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০স্ন্মেে ভবাভিল্জন্য 2৯৪ 


স্পেশাল কপ 


মঙ্গলাচরণ!। 


স্পা হি. প্জস্প 


জ্ীগণেশায় নমঃ। 


সর্কে উচুঃ-যতোহনন্ত শক্তেরনন্তা্চ জীবাঃ 
যতো নিগুধাদগ্রমেয়। গুণাস্তে | 
যতো ভান্তি নর্বং ত্রিধাভেদভিন্নম্‌ 
সদ তং গণেশ নমামো। ভজামঃ ॥ 


“নু অদৃশ্ঠ ও কল্পনাবহিভূতি অনস্ত বিশে 
র্‌ ্বঁ অতীত, বর্তমান ও অনাগত অনপ্ত 











জনস্ত জগতের অষ্টা, পাতা ও তি ১8 পরম ঙ্গলালয়? ্‌ 


তোমার পবিত্র পাদপন্ে আমরা রী 


টে স্বদেশী | [শ্রম খণ্ড, ১ম সংঘ, 1. 


তি দি নাদঃ তোমা ্ চিন শা মি নাদতরগাএ্রেই 
পরিস্ফুটিত হুইয়। সার্থকতা লাভ করে। মাতৃভূমির সম্ভানগণের সমকঠ 
উচ্চারিত এই নব. স্বদেশামূরাগ,, যেন একান্তিক'ক্ূপে পরিণত: হইয়া তোমার 
করগাশরয় লাভে স্স্ধিত ও সক প্র্থ হয়, চাই প্রাথনা ০ 
সামার মানবের কি সাধ্য যে, এই রিশাল কুখণ্ডের ত্রিংশ কোটা অধিবাসীর 
নিদ্রাভঙ্গ করে। কুস্তকর্ণেরও নিদ্রাতদ্গের কাল নির্ধারিত ছিল, কিন্তু জীবনী- 
শক্তির চিহ্নমাত্র বিহীন, নিশন্দ ভারত সন্তানের নিদ্রাভঙ্গের আশা দূরে থাক্‌, 
কঃনাও যে এতদিন স্বপ্লাতীত ছিল! ভগবন্‌! তোমারি ইচ্ছাশক্কির প্রেরণায়, 
আজ সমগ্র ভারতবাসীর মোহনিদ্রা বিদুরিত ; তুমি বদি তাহাদের কর্ণে 
পউত্তিষ্ঠত জাত প্রাপ্যবরারিনোধত” 
এই মহামন্ত্র প্রদান না কবিতে, বদি সেই মন্ত্রের সহিত অমৃতময়ী মন্ধষ্পর্শিনী 
শক্তি সংযোজিত করিয়। না দিতে, তাহা হইলে এই অধঃগতিত জাতিৰ 
ববর্ষব্যাপিনী ুতস্ুবুপ্তি অচিরেই চিরনিদ্রায় পর্যযবসিতা৷ হইত | 
চিদানন্দময় ! এক্ষণে, এই প্রবোধিষ্ত সন্তানগণকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান কর, 
হিতাহিত নির্বাচনের প্রবৃত্তি প্রধান কর, উৎসাহ, আশা ও ভরসা প্রদান 
কর; যাহাতে, আবার যেন সেই রাক্ষসী নিদ্রা তাহাদের আক্রমণ না করে, 
কিন্বা, যেন অত্যধিক উৎসাহে আত্মবল বিশ্বৃত হইয়া, উল্লম্ষনে আপনার 
অস্থিচর্ণ না করে। অথব') যেন অনুচিত দ্রুতধাবনে আত্মশক্তির অপচয় না 
করে। যেন এই স্বদেশ প্রেম; দেশবাসীর আন্তরিক হয়; যেন সমগ্র ভারত- 
বাসীর হদয়ের অস্তস্তল হইতে সমস্বরে নিনাদ্িত হয়__ 


“বন্দে মাতরম্‌”। 


উদ্বোধ। 


প্ীভগবানের ক্কপায় আজ ভারতে শব  £ উপস্থিত। দেশবাসী এতদিন 
পরে॥ আজ নিজের দেশকে চিনিতে +্ছেন। প্রায় ৪* বসর পুর্বেঃ 
যহাহৃতব কবি সুষধূর কণ্ঠে গাহিয়াছিখে "আর ঘুমাও না দেখ চক্ষু যেলি”। 
 লেসঙ্সীতে, কোন স্থানে, কাহারও নি; "হর্ন হইল; কিন্তু মোহ ঘুচিল না, 
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চক্ষু উন্নীলিত হইল পম; কবি সছুঃখে গাহিলেন--পকারে বা উচ্চে ডাকিতেছি 
আমি--আর কি ভারত সজীর আছে?” কেহ সাড়া দিল না, জীবনের চিহ্ন 
কোথাওডলক্ষিত হইল ন্মু। তাহার পর, দার্শনিক কবি যাতৃত্তোত্র রচনা 
করিলেন--প্বন্দে যাতরম্” ;*সে বন্দনা, কোথাও, কাহারও কর্ণে অমৃত সিঞ্চন 
করিল, কিন্তু আলশ্য ঘুচিল না, কেহ তাহাতে যোগ দিল না, কেহ প্রবোধিত 
হইল না; নিদ্রা সুখস্বনের বাধ। জন্মাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। 
কিন্তু, কি মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আজ সমগ্র ভারতবাসী জাগরিত; দেশবাসী 
আজ শ্বদেশ প্রেমে উন্মস্ত । এই স্বদেশগ্রীতি, আজ তারত সম্ভানের চিরাত্যস্ত 
আলস্যকে বিদু্রিত করিয়া, দেশময় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়!, দেশবাসী- 
গণকে একতাস্থত্রে আবদ্ধ করিয়াছে । তাই, আজ হিমালয় হইতে কুমারিকা 
পর্যযস্ত সমস্বরে গ্বন্দে মাতরম্চ মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া, কর্ণে অমৃত বর্ষণ 
ফরিতেছে। তাই স্বদেশী ! নিদ্র! কুহকিনী অলক্ষ্যে তোমার কতই না সর্ধনাশ 
সাধন করিয়াছে । এখন সে নিদ্রাঘোর অপস্থত হইয়াছে; এখন, একবার 
নিথের দেহ প্রতি নিরাক্ষণ কর; বিদেশীয়গণ, তোমার সর্ধাল ক্ষত বিক্ষত 
করিয়া, তাহা হইতে রক্ত শোষণ পূর্বক, তোমাকে কন্কালসার করিয়াছে; 
্গতোৎপন্ন কীটগণ, তোমার শরীরের প্রত্যেক স্থানে সুখে অবস্থিতি করিতেছে 
চালনার অভাবে, প্রত্যেক গ্রন্থিতে বাত আশ্রয় করিয়াছে; মপ্তিষ্ষ বিকল 
হইয়াছে। যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে তুমি প্রবোধিত হইয়াছ, সেই মন্ত্রের সাধনা 
কর, দেহে বল পুনঃ সঞ্চারিত হইবে ; প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। শরীর অক্ষত হইবে? 
একতার বন্ধন সুদৃঢ় কর, সন্ধিবাত্ত অচিরে বিদৃরিত হইবে এবং সত্য ও 
ধর্মরূপ তোষার মূলমন্ত্র আশ্রয় কর: মন্তিক্ষের বল পুনঃ প্রাপ্ত হইবে । জাগরিত 
হইয়াছ, উঠিয়া ঈাড়াও; কার্ধ্য আরম্ভ কর এবং অতীষ্টসিদ্ধি না হওয়া৷ পর্য্যস্ত, 
নিকৎসাহ বা নিরস্ত হইও না। পুন পুনঃ সেই সন্জীবনী মন্ত্র স্মরণ কর-_ 
“উত্তিষ্ঠত বরামিবোধত” । 

কার্ধ্যারস্তে অনেক বিভীষিকা, অ্া ইক পৎ্পাক। অনেক বাধা বিদ্ব উপস্থিত 
হইবে; উৎসাহের আশ্রয়েই*ট: +৫ /ক অতিক্রম করিতে হইবে। যন 
জট কর) কিছুতেই পশ্চাৎপদঃ$ না ভগ্রমনোরথ হইও না অহুম্ত 
বিসর্জন দিও না জগতের নিট পদ হইও না। পৃথিবীর লোকের 
গু আজ তোমাদের উপর স্থাপিত, র'র়াছে। রাজা তোমাদের কার্যাবলি. 
প্ীক্ষা করিতেছেন, প্রতিবেশীগণ (৪নিমেষ নয়নে তোমাদের গতিষিধি 
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পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, শক্রগণ তোমাদের পরাজয়ের অবসর প্রতীক্ষায় 
উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। যদি রাজসম্মানের বাসন! থাকে, প্রতিবেশীর 
সৌহার্দ প্রাপ্তির বাঞ্া থাকে, এবং শক্রর ঈর্ষানূলকে' তন্মীভূত ,করণের 
অভিলাষ থাকে, ধদি মানব নামে পরিচিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে প্রতিজ্ঞা 
হইতে বিচাত হইও না; বছ্ধু বাদ্ধব, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত অপরিচিত, 
কাহাকেও অঙ্গীকার পালনে 'পরাস্ুখ হইতে দিওনা । প্রতি্তা মুখের নয়, 
অন্তরের ? মুখে, প্রকাশো কিন্ব। সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা কবি নাই বলিয়া, তাহা 
অবশ্যপালনীয় নহে, এফুক্তি হীনচেতাঁর, উন্মত্তের ও নির্বোধের। অন্তরের 
মধ্ো অন্বেষণ কর, হিন্দু হও, মুসলমান হও, খুষ্টীয়ান হও, জৈন হও, ভারত 
মাতার সম্তানমাত্রের হৃদয়ে কি, প্রতিজ্ঞাজোত প্রবাহিত হইতেছে মা? 
ধষনীতে কি, & স্বদেশপ্লীতি সঞ্চালিত হঈতেছে নাঃ বে তাহা অনুতব না 
করিবে, সে কুলাঙ্গার, সে দেশের কণ্টক | 

জুতক্ষণ বহুবার আসে না, এরূপ শুভক্ষণ যুগ যুগাস্তরেও একবার প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না। এই শুত যুহর্তের সদ্্যবহার কর; ধীরচিত্ে কর্তব্য নির্ারণ 
করিয়া কাধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও | সাধনাই সিদ্ধি। “ঘন্ধে কৃতে ঘদি ন 
পিষ্কতি কোহত্র দোষঃ৮”-__ ইহা ছুর্বলের জন্য ; যে অকৃতকার্ধ্য হইবে, তাহাকে 
আশ্বাস দিবার জন্য । যন্্ন করিলে সিদ্ধি অবশ্যন্তাবী, তদ্ব্যতীত অন্তরূপ 
ফল নাই। সন্দিপ্ধ মনই হতাশাস সঞ্চয় করে; কিন্তু প্রকাস্তিকী প্রার্থনায় 
ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয়; মানব দেবহ। অবরত্ধ প্রাপ্ত হয়; এহিক মঙ্গল 
সামান্ত কথা । | 


আমাদের বর্তমান অবস্থা । 

বিজিত ও পরপদদলিত, সুরা 
শক্তি, তক্তন্য পরমূখাপেক্ষী, সুপ্ত অন্ত: $, সেই হেতু বিনুগ্ত আত্মগৌরব, 
এবং অপরিণামদর্শাঁ, তক্সিবন্ধন অলস '  এক্সোদরপরায়ণ; ইহাই আমাদের 
বর্তমান অবস্থার পরিচায়ক। দেশে, ' সকল শ্রেণীর লোকই এক্ষণে প্রায় 


. শোচনীয় অবস্থায় উপনীত। নস "। অনেকেই ধণত্স্ত বা কপনদকমাত্র- 
অম্ল; মধ্যবিভগগ্্ী'অবলন্বনবিহীন ঃ 


ও উদ্সাহহীন, অপরিজ্ঞাত আত্ম 
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.দ্রগণ বত্তক্ষিত, জীর্ণ, শার্ণ ও মিরন্ন। ] 


“কিক, ১৩১২1] আমাদের বর্তমান অবস্থা। ৫ 


ুর্ভিক্ষ ও মহামার্ধী এক্ষণে ভারতের নিত্যসহচর। আমাদের দেশের অস্থি- 
স্বরূপ কৃষককুল, অনখনে'ব! অর্ধাশনে জীর্ঘগ্রায় ; তাহাদের ভূমি সারবিহীন 
ও আ্চুর্বর, বলীবর্দগণুও প্রভুর সমতুল্য বা অধিকতর হীনাবস্থ ? দেশের মাংস 
ও পেশীসম শিলপীকুল প্রায় ধ্বংসাবস্থায় উপনীত; রক্তত্বরূপ বণিকগণ, 
হৃংপিগুস্বরূপ ক্ষত্রিয়বংশ এবং মণ্তিষবন্থরূপ ব্রাঞ্গণবর্ণ নামমাত্রে অবস্থিত! 
দেশে ধর্্তাব লুপ্ত, সত্য অপহৃত, বিশ্বাস বিনষ্ট। একত। উৎসম্[ এবং উৎসাহ 
বিভাড়িত। আলস্তঃ অসতা ও অবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় বিরাঞ্জিত। প্রাকৃতিক 
নিয়ম ও যুগ ধন্ানহুসারে, একের পতন ও অন্তের উদ্যান অবশ্থস্তাবী। অষ্টা- 
লিকার স্থানে খশান ও শ্মশানের স্থানে অদ্রালিকা, অরণ্যের পরিবর্তে নগর 
ও নগরের পরিবর্তে অরণ্য, ভূখণ্ডের অধোগযনে সমুদ্রতল ও সমুদ্রতলের 
উদ্ধানে ভূমিখণ্ড, এবন্থিধ নম্রপারই কালচক্রের অলঙ্ঘনীয় গতি-বিজ্ঞাপক ৷ 
এই গতিবশেই, মানবজাতির শীর্ষস্থানীয় আর্য্যগন হুর্দশাগ্রস্ত এবং আধুনিক 
সভ্যনামাভিহিত জাতিগণ বিক্ষারিত বক্ষে পুরোভাগে সংঙ্থাপিত। বিদ্যা, 
জ্ঞান, দয়া, দাক্ষিণ্যস্বরূপ সুরতিকুস্থমরাজিপরিশোভিত নন্দনকাননসয ভারত- 
উদ্ঠান, অজ্ঞতা, স্থার্থপরত। ও অনুরদর্শিতারূপ কণ্টকক্রমপূর্ণ অরণ্যে পরিণত; 
শৌরধ্য, বীধ্য, শিল্প, পণ্যরূপ সুরম্য সৌধশ্রেণীবিরাজিত, ধরিত্রীর রাজধানী- 
সম আধ্যনিবাসভূমি, কাপুরুষতা, দারিদ্র্য ও দুিক্ষরূপ মকর, ক্র ও 
নক্ররাজসন্কুল সমূদ্রতলে অবাস্থিত । 

কালচক্রের গতি অগ্রতিহত প্রভাব, সুতরাং এই বর্তমান ব্যবস্থাও চির- 
স্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে। কিরূপে, কোন্কালে এই অবস্থার সেই অবস্প্তাবী 
পরিবর্তন সম্ভবপর, তাহ। মানবের অন্ুমানসাধ্য নহে। এই কালচক্র ধাহার 
আজ্ঞাপরিচালিত, বিশ্ববগ্ধাণ্ডের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাবলি ধাঁহার ইচ্ছাধীন, 
সেই মহাপুরুষেরই ইহ। অগ্ুমান্স্লীপেক্ষ । ভারতবাসীর উচ্ছেদসাধন তাহার 
অভিপ্রেত নহে; সেই হেতু, অ'নীদের অধঃপাতের এই চরম দশায়, সেই সর্ব 
শক্তিমান্‌ পুরুষ, সহস। তা বো গণের অন্তরে স্বদেশগ্রীতিরূপ মহাঁশক্তি 
সঞ্চারিত করিয়াছেন। ত্র €% ্। ভারতের সেই পূর্বাবন্থা প্রত্যানয়নে 
সক্ষম হইবে কিনা, তাহা। টপ পারে? কর্মফল অবশ্যন্ভাবী ) সুতরাং 
এই শুত আন্দোলন স্থারী তাব ঈঃ হইলে, ইহা যে প্রতৃভ মঙ্গলকর হইবে, 
ভাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে টা 

'এই আন্দোলনের কন, কেহ কেহ ইহার ফণ সম্ব্কে 
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সন্দিহান। ভাহাদের ধারণা, এপ মহৎ কার্য্ের সাধারণতঃ সর্ধত্র বেক়প 
পূর্ব স্চন।, আভাব, উন্মেষ, আর্ত, প্ীনৃদ্ধি, ব্যাপকত্‌। ও উৎকর্ষ, এইরূপ ক্রম- 
বিকাশ স্বাভাবিক, সেইরূপ ধারাবাহিক ঘটন। পরষ্পর/র,অসন্তাব হেতু, ইহার 
সাফল্য ও স্থায়িত্ব অসম্ভব কিন্বা' নৈরাশ্য-ব্যপ্রকণ কিস্তু তাহাদের যুক্ি 
নিতান্তই ত্রমাত্মক। | 

কালগতি ঘেরূপ বিচিত্র, কালের ক্রীড়।-বৈচিত্রাও তদনুরূপ। দিনের পর 
রাত্রি ও রাত্রির পর দিন, শীতের পর বসস্ত ও বসন্তের পর গ্রীশ্াগম, এগুলি 
যেমন শৃঙঙ্গাবন্ধ, সেইরূপ সর্বভূতেরও বোধগম্য ; কিন্তু মেঘোদয়েই ব্রপাত 
অবশ্ত্ভাবী নহে, কিন্বা বজ্জপাতেই মানবের দৃত্যু চিত হয় না৷ বৃষ্টিপতনের 
পৃর্বে যেমন মেঘোদয় নিশ্চিত, ভূকম্পনের সেরূপ পূর্বস্ুচন। সাধারণের অপর্রি 
জ্ঞাত। পুক্ব সুচনার অভাবনিবদ্ধন, ভূকম্পন ত্যনৈসর্িক নহে। সেই হেতু, 
অনুমানসাধা না হইলেও, ভারতীয়গণের পুনরভ্যথান অসস্তবপর নহে। 
আকশ্পিক হইলেও তৃকম্পনের ফল, ইহার প্রভাব ও স্থান ব্যাপকতার উপরই 
নিষ্ঠর করে। ন্টুলিঙ্গ, ফুংকার, প্রভৃতি গাহস্থ অগ্িসন্দীপনী প্রক্রিয়ার 
অসন্তাবেও, দাবানলের ক্রিয়! সামান্ত ব। অকিঞ্চিতকর নহে। হুশ্রবেষ্ঠ মহারণোর 
কণ্টকক্রমরাশি ভদ্মীকরণের জন্য, এইরূপ দীবানলই উপযুক্ত; অতলশ্পর্শ্য 
সমুরতল হইতে উদ্ধার সাধনের জন, প্রবল তৃকষ্পনেরই প্রয়োজন ।. 

এই শুভ আন্দোলনের তবিষ্য ফল, কালের তমসাচ্ছন্ন তবিষ্য গহ্বরে নিহিত 
থাকিলেও, বর্তমান কল অতীব বিচিত্র ও জদয়োন্মাদকারী | দেশীয় নেতৃ- 
বন্দের আস্তরিক উত্সাহ, 'ইকান্তিক পরিশ্রম, বিপুল অধ্যবসায় ও অকাতর 
্বার্থত্যাগ ? ছাঁত্রগণের কার্ধ্যতত্পরতা, কর্তব্যজ্ঞান, একত। ও স্বদেশগ্রীতি এবং 
সাধারণের অযাচিত সহানুভূতি নিতাত্তই মণ্ঘম্প্শী ও আশীপ্রদ। তারতবাসীর 
পক্ষে এই ব্যাপার অদ্বিতীর, অচিস্তনীয় ও ৷ এই আন্দোলন ফলে 
ভার্তধাসীর জ্ঞানচক্ষু উদ্জীণিত হই রত পুনরানয়ন করেঃ 
স্িংরর্মান অবস্থা হৃদ্য়ঙ্গম করাইয়। € গরিণামচিন্তার সার্থকত। 
উপলদ্ধি হয়, তাহ। হইলে, ইহাই রর ওত বুগাস্তর উপস্থিত না 
করিবে কেন? ৮৮ এ 





কোহিক) ১৬১২। ] 


(১) 

বিগত দেড়শত বসন যধো, সমগ্র জগৎ অতিদ্রুততাবে অগ্রসর হই- 
য়াছে, কেবল ভারতসন্তান মোহ নিদ্রাঘোরে রক্তশোষকগণের ভাড়নায়। জুদুর 
পশ্চাতে পরিচালিত হইয়। গিয়াছে । শোষণ যত্ত্রণা মন্মস্পর্শী না হওয়া পর্য্য্ত 
নিভ্রাতঙ্গ হয় নাই। এই সুদীর্ঘকাল মধ, দেশের কতই সর্বনাশকর অনিষ্ট 
সংসাধিত হইয়াছে, ও কত অবশ্যকর্তবা বিষয় অননষ্টিত বৃহিয়াছে ! বহুক্ষণ- 
ব্যাপী নিত্বা পর সহস] জাগরিত হইগে। তৎক্ষণাৎ চৈতগ্তসঞ্চার হয় না দৃষটি- 
শক্তিও কিন্রংপরিযাণে সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং অঙ্গপ্রত্তাঙ্গও অনেকটা অবশ 
থাকে; সুতরাং ঠিক সেই অবস্থায় ধাবন ব। উষ্লম্কনে, পতন খুব সম্ভবপর । 
দাকণ কশ ও সর্ধস্থাস্ত অবস্থায়, দ্রুত ধাবিত হইয়।, বহুপথ অতি কমণে অগ্রগার্মী- 
গণের সঙ্গ লাত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, ছুরশ।। কিন্তু, পাছে কার্যোর অতাবে, 
উৎসাহ লোপ পাইয়া, আবার আলস্ত এবং তৎসহ সেই রাক্ষসী নিদ্রা আবার 
উপস্থিত হয়, সেই ভয়ে, কার্য্যের হুচন। নিতান্ত বিধের ॥ সেইজন্য, এক্ষণে অতি 
ধীরভাবে, বিবেচন। পুক্বক কর্তব্য নিরূপণ করিতে হউবে। যে অর্থ, সামর্থ্য, 
বিদ্যা, বুদ্ধি, কা্যনিপুণত। প্রস্তুতি সদ্‌ গুণাবগি নষ্প্রার় হইয়। গিয়াছে, তাহার 
পুনরুদ্ধারে যন্রবান হওরা ও সেই সঙ্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই এখন যুক্ধি- 
সঙ্গত।. ইহাবু বিপরাত আচরণের কল নিশ্চয়ই আশঙ্কাজনক । 

কর্মফল, শুভ, অণ্ডভ বা মিশ্র এই ত্রিবিধ; শুভেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়। কশ্শের 
অনুষ্ঠান করিলে, বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে, ইহার ফল নিরবচ্ছিন্ন শুভ হওয়া 
সপ্ভব নহে। ছুর্তিক্ষজরনিত অনশনক্রিষ্টের জন্য, এককালে প্রচুর ও গুরুপাক 
খাদ্যের ব্যবস্থা তাহার জীবন সংশয়ের কারণ। রোগের প্রকৃত অবস্থ। অবগত 
না হইয়। ধের ব্যবস্থা করিলে ঁষধে উপকার না হইয়। অপকারই সম্ভব । 
চিকিৎসককে যেমন, রোগীর বরা, ্ “হর গঠন, রোগের কারণ, অবস্থা ইত্যাদি 
সম্যক্‌ অব্গত হইয়৷ উষধ 'নিশ খে +তে হর, সেইকপ, বিষয়ের প্রন্কত অবস্থা 
অনুসন্ধান করিয়া, গ্রতীকার চেঁ লং হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। 

এসমরে, একটাও অবিহিষ্্ের ফল অতি শোচনীয় হইবে; এই 
দেশব্যাপী উৎসাহসস্তৃত কোন কাই রঃ 
না হইলে, তক্জনিত নিরুৎসাহও হুঁ 





সেই্ূপ দেশব্যাপী হইতে পায়ে। 


১) 


র্ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা! 


কর্তব্য নির্ারণের পুর্কে বুঝিতে হইবে,আমাদের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য 
কি। আপামর সাধারণের মুখেই শুনিতে পাওয়। যায়-_“দেশের টাকা বাাতে 
দেশেই থাকে” সেই উপায় করাই আমাদের প্রধার্ন উদ্দেশা। "দেশের টাকা” 
অর্থে আমর। কি বুঝি; প্রচলিত মুদ্রাদি, স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মৃল্যবান্‌ ধাতু ও 
মণি মুক্তাি রত্ব, ইহাই সাধারণ ধারণ।। ইহাদেরপবিনিষয়ে সকল দ্রব্য সংগ্রহ 
কর যায়, এইজন্ত ইহার। প্রথম শ্রেণীর সম্পত্তি। কিন্তু, সকল দ্রব্যের অভাব, 
সকল সময়েই, স্বর্ণ রৌপ্যাদিদ্বারা দূর কর। যায় ন1? বাস্তবিক অপ্রাপ্য হইলে, 
পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্যা্ি দ্বারাও, একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ কর! যায় না। একমুষ্টি 
অন্নও সময়ে জীবন রক্ষা করে, কিন্তু যথেষ্ট স্বর্ণ রৌপ্যাদিও) এক দিনের জন্য 
জীবন রক্ষা কবিতে পারে না। অন বস্ত্রাদির অসন্ভাব না থাকিলে, স্বর্ণ 
বৌপ্যাদির অতাব কিছুই করিতে পারে না। অন্নের অভাব্ই আমাদের 
দেশের প্রধান অভাব এবং অন্নাতাবেই দেশময় দুর্ভিক্ষ ও মহামাবী। এই 
অন্নাভাবেই কৃষককুল শীর্ণ, জীর্ণ ও মুমূযু এবং শিল্পীকুল ধ্বংসপ্রায়। 

এখন দেখিতে হইবে, এ অন্নাভাব কেন? তগুল, গোধুষ প্রভৃতি প্রধান 
খাদ্য, প্রতি বৎসর, এদেশ হইতে প্রায় ১৪১৫ কোটী মণ রপ্তানি হইয়া 
নানাদেশের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে, আর তারতসন্তানগণ অন্নাভাবে 
হুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে কেন? মহামারী দেশ ছাড়িতে 
পারিতেছে না কেন? ইহার উত্তর-_ 

“আমর৷ ক্ষুপ্নিবৃত্তির উপযুক্ত অন্নসংস্থান রাখিতে ন| পারিয়া অপরিমিত 
অন বিদেশে রণ্ডানি করিতেছি”। | 

কেন করি? আমাদের অভাব মোচনের জন্। 

এই অভাব কি? এইখানেই বিষম সমস্যা) অন্লাভাবই প্রধান অভাব? 
ইহা বুঝিয়াও, আমরা! অন্ন বিক্রয় করিয়া অন্নাভাবের দারুণ ক্লেশ সৃষ্টি 
করিতেছি। তবে, অন্নাভাব ১৯71 আরও প্রয়োজনীয় অভাব 
যা, কিন্বা আমরা অদুরদর্শা, অথবা ফর ; নিতাত্ত অর্থগৃর, পিশাচ । 
০ বিশেষ অন্গধারন করিয়া দেখিলে পুুত্র।যাইবে যে, এই তিনটী 
কারণই আমাদের দেশে বর্তযান। তক $ লবণকর প্রস্ৃতি অবশ্যদেয় 
বা্দকরক্গনিত অর্থের অসভ্ভাবঃ , অন্নাভাব অপেক্ষা! অধিক 
প্রয়োজনীয় 3 বাঙগকর বাকি রাখিলে, এ ও গ্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয় নাই বটে, 
কিন্তু প্রায় তদবন্থই হইতে হয় ) এই. "২ বিছুরীকরণের জন্য, আমাদের 






 কীর্ঠিক, ১৩১২।] আমানের কর্তব্য । ৯ 


দেশের শোঁনিতসম, মনাদি বিকুয়লক অর্বব্যয় করিতে, আমর! অবশ্য বাধ্য। 
কিন্তু, বিলাসিতা, স্ুরাপান, মোকর্দমা প্রভৃতি বিষয়ে, অধথারূপে এ অর্থের 
অপব্যয়, এবং স্বদেশঞ্জাত দ্রধ্য পরিহার করিয়া, বিদেশজাত: দ্রব্য ব্যবহারে 
& অর্থের অসদ্ধাত়্। আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও যূর্খতার পরিচাষক। 
দেশীয় শিল্প; কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি, ও নৃতণ শিল্পার্দি প্রতিষ্ঠা বিধয়ে 
উদাসীন থাকিয়া, অত্যন্প স্বদের লোভে, এ অর্থ বিদেশীয় বণিকগণের হস্তে, 
কিন্বা রাজকোে স্বস্ত রাখা, আমাদের অদূবদর্শিতা, অর্থগৃ্ধত| ও হৃদয়হীনতাই . 
বিজ্ঞাপিত করে। 

এই অরক্রিষ্ট দেশে, অত্যধিক বাজকর প্রবর্তন নিবারণ ও দেশের মঙ্গলের 
জন্য, রাজকরোৎপর অর্থ ব্যয় করণের চেষ্টা, রাজনৈতিক আন্দোলনের, 
উদ্দেশ্য ; বিলাসিতা, স্ুবাপান, মোকর্দম! প্রভৃতি বিষয়ক অধথা অর্থব্যয় 
নিবারম, সামাজিক আন্দোলনের লক্ষ্য; স্বদেশজাত ত্রব্যের পরিবর্তে, বিদেশীয় 
দ্রব্যের ব্যবহার জনিত অসদ্যয় নিবারণ, এবং দেশীয় শিল্প, কৃষি, বাণিজা 
প্রস্তুতির উন্নতি ও নূতন শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার সছুপায় অবলম্বনই, খদেশী 
আন্দোলনের মূলভিতি। দররিদ্রগণের অন্ন স্থানের উপায় উত্তাবন, এবং 
দেশে ধর্মভাব সংস্থাপনের প্রয়াস, বোধ হয় দৈব আন্দোখন সাপেক্ষ; 
কেননা, এই ছুইটী বিষয়েই আমাদের বিশেষ আস্থা লক্ষিত, ১৮ 
কিন্তু দৈব-সাপেক্ষ হইলেও 

"্ট্দবেন দেয়মিতি করূপুরুষ। বস্তি ॥” .., 

এই খষিবচন স্মরণ করিয়া, আমরা এই শেষোক্ত ছুইটী মূল বিষয় সাধারণের 
লক্ষ্য-স্থানীয় করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইব। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই 
ছুইটী বিষয় আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইলে, অপর অনেকগুলি আন্দোলন অতি 
সহজসাধ্য হইবে। চা | 

দেশে, ধর্দমভাব যতদিন পুনকুদ্দীপিত না হয়, সত্যে পুনক্ধার না না হয়, 
বিশ্বাস পুনঞ্জীবিত ন! হয়, একতা নাপিত না হয় এব! উৎসাহ পরত্যানীত 
না হয়, ততদিন দেশহিতকর ধে, “৭ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান, কিছুতেই . সুফলগ্রদ 
হইবে, না। উৎসাহ একতা-ূল অপরের সহান্ৃভূতি অভারে, উৎসাহ 
অনেক সময়েই বিকল বা বিন ৫ বিশ্বাসই একতার তিস্তি্বক্ূপ $. বিশ্বাস 
সত্যের উপর সংস্থাপিত) এবধফনত্য ধর্ম্াপ্রিত। সুতরাং ্ে াহাই; 
 যহুষ্যন্বের মূলমজ ।. দত্া পর্দেরইগয়ো ; দরিদ্রের দ্বঃখে - সহাহদরতি, ধর্শরন- 


১5 | | স্বদেশী । [ প্রথম ৭, নম সংখ্য। 1. 


শৃন্যের পক্ষে একক্প অসস্ভব। স্বার্থপর, অধার্ষিক গণের ী্থানী়, 
প্রক্ৃতিক হইতে, স্বতন্ত্র নহে। ও ও 
| এতদিন: আমরা স্বার্থের মোহে, মুগ্ধ ছিলাষ ; এখন ভাবিতেছি, সে মোহ 
বিছুরিত হইয়াছে। কিন্ত, যতদিন না স্বার্থতাগের প্রোজ্জল প্রতি 
গৃছে গৃহে পরিলক্ষিত হইবে, ততদিন আমরা পূর্বেই সয় অকর্ণাণ্য, ও পশ্তবৎ 
আম্মচিত্তা-পরায়ণ আছি, ইহাই, স্থির জানিয়। রাখিতে হইবে । দেড়শত বৎসর- 
ব্য/পী মহাপাপাচরণের প্রায় শ্চি্ত স্বরূপ, এই দেশহিতরূপ মহাষজ্কের অনুষ্ঠানে, 
্বার্থ-পণুু বলি না দিপে, সে ধজ্ত চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকিবে । প্ধরি মাছ 
ন! ছ'ই পানি" এ উক্তি এরূপ ধজ্ছের মন্ত্র নহে। দেশোদ্বারের পাপা সাজিয়া, 
বক্ষ বিস্ষারিত করিয়, দিও মগুল কাকা আওয়াজে নিনাদিত করিয়। বেড়াইব, 
অথচ গাত্রে একটু শঁচড়ের চিহ্নও লাগিবে না, ইহাতে, ভ্রমণের ক্লেখ, 
সময়াতিপাত ও স্বরভঙ্গের রেশ জনিত যে সামান্য ফল প্রত্যাশা! করিতে 
পারা যায়, তাহাই কিয়ৎপরিমাণে লব্ধ হইবে। তাহার অধিক ফলের আকাক্ষা, 
আকাশকুস্ুম-সম অসস্ভবপর | 
বাহার! দেশে ধর্মভাব সংস্থাপনে জন্ত আন্তরিক চেষ্টা পাইতেছেন, ধাহারা 
দেশের মঙ্গলে জন্ত নিজ-স্বার্থ বিসর্জন দিতে অগ্রপর হইয়াছেন এবং 
দরিদ্রগণের অনসংস্থানের জন্য, ধাহারা সত্যই ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহারাই 
প্রকৃত দেশহিতৈবী, তাহাদের কর্তব্য পথই অনুসরণীয় এবং ভাহারাই ভারতের 
সুযোগ্য সম্তান। ভগবান্‌ তাহাদের মঙ্গল করুন। | 
আমাদের দেশ শ্রমজীবী-প্রধান। কৃধিই আমাদের প্রধান অবলম্বন ॥ 
কতকগুলি শিল্প ও কতকগুলি শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্ধ্য, অপর কতকাংশ 
লোকের জীবনোপায়। অবলম্বন-বিহীন লোকেরও এদেশে অসন্ভাব নাই। 
আমাদের অপেক্ষা জীবনোপায়-বিহীন লোক, সভ্য জগতের অপর কোথাও 
নাই। সেই জন্ত,এদেশের লোক কুলিরূপে আপার দেশে কাঞ্জ করিতে যায়। শ্রম 
3. ঘর অধিকাংশই নিরন্ দাশন অবস্থায় দ্িনপাত করে। 
রঅরসংস্থানের উপায় করিয়া দিবেন, তিনিই মহাপুরুষ । 
সতী ০ এই দেশব্যাপী শ্বদেশ-প্রেমো- 
সাবার বদি এই দরিদ্রগণের জীবনে শাঁয়ের কোন পথ উন্দুক্ত না হয়, 
নে এই আন্দোলন অপার ও নি.ঃল। কিন্তু, বি এই আন্দোলনের 
ফলে, তাহাদের অর্ধাশনের এক গ্রায়েও (1 লক্ষি হয়, তাহ! হইলে, ইহাকে 









(কার্তিক)১৩১২।] বঙ্গে ছুর্গোৎসব। ০৯৯, 


স্থদেশ-গ্রীতি নাম না য়া শ্বদেশ-প্রোহিতা নামে আখ্যা করাই, র্দাংশে 
উপযোগী হইবে। তগবুন করুন, ধেন আমাদের এ রতি নাঁহয়।: ।. খণহার 
কপার ঞমাযাদের নিদ্রাতঙ্গ হইয়াছে,তিনি অবশ্থই আমাদের জানচচ্ছ উদ্থীদিত 
করিবেন; যেন, আমর! দেশে ধর্শাতাব উদ্দীপিত করিয়া, সত্য, ও বিশ্বীস, 
সংস্থাপনের জন্য বরবান্‌ হইতে পারি; যেন দরিদ্রগণকে।, আসীয়ম্বজনের 
গায়, সমভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতি সাধনে সচেষ্ট 
হইতে পারি; যেন তাহাদের শোণিতসম শস্তাদি অযথা পরিমাণে বক্র না 
করি ঃ যেন এই শোণিত বিক্রয় লন্ধ অর্থের অপব্যয় নিবারগ করিয়া। কৃষির 
উন্নতি, ও পুরাতন শিল্লা্দির প্রতিষ্ঠায় সদ্ধ্যয় করিয়া, তাহাদের ্াসাচ্ছাদনের 
সছুপায় উদৃতাবিত করিতে পারি। তগবান আমাদের সহাম্ন হউন। 


বঙ্গে দুর্গোৎনব। 


এ বৎসরের জন্ত হিন্দুর ছুর্গাপুজা শেষ হইল। সেই মহাশক্তিরূপিনী 
দ্শডুজাকে তিন দিন যৌড়শোপচারে পুজা করিয়া॥ সপত্ী- গঙ্গাসলিলে রিসর্ন 
করা হইল। অন্গুরনাশিনী অস্থুরকে বিনাশ করিয়া অন্তহিত। হইলেন। 
তক্তের মনোবাস্থা পরিপূর্ণ হইল। জগন্মাতা, যেমন জাহুবী সপ্রীবৈরীকে 
প্রেমালিঙ্গন করতঃ তাহার সহিত মিলিত হইয়া, উভয়ের অভিন্নতাব দেখাইয়া 
গেলেন, ভক্ত সম্তানগণও শব্রশূন্ হইয়া, বিজয়োৎসবে বন্ধুতাবে পরম্পর 
গাঢ় আলিঙ্গন করিল। পাপরূপ অরি বিনষ্ট হওয়ায়, সকলেই পুণ্যময়, 
সকলেই আননময়, সকলেই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে, পুলকিত চিত্তে মিলিত 
হইয়া, স্বর্নসুখ উপভেগ করিল। বাস্তবিক, হিন্দুর ছর্গোৎসব ্ব্ন্থখের 
আকর, বিজয় পুণ্যের খনি। বিয়ার দিন, শক্রকেও মিব্রভাবে আদর 
অত্য্া। ও আনিঙ্গন করিতে হইবে) সেদিন আর হিন্দুর মনে মালি, 
থাকিবে না, কপটত। থাকিবে না। ক 

বাহারা হিন্ুধর্্কে পৌনিক বলিয়া উপহাল করে, আহি), তাহার 
বদি হিন্র দূর্গাপূজা দেখিয়া, 1, ধিজয়োথসব দেখিয়া, উহার, তা 
আধ্যাম্মিক অর্থ বুষিতে গারিত (৭ ্ ] বলি 
তাহাদের সে গৃঢ় অর্থ বুবিবার ক্ষযাগংমাই, তাই তাহারা উপহাস করে। 












১২ স্বদেশী / খণ্ড; দখা 


বণ ছে যখন নির্শল আকাশ শরচন্দে শোভিত হয়, যখন পৃথিবী 
শস্পূর্ণ হয়। যখন ভারতের ককষক পরিশ্রমের 'পর ব্রিশ্রাম ও শাস্তিলাভ করে, 
তখন ভারতের সরলচিত্ত, ধর্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ হিন্দু; শজিরূপিনী ভগরতীর 
আরাধনার বিহিত অবসর বুঝিয়।, তদগতচিতে তাহার পুজায় প্রবৃত্ত হয়। 
ব্রেতাধুগে, রামচন্ত্র নিশাচর রাবণ বধের জন্য, মহাশক্তির আরাধনা করিয়া- 
ছিলেন) সেই অবধি হিন্দুগণ তাহার আরাধনা করিতেছেন। হিন্দুর আর 
রাজত্ব নাই, আর স্থাবীনতা নাই, কিন্তু ধর্ধ আছে; এই মহাদেবীর পুজাই 
তাহার প্রমাণ। | 

মন্ুয্যকে দশদিক হইতে নালা শক আক্রমণ করে; তাই, মহাশক্তি 
দশডুজে অন্তর ধারণ করিয়া, তক্তের শক্রনাশের জন্য আগমন করেন। আবার, 
দশ অন্তর প্রহারেও, পাছে শর্ুরূপী অন্থুর বিনষ্ট না হয়, সেই জন্য, সিংহসেবকের 
সাহাঘ্য আবশ্যক বিবেচনায়, তাহাকেই বাহকস্বরূপে আনয়ন করেন । নিজ- 
পুত্র দ্েবসেনাপতি কার্তিক ও সিদ্ধিপ্রদাত৷ গণেশকেও সঙ্গে লইয়া আসেন। 
কার্তিক, জননীর সাহাধ্যার্থ এবং গণেশ, অসুর বিজয়কাধ্য সিদ্ধির ফল প্রদানের 
জন্ত আগমন করেন। আবার, শকত্রনাশের পর, ভক্তগণকে বিগ্ভাদান ও ধনদান 
প্রয়োজন তাবিয়া, ম্নেহময়ী জননী, নিজ কন্ঠা৷ বিগ্তারূপিনী বীণাপানী ও 
ধনপ্রদায়িনী লক্মীকে আনেন । মহাঁশক্তির আরাধন! ব্যতীত, বিষ্ভালাভি, 
ধমোপার্জন ও কার্ধ্যসিদ্ধি হয় না, তাই তিনি সরস্বতী-লদ্দী-গণেশ-জননী | 
তিনি, ধর্দ-কাম-যোন্ষ-প্রদ্দায়িণী ; তাই, তজ্ের প্রতি ক্কপ| করিয়া, তক্তের 
শক্রনিধন ও তাহাকে চতুরবর্ণ ফলদান করিতে, স্বগণ সহিত আসেন । তক্তের 
মুক্তিলাত হয়। অনেক দেবদেবীও মহাদেবীর সঙ্গে আসেন, সেগুলিকে 
চালচিত্রে সুন্দররূপে অঙ্ষিত করা হয়। বাস্তবিক, যেন সমস্ত স্বর্গ, মর্ত্যে অবতীর্ণ 
হইয়া, স্বর্গ র্ত্য আনন্দোৎসবে মিলিত হয় সেজন্যই, প্রক্কৃত হিন্দ, ছুর্গোৎসবে 
স্বণ্থখ উপভোগ করেন। ধাহার বাটীতে ছূর্গোৎসব হয় তিনি ধন্, ভহার অর্থ 
প্রন্কত সৎকার্ধ্য ব্যয়িত হয়। তিনি, তিন দিন, আত্মীয়, কুটুম, নিমন্্িত, 
আগন্তক সকলকে সমাদর অভ্যর্থনা কালী, কি আনন্দই অনুভব করেন! 
পু্জাবাড়ীতে সকলেই আনন্দে মক, স রই মনে ধর্মভাব, সকলেই সরল 
ভাবে, ্রাতৃক্তাবে মিলিতেছে, ইচ্ছামত [রশ ভ্যা করিয্া। চব্য, চোত্য, লেহ, 
পেয় ভোজন ও পান করিয়া ও করাই ফাখবোধ করিতেছে। গরিব তিখারী- ্‌ 
দিগকে প্রচুর 'অন্গদান ও মিষ্টার বিশ কর! হইতেছে । সঙ্গীত শ্রবণ, 






কার্তিক, ৯৩১২1]. বঙ্গে দুর্গোৎসব । ১৩ 
সকলে পুলকিত হইতেছেন। দেবীর পুজার স্থ(নে, নানাবিধ ফলমূল, গন্ধ 
পুষ্প, ও ধৃপধূনার সমারেশ”ও সুগন্ধে আমোদিত; এবং ব্রা্ষণগণ উচ্ছৈঃ 
পজামন্ত্র পাঠ করিয়া; সমবেত হিল পুরুষ ও মহিলাদিগের চিত্ত; ভক্তি ও 
পুলকে আগ্লুত করিতেছেন ৯ বাস্তবিক, পুজার মন্ত্র ও স্োব্রগুলি- কি 
এতিমধুর, কি হৃদয়গ্রাহী ; চণ্ডীপাঠ শুনিয়া কোন্‌ হিন্দুর মন না তাগত হয়? 
হিন্দু পৌসলিক নহে। হিন্দু মৃগী বূর্তিটার আরাধনা করে না। 
প্একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” এইটা হিনদুধর্শবীজমন্তর। সকল ধর্শেইি ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী 
ও সর্বশক্তিমান বলে; হিন্দুধর্মও তাহাই বলে, এবং হিন্কু সর্ধব্র ভগবানকে 
দেখিতে পায় ও সেই সর্ধশক্তিমান ভগবানকেই পুজা! করে। নৃত্তিকাই হউক 
আর প্রস্তরই হউক, হিন্দুর চক্ষে সকলই ভগবানের আবাস স্থান; কিন্ত 
ধ্যানস্থ হিন্দু মৃত্তিক। কি প্রন্তর ভাবেন না; সেই নিরাকার চিন্সয় 
পরমেশ্বরকেই ভাবিয়৷ থাকেন। তাই বলি, হিন্দু পৌত্তলিক নহে। যাহারা 
হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে, তাহারা বিষয় ভ্রান্তি 
ুর্গা প্রতিমা দেখিলে, দেণীয় শিল্পকরে ধন্যবাদ দিতে হয়। রণপ্রম্তা 
মহাঁদেবীর মুখম শুলের কি মাপুরী, দেখিলে ভয় ন! হইয়া তক্তির উদয় হয়। 
ত্রিগুণ ও ত্রিজগত্প্রকশিক ব্রিনয়ন, শাস্তিসুধার আকর | . বেন অভয়! মুর্তি 
মনুষ্যহধদয়ে সাহস ও উৎসাহ উৎপাদন করিতেছেন ! জঙ্গী-ও সরস্বতীর নুর্তিও 
ভক্তি উদ্দীপক। আর, অসুর যেন ক্রোধ ও হিংস'বু. জলস্ত *গ্রতিমূর্তি। 
অলঙ্কারগুলিও মাল্যকরগণের কারুকার্ধ্যের পরিচায়ণ, াষাদের টি 
লিকতায় যে শিল্পের ষকিঞ্চিৎ উন্নতি হয় ইহাও লাভ... 
 ছুর্গাপুজা উপলক্ষে; হিন্দ মুদলমান সকলেই নববস্ পারধান ৭ করে. থে 
সক্ষম হয়, নূতন অলঙ্কার প্রস্তত কর ইয়া ব্যবহার করে। বহাদের বাড়ীতে 
পুজা হয়, তাহার। বাড়ী সংস্কার করাইয়া পরিষার পরিচ্ছন্ন করেন। বিজয়ার 
দিন সকল হিন্দুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। স্থাস্থযরক্ষার জন্য কর্তব্য কার্য 
সকলই করা হয়। ধর্ষার পর রোগোৎপতির সময়, সেই জন্য মনের জিটিভি ৰ 
প্রযোজন।, হিন্দুর দর্গোৎসবে এই সুকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। 5, 
. হুর্গোধ্সবে ধর্মভাব এবং দয়৷ দাক্ষিণ্যাদি গুণের পরন্কুরপ হয়) এধং 
সারিকার স্থৃবিধা হয়। আত্মীয় স্বজনের সমাগম ও. মিলম বরে 
একরারমাত্র এই ছুর্গোৎসবের সয়যেই হইয়া থাকে। (বিশেষতঃ । আজকাছ, 
আমাদের অনেককেই কার্্যোপ*€$ দূরদেশে থাকিতে হয়; কেববমাত্র 









১৪ | স্বদেশী। . [ প্রথম খও, টম সংখ্যা 
ূ র্া-পুজাবকাবে বাড়ী যাওয়া ঘটে। পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়, বন্ধু 
গ্রতিবেণীর সহিত সাক্ষাৎ হয় ওকিছুদিন একত্রে থাকিয়া নুখষস্তোগ হয়। 
| ইহা কি সামান্থ লাতের কথা? | 

কিন্তু হার! পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদের,সর্ধবনাশ করিয়াছে! ছুর্গাপূজ। 
অসভ্যতা, ও ইহাতে বাজে খরচ হয বলিয়া, উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। পৃজার 
সংখ্য। ক্রমেই কমিয়। বাইতেছে। পূর্বে যে গ্রামে ৫€* খানি প্রতিম! হইত, 
এখন সেগ্রামে ৫খানিও দেখা যায় না। বাহার যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন, তাছাদের 
ও পুজা করিবার মতি নাই। খাহাদের পূর্বপুরুষ বরাবর ছুর্গোৎসব করিয়া 
আসিয়াছেন, তাহারাই, পাছে তাহাদের নাম ডুবে, সেই ভয়ে, অতি কষ্টে) ব্যয় 
সংক্ষেপ করিয়। পূজ। করিয়। থাকেন। এ সকল ভাল লক্ষণ বলিয়া বোধ হয় 
না। আমরা পরাধীন, ধর্মই আমাদের জীবন ও একমাত্র শাস্তির জিনিষ; 

সেই ধর্ম হারাইলে আমাদের আর কি থাকিবে? 


দেশীয় শিপ | 


মহ ১) 
ু্াকালে,, এদেশে গ্রধান প্রধান শিল্প ও বৃত্তি লইয়া এক একটী জাতির 


সৃষ্টি ছইয়াজিল। ভূন্বামিগণ আগন আপন অধিকার মধ্যে, প্রয়োজনমত 
অন্ততঃ প্রধান জাতিগুলির স্থাপনা না৷ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। 
অনেককে নি্করভূষি দিয়া বাস করাইতেন ৷ শান্্রালাপ, শান্রচর্চ। ধর্শচর্চা ও 
ধর্শশিক্ষা বিস্তারে তাহাদের ঘেরূপ আগ্রহ ছিল, শিল্পো্নতির জন্ভও তাহাদের 
_ সেইকূপ আগ্রহ ছিল। এই ভন্ত, তাহারা যথেষ্ট অরথব্যয় করিতেন। শিল্পীগণও 
_ উৎষাহ পাইয়া আপনাদের নৈপুণ্য গ্রধশনের জন্য, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় 
 অবনথ্থন করিত। এক একখানি বস্ত্র, তরবারি, শীতলপাটা, যস্ন্দী বা 
একটা হস্তীদস্তনির্শিত ব্য, এরূপ দীর্ঘকালে পরন্থত হইত ও তাহার কারু- 
| কার্ধো লন্্ট হইয়া এত অধিক মূল্য গ্রদত হইত ধে, শুনিলে চমত্কত হইতে 
হয়! _বহ শতাবি ব্যাপিয়া, এইরূপে বহুবিধ শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । 
জনা প্রাচীন ভারতবর্ঘ যেমন সাহিত্য; দর্শন। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও 
258 ন রর জন্য, শিক্ষিতজগতে বিখ্যাত, এদশের শিল্পও একসময়ে সেইরূপ 
এ বিখ্যাত হইয়াছিন। । কিন্তু ভুঙ্থামিগণের/ংশধর ও স্ুলাভিবিক্তগণ এতদিন: 






রঙ 


* কাক, রি দেশীয় শিল্প । ১৫ 


দেশীয় শিকের উদলেই্দ সাধনে যরবান ছিলেন; উৎসাহে নিরস্ত থাকি, 
তাহাদের বিনাশি সাধনে এতদিন সহায়ত! করিয়। আপিতেছিদেন। 
এদেশের শি্জাত ্রব্যসকল ইউরোপের নানা দেশে রস্তানি হইত ৃ 
সেই বিদেশীয়গণ ক্রমশঃ £ সেগুলির অন্থকরণে, কলের সাহায্যে সেই সকর ত্রব্য 
্রস্ত করিয়া, এদেশে স্কুলত মূলো বিক্রয় করিতেছে । এপ্দেশের অধিকাংশ 
লোক অবস্থাহীন ও অনেকে অদূরদর্শা বলিয়া, দেশীয় শিল্পজাতবব্য ব্যবহার 
করে না; সুতরাং দেশীয় শিল্প প্রায় লোপ গাইতে বসিয়াছে। ্‌ 
সম্প্রতি, বড়লাট কঙ্জন সাহেব বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব করাতে, এবং দেশীয় 
লোকের মতের বিরুদ্ধে সেই প্রস্তাব কার্য পরিণত করিবার সংকল্প করাতে, 
দেশের নেতাগণ বিদেশীয় দ্রব্যের বঞ্জন করিবার জন্য সবিশেষ আন্দোলন 
করিতেছেন। ভগবানের কৃপায় তাহারা কৃতকার্ধ্য হইলে, দ্ধেণীয় শিল্প 
পুনজ্জাঁবিত হইবে বলিয়া আষাদের বিশ্বাস। তবে যদি শেবে গবর্ণমেন্ট বিষুখ 


হইয়া দাড়ান, তাহা হইলে আমাদের আ। নির্শুল হইবে। যদিও গবর্ণমেন্ট 


মধ্যে যধ্যে প্রকাশ করেন যে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি হওয়া উচিত, সেটী 
সাহাদের আস্তরিক কথা কিনা, সে বিষয়ে অর্নেকের মততেদ আছে। গবর্ণর 
জেনারল লর্ড বেটিক্ক এদেশের অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়! 
শিয়াছেন ; এবং তিনি যে ভারতবর্ষের হিতৈষী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত, তাহার সেক্রেটারী ভারত সচিবের নিকট এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন বে, 
এদেশের লোক কেবলমাত্র কবিজাত দ্রব্য সকল উৎপন্ন করিবে ও সই সফল, 
ব্য ইংলগ্ডে প্রেরিত হইয়া, তাহা হইতে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, এইযগ 
বন্দোবস্ত করা চাই। ইহা দ্বারাই গবর্ণমেন্টের মতলবের বেশ উপলব্ধি 
হইতেছে। .সে যাহ! হউক, বর্তমান গবর্ণমেন্ট হখন প্রকাশ্যতাবে নেহীয় 
শিল্পের উন্নতি হওয়। আবশ্যক বলেন, তখন আর সে বিয়ের আন্দোলনে 
শামর। অপরাধী হইতে পারিনা। | ূ 
: যদিও, দেশীয় শিল্পের অবস্থা মন্দ হইয়াছে, কিন্তু এখনও বেইহা এটার 
বিন হয় নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। এক একটা শিল্প এক এক, 







প্েধীর জাতীয় হওয়ায়,ও বহুকাল ধরিয়া পুরুবাহক্রমে এক এক শিল্পে: 


নিযুক থাকায়, শিমতি ও সংস্কার, দেশমধ্যে এরপ বনধনূল হইয়াছে য.সহসা 
জাহান হইবার নহে। যদিও অনেক শিল্পী উবারের অভাবে জাতীয় 
াগ করিয়াছে, তথাপি এখনও অনেকে অনশনে বা অর্ডালনে 








১৬ স্বদেশী 1. রর প্রথম থগ্ড। ১ম সংখ্যা । 


দিনপাভ করিতে গ্রস্ত, কিন্ত পাচা ্ব্ত পরিত্যাগে লজ্জা, ঘ্বণা ও অপমান 
বোঁধ করে। সেই জন্মই.অনেকগুলি শিল্প বিনষ্ট হইলেও, এখনও এদেশের 
কতকগুলি শিল্প মুমুধূ-দশাপন্ন হইয়াও জীবিত আছে। এদেশে এখনও 
নানাবিধ উত্তম উত্তম ত্রব্য প্রস্তুত হইয়। থাকে । ঢাকা জেলাক্ষ তন্তধায়েরা 
মস্ধিন নামে বহুমূল্য বন প্রন্তত করে, তাহারি। অরমূল্যের পরিধেয় বন্তও 
প্রস্তুত করিয়া থাকে । পাবনা জেলার কাপড়ও উত্তম এবং বিখ্যাত। 
বাঙ্গালায় প্রায় সকল জেলাতেই তাতির বাস। শাস্তিপুর, ফরাসডাঙ্গ। 
প্রস্থতি স্থানে নানাবিধ ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হয়। হুগলী, হাবড়া, 
মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বালেশ্বর প্রভৃতি জেলায় অনেক গ্রামেই এখনও 
সুন্দব'নুন্নর বস্ত্র উৎ্পন্ধ হইয়া থাকে। হাবড়ার হাটে প্রচুর দেশী কাপড়ের 
আমদানী হুইয়! থাকে । দ্বেশী তাঁতের কাপড় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা কিছু 
অধিক যুলযধান হইলেও, অনেক দিনস্থায়ী হয়। দি দেশী কাপড়ের 
কাটুতি অধিক পরিমাণে হয়, তাহ! হইলে তাঁতি ও বিক্রেতাগণও অন্নলাভে 
বিক্রয় করিতে পারে। গরিব লোকদের জন্য, জোলা নামক মুসলমানের। 
এবং হিন্দু চণ্্কারগণ মোট। কাপড় প্রস্তুত করে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়ি্যা, 
ছোটনাগণুর প্রভৃতি সকল স্থানেই মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। এদেশে কাপড় 
পরশ্থত করিবার লোকের অভাব নাই ; তবে আজকাল চরক। কাট। সভার 
অভাব হইয়াছে । এখন লোকসংখ্য। বৃদ্ধি এবং দেশের অপর মাধারণ লোকের 
সাধ্য সুতর্টকাটা প্রথ! প্রায় বন্ধ হইয়! যাওয়ায়, ও তাতির সংখ্যা হাঁস হওয়ায়, 
পর্বের স্ঠায়, চরকায় সুতা কাটিয়া! ঘোগান, সহস! সম্ভরপর নহে। 
বোম্বাই, আহন্মদাবাদ, নাগপুর, বরোঘা, বেওয়ার ও ঘুন্ুুড়িতে কতকগুলি 
হত! ও কাপড়ের মিল (কল) হইয়াছে। এই সকল মিলে গত বৎসর প্রাঁয়.৭০ 
লক্ষ মণ সুতা ও ১৫৮৭ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় 
৩৭ লক্ষ মণ সত ও ৮৭৫ লক্ষ গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে; “বিদেশ 
হইতে গত, বৎসর ২২৯ কোটী গঞ্জ কাপড় ও কেবল মাত্র পৌণে চারি লক্ষ মণ 
সুতা ক্মামদানি হুইয়াছে। প্রতি বৎসর হুতার আমদানির পরিমাণ কমিয়া 
আসিতেছে ইহার প্রথম কারণ, রি মিলে হুতার, জি ও ও দিতীয়' 
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হতার কাপড় বুতীত। এদেশে নানাবিধ রেশমী কাপড়ও প্রস্তুত হইয়া! 
থাকে । বাঙ্গালায় মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায়, বেহারে 
ভাগলপুর মুক্গের, গয়া ও অস্তান্ট স্থানে উত্তম তসর ও গর কাপড় উৎপন্ন 
হয়। বাঁরাণসীর শাড়ী ও ধূতি জগবিখ্যাত বলিলে চলে। মাক্রাজে, যসলি- 
পম জেলায় নুন্দর সুন্দর রেশমী বন্ধ প্রস্তুত হয়। কাশ্মীর, অমৃতসর, রামপুর 
প্রভৃতি স্থানে নির্মিত পশমী শাল, আলোয়ান: প্রভৃতি, ভারতের গৌরবের, 
জিনিষ। দেশের অনেক স্থানে জামা, কোট ইত্যাদির জন্য সুদৃস্ট চেক ও 
অন্ঠান্য কাপড় প্রস্তত হইতেছে । কানপুর, কানানোর ও নাগপুরের কলেও 
এই সকল কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে গালিচা, কন্ধল ও 
সতরঞ্জ (দরি) তৈয়ার হয়। ভুটানের পাহাড়িয়ারা সুন্দর মজবৃত কন্বল 
প্রস্তুত করিয়া, জলপাইগুড়ি, দাঞ্জিলিং প্রস্ৃতি স্থানে বিক্রয় করে। রখচি, 
ভাগলপুর, মুগ্গের প্রভৃতি স্থানে উত্তম কম্বল ও কম্বলের আসন তৈয়ার হইয়। 
থাকে। আগ্রার, দরি প্রসিদ্ধ; আরা জেলাতেও দরি প্রস্তুত হয়। উত্তর 
পশ্চিম অঞ্চলের নান। স্থানে কম্বল, গালিচ। ও দরি প্রস্তত হইয়। থাকে ।. 

আমাদের দেশের কাসারিগণ বে সকল পিল কাসার বাসনাদি প্রস্তত 
করে, তাহা বহুদিন স্থায়ী হয় এবং তাঙ্গিলেও অর্ধমূল্যে বিক্রীত হইয়। থাকে । 
আমরা এই সকল দেশীয় বাসন পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশীয় তঙ্গপ্রবণ ও 
অল্পদ্রিন স্থায়ী কাচ ও এনামেলের বাসন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি! 
ভারতবর্ষের সর্বত্রই কাঁসারি বাস করে ও বাসন তৈয়ার করে ?* তন্মধ্যে 
মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়ার বাসন বিখ্যাত। উড়িষ্যায় নির্মিত কাসার 
বাসন খুব মজবুত । বর্ধমান জেলায় কাটোয়া, দীর্ঘনগর প্রস্ৃতি স্থানের 
ও বিষ্ণুপুরের কাসারীগণও পরিপাটী বাসন প্রস্তুত করে। উীতিদের তায় 
কাসারিদেরও দুর্দশা হইয়াছে । 

এদেশে নুন্দর সুন্দর পাথরের বাসনও প্রস্তত হইয়। থাকে । গ্্কা 
বালেশ্বর, জয়পুর প্রস্থৃতি স্থানের বাসন প্রসিদ্ধ । আরও অনেক স্থানে অন্প 
মূল্যের পাথরের থালা, বাটী প্রন্থতি তৈয়ার হয়। আঙ্জকাল এপারমলের । 
বাসনের আমদানিতে পাথরের বাসনের আদর নাই। 8 9০852 

দেশীয় শিল্পসনবদ্ধে জানিবার বিষয় অনেক আছে, আদরা জম লামার 
সংগ্রহ কিয়া উপরোজ ও অনন্ত শি সে বিশ বিধরণ বিটি 
ব্ববান থাকিব। টি নত 
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খানের ন্যায় বন্তও সভ্য সমাজের অবশ্র-প্রয়োজনীয় । উদ্ভিদ্‌' ও প্রান্ী- 
শৰীর হইতে, খা্ধের ্যায়, বস্ত্রোপকরণও প্রায় তুল্য পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ফল, মূল ও শশ্তাির স্ায়। উত্তিজ্জ হইতে আমরা" তুলা, পাট শণ 
প্রন্থতি সংগ্রহ করি; রেশম, পশম ও চর্ম, জন্ত-শরীর হইতে প্রাপ্ত হইয়া 
থাকি। | 

আদিম অবস্থায়, বৃক্ষের ত্বক্‌ও পশুচর্মই মানবের পরিধেয় ছিল; অতি 
পুরাকাল হইতে, অনেক দেশেই, পশুলোম নির্মিত পরিধেয় প্রচলিত হইয়! 
আসিতেছে; কিন্তু বন্ষের ব্যবহার ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। যদিও 
কোন্‌ প্রাচীন কাল হইতে, ভারতে বন্ধের ব্যবহার প্রচলিত, তাহ! নির্ণয় কর! 
সুকঠিন, তথাপি, প্রাচীন ভারতের সত্যতার প্রারস্তেই যে ইহার প্রবর্তন 
হইয়াছিল, তাহা নিঃসনেহে বলা যাইতে পারে । বৈদিক কালে, ( আধুনিক- 
গণের মতে প্রায় চারি সহস্র বৎসর পুর্বে), এদেশে বস্ত্র বয়ন কার্ধ্য ও ভাত 
প্রচলিত ছিল। | 

খগ্েদের ৬ম, ৯ম ৪অ, ৫অধ্যায়ে খবি বলিতেছেন_-?নাহং তংস্বং ন 
বিজানাম্মেতং ন বং বয়ংতি সমরেহতমানা+” আমি তত্ত বা ওত্ত (টানা 
ও পড়্যান ) জানিন!, কিন্বা। সতত চেষ্টাদ্বারা বে বস্ত্র বয়ন করে, তাহার 
কিছুই জানিনা । হম, ওস্থ, ২অ+ ৫অধ্যায়ে_-“উষা সা নক্তা বথ্যেব রহিতে 
তংস্তং ততং সংবয়ংভী সমীচী”, দ্বিবা ও বান্রি বয়ন-নিপুণা বষণীঘয়ের স্তায় 
গমনাগমন করতঃ বিস্তৃত তন্ত বয়ন করিতেছে। আরও কতকগুলি স্থলে 
“বিততং বয়ংতী”, “বস্তরমথিং ন.তায়ুং” প্রস্তুতি উল্লেখ আছে। বৈদিক সন্ধ্যা- 
মন্ত্রে “তাক্ষ্থাং গীতবাসসীং”,“রক্াঙ্গীং রক্তবাসসাং*, শ্বেতাঙ্গীং। শ্বেতবাসলাং” 
প্কুষ্চাহীং কৃঞ্চবাসসাং” প্রভৃতি বস্ত্র সম্বন্ধে বহুল প্রয়োগ আছে; ইহাতে 
স্পষ্টই জানা যাইতেছে থে, সে সময়ে বন্ধের বছল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। 
উপরনিষৎ, 'পঞ্চদশী, যোগী যাব, বশিষ্ঠ, মহ প্রস্তুতি প্রাচীন শান্গরস্থ বেদের 
পর রচিত; সুতরাং এই সকল গ্রন্থেও বন্ মবদধ অনেক প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। বন্ত্ের ব্যবহার যে এদেশে বহু প্রা্ীন কাল হইতে প্রচলিত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। . কার্পাস নির্শিত বন্ও এদেশে বনু প্রাচীন কাল হইতে 


" কার্তিক) ১৩১২]: বস্ত্রশিল্প। ১৯ 


প্রচলিত; কার্পাস হে'এদেশ হইতে নীত হইয়া অন্তান্ত দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তাহা তুলা বিষয়ক প্রবন্ধে দেখান হইবে। ূ্‌ 
পুরাকাল হইতেই ভারতের বন্ধ দেশের অভাব পূর্ণ করিয়া, বহুল পরিষাণে 
নানা দেশে রপ্তানী হইত, এবং ,সর্ধ দেশেই বিশেষ সমাদৃত হইত। বন্শিল্পের 
এই বন্ছল বিস্তৃতি, দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার একটী প্রধান উপায় ছিল। 
এই শিল্পের এদেশে এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যে, এখন পর্য্যস্ত ইহার, 
নৈপুণ্যে পৃথিবীর লোক আশ্র্ধ্য বোধ করে? কিন্ত ইহার যন্ত্াদির এদেশে 
প্রায় কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। সেই বৈদিক কালের চরকা৷ ও প্রায় 
সেইরূপ ততই আবহমান কাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। চরকার 
ব্যবহার প্রায় লোপ পাইয় গিয়াছে। তথাপি, এখনও এই হস্তচালিত 
চরকায় যে অতি সপ স্থতা প্রপ্তত হয়, অপর কোন দেশে বাঁকোন কলে 
তাহার অস্থরূপ হইতে পারে না। ঢাকার যস্লিন জগদ্বিখ্যাত। বাবু টি, এন্‌, 
মুখাজ্জি তাহার ইংরাজী তাষায় প্রকাশিত, ভারতের শিল্প বিষয়ক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে, যখন মিসরে পিরামিড সকল প্রস্তত হইতেছিল,  রাদসাহ 
সলোমন জেরুসালেমে রাজত্ব করিতেছিলেন, রোমুলাস রোম নগরের প্রতিষ্ঠা 
করিতেছিলেন ও বাগদাদের হারণ আল্রসিদ নিশিত্রঘণে ব্যাপৃত ছিলেন, 
সেই পুরাকাল হইতেই, এদেশে এই মস্লিন প্রস্তুত হইতেছে । কি যয, 
একাগ্রতা ও নৈপুণ্যগুণে এই ্থক্স বন্ত উৎপন্ন হয়, তাহা ভাবিলেও চমৎ্কুৃত 
হইতে হয়। আমরা শুনিয়াছি, বিষ্ুপুরের একজন ধোপা তাতি, তাহার ূ 
সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া, ছয় মাসে এক যৌড়া ধৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল। কুড়িগজ 
দীর্ঘ ও এক গঞ্জ প্রস্থ একখানি মস্লিন একটা অঙ্ুরীর ভিতর প্রবিষ্ট হইতে 
পারে। ছুই শত বৎসর পূর্বে এরূপ উত্কষ্ট যস্লিন প্রস্তুত হইতে পারিত যে, 
একখানি ১৫ গঞ্জ দীর্ঘ ও ১ গজ গ্রন্থ বন্ধ ওনে প্রায় ৪ তোলা হইত। এরূপ 
একখানি বস্ত্র মূল্য সে সময়ে চারিশত টাকা ছিল। ১৮৪ সালে ডাক্তার 
টেলার সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাহার সময়ে এইরূপ একধানি বস্ত্র ৭ তোলার 
ন্যন ওজনের হইতে পারিত না, এবং তাহার মৃত্য প্রায় ৯,** টাকা ছিল ) 
এখনও ঢাকা, হইতে ২ মাইল উত্তরে ধামরাই নামক গ্রামের ্রীলোকগণ | 
উচিত নূল্য পাইলে, এইরূপ বস্ধের-হুতা কাটিতে পারে। .. এই হুতার ন্‌ল্য 
ছটাক প্রতি ১০২ টাকা দিলেও অধিক দেওয়া হয় না, এবং একখানি 'দশগজ 
ৃ দীর্ঘ ও একগন্ধ প্রস্থ মস্লিন ৫ মাসের নান 'সময়ে বয়ন করা বায় ন1। বর্ধাকাল 


্ স্বদেশী । [ প্রথম ধঙ, ১ম সংখ্যা। 


ভিন্ন অন্ত খতৃতে এরূপ হুঙ্মহতার বন্ধ প্রস্তত হইতে পাঠেন। অধুনা টাকা 
মস্লিনের মূল্য, ইহার সানার স্থতার সংখ্যা হিসাবেই ' নিরূপিত হয়। . এখন- 
কার উৎকৃষ্ট মস্লিনের প্রতি গজে ১৮০* টান! ও ২১০৮ পড়্যান সত] থাকে 7 
তদপেক্ষা নিকষ্টে। টানায় ১৪০ ও পড়্যানে প্রায় ১৭০০ স্কৃত। থাকে। * 
সুতার সংখ্যা অধিক হইলেই অধিক সুক্ষ, সৃতা ব্যবহৃত হয়। যুক্ত প্রদেশের 
সেকন্দরাবাদ, লক্ষৌ, মহগ্র্, নগর, কাণী ও কয়জাবাদ নগর এখনও সুঙ্গ 
মসূলিনের জন্য বিখ্যাত। পু 

এই বহু প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট শিল্প, বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে, বিহীনশ্ররী ও 
নষ্টপ্রায় হইয়। আসিয়াছে। বিদেশে রপ্তানী দুরে থাক; স্বদেশেই ইহার 
আদর ও প্রচলন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। হ্যাঞ্চে্টরের বাশ্পীয় 
যন্তরটালিত মিলের কাপড়ই যে, ভারতের বন্তরশিক্পের সর্ধনাশ সাধনের কারণ, 
তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সাধারণ প্রতিযোগিতায় স্যাঞ্েক্টর এ শিল্প 
বিনাশে কৃতকার্য হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, মিলের কাপড়, হস্তচালিত 
তাতের সহিত সাধারণ প্রতিযোগিতায় এখনও পরাজিত হইবে। এই 
শিল্পের উচ্ছেদ সাধনের জন্য কি কুটীলনীতি অবলম্ষিত হইয়াছিল, তাহা 
মহান্থতব মহারাষ্্ীয় লেখক গ্রীয়ুক্ত সথারাম গণেশ দেউষ্কর প্রমীত “দেশের 
কথা” নামক বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইষ্ট ইগ্ডয়। 
কোম্পানী কিরূপে শুন্কভার স্থাপনে, বাণিজ্যপোত বিনাশে, ও ক্রীতদাসাপেক্ষা 
হীন-স্বভাব-সম্পন্ন দেশীয় কর্মচারীগণের সাহায্যে, তত্তবায়'কুলের সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছে, তাহা! অবগত হইলে, যুগপৎ বিন্নয়,। খেদ ও গান্রদাহ 
উপস্থিত হয়। অপরিণামদশাঁ স্বদেশীয়গণও, এই প্রধান ও প্রয়োজনীয় 
শিল্পের নিদারুণ অবনতি স্বচক্ষে দেখিয়। নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কেবল 
নিশ্চিন্ত থাকা নয় যাহাতে ইহার অধঃপাত শীপ্রতর হয়, সেজন্য অনেকেই 
যথাসাধ্য সাহাধ্য করিয়া আসিয়াছেন। সেই অসহায় অবস্থায়, সেইরূপ 
ভীষণ অত্যাচার হুইতে কিয়ৎ পরিষাঁণেও পরিত্রাণ লা করা। ভারতের 
শিল্প ব্যতীত আর কোন দেশের শিল্পেরই সাধ্য ছিল না। বে কিয়দংশ 
ভাতিগণ এখনও বন্বয়নে ? [ক্ত আছে, তাহারা জাতীয়ন্বতি পরিত্যাগে 
পরান, ও সেই জন্য অর্ধাশনে থাকিয়াও। বয়ন কার্য নিযুক্ত আছে? কিন্ত 


জী এ শে ন বরা মামক পুস্তক বড উদ্ধত এ বিষয়ে ম মাসাদের মতক্গে 
আছে। ও 


কার্তিক, ১৩৯২। ] বর্জ-শিল্প। ২৯ 
উদর-জালার অনেকে জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগও করিয়াছে এবং অপর বৃত্তির 
অভাবে, কিনা বৃত্তি ত্যাগ,না করিতে দৃঢ়-সঞ্ধর হইয়া, অনশনে অনেক তাতি 
লীবনু বিসর্জন দিয়াছে । আমরা অনেক গ্রাম দেখিয়াছি) যেখানে ৫* বৎসর 
পূর্বে পাঁচশত্ত ঘর তাতির বোস ছিল, কিন্তু এক্ষণে পঞ্চাশ ঘরও অবশিষ্ট নাই। 
যাহারা দারুণ অত্যাচার ও অনশন ক্লেশ সহ করিরা, এবং প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ 
করিয়া, আমাদের এই প্রাচীন কীন্ডি রক্ষ। করিয়! আসিতেছে, তাহার নিশ্চয়ই 
আমাদের বিশেষ ধন্বাদের পাত্র । 

কিন্তু ধন্যবাদে উদরপুর্তি হয় না, এবং ্লুতজ্ঞত। স্বীকারেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হয় না। এই পুরাতন শিল্পকে যদি আমন! বাস্তবিক গৌরবের বস্ত বলিয়। 
মনে করি,ঘদি আমাদের পূর্ববর্তাগণের অত্যাচার ও অনাদর নিতান্ত গর্হিত 
বলিয়। বুঝিয়। থাকি, ও যদি ইহার পুনরুন্নতি সত্যই আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, 
তাহ হইলেই আমাদের স্বদেশ-গরীতি আস্তরিফ বলিয়। বুঝিতে হইবে? নচেৎ 
ইহা অস্তঃসার-বিহীন ও বাহাড়ম্বর মান্র। 

কিন্ত আমাদের সে লক্ষ্য কোথার? স্বচুদশী আন্দোলনের প্রধম অবস্থায়, 
আমর। অত্যন্ত আশাগ্বিত হইয়াছিলাম ; মনে করিয়াছিলাধ, ভগবান ঘুখ 
তুলিয়! চাহিয়াছেন, আমাদের স্মৃতি হইতেছে, এইবার আমাদের. নষ্গ্রায় 
শিলপগুলির জীর্ণ সংস্কার হইবে, এইবার আমাদের অরক্লিষ্গণের অন্ন সংস্থানের 
পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু দেশের লোক প্দেণী ঘিল, দেণী মিল” শব্দে 


'_ ধেবপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে সে আশ! বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইভেছে। 


দেশী মিলের কাপড় পাইয়। লোক চরিতার্থ বোধ করিতেছে, ও ম্যাঞষটপ্বে 
কাপড়ের সহিত তুলনা করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছে; কেহ বা, 
দেশোদ্ধার হইল বলিয়। স্বপ্ন দেখিতেছে? কেহ বা, ইহার অপ্রাপ্তিতে নৈরাশ্ত 
সাগরে ডুবিতেছে। কতকগুলি বিক্রেতাও সুযোগ বুঝিয্াঃ বিদেশীয় কাপড়ে 
দেশ মিধের ছাপ বসাইয়া, মূর্ণদিগকে সহজেই প্রতারিত করিবার উপঘুক্ত 
অবসর স্থির করিয়াছে। তাঁতের কাপড় সব্বন্ধে আপাততঃ এই কয়েকটা 
সন্দেহ বা নৈরাস্তহছচক প্রশ্ন উাপিত হইয়াছে। রে | 
আম! কেহ বলিতেছেন, “শস্তা ন। হলেঃ আমাদের টবলোক নি 
গানুবে কেন” ও 
২. হয় কেহ বলেন, ' "কলের অতিযোগিতায় ঞ্দ রা । কাই 
পারিবে কেন 1” ঃ 
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-৩য়। কেহ ভাবিতেছেন, “এত বসব হাতের ভাতে মাইকে পারিবে 
কেন?” 
এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন উঠিতেছে ও 'উঠিবে। আমরা এ 
প্রশ্নগুলি পাইলে, তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব বলিয়া, এই পাতরিকা- 
খানির অবতারণা করিয়াছি। 
আপাততঃ এ তিনটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের উত্তর--- 
১ম। দেশী তাতের কাপড়, মিলের কাপড় অপেক্ষা, প্রকৃত পক্ষে শস্ত]। 
কাপড়ের মূল্য, ইহার স্থায়িত্ব এবং স্থত্রের সন্ত ও সংখ্যার উপর নির্ভর. 
করে। অস্ততঃ এই তিনটিই আমাদের লক্ষ্য হওয়| উচিত। বিলাতী 
দ্রব্যের আমদানিতে, আমাদের বিলাস প্রবৃতি বর্ধিত হওয়ায় আমরা স্থায়িত্বের 
পরিবর্তে, বহিদৃ হ্ীকেই মূল্যের নিরূপক করিয়া লইয়াছি। বহিতৃগ্ত অর্থাৎ 
চাকচিক্য দেখিতে গেলেও, দেশী মিলের কাপড় তাতের কাপড়ের নিকট 
পরাজিত হইবে । সুতরাং এখন হুত্রের হুঙ্মতা ও সংখ্যা নিরূপণের জন্য, 
একখানি দেশী মিলের, ও সমান নম্বর সুতার একখানি তাঁতের কাপড় লইয়া, 
একজন পারদর্শী লোকের সাহণয্যে দেখিলেই বুঝিতে পারা ঘাইবে যে, তাতের 
কাপড়ে, মিলের কাপড় অপেক্ষা অনেক অধিক সুতা আছে; কলের 
কাপড়ের কুতার পাইট ন| হওয়ায় এলান অবস্থায় আছে? ও সেই জন্ত দা 
সন্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে? কিন্তু তাতের কাপড়ের হৃতার পাইট 
হওয়ায়, ইহা তারের মত ও পরম্পর স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। সুতার পাইট 
হইলে কিন্বা৷ 'অধিক সুতা থাকিলে, কাপড় নিশ্চয়ই অধিক মজবুত হয়। 
পরীক্ষার জন্য গৃহীত মিলের কাপড়খাঁনি যদি পাচ মাস টিকে, তাহ] হইলে 
তাতের কাপড়খানি অন্ততঃ ছয় যাস টিকিবে। সুতরাং কলের কাপড়খানির 
জন্য ৮/* আন। দাম দিলে, তাতের কাপড়খানির জন্য ১/* আনা দায় 
দেওয়া না যাইবে কেন? আমর|, জানি, কাপড়ের স্থায়িত্ব বিবেচন! করিয়াই, 
বাঙ্গাল। দেশের সাওতাল ও অনেক জঙ্গলী জাতীয় লোক; এবং অনেক দরিদ্র 
শ্রেণীর কৃষক, ও উড়িগ্যা, ছোট নাগপুর, মধ্য প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রস্ৃতি 
স্থানের অধিকাংশ গ্রাম্য লোকে, মূল্য দিয়া কলের কাপড় ব্যবহার প্রায় করে 
না। তাহার! ২* আন! কিম্বা ২। আঁনা যোড়া মৃল্যের খুব মোটা 'কাপড় 
ব্যবহার করে এবং কাপড়, এক বৎসর স্থায়ী হয়। অন্ধ শিক্ষিত ও বিললাস- 
| প্রিয় লোকেই্থারি্ সন্বদ্ধে বিবেচনা না করিয়া.কলের কাপড় ব্যবহার করে । 
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ভারি বুঝাইবাঁর ভার, দেশের শিক্ষিতগণেরউপর, এবং উাছার। বেরপ 
বুঝাইয়া দেন, এ সকল লেিকও প্রায় তাহাই বিশ্বাস করে । 

দ্বেশি কাপড়ের ব্যবহার জন্য সহসা সংকল্প হওয়ায়, ইহা মূল্য সম্প্রতি 
একটু অধিক হইয়া উঠিযুছে ; এবং আরও কয়েক দিন ধা ্ধি 
হইতে থাকিবে । কিন্তু ক্রমশঃ ইহ নিশ্চয়ই ভাস হইয়। আসিবে! 
“কলের আবস্তকতা” বিষয়ক প্রবন্ধে ইহ! বিশদরূপে বুঝাইবার টং 
করিব। 

*  আগাততঃ. যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতেই বা! লোক স্থীরুত হইবে কেন? 
এইবপ প্রশ্নের উত্তর-_“প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য” ও “পাপের প্রায়শ্চিত্বের জন্ত ৮ 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ন৷ পারিলে, মানুষের মন্য্যত্ব থাকে না এবং পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, কোন সৎকর্ধেরই অধিকারী হওয়। যায় না। 

এতদিন বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহাররূপ যে অথাগ্ তক্ষণ করা হইয়াছে, 
দেশের তন্তবায়গণের অন্ন-সংস্থানের পথ বন্ধ করিয়া, তাহাদের অধিকাংশের 
বিনাশ সাধন করা হইয়াছে, ও অবশিষ্টাংশ্মুক অর্দাশনে রাখা হইয়াছে, 
এইক্ূপ মহাপাপের জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে, আমাদের 
দ্বারা দেশের কোন কার্ধ্যই সাধিত হইবেনা। অন্ততঃ যর্দি এক বৎসর এই 
ূণ বৃদ্ধি স্বীকার করিতে পারি, তবেই দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইবে, নচেৎ সে 
আপা ছুরাশী। তন্তবায় কুল ঠিক পূর্বের স্তায় অর্ধাশনে থাকিয়া, আমাদের 
প্রয়োজন মত বন্ত যোগাইয়া দিবে ও আমাদের স্বদেশ-গ্রীতিষতে পাহাধ্য 
করিবে, ইহ! উননপ্তের কল্পনা। অন্ততঃ কিছু দিন তাহারা উপযুক্ত আহার 
পাইলে, দেহে বলসঞ্চয় করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কার্ধ্য করিবে, হই 
স্বাভাবিক! 

আমরা এতদিন দেশীয় তাতিদের ন্রিকট বিলাস-সজ্জার উপযুক্ত হু বস 
চাহিতেছিলাম, তাহারাও সেজন্ত এইরপ শৃঙ্গ বন্তই যোগাইয়া আনিতেছিল। 
ধিনি ইহার জন্ত যেরূপ মুল্য দিয়াছেন, তিনি. তদস্থরূপ বস্ত্র পাইয়া 
আপিয়াছেন। দেশী তাতে যেরূপ অধিক মূল্োর উপযু বসত পাওয়া যায়, 
কোন. মিলে সেরূপ বস প্রন্বত হওয়া অসম্ভব | কিন্তু, বিলি সামান্য মুল্যে 
কন ্রয় করিতে গিয়াছেন, তিনি যদি উতর বন্ত না পাইয়া পরিতাপ 
করিয়া! থাকেন, তাহার জনক ভাতিরা দায়ী হইতে পারে না। এখন আল্নর। 
দেশী যিলের বন্ত্ের অভাবে, নিত্য পরিতেয়। অপেক্ষাকৃত যোট। কাপড়ের 
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জন্য, দেশী তাতের কাপড়ের অনুসন্ধান করিতেছি; তত্তবায়গণও এখন 
সেইরূপ বন্ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়[ছে; ইহাতে তাহাদের তাতের 
কিছু কিছু পরিবর্ধন আবগক হইয়াছে । এক্ষণে আমর! তাহাদের নিকট 
হইতে আমাদের . প্রয়োজন মত বন্্ পাইতে আশ কাঁরতে পারি। 1কস্ত, 
আমাদের আস্তিক জক্ষ্য যদি তাহাদের উন্নতির দিকে না থাকিয়া কেবল 
মিলের উন্নতির দিকেই থাকে, তাহ হইলে অতি অল্পকাল মধ্যে তাহাদের 
অবস্থা আবার শোচনীয় হইয়। আসিবে; এবং এই অ[ুন্বোলনের এুষোগ 
নিক্ষল্ন হইলে, তাহাদের উন্নতির দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়। থাকিবে। * 
(ক্রমশঃ) 


স্পাপপাশীশিটি 


কল কারখানার আবশ্যকতা । 
দরিত ও অশিক্ষিতগণের প্রতিপালন ও পরিচালন ভার, স্বদেশে, সকল 
সময়েই, শিক্ষিত ও ধনী সমাজের উপর নিহিত । শেষো সম্প্রদায়ই দেশের 
ভন্্র ও প্রধান-পদবাচ্য। তাহাদের সংখ্যা, প্রথমোজের তুলনায়, মুষ্টিমেয় 
হইলেও, তাহাদ্দেরই এই কর্তব্য-জ্ঞানের একাস্তিকতার উপর দেশের ও 
সমাজের মঙ্গল নির্ভর করে? ইহীরা দরিদ্র ও অশিক্ষিতগণের মঙ্গল কামনায় 
ৃষ্টিহীন হইলে, সে দেশের সমাজ বিশৃঙ্খল, ও দেশে ছুর্দশার একশেষ হওয়াই 
স্বাভাবিক । এই কর্তব্য জ্ঞানের অভাবই আমাদের দেশের বর্তমান দুর্দশার 
প্রধান কারণ। রাজ] বিদেশীয় ও আমাদের সমাজের কল্যাণ বিষয়ে 
আন্তরিক আস্থাবিহীন; উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ যেন একটী বিভিন্ন শ্রেণীর 
জীব। তাহারা সমাজের সহিত প্রায় সংশ্রবশূন্ঠ ; জমিদারগণও এতদ্ভয়ের 
পন্থানুসদ্ধিৎস্থ) প্রধান প্রধান বৃত্তিজববী ও ব্যবসায়ীগণ আত্মসথার্থ লইয়াই 
ব্যস্ত; এবং পণ্তিতগণ কোনরপে স্ব স্ব গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্যই চিত্তিত। 
সুতরাং সমস্ত শিক্ষিত ও ধনী সমাজই দেশের মজ্গল-বিধানে উদ্দাসীন; 
তাহারাই দেশের ভদ্রনামধেয় হইলেও, সামাজিক কর্তব্যজ্ঞান বিহীন।. 
অধুনা ইহাদের মতি, পরিবর্তিত হইয়াছে; কিনতু এই ক্যা পরথন 
হইসে কিনা, তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না) যে উপায়ে 
সমাজের মহল সীবিত হয়, সেইরূপ উপায় অবলবিত হইবার বিশেষ আগ্রহ 
গরিলক্ষিত হইতেছে না। তাহারা দেশে কল কারখান। স্থাপনের জন্ত বিশেষ 
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ংস্কৃক হইয়াঁছেন)* কল কারখানা আধুনিক" 'পভাঙার প্রধান নিদর্শন, 
উন্নতির উপষোগী ও দেশের কুল্যাণকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সকল 
প্রয়োজন মাধলের জন্যই যে ইহা সমান উপযোগী, তাহা কেছুই গ্বীকার 
করিবেন না। অর প্রস্থত করিবার জগত 'আযাদের অনেক সময় “অতিবাহিত 
হয় ও ইহা আগ্মাসসাধ্যও বটে? কিন্তু 'অন্ব্যজনাদি রদ্ধনের জন্ত কল কারখানা | 
স্কাপন, বোধ হয় এদেশে এখনও কাহারও অভি্রেত নহে; কেননা, এখনও 
ইহ| দেশের লোকের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী হয় নাই। অনের ন্যায় 
বন্ও আমাদের. অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় ; কিন্তু, বন্ধের আমদানী বিদেতীয় মিল 
হইতে বহুল পরিমাণে হইতেছে : “সেই জন্, উহার! দেশে মিল স্থাপন করিয়া 
ইহ! উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । 

বন্ধ বনের জন্য কল কারখান। স্থাপন প্র্বতির আমর। সম্পূর্ণ বিরোধী । 

পূর্ধে বন্-শিল্প এদেশের অনেক লোকেরই প্রধান বলম্বনীয় ছিল; 
বিদেখয় মিল হইতে বসন্তের আমদানী হওয়ায়, ইছাদের মধ্যে অনেকে 
অবলঘঘনবিহীন হইয়। পড়িয়াছে ; তথাপি এখনও দেশের অনেক লোকেরই 


ইহাই. অবলন্বন। 
41615 006.10%08৮10089৮ 2 006 ০০80050686 09 টিন [ও 
রি 77778 1015 2001506 0000509 105 ৪805760 81681) 
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_. ভাবার্থ-প্রৃষির পর বন্ব-শি্লই এদেশের একমাত্র প্রধান শিল্প খিল- | 
জাত বগ্নের আমদানীতে এই প্রাচীন শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইছে এবং . 
বদদিও- এখনও ইহা! কতকট! জীবিত আছে, তথাপি ক্রমাগতই ইহার অবনতি . 
হইতেছে ।” ১৯০৪-৫ খালের ভারতের বাণিজ্য বিষয়ক সরকারি ব্বিপৌর্ট 1... 
_দেশেক্স এই একমাত্র প্রধান শিল্পের অবনতি প্রতিবিধানের জন্তই.বদধি 
আমাদের আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, সেই অবনতিমূলক মিল জাত: র্জ 
উৎপাদনেই "আমাদের গর্ত কেন হইল, তাহ! আমর বুঝিতে পারি না... 
. আমাদের দেশ দরিদ্র). পুর্ব দেশে. এরপ দারিত্্য, ছিল না, বিষেনীর ্‌ 
দিল হইতে এব বসে রেশম; পশম ও কর্পাজাত বকরের আমবানীর রি 
ূলা প্রায় ৪৪ কোটা টাকা |: এই, খিদেশী় টানা উপর ত 
একটা প্রধান কারণ।... 
৪ 














৯৬ . "স্বদেশী । [প্রথম থ্জ, ১ম সংখ)1। ' 


015005550,781760 05008) * 
(51৮01565 ০01 318৮. .:5.7. 
. "াকেষটারই ও প্রকার /উদ্বক সাধন . করিয়াছে .*. তথাশশি, আমরা দেখা 
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 ভাবার্ঘ-“ভারতের এখন পর্য্যন্ত অহনুলনীয় বন্নশিল্প এবং প্রায় তিন সহ 
বৎসরের এই নিতান্ত প্রার্থনীয় পণ্য, ইংলগ্ডের আধুনিক" ও বিস্তৃত বন্শিক্প 
কর্তৃক ভারতের বাজার হইতেই দূরীরৃত হইতেছে ।” 

বিলাতী মিলই যে ভারতের বন্্রশিল্পের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ও এখন 
পর্যানত ক্রমাগত করিতেছে, তাহা দেশ ও বিদেশের সকলেই জানে। তথাপি 
সেই-বিলাতী মিললকে ভারতে আনিয়। প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পন! কেন? 

অনেকে উত্তর করিবেন-_তারতের প্রয়োজনীয় বন্তব হাতের তাঁতে যোগান 
সম্ভব নহে। আমরা এই যুক্তির সারবস্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব! 

১) সরকারি (রপোর্টে প্রকাশ, বিগত বৎসর (১৯০৪-৫ সালে) কার্পাস- 
বন্ব ( মায় জামা, কোট, পেন্ট,লেন প্রভৃতির কাপড়) 
 বিজ্বাত হইতে আমদানী ২২৯ কোটা গজ 
এদেশ মিলে প্রস্তত 77টি ৮5 
অর জেলী লডিত৪ 5, ১:০৮. 5 
্রকাণ)* ১২০৭ যেটি. ৬ কোন গন্ধের মধ্যে ৬+৯ 
১৫, কটা গজ বিদেশে বগানী বাদে, বা ৪১৫ কোটী গজ কার্পাস 
রি বা এদেশে, ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব. বৎসর; বিদেশীয় বন্ধের 
আমছানী :পরিমাপ।গত বৎসর: ছপেক্ষা, ২৬ কোটী গঞ্জ কম।.. শত বৎসর 
এই৯ কোটি গন্ধ অধিক পরিমাখ কাপড় আমাদের নিতান্ত প্রয়োরনী 
রা হইজউরিরার কোর কারগই.নাই ।. সুতরাং এই অধিক. রিমা: কাপড় 
| রনী বসের পরিমান হইতে বাদ দিতে পারি .. 


সাকারী অনুমান যে অধৌক্তিক দহে তাহ! পরে দেখান যাইবে: 











কাক, ১০৯১) কল কারখানার আবশ্যকতা । 


,ই। ইহার পুর্ব বং আসাদের বিলাম বুদ্ধি নিিত ছিল না। 
ই সঙযোধে আসর ছে সত ১+ কোটি গ্গ ভাগ আবরামী 
করিয়াছি ইহা নিভান্ত সবৌনতিক নহে। ২৬ ক হী বডি 

৩1” দে .৩৪ কে গর কাপড়ের মত, আরা বলাগোগবেনী রি 
ই লেক ব্যবহার করি। আপাততঃ ইহীর়ও ১, কোটী গজ কাপড় 
বাদে, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বন্ধের পরিষাণ করিতে পারি।. 

৪.। দ্বেণী ভাতের কাপড় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা অধিক দিন স্থারী 
হয়? বিলাতী কাপড় ৫ মাস স্থায়ী হইলে, একখানি দেশী কাপড় অস্ততঃ ৬যাস 
স্থায়ী হয় ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তা থা বিষ বিষ 


করিষ্নাও প্রপ্নোজনীয় বস্থের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। 
রং ১৯০৪ £ সালে ব্যবত ৪১৫ কোটী গজ বস্ত্র হইতে 
১ম কারণে ২৬ কোটা গজ 
বয় ঞ ্ ১০ নি ঞ 
ওয় 5. তি ০৪8 
৯ 
ধর্থ ৯ ৬০ ০ 5 


. যোট--১০৬ কোটা গজ, বাদে অবশিষ্ট 
৩০৯ ৯ কোটী গঞ্জ কাপড়ই আমাদের অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া... অন্ু- 
. মান করা যাইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে যে কাপড় অতিরিক্ত বলিয়! 
বাদ দেওয়া গেল, প্রন্কত পক্ষে ইহার পরিমাণ আরও অধিক হইবে। দেশী 
মিলে যে ৬৭ কোটা গঞ্জ কাপড় উৎপন্ন হয়ঃ তাহার »কোঠী গজ রিদেস্গে, 
রপ্তানী হয়, ও ৫৮ কোটী গজ কাপড় দেশে ব্যবহত হয়। দি প্রচরিত দেশী 
ষিল্ের কাপড় আর অধিক উৎপন না হয়? তাহ। হুইলে আমাদের. দেখিতে 
হইবে, যে, অবণি্ট ২৫১ কোটী গল কাপড় হাতের ভাতে উৎপয়.হুইতে 
গারে, কিনা। টু রঃ 1 
৯ম. সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতে এখনও ২ হ রঙ, লোক জাতে 
বয়ন কুরে ও. (তাহাদের ২ লক্ষ সহচর বা যোগাড়নার, আছে। . পুর্বে 






লোকও বহুল পাত স্বয়ন, কার্যে নিযুক্ত ছিন।. : ইহাদের অনেকে, ূ 
ভাবে মুখে পৃতিত হইয়াছে, অনেকে অবলঘন-বিহীন হইক্জাছে। ও. 


২৮ "স্বদেশী |. প্রথম থও, টম সংখ্যা 


অন্বেকে, অপর গম সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে ' দেশী বর টানি 
প্রচলন হওয়ায়, অনেকে আঁবার এই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে । গ্মতি 
অল্পদিন মধ্যে যে বন্্রবয়নকারীর সংখ্য। অন্ততঃ দেড়গুণ, হইবে,এরপ স্থ্যান 
নিতাস্ত ভ্রমাত্বক নহে। এখন দেশী তাতে ১৩৪, কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত 
হইতেছে।. তাতির সংখ্যা বপ্ধিত হওয়ার জন্য ইহার পরিমাণ অতি অল্পন্দিন 
মধ্যে অভ্ততঃ এক তৃতীয়াংশ? বর্ধিত হইবে, ও তাহা হইলে ১৮* কৌটা গজ 
কাপড় উৎপন্ন হওয়ার আশ। অবৈধ হইবে না। 

. *়। দেশীয় বন্ত্রের প্রচলন অধিক না ধাকায়,তাতিরা এই কার্য্ে 
অধিক সময় নিযুক্ত থাকিত না। অনেক তাতিই এখন ২1৪ বিঘা জমী 
চাধও করিয়া থাকে । পুর্ধে যাহার! দিন ৫1৭ ঘণ্টা তাঁতের কাজে নিযুক্ত 
ছিল, এখন দ্রেখিতেছি, তাহার উৎসাহ পাইয়| প্রায় ৮/৯০ ঘণ্ট! কাজ 
করিতেছে । তাহাদের তাত চলিলে, কৃষিকার্যোর জন্ত মজুর নিযুক্ত করিয়া, 
, সন্বতৎসব তাতের কাজেই নিযুক্ত থাকিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে; কেননা, 
বর্ধাকালে তাহাদের কৃষিকারধ্য করিতে হয়, কিন্তু এই সষয়ই বস্তীবয়নের 
অতি উপধুক্ত সময়। সুতরাং এই উৎসাহজনিত অধিক কাপড়ের উৎপত্িও, 
অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ অধিক বা বৎসরে অন্ততঃ ৫* কোটী গজের ন্যুন 

+হইবে না। তাহা হইলে এই হিসাবে মোট উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ 

১৮০ 4৫০ ৮২৩০ কোটী গজ হইবে । ৯ 
_'ওয়। দেশীয় তাতে সাধারণতঃ যে কাপড় প্রন্তত হইতেছিল। তাহার 
মধ্যে কতকগুলি, দরিত্র শ্রেণীর ব্যবহার্ধায অত্যন্ত মোটা ও অবশিষ্ট অধি- 

_কাংশই,ভদ্র বিলাসীগণের উপযুক্ত মিহি। মিহিবন্ত্ যে খানি ছুই দিনে উৎপন্ন 
হয়, তাহার স্থলে নিত্য-ব্যবহর্ধ্য অপেক্ষাকৃত মোটা কাপড়ের একখানি, 
অনায়াপে দেড় দিনে প্রস্তুত হইতে পারে । স্ৃতরাং আমরা অধিক সংখ্যক 
নিত্য ব্যবহার্য্য কাপড় দেশী তাত হইতে লইলে, আরও ২১ কোটী গজ কাপড়, 
অবশ্য পাইতে পারিষ। সুতরাং এই হিসাঁবে। উৎপন্ন কাপচু়র পরিমাণ: ২৫১ 
কট জরেজলা নারে জাযোজনীর সভায় ্‌ 

উন্নত ধরণের তীত প্রবর্তিত হইলে, অনেক অধিক কাপড় উৎপন্ন নে 
 পমরা দে পরিমাণে এই ভাতের প্রচলন করিতে পারিব, সেই পরিমাণে 

[ নাজনীর বাদে বিলাসোপযোগী বন্প পাইবার, ও খন ুল্য 

ীশাকরিতে গারিব | ক্মামর| এক একটী কারণে উৎপন্ন বস্গের 






্ষা্িক। হা কল কারখানার আবশ্যকতা । . . ই৯ 


বধ পরিদীণের মেঁহিসাব 'দেখাইলাঁম, তাহ! বাস্তবিক'হিসাবে অনেক অধিক 
হওয়াই সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু এই হিসাঁবে 
পাইতে পারি কিনা, তাহাই দেখাইবার চেষ্ট৷ করিয়াছি পাঠকগণ, বিশেষ 
বিবেচনা কিস্বা, মফস্থলে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, আমাছে 

একটা যুক্তিও কাল্পনিক নহে। আমাদের দেশে অবলম্বন বিহীন লোকের 
সংখা! প্রচুর । 41০85 076 100007৩0 £0111977 011৫ 00716 0117015) 





10012 816 115105 টি 3661166০৬৩৮, 10765 প্রৃটীশ তারতৈর 
প্রায় ১০ কোটা লোক ঘোর 'দারিদ্র্যে কাল যাপন করে ।” সুতরাং এই কাজে 
পুনঃ প্রন্বত লোকের সংখ্যা! ২৭ লক্ষের অনেক অধিক হ্টতে পারে বলিগ্াই 
আরী। করা যায়। অস্ততঃ বাহাতে অনেক লোকই এই ব্যবসায়' অবলগ্ষন 
করিতে পাঁরে, সে জন্য আমাদেরও যথাসাধা চেষ্টা করা উচিত । খ্নামর। 
দেশের লোককে এরূপ আবশ্কীয় অপর অবলন্ষন দিতে পাঁধি না। দেশের 
তদ্রলোক আন্তরিক উৎসাহ দেখাইলে, দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্র দেশী তাত 
হইতেই পাইবার জন্য যে এক দিনও আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না, ইহ 
আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আমরা এত দিন এই শিল্পের উন্নতির জন্য একটুও 
চেষ্টাকরি নাই। এখন সহস! অপরের দেখা দেখি, কল কারখানা আনাইয়! 
ইহার উন্নতি করিতে গেলে, তাহাতে বাস্তবিক উন্নতি কি অবনতি হইবে 
তাহ। আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। প্রতিধোগিতায় মূল্য হাস হয়;-কিন্ত 
মিল আমদানী করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়!, 
নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত কিনা, তাহ! আমাদের দেখা উচিত। 
_* ভারতের সুতা ও কাপড়ের কলের সংখ্য। প্রায় ১৫৭ দেড় শত। কাপড়ে 
 কলগুলিতে কেবল মাত্র ৬ কোটা গজ কাপড় প্রস্তত হয়! এক একটি 
কাপড়ের 'কল স্থাপনে প্রায় ৮১* লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এইবূপ একটি 
কাপড়ের কলে এক সহত্রের অধিক শ্রমজীবীর আবশ্তক হয় না, কিন্ত 
এই ৮১০ লকষ্টাকা ব্যয় করিলে, অন্ততঃ দশ সহত্র তাতির ও তাহাদের 
রী পুত্রগণ লইয়া অন্ততঃ অর্ধ লক্ষ লোকের পুরুযাস্ক্রমের' অন্ন সংস্থানের 
্বস্থা কর যাইতে পারে। এক জন তাতি উন্নত ধরণের ভীত), ছাট বড় 
কাপড়ে দিন অন্ততঃ ১২ গজ 'বুনিতে পারিলেও, বৎসর দশ সহজ ভীতির 
শব্ধ প্রায় সাড়ে চারি কোটী গজ কাপড়, রন্তু হ হইতে পারিবে,' সুষ্ঠর'ং : 
টি কল, স্থাপনের প্রযোঙগনীয় ভর ছা পমভখ্দেনী গিলে উৎপৰা ৬্প. কোটা, 








৩৪ স্বদেনী। . [প্রথম খণ্ড ১ম সখ্য। 


গজ কাপড় প্রন্থত হইতে পারিবে, এবং এ অর্থে সাড়ে সাত.লক্ষ লোকের অন 
সংস্থানের পথ উন্মুক্ত হইতে পারিবে |. টি 
এক্ষণে হৃতার সম্বন্ধে বিবেচন! করা বাউক; কাপড়ের কলে স্থা ও 

কাপড় উতয়ই প্রস্তুত হয়। আমাদের চরকায় ও টাকুতে, পূর্ষে প্রয়োজনীয় 

সকল সুতা প্রস্তত হইত, কিন্ত এখন আর সে আশ! নাই। এখনও, মিহি ও 

মোটা কতক হৃতা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্ত । দেশের লোক 

বিশেষ চেষ্টা ও স্থার্থ ত্যাগ না করিলে, কল কারখান! ব্যতিরেকে, ছুই 

চাবি বংসর মধ্যে যে, দেশের প্রয়োজনীয় সত উৎপন্ন হইতে পারে না' আমর! 

সে কথা বলিতেছি না। আমর। আরও বলি, আমাদের সেই চেষ্টাই প্রার্থনীয়; 

কেন না, পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেশের লোককে বস্ত্র শিল্প ভিন্ন আমরা ধীর 

এমন প্রয়োজনীয় কোন অবলম্বনই দিতে পারি না। কিন্তু আমার্দের দেশের 

লোকের সে প্রবৃত্তি হইবে কি ? এরপ স্বার্থ ত্যাগের সঞ্ধল্ল আসিবে কি ? দি 

পে আশ। না থাকে, তাহ। হইলেই, আমাদের কতকগুলি সুতার কল স্থাগন 

করিতে প্রয়াসী হওয়। উচিত। 

দেশীয় মিল. গুলি হইতে, গত বৎসর প্রায় ৫৮ কোটী পাউও তা প্রস্তুত 

হইয়াছিল, ও বিদেশ হইতে প্রায় ৩ কোটী পাউও সুতা আমদানি হইয়াছিল.। 

দেশের চরকার উৎপন্ন সুতার পরিমাণের কোন হিসাব পাওয়া বায় না|? 

তথাপি, হইাতে উৎপন্ন তার পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটী পাউও বলিয়। অস্থ্মাল. 
কর! যাইতে পারে *। মোট এই ৭৯ কোটা পাউও সভার মধ্যে, ২৯ কোটী 

পাউও হুতা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল ) অবশিষ্ট ৫*কোটী পাউও সত! হইতে, 

দেশে ৬৭+১৩৪-২০১ কোটা গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে? স্থৃতরাং 

আমাদের প্রয়োজনীয় মোট ৩০৯ কোটী গজ কাপড়ের জন্য ৭৭ কোটী পাউঞ্জ 
হতার প্রয়োজন হইবে। দেশীয় মিলেই ৫৮ কোটী পাঁউও ও. চরকার, 
১৮ কোটী পাউও$ এখন দেশে মোট এই ৭৬ কোটী পাউও সুতা প্রস্থ ৃ 
হইতেছে, সুতরাং সুতার জন্ঠ আমাদের অভাব কেন হইবে, তাহা আমরা 

বুঝিতে পারি না। এই সুতার রপ্তানি কতক পরিমাণে রঞ্ধ করিয়া বিলে 
ও ফেশী চয়কায় অধিক সুতা প্রস্তুত করিষার ব্যবস্থা হর প 7 রব রি কারি: 
অভাব একবিনের জকও হ্ইবেলা |: 















এই নি কারণ বে নামি রা 1: 


ফাঠিক। সস কল কারখানার আবশ্যকত।। ৬5 


টি গিব ধনাগযের উপায় । বপ্তানি বন্ধ না! করিবার জন্যই, 
আমরা দেশে হুতার কল স্থাপনের চেষ্টা যুক্তিসিদ্ধ ববিয়াছি। বউ, 
দেশিয় বিলে থে সুতা উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশই টা? ] গত ধিংসর 
পেস দিলে _. 
1. ১ হইতে ২; নম্বর ** ৫৩১৪ লক্ষ পাউও রা 


ন্ট 





২৬:85 ৮ ০8৫৭. ৮. শি. 
৪*এর উদ্ধী ৮ ৮, ১৩ ৮ ৮ | 
0. মোট ৫৭৮৪ লক্ষ পাউও -সৃতা প্রস্তুত 
হইয়াছিল, ও বিদেশ হইতে, 
১হইতে ২৫ নম্বর ** ২৫ লক্ষ পাউগ্ড 
২৬৮8০ ৮. ০২০০ ৮ রঃ 
৪*এর উত্ধ টি ৪ ৫০ ” ্ 





মোট ২৭৫ লক্ষ দা স্তা আমান 
হইয়াছিল, সিল প্রায় ৫৮ কোটী পাউণ্ড ও বিদেশ 
হইতে আযদানী কেধল মাত্র পৌনে তিন কোটী পাউও। (হুতার নম্বর 
'অধিক হইলেই তাহ] অধিক লুঙ্ হয়)। ২৬ হইতে ৪০. নম্বরের -ুক্কায়, 
সাধারণ বাবহার্য্য অপেক্ষাকৃত মোটা কাগড় প্রস্তুত হুয়। ৫*এর উ্ধ 
সংখ্যার নুতা হইতেই 'মিহি কাপড় প্রস্তত হয়। এই অপেক্ষাক্কত :যোটা ও 
মিছি তাই অর্থাৎ ২৬ হইতে উর্ধ সংখ্যার হৃতাই আমরা বিদেশ হইতে 
অধিক পরিমাণে আমদানী করি। বিদেশ হইতে সুতার আমদ্দাপী প্রতি 
বৎসর কথিয়া যাইতেছে। গত বৎসরে ১৯*২--*৩ সাল অপেক্ষা - প্রায় 
৩ লক্ষ পাউও কম হুতা আমদানী হইয়াছে । দেশীয় মিলে মিহি স্থৃত। 
উৎপন্প.-করিবার জন্ত ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে, ও প্রতি বৎসর ইহার পরিমাপ 
বৃদ্ধি পাইতেছে; স্কৃতরাং অতি অল্প দিনেই আমরা দেশীয় যিল হইতে মিহি 
হা ধিক পরিমাণে পরা হইব 'দেনী চরকায় ও টানতে মেরূপ মিহি টা 
উৎপন্ন, হয়, মিলে .এখনও. সেক্ধপ. মিহি, সুতা উতর হইতে: পারে ল। 
টাই বার সম হইলে? মিছি, হুতার.. নয আমাদের চিত 
হজের) রঃ 

“আয়াদের বেশে হস্ত পরিচানিত কাজেই, যে আমাদের ও মাজনীয় ্ 






৩২ . স্বদেশী 1. প্রথম খখ্জ, ১ম সংখ্য। 1 


উৎগ্গ: হইতে পারে, তাহা বিশদরূপে- দেখাইবান্র: জদ্ি..আমরা জেষ্টা 
করিয়াছি; কিন্তু লোকের সংস্কার এব্সপ বদ্ধমূল, হইয়াছে যে. লহজে ইহ 
পরিবর্তিত কর! অসস্তব। তাহার। জানেন,দেশের তাতির সংখ্যা! হাস হইয়াছে ; 
পূর্বে আমাদের দেশ হইতে বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইলেও, দেশের লোফেব. 
তখন বন্ত্রাভাব বিশেষ ছিল; দেশের লোক সংখ্যাও বর্ধিত হইয়াছে, সত্যতাও 
রদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং কাপড়ের 'প্রয়জনও পুর্বাপেক্ষা অনেক অধিক: 
হইয়াছে। 
দেশে পূর্বে অনেক তাঁতি ছিল, তথাপি লোকে যে বস্কাতাব অনুভব 
করিত, বিদেশে রপ্তানিই ইহার প্রধান কারণ। বিদেশীয় রপ্তানির মধ্যে, 
অতি সুক্ষ বন্দই অধিক ছিল। দেশের পনবান লোকেও লুক বঙ্ধের 
ব্যবহার অধিক করিত। সেকালে এইরূপ একখানি বন্ধ ৫০০২ টাকায়ও 
বিক্রীত হইত, এবং এইরূপ হুঙ্ষা বন্ধে লাভও অত্যধিক ছিল। সেই জন্ত, 
তখনকার অনেক তন্তবায় ও বন্তব্যবসার়া বিশেষ ধনশালী হইয়াছিল ; 
সুতরাং ক বন প্রস্তুত করিবার জগ্যই অনেক লোক নিঘুক্ত থাকিত ; অনেক 
বিতিয় শ্রেণীর লোকও এই কার্যে নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু, একখানি এন্ধপ 
সুক্মা বন্্ ৫৬ মাসের ন্যূন সময়ে প্রস্তত হইত ন।। অধিক সংখ্যক তন্তজীবী 
বিষেশীয়গণের জন্ঠ হুঙ্মা বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত থাকায়? দেশে পূর্বে বস্ত্রাতাব ছিল, 
তথন চরকায় ও টাকুতে মোটা ও মিহি সকল রকম হত] প্রস্তুত করিতে হইত! 
গৃহস্থগণ অনেক স্থলে সুতা প্রস্তত করিয়া তাতিদিগ্কে বস্ত্র বয়ন করিতে 
দিত। তাহার! তা] প্রস্তত করিয়া যোগাইতে না. নাতি ধয়নের' রি 
বদ্ধ থাকিত। | 
দেশের তাতির সংখ্যা! হাস, ও লোক-সংখ্য এবং সত্যতা বত হইলেও, | 
অবলক্বন-রিহীন লোকের সংখ্যা! পুর্বাপেক্ষা অনেকগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
দেশীয় বন্ধের যদি প্রচলন হয় ও আমরা ইহার উন্নতি কল্পে মনোধোগী হই, 
তাহা হইলে, দেশের পূত্দ সংখ্যক তন্তবায় অপেক্ষা অনেক অধিক তত্তবায় 
আমরা প্রস্তত করিতে পারি । দেশের যে দশ কোটী লোক অর্থাশনে বিমপাতি. 
করিতেছে, তাহাদের এক কোটী লোককেও ঘি আমর। বন্ধ বয়ম ও. সা 
| কাটায় নিধুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে, ৫৫ লক্ষ লোক হবার ষে. ১৩৪ কোর্টী 
. গ্বজ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, এই এক কোটা অতিবিজ্ঞ লোক ছ্বারা,-আঁমার্দের 
প্রশ্নোজনীয় 'অবশিষ্ঠ ১৭৫ কোটী গঞ্জ কাপড় প্রস্তুত করাইতে পারিধ মা কি. 
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ইহাই, আমাদের নিতাস্ত কর্তবা নহে কি? এই এককোটী লোকের জীবন 
পায়ের পরিবর্তে, দেশে ১০০ কল স্থাপন করিয়া, ১ লক্ষের বিন লোক 
গ্রতিপাঁলনের চেষ্টা কি গঙ্িত হইবে ন| ? 
কেই কেহ বলিবেন' দেশে প্রতি বংসর এই ৪৪ কোটী টু কাপড় 
আমদানী হইতেছে, তবে ২১টি কাপড়ের কল স্থাপনে ক্ষতি কি? অনেকগুলি 
কাটা না ফুটিলে জীবন সংশয় হয় না; তাই বলিয়া, সাধ করিয়ণ কেহ একটি 
কাটাও আপনার অঙ্গে ফুটাইতে চাহে না। একটি মশার রক্ত শোষণে, জীবন 
নংশয় হয় না বলিয়! দংশন জাল! সুপ্রদ নহে। যাহা দেশের বাস্তবিক 
ইষ্প্রদ না,হইয়া বরং অনিষ্টকর তাহার প্রচলন কোনও ক্রমে কি 
নহে। 
সুতরাং দেশ হিতৈষীগণ কর্তঁক বন্ধ বয়নের মিল স্থাপনের ্ না হইয়া, 
স্কাতের সংখ্যার উন্নতি এবং চরকার অধিক প্রবর্তনই নিতান্ত যুক্িসঙ্গত। . 
আমরা বিদেশীয় দ্রব্যের বাবহার বজ্জন প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি; সুতরাং দেশের 
অবস্, প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি বিধানের প্রতিকূল, ৮১* লক্ষ টাকা মূল্যের 
বিদেশীয় বন্্ বয়ন কগ কোন ক্রমেই ক্রয় করিতে পারি না| 
উন্নত ধরণের ভাত ও চরক। দেশে প্রস্তত করিলে, দেশের টাকা, 
অধিকাংশই দেশেই থাকিয়া বাইবে, ও সর্ববিষয়েই দেশের লোকের প্রভূত 
মঙ্গল সাধিত হইবে। 
. কল কারখান। স্থাপনে, দেশের সামাজিক অনিষ্ট সাধিত হয় কিনা; রাঃ 
আমাদের বিছার্ধ্য।- একটি কাপড়ের কলে প্রায় সহমত শ্রমজীবীর প্রয়োন্গন 
হয়; সুতরাং নান। স্থানের লোক. আনাইয়! কলের কাজ করাইতে হয় ? তাহারা 
সব, পুত্র ছাড়িয়া, বিদেশে আসিয়া'-কিরূপে জীবন নির্বাহ করে, তাহা কলি- 
কাতা, বোষ্বাই প্রভৃতি" সহরের নিকটস্থ কোন একটি মিলের সক্ক্রদিগকে 
দেখিলেই জান! যাইতে পাবে । ইহারা প্রায়ই উদ্ধত-ম্বতাব, বিলাসপ্রিয;নুরা- 
পায়ী, লম্পট ও খণ-দায়গ্রপ্ত।: দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, সহস্-সংখ্যক 
এইযপস্্রকটি সমতাদায় সষ্টি করা অপেক্ষা, এই টাকায়, স্তরী-পত্র-পালন পালন-তৎপর, 
.সাশীজিক বন্ধনের অস্তভু তি; যিতব্যয়ী, +খিনমী ও সতঘ্বতার-সম্পর় দশ সহজ 
ফাক ৃহ্থের জীবনোপায়ের বিধান করাকি সহ্র গুণে তরেযঙ্কর লহে 1... 
“কাপড়ের কর স্থাপন হইলেই, ইহার সথারিস্ব যে নিঃসঙ্গ, তাছা বয়ন 
€েহই'যনে করিকেন না। বঙ্গদেলে: পুর্বো ২।১টী কাপড়ের কল: প্রতিটি 
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হইয়াছিল, কিন্তু নান! কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! উঠিয়া 'গিয়াছে। বোম্বাই, 
আহাম্েদাবাদ প্রস্ৃতি স্থানের কাপড়ের কল্গুলির অবস্থাও এক সময়ে 
শোচনীয় হইয়। আপিয়াছিল। আমরা দেশের নিতাস্ত প্রয়োজনীয় অর্থ, এই 
স্থাকরিত্ব বিষয়ে অনিশ্চিত কার্ধে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইব কেন? 
কেহ কেহ বলিবেন, এরূপ ভয় করিতে গেলে, কোন কার্য্যেই অগ্রসর 
হওয়! ঘায় মা। কিন্তু, যখন ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে বরং দেশের 
অনিষ্টকর ও ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত বলিয়া বুঝি, তখন দেশছিতৈধিতার 
ভাঁখে এ অপব্যয়ে অগ্রসর হইব কেন? ইহার জন্য যে অর্থ, চিস্তা, পরিশ্রম 
প্রস্থৃতি আবশ্তক, তাহ! দেশের বান্তবিক ও নিশ্চিত মঙ্গলবিধানে ক 
হওয়াই উচিত। 
সকলেই জানেন, বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে তাল কাপড় প্রস্তুত হয় ন|। 
বাছ্ুমগডলে কতক পরিমাণে আর্দতা না থাকিলে কাপড়ের কলের কাঞ্জ হয় 
ন1। . বায়ু শুষ্ক হইলে হুতা ছি'ডিয়! যাইতে থাকে, সেই জন্য সমুদ্র-তীর 
ব্যতীত অপর স্থানে কাপড়ে কল তাল চলে না। ম্যাঞ্েষ্টারের বাসষণ্ুল 
স্বাভাবিক আর্্র অথচ উঞ্ নহে, সেই জন্য সেখানে কাপড়ের কল এরূপ 
সৌতাগ্যশালী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল কাপড়ের কল আছে, 
সেখানে জানাল! দরজ। প্রভৃতি বায়ু প্রবেশ পথগুলি ও কারখানার মেজে 
জলসিক্ত করিয়া রাখিয়া, রুত্রিম উপায়ে বায়ুর আর্তরতা সথষ্টি করিতে হয়; 
ইহাতে শ্রমজীবীগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, স্ৃতরাং তাহার! বৎসরের মধ্যে 
কয়েক মাস বিশ্রাম বা চাষের কাজের জন্য দেশে চলিয়া! বায়। এই শ্রম- 
জীবীগণের অনেকেই অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। ৪* বংসরই 
অধিকাংশের পরমায়্‌ এবং ৫* বৎসরের উদ্ধ প্রায় কেছই বাচে না। ইহ] 
জানিয়া শুনিয়াও কি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা অব্ত কর্তব্য? | 
স্বার্থের প্রেরণায় দেশ মধ্যে অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
ও আরও অনেকগুলি হইবে। রাজপুতান বেওয়ারের কষ ফিল কোম্পানি, 
১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, আর একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হইয়াছেন” 
তীহার! ককৃতকারধ্য হইলে আঘাদের নেশের টাক! দেশেই থাকিবে; কিন্তু 
শব্কতকার্ধ্য হইলেও দেশের ততছূর ক্ষতি হইবে না, কারণ তজ্জনিত 
| নিরুৎসাহ দেশব্যাপী হুইবে না। আমাদের দেশের বাস্তবিক ছিতাকাহ্বীগণ | 
কৌন কার্ষ্য নিক্ষল না হন ও তাহাদের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, জর্নান্ধ 
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প্রভৃতি, পন ভিডি উনারা জে রা বকা হন) ইহাই 
আমাদের একান্ত ইচ্ছা। , 

বেলী ঝরাছার্স প্রসৃতি কয়েকটী কোম্পানীও এ দেশে কাপড়ে কল 
প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক হইয়াছে; এই সকল কোম্পানির অগাধ মূলধন। ইহাদের 
সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের কল কৃতকার্য্য হইবে কিনা, সে বিষয়ে 
আমাদের বিশেষ সন্দেহ। কর কারখানার কার্যে ইয়ুরোপীয়গণ বিশেষ 
পারদর্শী । ভারতীয় কলের অধিকারীগণ, এবপ কার্ধ্য শিক্ষা! করিয়া ইহাতে 
প্রবৃত্ত হন নাই, এমন কি, কলের বিভিন্ন বন্ত্রগুলির নামও জানেন না। একপ 
অতিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোকের দ্বারা পরিচালিত কার্য্যের ফলও উপযুক্ত রূপই 
হইতেছে। এদেশের শ্রমজীবীগণের বেতন বিলাতের শ্রমজীবী অপেক্ষা অনেক 
কষ? বিলাতের অপেক্ষা এদেশের মিলে অধিক ঘণ্টা সময় কাজ হয়; 
এদেশের তুলাই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং তুলার জাহাজ ভাড়াও 
লাগে না) অথচ উৎপন্ন বন্ত্রের মূল্য বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা! অধিক। কিন্ত 
উপরোক্ত কারণে দেশী মিল জাত বস্ত্র মূল্য অনেক কম হওয়াই উচিত! 
দেশীয় মিলে উৎপন্ন বপ্ত্র বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা নিরুষ্ট ; অবশ্ঠ দেশীয় তুলার 
নিক্কষ্টতার জন্য বন্ও ভাল হইতেছে না। কিন্তু তাহারা চেষ্টা করিলে, দেশে 
অনায়াসে এতদিনে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করাইতে পারিতেন; অপর 
দেশীয় লোক এতদিন ইহাতে এরূপ নিশ্টেষ্ট থাকিত না। এদেশে যে কল 
গুলি ব্যবন্থত হয় তাহ! উৎ্ষ্ট ধরণের ;) অথচ বিলাতে ব্যবহৃত কল অপেক্ষ। 
এই কলগুলির স্থায়িহ কাল অনেক কম। অনভিজ্ঞ লোক ঘ্বার চালিত 
হওয়ার জন্তই এই অস্ুবিধ] গুলি ঘটিতেছে। 

রেলী ব্রাদার্স কোম্পানি কিম্বা অপর ষে কেহই এ দেশে রড কল 
স্থাপনে উদ্যোগী হউন, ছুই বৎসরের কম সময়ে একাট কলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
নছে।. এই স্থুই বৎসর মধ্যে, আমরা যাহাতে দেশব্যাপী এই উৎসাহের 
আত্রক্বে। দেশে উন্নত ধরণের তত, চরকা' প্রভৃতি প্রবর্তিত করিয়া, হস্ত 
পরিচালিত তাতেই কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হই। সে জন্য 
আমাদেন্ খাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। * এখন. ধন আর এক দিনও বৃখা | 


: * দেশে কাৰে মিল স্থাপিত হইবে বলিয়াও, সে আশায় ঘ়লোক: কাপড়ের বাবহায বন্ধ 

করিয়া খাকিত়ে পারিবে নাও বাজারে দেশী তের ঝা দেখী খিলের, কাপড় না ২ :॥ 

৬ কাপড় লইযে বাধ্য হইবে) তখন আবার তাহারিগকে সহঙ্গ শিরন্ত ক বা 
মেলা: মি 











৩৬ স্বদেশ [ প্রথম খও। ১ম সংখ্যা 


ফালক্ষেপ করিবার সময় নাই। মিলের কাপড়ের জর্ঠ যাহাতে লোকের 
আগ্রহ কম হয়, সে জন্যও সকলেরই যত্নবান, হওয়া উচিত কলিকাতা 
আর্ট ছুলের অধ্যক্ষ হাতেল সাহেব ও মাল্রাজের অধ্যক্ষ চ্যাটার্টন, সাহেব 
বিশদরূপে বুঝাইয়। দিয়াছেন যে, হস্ত পরিচালিত তাত কলের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় সক্ষম; ইমঘুরোপের অনেক দেশে এরূপ ভীত কলের সহিত 
প্রতিষোগিতায় সক্ষম হইয়াছে। ' সুতরাং আমাদের দেশেও ইহা! কোন 
কারণে অসম্ভব নহে। আমাদের উৎসাহ অভাবেই আমাদের দেশের বগ্র- 
শিল্পের ছুর্দশা হইয়াছে । কল প্রবর্তনে এই শিল্প উন্নতি লাভ না করিয়া, 
আরও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে, এবং ধহুলোকের অন্ন সংস্থানের পথ বন্ধ 
করিবে । সুতরাং কলের কাপড়ের ব্যবহার আমাদের সর্বাংশেই পতিত্যজ্য। 

আপাততঃ আমর! দেশী মিল জাত কাপড় ব্যবহারে এই বিপুল উৎসাহ 
দেখাইয়। লাভবান হইতেছি কিনা, তাহাও দেখ! উচিত । দেশে হিলশুলি 
হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১০॥* সাড়ে দশ কোটা টাকার কার্পাস বস্ত্র ও সুতা 
বিদেশে রপ্তানী হইতোছিল ;, আমর। দেশী মিলের কাপড় ব্যবহার করায়, 
যপ্দিও মিলাধ্যক্ষগণ রাজ্রি দিন কল চালাইয়া কিছু অধিক কাপড় প্রান্ত 
করিবার ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন, তথাপি এই রপ্তানীর পরিমাণ অনেক কিয়! 
আমিতেছে, ও বিদেশ হইতে যে টাকা আমদানী হইতেছিল, সেই টাকার 
পরিবর্তে দেশের টাকা দেশে থাকিতেছে, ও আমাদের ইহাতে প্রায় কিছুই 
লাত হইতেছে না। তবে, ইহাতে আমাদেরু প্রতিজ্ঞ! অবগ্ত প্রতিপালিত 
হইতেছে, এবং তাহাও নিতান্ত প্রার্থনীয়। সুতরাং: দেশী তাঁতে উৎপন্ন 
বন্ধের যতদিন আধিক্য ন! হয়, ততদ্দিন আমাদের বিদেশ হইতে ধনাগমের 
পথ বন্ধ রাখিতে হইতেছে । সেই জন্য* আমাদের দেশী তাঁতের উন্নতি 
বিষয়ে যত বিলম্ব হইবে, ততই আমাদের দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ৃ 

বিলাতে প্রথম কল স্থাপনের সময়ও অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল; ) এমম 
কি,দেশের মন্ুরগণ কলের প্রবর্তুনে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ভাবিয়া,কলগুলি তাঙ্গিয়। 
দিয়াছিল; কিন্তু নান। কারণে তাহাদের আপত্তি সফল হয় নাই। : এ প্রবন্ধে 
সে কারণ গুলির বিস্তারিত আলোচন। করিবার স্থানাভাব এক্ষণে এই 
মাত্র বলিতে পারি যে, বিলাত ও ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা 
সম্পূর্ণ বিপরীত ; স্তাবাপন। বন্ত শিল্পই যদি বিলাতের লৌকৈর. শাল, 
অবলম্বন হইত, অপর অবলম্বনের পথ নিতান্ত সন্বীর্ণ হইত, যন্্গুলি সমস্তুই' 





"কার্তিক, ১৩১২। ] . তাঁত্সংবাদ। ৩৭ 


বিদেশ হইতে আনাইতে হইত, তাহাদের বাণিজ্য জাহাজ গুলির পৃথিবীছয় 
ভ্রমণ করিবার বাধ! থাকিত,, যদি যুদ্ধ জাহাজ এই বাণিজ্য পোতের রক্ষণ” 
বেক্ষণে নিযুক্ত না খাকিত, তাহা হইলে এই প্রতিবাদ নিশ্চয়ই ফলগ্রদ 
হইত | * বিলাতের মন্তুরগণের নৈতিক জীবন কল. কাপ্রথান! প্রতিষ্ঠার ধে 
উন্নত'হুয় নাই, ইহাও অনেকে জানেন । 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি, কল কারখান৷ স্থাপনে আমরা বিরোধী নহি [ 
কিন্তু যে কার্ধাগুলি গৃহস্থগণের অবশ্ত অবলন্বনীয়, বা তাহাদের অনায়াস সাধ্য, 
সেই শ্রেণীর কার্ধযগুলির জন্যই কল কারখানা স্থাপনে বিরোধী । যাহ! কল 
কারখানা বাতিরেকে আমাদের সাঁধা নহে; যাহাতে সমাজের শ্বন্প ক্ষতির 
আশঙ্কা থাকিলেও, পরিণাম ফল বথেষ্ট উন্নতি-বর্ধক; এরূপ বহুবিধ নিতাত্ত 
প্রয়োজনীয় শিল্প বিষয়ে মন ন| দিয়, যাহাতে ছুই চারি কোটী পরিমাণ 
লোকের অন্ন সংস্থানের পথ সংকীর্ণ হয়, সেরূপ কার্্যের ব্যবস্থা কোন হদয়বান 
ললোকেরই অন্থমোদিত হইতে পারে না। 

 একটী সামান্য হচের জন্য আমর] বিলাতের খাপ বিলাত হইতে 
মিল "নাইয়া যে বন্ধ শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারিব, সে আশ! নিতান্ত 
্বাস্তিমূলক। ৫ 
(ক্রমশঃ ) 


শশী 


ভীত সংবাদ। 





বেঙ্গল ল্যাগু হোল্ডার্স, এ্যাসোসিয়েশন--পার্ক দ্্ীট্‌, কলিক্কাত!। 
ইহার! তিন প্রকার তাত লইয়্। পরীক্ষা করিতেছেন। যার ফল, মতে | 
জাম] গিয়াছে, তাহ] নিষ্নে বিবৃত হইল | রি 

ছি ইংলিশ লুষ (দিহাটারসলি, এগ্ড সন্স.।_-এই লুষে আপাততঃ প্রত্যহ 
দশ খক্টী পরিশ্রষে চারিখানি পাঁচ গ্জা কাপড় প্রস্তুত হয় ; তবে বয়নকারী 
বিশেষ অত্যস্থ হইলে, ছয়ধানি পর্য্যস্ত কাগড় গত হইতে পারে । ইহাতে 
মোটা সুতার কাপড়ুই ভাল হয়। দশ হইতে ত্রিশ নম্বর সভার কাপড় 
মিনিটে আড়াই ইঞ্চি অবধি বোনা, হইতে পারে । ৪*নং হুতারও কাপড়, 
প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু সুতা. ছিংডিয়া খায়? ৪*নং হতা। অপেক্ষা হজ্সতার 


৬৮ 'স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড) ১ম সংখ্যা।' 


কাপড় এ লুষে বয়ন করিবার একেবারেই সুবিধা হতনা । এই লুষ লৌহ 
নির্শিত, ইহাতে পায়ে এবং হাতে কাজ করিতে হয়। ইহার কোন অংশ 
ভদিয়া গেলে লৌহের কারখানা ব্যতীত মেরামত অসস্তব। | 
২০ টাক। | . | 
জাপানী লুম।--ইহা৷ কাষ্ঠ মির্শিত; দৈনিক ৯ ঘণ্টা পরিশ্রমে তিনখানি 
৫ গজ ১৪৪ ইঞ্চি কাপড় হইতেছে'। কারিকর অত্যস্থ হইলে পাঁচখানি 
পর্য্যস্ত বয়ন করিতে পারে। ইহাতে ও ৪*নং সুতা অবধি সহজে বয়ন কর! 
যাইতে পারে? স্ক্ হতার কাপড় প্রস্তুত করা ইহাতেও তত সুবিধা নহে। 
ইহার কল অত্যন্ত সহজ, সামান্ত সত্রধরেও মেরামত করিতে পারে। মূল্য 
১৫০৯ টাক । 
ফ্লাই শাটল লুম।--ইহাও কাষ্ঠ নির্িত; কল অতি সহজ; দৈনিক 
নয় ঘণ্টা পরিশ্রমে একজোড়া কাপড় বয়ন হইতে পারে। ইহাতে হুক এবং 
যোটা উভয়ই বয়ন হইতে পারে। মূল্য ৫০২ টাকা। 
হাভেল এবং চ্যাটার্টন সাহেবেরা বলেন/_ ইহাই আমাদের :দেশের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ল্যাগু হোল্ডার্স এযাসোসিয়েশন্‌ হইতে এই সকল 
লুষে বয়ন কার্য শিক্ষণ দ্িব।র জন্য একটী স্কুল খোল! হইবে । এক মাস কি খ্রেড় 
মাসে যে কেহ এই কার্যে শিক্ষিত হইতে পারেন। শিক্ষার্থীগণ এই গ্যাসো- 
সিয়েশনের নিকট আবেদন করিয়| নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিতে পারেন। 
সিমুলিয়া! হাগু লুম ম্যান্ফ্যাকৃচারিং কোং) ৩৬নং কৃষ্ণ সিংহের লেন, 
কলিকাতা ।--ইহারা ফ্লাইশাটল লুয প্রস্তুত করিয়া বয়ন কার্ধ্য আবস্ত 
করিয়াছেন, ও উৎপন্ন কাপড় বিক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেক লুমের দাষ 
৫*« টাকা। থে কেহ বারটা হইতে তিনটার মধ্যে গমন করিয়া, ইছার, 
কার্ধ্যাদি দেখিয়া আসিতে পারেন। এখানে দৈনিক ৮৯ ঘন্টা পরিশ্রথে 
একজোড়া ৫ গজ কাঁিড় প্রস্তত হইতেছে। ইরা হা রং করিবার 
একটী কারখানা খুলিয়াছেন। 
গ্রেইীটে গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্লাইশাটল নু প্রপ্তত করিয়া ধিক 
করিতেছেম এবং বয়ন কাধ আবস্ত করিয়াছেন । এ লুষেও শিক 
গাডরাছ রািরাহা বুষের মূল্য ৪*১ টাকা টা 
সিং ্দাবন বন্থৃ় লেন, হোগোলঝুঁড়িয়া, কলিকাত।। - অহরলাল ্ 
একপ্রকার জাইখাটল নুষ প্রস্তত করিয়াবিক্রয় করিতেছেন। .. :+%:: 


কার্তিক, ১৩১২। ] স্বদেশী শিল্প প্রসঙ্গ | ্‌ ঙ৯ 


“৬নং ব্যাপারীটোলা লেন, কলিকাত। নিবাসী তৃতপুর্ব রেলওয়ে 
ইঞ্জিশিয়ার শ্রীদীনবন্ধু ঘুখোপাধায় মহাশয় এক প্রকার, রা তাত প্রস্তুত 
করিয়াছেন । | 

আর্মর শুনিয়াছি নুষিয়ানা হইতে লুম তি চাপা 
জাপানী তাঁতের অস্থরূপ এক প্রকার তাত প্রস্তুত করিয়া ধিক 
কবিতেছেন। (ক্রমশঃ ) 


স্বদেশী শিপ্প প্রসঙ্গ । 


রেশমী এবং পশমী কাপড়।-_লুধিয়ানা আসাউসা কোং, লুধিয়ানা, 
পঞ্কাব। ইঠার! বিবিধ শ্রেণীর সাধারণ ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট বন্তাদি 
প্রস্তুত করিয়৷ থাকেন। আর, দি বি এণ্ড কোম্পানী, উজান বাজার 
গৌহাটী-আসাম ।-- ইহার নানাপ্রকার এগ এবং মুগ] ধুতি, সাটী এবং 
চাদর মফন্থল হইতে প্রস্তুত করাইয়া বির্ুয় করিয়া! থাকেন। কানপুর, উললোন, 
মিলস্‌ কোং।_-নানাবিধ পশমী বন্, গেন্লী, মোজা, কম্বল, লুই, প্রস্তুতি 
প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সামেদ সা এও সন্স, শ্রীনগর, কাশ্ীর ।--ইহারা 
নানাগ্রকার পশমী গাত্রবস্থ প্রস্থত করাইয়। বিক্রয় করিয়া থাকেন। 
শুনা ও ববুনাথ দাস, গোল্ডেন টেম্পল, অযৃতসর ।-_ইহারা কার্পেট, 
মলিদ|, পষ্ট কা্সিব্রী এবং নানাবিধ কাষ্ঠ নির্ষিত ভ্রব্যও প্রস্তুত করিয়া! খুচরা 
এবং পাইকারী বিক্রয় করিয়া থাকেন। বেঙ্গল সিক্জীকোং, বহুরষণপুর ।--. 
ইহারা নানাবিধ রেশমী বন প্রস্তত করিয়। থাকেন । 

খেলিবার ফুটবল ।-_নন্দী এবং বিশ্বাস, ৬৮নং হ্যাব্বিসন. রোড, কমিকাতা। 
ইহারা দেশ-কারিকরদারা দেশীয় কুটবল তৈয়ারি করাইতেছেন। মৃল্যও 
সুলত। ঘদ্দি ফুটবল খেলিতেই হয়, আশ! করি, ছারবন্দ ডং বিটিক 
পরীক্ষা করিয়া! দ্বেখিবেন। | 

রী কাচি।__প্রেমঠাদ সিশ্বী, কাঞ্চন নগর, বরা ॥ ইনি হকিং ন 
রী কাচ প্রবত' করিতেছেন। . ইহার প্রস্তত ছুরী.কাচি এবং. ছানার 
বস্বাদি-বিগাতী অপেক্ষা কোন অংশে নিকট নহে; অথচ বিশ্াভী, অপেক্ষা 


সুলত। কিন্তু ইঠার কারখানা উৎপর দ্রব্যের পরিমাণ অতিঅর |: আশা 
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করি, প্রেমটাদ বাবু কার্ধা বিস্তৃতি লাত করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন । 
ইঞ্ডিয়া নাইফ কোৎ, সাশপুর পো, বদ্দমান। ইহারা ছুরী/কীচী, ক্র প্রস্তুত 
করিয়া বেশ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। দ্রব্যের মূল্য বিলাতীর সহিত 
তুলনায় ুলত, অথচ কার্য্যকারিতা এবং দূগও মন্দ মহে। দেশের লোকের 
ইহাদিগের উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য | ণ 

এলোপ্যাধিক উষধ।__বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফগাসিউটক্যালওয়ার্কস 
প্িষিটেড ৯১নং অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা ।_-ইহারা অতি 
প্রশংসার সহিত পাশ্চত্য বিজ্ঞান মতান্যায়ী যন্ত্রাদির সাহ|য্যে নানাপ্রকার 
এলোপ্যাথিক উঁধধ ও এসিভ প্রভৃতি প্রস্থত করিতেছেন? সাধারণের 
ই'হার্দিগকে উৎসাহ দেওয়া কর্তবা। 

সুগন্ধি দ্রব্যাদি--এইচ বসু, পারফিউমার, ৬২নং বৌবাজাৰ স্্রীট, 
কলিকাত।।--ই'হারা বনুদ্দিন হইতে নানাপ্রকার্ এসেন্স প্রস্তুত করিয়া 
নুখ্যাতির সহিত বিক্রয় করিজেছেন! পি, এম বাগচি এ কোংঃ 
ফেমিকেল ওয়ার্কস, ৩৮নং অস্জিদবাড়ী স্বীট, কলিকাত||--ই'হারা ন!না- 
প্রকার গন্ধ দব্য।দি প্রস্তুত করিয়! সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। 
যতিলাল বন্গু এগ কোত, ১২২নং পুরাতন চিনাবাজার হ্বীট ।_-ই'হারা বিবিধ 
ৃদধসবয গ্রস্ত করিয়া থাকেন । | 

লিখিবার এবং ছাপিবার কালী ।--এ, এল, রায়, হেড মা ও 
কারখানা, বারোয়ারিতল। রোড, বেলিয়াখাটা।- ইহারা লিখিবার ও 
ছাপিবার কালী প্রস্তত করিয়া থাকেন। পি, এম, বাকৃচি এণ্ড কোং,.৩” নং 
মস জিদবাড়ী ই্টাট ।-_ই'হারা লিখিবার কালী প্রস্তুতকারক বলিয়া বিখ্যাত । 
পারিজাত এজেন্দী, ১৮নং নয়ানটাদ দতের ভ্রীট ।--ই'হাদের সাদ যাক 
লিখিবার কালী বাজারে বেশ কাটুতি হুইয়াছে। : 

স্কুতার কালী, ব্লযাক্ষো, ব্রক্ষো ।-_সেন ব্রাদাস” তাতীবাজার ঢাকা।-_. 
কেছারেছর সেন নামক একটী ছাত্র, সেন ব্রাদার্স নাম দিয়! কূতার কালী 
রক্কো,, ব্যাঞ্ধেণ প্রস্তত করিয়া বিঞুয় করিতেছেন। : আশা করি, সাধারণে 
বিশেষতঃ ছাত্রসমাজ ইহাকে উৎসাহ দানে কুষ্টিত হইবেন না। “ইনি 
কনডেন্দ, দিক ও. গাটাপার্চার চিকণি প্রস্থত করিবার জন্য :বিশেধ 'চেষ্টা 
করিতেছেন এইচ, কে, বস্থু, সিকদারবাগান ক্রাট কজিকাা সাসিই 

স্পিরিয়াল ক্রিদ, ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঝ প্রস্তুত করিয়ছেন 1. ............. 
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তালা চাবি।_দাস কোং, চিৎপুর লক্ওয়ার্কস, টাউন আছিস, ৯৬নং 
ক্লাইভ ্রাট, কলিকাতা। ইহাদের নির্মিত তালা চাবি বিলাতের লমকক্ষ,। 
ঘোষ দাস কোং, ৪২।১ লকগেট রোড, কলিকাতা । ইহাদের তালা 
চাবিরও"বেশ সুখ্যাতি আছে। বেহারি লাল ঘোষ, কর্ণওয়ালিপ স্ত্ীট, 
কলিকাতা । ইহার প্রস্তুত তাল! চাবি ও অনেকের নিকট পরিচিত... 

দিয়াশলাই।--বাবু ডি, এন্‌ কর্মকার, ৬নং হলধর বর্ধনের লেন, 
কলিকাতা ।-_ পেষ্ট বোর্ড কাগজের দিয়াশলাই প্রস্তুত করিয়াছেন ও ইহার. 
প্রণালী শিক্ষা! দিতে প্রস্তুত আছেন। 

শঙ্খ নির্মিত দ্রব্য ।--ঢাকায় নানাবিধ সুন্দর ননী 
হয়। মেদিনীপুর, স্থুজাগঞ্জেও শাখার বালা, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হই! 
থাকে। 

বিবিধ শিল্প ।-_কটকের মিষ্টার এম্‌, এস দাস পরিচালিত কারখানায় 
হস্তী দত্ত, শৃঙ্গ, এনুমিনিয়ম প্রভৃতি নির্মিত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দব্য 
প্রস্তুত হয়। 

দেশী সিষেন্ট।__দি গ্রেট ইষ্টারণ ট্রেডিং কোং; লিমেন্ট বিক্রয় করিতেছেন। 
মূল্য সুলভ, সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়। | টু 

হস্তীদস্ত নির্শিত দ্রব্য।হরে কৃষ্ণ ভাঙ্কর। খাগড়া পোঃ, বহরমপুর, 
ুরশিবাবাদ। ইনি নানাবিধ খেলন।, দেব দেবীর মূর্তি প্রস্তত করিয়া থাকেন। 
দুর্গাদাস ভাস্কর, বহরমপুর, কালিতঙ্া, খাগড়া পোঃ ০885 নানাপ্রকার 
বোতাম পুতুল, খেলনা, প্রস্তুত করিয়া থাকেন । 

হ্তামাচরণ দে, সোমপাড়া, বজযোগিনী । ইনিও নানাপ্রকার, কে 
বোতাম প্রস্তত করিয়াছেন ? মূল্য স্থুলভ। 

লিধিবার নিব।হুরিচরণ কর্মকার, রহমতপুর, টা ইনি 
নিজ হন্তে নিব কাট! কল প্রস্তুত করিয়। নিব প্রস্তুত করিতেছেন । 

সাধান।-_বেজল সোপ ফেব্রী, ৬৪।১, মেছুয়াবাজার স্রীট, কলিকাতা । 

_“দিবুল বুল সোপ ফেব্রী, ঢাকা। ইহাদের কারখানাতে ভরলোকের 
াহারোগেুকত সাধাদ প্রত হইডেছে। গর 

(ইল ট্রাক ।-্ীজলী সাহা স্বদেশী ইল টরঙ্ক ই ব কো, 
কারখানা, জিয়াগঞ্জ পোঃ, মুর্শিদাবাদ। কী ট্রন্ত। প্রভৃতি নানাবিধ 
ব্য প্রস্তুত করিতেছেন,।- জে, এন, ব্যানার্জি, মানিকতল! স্টাট। কলিকাতা 


৪২ | _. স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, ১ম সংখা! ।' 


ইনি ্ীল ট্রাঙ্ প্রস্তুত করিতেছেন। ইগ্ডয়ান গ্রীল ট্রাঙ্ক ষ্যাুফ্যাকচ্যারিং কোং 
জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। -ইহারা ইন্পাতের নানা প্রকার বাক্স, টা প্রস্তুত 
করাইয়া বিক্রয় করেন। 
_ খাগনড়ীর বাসন।-খধিকেশ কুণ্, পোঃ খাগড়া;" মূর্শির্ধাবাদ | * আইদ্‌- 
প্রুফ গেলাস প্রভৃতি উত্তম উত্তম বাসন প্রস্তত করিয়া থাকেন। . 
বাতি।-আসাম অয়েল কোং লিমিটেড, দ্বিগবই পৌঃ, আসাম। 
ইহার! নানা প্রকার বাতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 
বিস্কুট ।__কে, সি, বসু, শ্তামবাজার, কলিকাত1। তি, এস, ব্রাদ্রার্স, 
৪১। ৪২, চাধা-ধোপ। পাড়া, কলিকাতা। হিন্দু বিস্কুট ফ্যাক্টরী, কৈসারবাগ 
লক্ষে! ইহার! বিস্কুট প্রস্তত করিয়া থাকেন । 
দেশী কাপড়ের হাট।-_হাওড়ার হাট, উত্তর পাড়া, রাজ! প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের হাট । চেতলা, রাখাল দাস আট্যের হাট। কলিকাতা, 
বৌবাজারের হাট । 
দেশীবন্ত্র ও অন্টান্য বিবিধ দ্রব্য গাপ্তির স্থান।_ ইও্ডয়ান ক্টোরস লিমিটেড, 
৬২নং বৌবাজার ট্্রাট । কে, ধি সেন এগ কোং, মনোহর দাসের ট্রাট। স্বদেশী 
বন্ত্রালয়ঃ ৩৭২নং চিৎপুর রোড, জোড়াস'কো। কলিকাতা । ন্য।সান্তাল এজেন্সী, 
বরিশাল। দিবেহার স্বদেশী কোং লিমিটেড, তাগলপুর । বিশ্বস্তর এজেন্সী, 
*৪নং কলেজ স্্রাট, কলিকাতা। স্বদেশী বাজার, ১২৯।১।২ কণওয়ালিস স্বাট। 
পাড়ে রাদাস? বিডন ক্্ীট, কলিকাতা।। | 
দেশী তুলট কাগজ ।-__বৈদ্ভনাথ সাহা,৭৪নং মনোহর দাসের স্্রট,কলিকাতা । 
ক্রমশঃ 


৩০শে আশ্বিন । 
বিগ্কত ৩*শে আঙ্মিন বাঙ্গালার ইতিহাসে একটী ম্মরণীয় দিন। সমগ্র 
বঙ্গবাসীর ইচ্ছা, অন্থনয় ও বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া, নর্ড কর্ন বঙ্গতূষিকে 
দিত করাতে, সমগ্র বঙ্গবাসী সন্তপ্ত; কিন্তু আব?র .এই বঙ্গের অ্গচ্ছেদ 
ব্যপদেশে, স্তাহারা যে একতাহথত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছেন, তক্জন্য হিন্দু 
যয্মান সকলেই উতৎরুণ্হদয় । ৩০শে আশ্বিন গ্রাতঃকালে উত্িিহইনা 


* কার্তিক, ৯৩৯২ 1] ৩০শে আশ্বিন। | ৪৬ 
বে দৃশা দেখা গিয়াছে, তাহ! অতি রষ্ধেরাও কখন চক্ষে দেখেন নাই; চক্ষে 
দেখা কি, কেহ কখন কল্পনায় অন্ৃতব করেন নাই। অসংখ্য বিপনি-শ্রেী- 
শোতিত বিটিশ সাম্রাজ্য দ্বিতীয় সহরটীতে, কে বলিবে কখনও ক্রয্ন বিক্লয়ের 
বাবস্থা ছিস। পিগীলিকা-শ্রেণীর ন্ায় লোকাকীর্ণ বাজারগুলি একবারে 
জনযানব শৃষ্ঠ ও প্রায় পরিত্যক্ত। পুলিস প্রচুর! কতকগুলি দোকান 
খোলাইবাৰ জন্ট বিশেষ চেষ্টা করিলেও, সফল হন নাই। রাস্তায় পঞ্চমবধ্াঁয় 
শিশু হইতে আর্ত করিয়া, অণীতি বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত, সকলেই নগ্রপ্ধে 
পুত-সলিল! গঙ্গভিমুখে ধাবিত; আর মুখে প্রাণ-যন-মাতান “বন্দে মাতরং” 
ধ্বনি। গাড়োয়ানগণও আজ বেন স্বদেশ প্রেমে আত্মহার। হইয়া, সকলে 
এক জোটে কার্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে ।' তারপর, রাখী বন্ধন। সেদৃশ্টের 
আর কি বর্ণনা করিব! লক্ষপতি বখন নিরন্ন ভিক্ষাজীবীর হস্তে সাদরে 
রাখী বাধিয়। দিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়া, কার সাধ্য আননদাশ্র সম্বরণ 
করে। হিন্দু যখন বৃদ্ধ মৌলবী সাহেবের হস্তে সযত্ে রাখী বাধিয়। দ্িতেছেন, 
আর বৃদ্ধ সঙ্গেহে হিন্দুকে আলিঙ্গন করিতেছেনু, সে দত্ত দেখিয়া! কোন্‌ 
বঙ্গসন্তানের হৃদয় আনন্দে নৃত্য না করে? 
তৃতীয় দৃশ্য, ২৯৪নং সারকুলার রোড । দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতে 
সকলের মুখে এক কথা-“মহাশয় সারকুলার রোড কোন দিকে?" 
“ফেডারেশন হল কোথায় স্থাপিত হইতেছে?” সেখানে, পঞ্চদশ সহস্র 
স্বদেশবাসীর সম্মুখে মৃত্যু-শধা। হইতে আনীত, মহান্থতব আননামে|হন বসু । 
কি স্বার্থত্যাগ! স্বদেশ-গ্রীতির কি প্রোজ্জল প্রতিমুদ্ঠি! সেই ক্ষীণ কঠোচ্চারিত 
সামান্য সংখ্যক মাতৃপুজ্জামন্ত্রে পাষাণও গলিয়াছিল; সেই রুগ্রহ্দয়-রচিত, 
উৎসাহপূর্ণ ওষস্বিনী ভাষা প্রত্যেক অন্তরেই আশার শ্রোত প্রবাহিত 
করিয়াছিল। আজ এই ২৯৪নং সারকুলার রোডে “জাতীয় সম্মিলন মন্দিরেশর ' 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল । আজ বোধ হয় বঙ্গবাপীর নবযুগ আরম্ত হইল। 
চতুর্বদৃশ্য | সশ্মিলণ মন্দির হইতে রায় পণ্ুপতি নাথ বন্ধু বাহাছুরের বাটীর 
পথ। কি বিপুল জনক্রোত; কেবল অগণ্য মন্তক শ্রেণী, সকলেই বিপুল' 
।উসাহে যেন শস্মহা রা, স্বদেশ প্রেমে যেন উন্মত্ত; কিন্ত সেউন্মসুতায় উপদ্রব 
ৃ নাই; প্রেষোম্মাদে উপপ্রব থাকে না। তারপর, রায় পশ্ুপতি নাখ বসু 
(বাহাছুরের বটী। বিনাহ্বানে, অধাচিত দান; সে দানে কি অনুপ আগ্রহ বৃ 
৷ তিবন্ধকে কি হতান্বাস[ আঞ্জ, দরিদগণের শ্রমাজ্ছিত ধনে, জাতীয় ধন-: 


8৪ স্বদেশী [ প্রথম র্‌ ১য সংখা ।' 


তাগারে প্রথম ধনাগম হইল; এধন যেন অক্ষয় হয়? বথাখ সহায় বে কি, 
তাহা এই দরিদ্রগণের দানলালসা ষেন, আপামর সাধারণের অন্তরে অন্তরে 
অনুভূত করাইয়া! দেয় । আর, সেই সঙ্গে মাতৃভূমির প্রধান সেবক ররর 
নাধের জয়গীতি; তাহার পাদন্পর্শের জন ব্যাকুলত|। ধন্ঠ সুরেশ নাথ! 
তুমি এই নুদীর্থকাল স্বদেশবাসীর চিত্তভূমি কর্ধিত করিয়া, তাহাতে যে 
অনুরাগ বীজ বপনে আন্তরিক পরিশ্রম করিয়াছিলে, এতদিনে সে বীজ 
অন্ুরিত হইয়াছে; এখন তাহ! শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট) স্ুফলপ্রস্ তরুবররূপে 
পরিশোতিত হইবার আশা হইয়াছে । 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


তেঁওতা গ্রামের জমিদার রায় পাব্বতীশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত ধর্ম গোলার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। অজন্মা ব! হুর্ভিক্ 
হইলে প্রঞ্জাগণের অগ্নকষ্ট নিবারণার্য এই গোলার স্থষ্টি। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন 
প্র স্বেচ্ছানুদারে যে পরিমাণ ধাস্ঠ প্রদান করে তাহাই একত্র সংগৃহীত 
করা হয়। তদনন্তর যে প্রঞ্জার অভাব হয়, এই সংগৃহীত গোলাজাত ধান্য 
হইতে তাহাকে খণ দেওয়া হয়। যখন সে তাহ! পরিশোধ করে তখন 
নিঙ্ষিষ্ট হারে সুদ স্বরূপ অতিরিক্ত ধান্য তাহাকে জম দিতে হয়। এই নিয়মে 
প্রতি বংসর গোলার ধান্য বাড়িতে থাকে । এই গোলার কার্ধ্যতার কতক- 
গুলি মাতব্বর প্রজার উপর ন্যস্ত থাকে। পার্বতী বাবুর উদাহরণ প্রত্যেক 
জমিদারেরই অনুসরণ কর! উচিত । 

কলে শিক্ষা। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাপড়ের কলগুলির সন্বাধিকারীরা ডাহা- 
দের কলে চারিজন কৃতবিদ্ত ( বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাধিধারী ) বঙ্গীয় সুবককে 
বন্বয়ন ইত্যাদি বিষরে শিক্ষালাত করিবার নিমিত্ত সাদরে আহ্বান করিয়া- 
ছেন। বীহারা এ বিষয়ে সবিশেষ. জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কলিকাতা 
হাইকোটের বারিার মাননীয় গে, চৌধুরী যহাশযের কট গর লিখিবেন। 

ম্যানঃষ্টারের ভিন্টোরিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপৃক্ষ। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজের ছাত্র মিঃ সরজ কুষার দণ্তকে তত্রতা বিশ্বধিষ্ালয়ে দ্বিতীয় শ্রেনীভুক্ত 
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করিবার অধিকার দিয়াছেন। ভারতবাসীর পক্ষে, এদ্ধপ অবেশারিকার 
মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই। 

' ভারতের স্টেট গেক্কেটারী বাহাছুর, মিঃ ডবলিউ, টি, রী সাহেবকে, 
বঙ্গীয় “খনিজবিষ্কা সন্বদ্ধে উপদেষ্টা স্বরূপ নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থিতি করিবেন । তিনি গত ১৪ই অক্টোবর 
ভারতযাত্রা করিয়াছেন। 

এই স্বদেশ আন্দোলনে মাড়োয়ারীগণ বিশেষ সহান্থভূতি প্রকাশ রি 
. গ্লাছেন। তাহারা অঙ্গাকারমত গত বিয়ার দিন বস্ত্র আমদানীর জন্ত কোন 
নূতন চুক্তি করেন নাই। এজন্য তাহাদের নিকট সম্গ্র বঙ্গবাসী কৃতজ্ঞ 


ন্হদেশী”র উদ্দেশ্য । 


অনুষ্ঠান পত্রে আমর! “ম্বদেশী”র উদ্দেশ্য ইতিপূর্বে সংক্ষেপে বিবৃত 
করিয়াছি। বাঙ্গালায় কতকগুলি মাসিকপত্র আছে; তাহাদের সংখ্যাঃ 
এদেশের অধিবাসী সংখ্যা ও অপর দেশের সংবাদপত্র সংখ্যার তুলনায়, অতি 
যৎসামান্ত । এই কয়েকখানি পত্রিকারও আর্থিক অবস্থা নিতান্ত নৈরাশ্য- 
ব্যঞ্নক ; কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক ছুই চারিধানি মাসিক পত্রিকা 
আছে; এ গুলির আর্থিক অবস্থা আবার আরও শোচনীয় । আতন্তাদের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বাঙ্গালা ভাষা ও বিশেষতঃ কবি. শিল্প প্রত্থতির উপর 
নিতান্ত অনাস্থাই ইহার কারণ। তথাপি আমরা আবার একথানি নূতন 
যাসিক পত্রিকা প্রকাশে উদ্ভত হইলাম কেন? এই নুতন পত্রিকার 
উদ্দেশ্যই বাকি? ইহা সাধারণের জিজ্ঞাত্ত হইতে পারে। 

(প্রথম প্রশ্ত্রের উত্তর-_“খেয়াল”। এই খেয়ালের বশেই অনেকে অনেক- 
রূপ কাজ করে। “চোরা! ন! শুনে ধর্শের কাহিনী”? তথাপি লোকে .চোরকেও 
ধর্দের দোহাই. দিতে ছাড়ে না। মাদক ভ্রব্যের শিশান্ত অনিষটকারিতা 
বিশেষদ্ধপ জালা সেও, সুরাপামী সুরা ত্যাগ করিতে; পারেনা), এইন্ধগে 
খেয়ালের বশ অনেকেই। উত্তর মহাসাগরে অভিযান (4750০. 821/585700) 
বহু ব্যয় ও রিশেষ বিপদসন্কুল জানিয়াও। অভিষানকারীগণ বিরত হায্রেন ন!। 


৪৬ স্বদেশী? [ প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 


এই নানাবিধ খেয়ালে, উত্তেজক, কাল্পনিক আশা! । চোর হয়ত ধর্মকথা 
শুনিবে, মত্ততা হয়ত সুখের সমুদ্র আনিয়। উপস্থিত করিবে, এবার অভিষানে 
হয়ত বিশেষ ফললাভ হইবে, ইত্যারার কল্পনা যে আশার সধশর , করিয়া 
দেয়, তাহাই খেয়ালের যূলভিত্তি। আমাদেরও রুল্পন] যে, স্বদেশী আন্দোলনে 
লোকের মতি পরিবন্তিত হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি যে, বাঙ্গালীর 
উন্নতির মূল, সে জ্ঞান জন্মিয়াছে, এবং' রুষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান যে, 
দেশের অবশ্য মঙ্গলকর, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং 
আমাদের বিশ্বাস ষে, এইরূপ পত্তিক1 এ সময়ের নিতান্ত উপযোগী । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর-_“শ্বদেশের সেবা”। সেতুবন্ধনের সময় কাঠবিড়াল- 
গণও শ্রীরামচন্দ্রের সাহাধ্য করিয়াছিল; সেইরূপ, এই জাতীয় অভ্যুত্থানের 
সময়ঃ আমরাও আমাদের সাধ্যান্ুরূপ কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছি ; 4 
আমাদের এই উক্তি ধৃষ্টতাস্ছচক নহে। | 

 হ্মদেশানরাগ মন্থুষ্যমাঞ্রেরই স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, উনার এতদ্দিন 
সে অঙ্থরাগ ছিলন। বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তগবানের কৃপায় সম্প্রতি 
সেই অন্থরাগ অস্কুরিত হইয়াছে; ইহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে, কিম্বা! ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইবে, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা স্ুকঠিন। ভারতীয়গণের একতার 
অভাবে, কোন বিষয়ের আন্দোলন এ পর্য্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। সেই 
জন্যই আমাদের এই দুদশা। আমাদের আধুনিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় ষে, 
অবস্ত-প্রয়োজনীয় সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও, আমরা পরমুখাপেক্ষী ৷ আমা- 
দের জেশের অতীত অবস্থার সহিত, বর্তমানের তুলনা করিলে, আমরা থে 
মন্থয্যনামের অযোগ্য হইয়াছি, ইহাই প্রতীয়মান হয় । আমাদের শিল্প, জগতের 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, এখন একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। শিল্পী- 
গণের অনেকেই অন্নাতাবে বিনষ্ট হইয়াছে; বাহার! এখনও জীবিত আছে 
তাহাদের কণ্ঠাগত প্রাণ; তাহাদের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীণ হয়। 
আমর! এতদিন হদয়শূন্ত, জড় প্রায় হইয়াছিলাম বলিয়া, তাহাদের কথা এক- 
বারও ভাবি নাই, তাহাদের দুঃখে কিছুমাত্র ছু্খিত হই নাই । ইতিহাস পাঠে 
জান! যায়, পুরাকালে এদেশের লৌক বাণিজ্য করিত, তাহাদের উৎকৃষ্ট 
অর্ণবধান ছিল, তাহার! বিদেশীয়গণের সহিত বীতিমত বাণিজ্য চালাইত। 
সেই বহির্বাণিজ্য এক্সপ. বিলুপ্ত যে, তাহ! এখন উপকথার সামিল হইয়াছে ॥. 
দেশের হহিঃ ও অন্তর্বাণিজ্যও এক্ষণে বিদেশীয়গণেরই করাত । 


* কার্তিক ১৩১২।]  স্বদেশীর উদ্দেশ্য । ৪৭ 


শিল্প ও বাণিজ্য 'বিঘয়ে তারতবর্ষের বর্তমান ও পুৰ্বাতন অবস্থা ও ইহাদের 
পুনরুন্নতির উপায় সম্বঙ্গে আলোচনা করাই, এই প্রকার মুখ্য উদ্দেশ্য । 
কষিই আমাদের প্রধান অবলম্বন, ইহারও ক্রমশঃ অধঃপতন. হইতেছে; 
আমর!” কৃষি বিষয়েও "বিস্তারিত আলোচনা করিব । শিল্সও কৃষি বিষয়ক 
যন্ত্াদি সন্বন্ধে আমর! পর্যালোচনা করিব। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান 
প্রভৃতি স্থানের শিল্প ও কৃষির অবস্থা কিরূপ তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 
প্রকাশ করা যাইবে। বৈজ্ঞানিক অবগ্ঠ প্রয়োজনীয় তন্বগুলি প্রাঞ্জল 

ভাষায় বুঝ[ইবার চেষ্টা করা ঘাইবে। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা" খাদ্ভ ও সাধারণের 
_ জ্ঞাতব্য অন্যন্য বিষয়েরও সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। গৃহপালিত গো 
মহিষাদি অত্যাবস্ঠকীয় জন্তগণের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে ছুই এক কথা 
লেখা যাইবে। সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতেও আমর! ক্রটা 
করিব.না। শিক্ষা প্রণালী ও রাজনীতি আমাদের পত্রিকাতে শ্ধ্যে মধ্যে 
স্থান পাইবে। 

ভারতের পূর্বকীর্ডি সকলের ধ্বংস হইয়াছে বলিলেই হয় ) তথাপি, সেগুলির 
স্রণেও আমরা গৌরবাৰিত বোধ করি। সেই সকল বিষয়ের আলোচন। 
ও কি উপায়ে তাহাদের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, ইহা ভাবিলেও আমাদের 
অনেক উপকার হইতে পারে। এই বিশ্বাসে আমর! এই পত্রিক1 খানির 
অবতারণা করিলাম । ইহাতে, ঘত দুর সম্ভব, অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের 
সমালোচনা করা বাইবে। ভারতীয় দর্শন, যোগশাস্তর, জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক 
সম্ব্ধীয় প্রবন্ধও মধ্যে মধ্যে বাহিব্র হইবে ৮ 

আমাদের বিনীত অন্থরোধ যে, স্বদেশানুরাগী যহোদস্বগণ আমাদের উৎসাহ 
বর্ধন করিবেন। বাঙ্ষালায় আছ কাল স্বদেশান্রাগের আ্রোত প্রবাহিত, 
সেই তরসায় আমর! এই “স্বদেশী” মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করিতে প্ররৃত 
হইয়াছি; কারণ, এদেশে এরূপ একখানি পত্রিকার অভাব। আমাদের কোন 
বিষয়ের ক্রটা বা ভ্রম জানিতে পারিলেই, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সংশোধন 
করিব। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য যে, রা সহ্ধদয় . পরার কা 
করিয়া, স্থানীয় শিল্প ও কৃষি বিষয়ের সংবাদ পাঠাইয়॥ আমাদিগকে উপরূত 
করিবেন। সাধারণের সহান্ভূতি ও সাহায্য ব্যতীত, আমরা সি? নদ 
যমনোরথ হইতে পারিব না ৃ 


৪৮ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড) ১ম সংখ্য।। 


মিয়লিখিত বিষয়গুলির ঘধাসন্ভব বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে 
বিশেষ অনুগৃহীত হইব__ 

যেস্থানের সংবাদ প্রেরিত হইবে, সেই ্রাষের নাম, থানা পাব 
ও জেল]। রর 

১ ত্াতির সংখা 

(ক) প্রচলিত তাতের সংখ্যা ও উন্নত ধরণের তাত যদি প্রবর্তিত হইয়া 
থাকে তৎসন্বন্ধে একটু বিশেষ বিবরণ । 

(খ) উৎপন্ন বন্ত্রাদির বিবরণ যথা-- 

(১) কার্পাস সত্রের বন্ধ, ধুতি ও শাড়ী_মিহি ও মোটা। 

(২) উড়ানী, গামছা" মশারির থান, বিছানার চাদর, লেপ, তোধক 

৪০ খোল ও ওয়াড়ের কাপড়, জামার কাপড় প্রস্ততি । 

(৩) তসর ও গরদের বন্ধ--ধৃতি, চাদর, থান প্রভৃতি । 

(8) জরীর কাজ, পশমের বন্ত্রাদি। 

২। কীসারির সংখা? 

(ক) উৎগন্ন দ্রবোর বিবরণী ও পরিমাণ | 

(খ) স্থানীয় বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ । 

৩। কামারের সংখ্যা-- 

(ক) উৎপন্গ দ্রবোর বিবরণ। 

(খ) স্থানীয় বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ। 

৪। অপর বিশেষ শিল্প ও শিল্পীগণের বিবরণ, বথা--শৃঙ্গের কাজ, চিরুনী, 
শখ, মাদুর, হস্তীদস্তের কাজঃ শীতলপাটী, মছলন্দি, পাথরের বাসন প্রভৃতি । 

৫ কষি-জাত বিশেষ বিশেষ বস্তর বিবরণ ধথা-_কার্পাস, ইচ্ছু, আলু 
ইত্যাদি। 

৬। অরণ্যজাত দ্রব্য, যথা_ লাঙ্ষা, ধূনা, তার্পিণ, রেশম, মধু গ্রভৃতি।, 

৭1 খনিজ ব্য, যথা-কয়লা। লৌহ, তা, অক, স্বরণ, রৌপা, চুপ 
প্রভৃতি । - 
৮। অন্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিবরণ । 





জীবন-সংগ্রাম। 


৯০০৪৫ 
যা" কিছু বিরাজে বিশ।ল স্থষ্টিতেঃ মুখে অট্রব্মট্ট কি বিকট হাসি ! 
দৃষ্টি অন্তরালে অথবা দৃষ্টিতে__ বিলম্বিত গলে মুণ্ড রাশি রাশি-__ 
আত্ম-রক্ষ। তরে অপরে নাশিতে বিলোল রসন। শোণিত-পিয়াসী-_ 
নিয়ত সচেষ্ট রয়েছে সবে; ভীম লম্বোদরা৷ প্রন্কতি-রাণী 

গঞ্ড, পক্ষী, কীট, প্রানী অগণন, “সংহার্‌ সংহার্, রবে নিরন্তর 
স্থাবর, জঙ্গম,--জড় বা চেতন, উন্মতার বশে করিছে সমর 7 
জীবন-সমরে ব্যস্ত অনুক্ষণ ;-- কপাল কালিকা-কঠোর অন্তর 

ঘাত প্রতিঘাত চলিছে ভবে। তক্ষিছে নিয়ত অসংখ্য প্রাণী। 
ৃ্ঠ-সীর্সে, স্বর্গে, সাগর-সলিলে, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহদলপতি, . 
ভূধরে, ভূগ্র্ডে, অনল; অনিলে, -গগনে অসংখ্য জ্যোতি সংহতি_ 
বনে, প্রত্বণে, শব্দে, ভূম গুলে; ছুটিছে নিয়ত, প্রচণ্ড সে গতি, 

আলোকে অথবা আধার ঘোরে ভীম তুণও উঠে মহা “মার্‌ মার 

দিবা, দণ্ড, পল, মাস, সন্বংসর। ... আকর্ষণ-পাশে বাধি পরস্পরে | 
অসংখ্য অয়ন, যুগ, যুগান্তর প্রযত্ত সতত জীরন-সমরে 
ব্যাপিয়া চলিছে জীবন-লমর :.. . হীনবল যেই নিমেষের তরে. -.... 
কে ছি'ড়িতে পারে গ্রক্ত্বি-ডোরে? তখনি বিলোপ হতেছে তার... 


৫০. 
দেবাসর-ঘন্দ পুরাণে প্রচার।- 
আলোকের সনে ৭ঝিছে আধার, 
বিবেকের পাশে ইন্দিয়-ছক্কার__ 
অনৃত বেষিয়। গরল-স্থিতি ১ 
কালচক্র বশে যেই বলবান 
সেই বিনাশিয়া প্রতিপক্ষ-প্রাণ 
এ জগতীতলে হ'তেছে প্রধান? 
--চিরকাল এই প্রকৃতি-রীতি ! 
সদাগতি সম ড্রুতবেগধারী 
মহাপরাক্রান্ত মৃগেন্ত্র কেশরী 
করি-কুস্ত নথে বিদারণ কৰি” 
জঠরে আহুতি কৰিছে দান; 
ভীমবক্ত,ধারী ভীষণ শার্দল 
ক্রোধে উর্দে তুলি সুদীর্ঘ লাঙ্গল 
বনবাসী-বন্দে করিয়া আকুল* 
হরে হীনবল জীবের প্রাণ; 
বৈনতেয় নখে বাসুকী বিদার, 
দরশানন শরে জটায় সংহার, 
নিরীহ ছুর্দ'র ফণীর আহার, 
সেও ক্ষীণতরে সংহারে কত; 
প্র বিহঙ্গম পতঙ্গ বিনাশে 
কিন্তু নিপতিত শ্রেনের গরাসে ; 
কৌশল-রচিত নিষাদের ফ'াসে 
হীনবুদ্ধি শ্রেন হ'তেছে হত। 
নদী, পাবাবার, নিঝর নিকব, 
 অগুঅণু ক্ষয় করিছে ভূধর) 
মহাদীপ্তিশালী অংশুমালীকর 
_ লাগর-সলিল করিছে ক্ষয়) 


... ্রত্যেকপ্রশ্থাসে জীবের জীবন 


শমন-সকাশে করিছে গমন ; 


স্বদেশী। 


[ প্রথম খণ্ড হয় সংখ্যা 


মহাদ্দম-তলে নিত্য অগণন . 
ক্ষুদ উদ্ভিদের হ'তেছে লয় । 

অণু, পরমাণু, জীবাণু আকারে, 

যা” কিছু বিরাজ বিশ-চবার্টরে। 

' সবে নিজ নিজ আচরি' প্রথা 
আত্ম-রক্ষ। তরে, যুঝিছে সমরে ;-- 
শক্তি-উপাসন! পরিত্যাগ করে? 

এ জগতী-মাবে ক্ষণকাল তরে 

তিষ্টিতে তা'দের ক্ষমত] কোথা? 
তাই বলি, ধর দানবের বল, 
দেবের দুঢ়তা, দেবের কৌশল? 
পূর্ব শান্্রনীতি করিয়া সম্ল 

নব জ্ঞান-দীপ্ত করহ হদি) 
বাইবেল্‌, কো রাঁণ, জ্ঞান্ময় বেদ, 
ধর্মশান্ত্রে কোথা শিখায় প্রতেদ ? 
জননী পুজা, ভুল জাতিভেদ, 
তা'হ'লে তিষ্ঠিতে প।রহ ঘদি। 
কি অশছিলে আগে দেখহ ভাবিয়া, 
ভূত কথ! ভাবি, পুত কর হিয়া, 
পূর্ব শক্তি তবে পাইবে ফিরিয়া, 
ডুবে নাই তাহ! অতল জলে 
ভাবী চিত্রপটে কর দৃষ্টি স্থির, " 
জীবন-সংগ্রামে সাজ মহাবীর, 
হ'য়োনা হতাশ, হয়োন! অধীর, 
যতনে রতন অবশ্ত ফলে। 
বীর-যদে মাতি ধর বীর-পণ--- 
“অভীষ্ট সাধন অথবা যরণ'__. 
ধরি? জ্ঞান-বল করহ শাসন 
বনী, অর, লাগর-নীর।. 


"অগ্রহায়ণ, ১৩১২। অভাব ও প্রতীকার। ১ 
পাশ্চাত্য-পঙ্িত-প্রবর-বচন-__ হত হীনবলঃ-জগতের ধারা-_. 
“আপন সহায় হয় যেই জন , বলী হীনবলে সংঘর্ষ যবে। 
বিধাতা তুহার সঙ্গী অনুক্ষণ'-_ ওই দেখ শ্বেত বণিকমণ্ডলী 
_ জ্ঞান-গর্ভ বাক্য জানিও,স্থির। করি" বিনিময় ক্রীড়ার পুত্তলী 
সখ্যতা-বন্ধনে বাঁধি? পরম্পরে, ধনরর তব লয়ে যায় চলি” 
আপন মর্ধ্যাদা বুঝহ অন্তরে, জড়তাবে বমি” দেখিছ ভাই! 
ক্ষুদ্র আত্ম-্ার্বে দাও ফেলি দূরে, তব দেশবাসী শ্রমজীবী যা'রা, 
নিয়া যাহাতে হ'তেছ সারা; অশন-বসনহীন আজি তাণরা, 
যাদব কৌরব-__সমর-কৃশল, দিবানিশি আঙ্ি কাঁদি কীদি সারা।_ 
সুন্দ উপন্থদ দৈত্য মহাবল, তবু কিগৌ তব চেতনা নাই? 
করেছে প্রবেশ কৃতান্ত-কবল দেব-নুকতি নুন্দর আকার 
যে বিবম বিষে হইয়। জরা। লতেছ জগতে, জগতের সার, 
কর শিক্ষা তা'র যথা-ব্যবহার ; 
কতকাঁণ আর ফেরুরৃত্তি ধরে? হইবে বিজয়ী ভাবনা কিরে? 
সদ! সশঙ্কিত-_সদ] মর্মে মরে? হইবে সহায়া তৈরবী চামুগ। 
নুকাইয়া মুখ তমসা-বিবরে, নাচিবে সমরে করে খর থাণ্ডা, 
হেনতাবে বল জীবন র'বে? দিতি-স্থৃত-শিরে সাজিবে নৃমুডা 
দেখ আমেরিকা-আদিবাসী যাঁরা অচিরে আবার আসিয়া ফিরে। 


একে একে ক্রমে হ'ল লুপ্ত তার 


শ্রীরাখালচন্দ্র দে; বি, এ। 


অভাব ও প্রতীকার। 


আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিবিধ অভাব পূরণের জন্য, আমরা 


নানারূপ কার্ম্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি; এবং অন্নায়াসে ব৷ অল্প ব্যয়ে অধিক 
কার্য সম্পর করিবার জন্য নান! উপায়ের উদ্ভাবনা;করি। এই আয়াস বা 
ব্যয় সংক্ষেপ প্রন্বত্তি হইতেই, অথ, গো, মহিষার্ধি পশ্ুদবারা কতকগুনি;কার্্য 
সম্পন্ন করাইয়া লয় হয়, এবং ইহা হইতেই নানাবিধ মন্ত্রাদিরও সৃষ্ট 
হইয়াছে। অধুনা এই উদ্ভাবনী শক্তি বিপুল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেঃ 
জল, অগি, বায়ু, তড়িং প্রভৃতি নৈসর্িক পদার্থ সহায়ে, বছজন ও বহু পণ্ড- 





৫২ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড) ২য় সংখ্যা। 


সাধ্য কার্ধ্যগুপি, পামান্য সংখ্যক লোকের সাহায্যে সাধিত হইতেছে। 
বাঁশীয় ঘন্ত্র গৃধিবীতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল; তড়িৎ ঘন্ত্র আবার নবধুগ 
উপস্থিত করিতেছে । নানাবিধ কাল্পনিক ও বাস্তবিক অভাব পরিপুরণেচ্ছাই, 
এইরূপ ক্রমবর্ধনণীল যস্ত্োন্নতির কারণ; * এইরূপ যন্ত্রোন্নতিই আধুনিক 
সত্যতার প্রধান লক্ষণ); আবার নানাবিধ অভাব স্ৃষ্টিই এই উন্নতি ও 
সত্যতার চরম ফল। 

তারতবর্ষে এই সভ্যতা অতি অল্প দিন প্রবেশ করিয়াছে; পূর্বে ইহ। 
এ দেশে ছিল না। পুরাকালে ভারতবাপীগণের অভাব অতি অল্পই ছিল; 
এবং অভাব বৃদ্ধি ভারতবাসীগণের আকাঙ্খিত ছিল না। তখন আধ্যাম্ত্িক 
উন্নতিই শিক্ষিতগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। শ্রথমাবস্থায়, আধুনিক সভ্যতার 
প্রথম ও প্রধান নিদর্শন কাগজ কলম প্রভৃতি লিখনৌপকরণও ছিল না; 
শ্রুতি ও স্বৃতিই তখন শিক্ষার উপকরণ ছিল; অপর উপকরণের আবশ্যক 
বোধ হইত না। এই ম্ৃতিশক্তির উৎকর্ষ বিধানের জন্য ব্রাহ্মণগণ বিশিষ্ট 
উপায় অবলম্বন করিতেন,। সুতরাং ব্রহ্গচর্য্যাবলম্বী ত্রাঙ্গণগণের নিকটই, 
তখন প্রায় সমস্ত বিছ্বা শিক্ষা করিতে হইত। ক্রমে, এইরূপ বন্দোবস্তে 
অনেক অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। ব্রাঙ্ষণগণ ধনুর্কেদ প্রভৃতি অপর 
জাতির অবলম্বনীর় বিগ্য। অভ্যাসে ও অধ্যাগনায় আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত 
বোধ করিতে লাগিলেন; একের প্রয়োজনীয় ব্বিয়গুলি অপরের নিকট 
সঞ্চিত থাকায়, উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হওয়। সম্ভব | কিন্তু, অপর জাতীয়- 
গণের স্থৃতিশক্তি উপযুক্তরূপ তীক্ষ ন। থাকায়, এক একটি বিষয় শ্রুতি- 
মাত্রে অত্যন্ত হইতে পারিত না, এবং একবার অভ্যস্ত হইলেও) আবার 
বিস্থৃত হইবার আশঙ্কা থাকিত। সেই জন্য লিখিত বিষ্ভার প্রয়োজন হইল, 
ও লিখনোপকবরণের আবিষ্কার হইল। অপরের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিই 
প্রথমে লিখিত হইতে আরন্ত হইল ও তাহার সহিত অন্যান্য. কতকগুলি 
বিস্তাও এইন্সূপে লিখিত হইয়া থাকিবে। সে সময়ের সকল ৰিগ্তাই যে 
এইক্ূপে লিখিত' হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অনেকগুলি 
শিল্প বিগ্তাই দেখিয়া শুনিয়। শিখিতে হয়; তাহাদের জন্ত লিখিত কোন 
পুস্তক নাই; বিশেষতঃ, আমাদের দেশে অধিকাংশ শিল্পবিদ্য। সম্বন্ধেই কোন 
পুস্তক নাই। সেই জন্থ, কাল বশে আমাদের যে সকল শিল্প লোপ পাইয়াছে 
তাহার কোনরূপ বিশেষ সংবাদ আমর! পাইতে পারি না। উক্ত রূপে 
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লিখিত শাস্্াদি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিকটই রক্ষিত হইতে লাগিল) 
তাহারা আবার, অনুগ্রহ পূর্বক এক একখানি নকল, উপযুক্ত অধিকারী 
বুঝিয়া, অপরকে প্রদ্‌ন করিতে লাগিলেন। এইক্ূপে যে শান্্রগুলির বহু 
বিস্তৃতি হইয়াছিল, তাহাই, আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি; অপরগুলি 
প্রায়ই লোপ পাইয়া গিয়াছে। বিলুপ্ত শান্ত্রগুলির জন্য আমরা বিশেষ ক্ষতি- 
্রস্ত হইয়াছি কিনা, তাহা বলা যায় না); কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, 
উপযুক্ত অধিকারী দেখিয়। এই সকল বিদ্যা প্রদত্ত হইত? সে কালে অধিকারী 
অভাবেই যাহাদের বিলোপ হইয়াছে, এখনকার কালে তাহাদের অধি- 
কারীর অনুসন্ধান ও মিলিবে না। যেগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারও 
অধিকাংশের! আমর! অধিকারী নহি, সুতরাং আঁদরও করি না। বেদফেই 
আমরা চাঁষার গান ও পুরাণকে উপকথামাত্র বলিতে আরম্ভ করিয়াছি । 
অপর বহুসংখ্যক শান্ত্রগুলি আমরা দেখিবারও বাসন]| রাখি না। 

সমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় এক একটি অত।ব উৎপন্ন ও তাহা দুর 
করিবার উপায় অবলঘ্িত হইয়া, সমাজে সুন্দর সুশূঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায়: 
লোকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লইয়। ব্যাপৃত থাকিতে লাগিল; তখন আর 
নূতন অভাবের স্ষ্টি হইবার অবসর রহিল না। হিন্দু সমাজের মূল লক্ষ্য 
সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খল স্থাপন। সুতরাং, সামাজিক অভাব পূরণের জন্য 
যত গুলি প্রণ।লী অবলঘ্িত হইয়াছিল, তাহাতে উহাই বিশেষ রক্ষ্য ছিল। 
কাল বশে, দেশে অনাচার ও অত্যাচার প্রবেশ করায় সমাজকে উচ্ছঙ্খল 
করিয়া, নূতন নৃতন অভাবের স্ষ্টি করিয়াছে এবং সেই সকল অভাব পুর্ণ 
করিবার জন্য, কতকগুলি উপায় দেশবাসীগণের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ গুলি দূরীকরণের উপায় বিদেশীয়গণ কর্তৃক অবলম্বিত 
হইয়াছে । শেষোক্ত বিধানে, দেশের এই অতিনব অভাবগুলি দূরীভূত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক অভাবগুলি আবার অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে॥ সেই জন্য আমর! এই বিধানের. বিরোধী হইয়া উঠিয়াছি, ও 
আমাদের দেশের অতাব আমরা নিজেই পর্ণ করিয়া, তৎসহ বানির 
অভাবগ্বলিও দুর করিতে সংকল্প করিয়াছি 1. 

বাস্তবিক অতাবগুলির মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, স সামানিক শৃঙ্খলা ও. আরা 
উন্নতি, এই  কয়েকটাই - মূল। শিক্ষা, লোকাচার, মান, সঙজম। প্রভৃতি 
অপরগুলি ইহাদেরই অন্তভূতি। কি 
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আধ্যাস্ত্িক উন্নতি মানব সযাজের মূল লক্ষ্য হইলেও, সাং কের প্থালি 
পেটে ধর্শ হয় না” ও বিন! পরিচ্ছদে সাংসারিক অভিমান বজায় থাকে নাঃ 
সুতরাং সাংসারিকের জন্য, অন্ন ও বন্ধ অবশ-পরয়োজনীয় ॥ সামাজিক 
শৃ্থলাও সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সহীয় বলিয়া, ইহাও আঁমাদের 
প্রধান গ্রয্নোজনীয়। 

মূল লক্ষ্য ষ্ট হইয়া! কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহ! সুফলপ্রদ না 
হইয়া কুফলই এ্রপব করে, এবং লক্ষ্য স্থল হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। আধুনিক 
সত্যতা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। মানব সমাজে যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে দিকে 
দৃষ্টি না থাকায়, আমরা দিশাহারার ন্যায়, নানারূপ কান্ননিক অতাবের সৃষ্ট 
করিয়া সেগুলি মোচনের জন্য ক্রমাগত ব্যতিবাস্ত হইতেছি । বাহাতে 
সমাজের অন্ন বন্ধ প্রস্ৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় অভাবগুলি পূর্ণ হইয়া ও সমাজে 
শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উনুক্ত হয়, সে দিকে আর 
আমাদের দৃষ্টি নাই। বিষয় বাসনারূপ বিবিধ ছৃশ্চিত্ত। আমাদিগকে ক্ষিপ্- 
প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কি চাই, কিসে আমাদের সমাঙ্জের বাশুবিক 
কলাণ সাধিত হয়, সে কথ| একেবারে ভুলিয়া! গিয়াছি। দেশের লোকের 
যদি অন্ন বন্ধের অভাব না থাকে, নিত্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভুব্যাদির 
অসপ্তাব না থাকে, সমাজের শৃঙ্খলা যদি পুনঃস্থাপিত হইয়া, দেশের লোক ধর্ধঁ- 
চিন্তার অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা আর আমাদের স্পৃহনীর কি 
থাকিতে পারে? 

উন্নতি অবস্থ প্রার্থনীয়; কিন্তু যে প্রণালীতে লক্ষ্যত্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা, 
সেরূপ প্রণালী জগতের অনিষ্টকর, সুতরাং অবশ্য বর্জনীয় | মানবের 
চিত্তবিনোদনের উপার উদ্ভাবন অব প্রণংসার্থ; কিন্তু আশু চিত্তবিনোদক ও 
পরিণামে প্রস্থুত অমঙ্গল নিদান, মাদক সেবন প্রস্ৃতি নিক্ষ্ট উপায়; স্ৃতরাং 
ইহার প্রসার ও উন্নতিবিষয়ক চেষ্টা নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহাতে আধ্যাত্মিক 
উন্নতির পথে কাবর্জ্ন। উপস্থিত হয়, সামাঞ্জিক শৃঙ্খলা বিচ্ছিন্ন হয় ও সংসারে 
অশাস্তি উৎপাদিত হয়, এতাদৃশ বিষয়ক উন্নতি, উন্নতি নাঁষের অযোগ্য । 
পনির সভ্যতায় ইহার সকল বই বর্তমান। ও 
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আমাদের দেশ। 


কেধিল বঙ্গদেশ নহৈ, সমগ্র ভারতবর্য আমাদের দেশ। ইহা আমরা 
বুঝিয়াও বুঝিনা, সেই ছন্তই 'আমাদের এই ছূর্দশা। আমর! বুবিষাও বুঝিন! 
যে, নানাবিধ এই জাতি-সমষ্টি,প্রচীন মহস্বের পরিচায়ক বিশ্ময়কর কীর্তিরাশি, 
প্রাচীন সমৃদ্ধি-গর্ধিত রাজপ্রাসাদ সমূহ, অনৃতসর ও বিভির স্থ।নের সুন্দর 
সুন্দর দেবমনিরশ্রেণী, আগ্রার তাজমহল ও অন্যান্ঠ সুবম্য মস্জ্িদ্ধাবলি, এবং 
সৌন্দর্ধ্য ও অতুল শোভা নিদান, মনোরম-প্রারকৃতিক দৃশ্ঠ-সমৰিতা, প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য ধতিহাপিক, চিত্রকর, পণ্ডিত ও ভ্রমণকারীগণের চিরপ্রশংসিতা, 
সর্ধাজন-পুজ্য। চিররত্প্রসবিনী, চিরকল্যাণ-ময়ী ভারতমাতা আমাদের 
জন্মভূমি । আমর! বুঝি, ভারতের পর্বত, নদ, নদী আমাদের দেবতা, তারতের 
তীর্থস্থান সকল আমাদের দর্শনীর, ভারতের প্রাচীন খবিগণ আমাদের পূর্ব 
পুরুষ, তারতের প্রাচীন বারগণ আমাদের শিরোভ্ষণ, ভারতের প্রাচীন 
কীর্তিকলাপ আমাদের স্মরণীয় এবং ভারতের প্রাচীন শান্ত্রাদি আমাদের 
পুজনীয় ) কিন্তু আমরা বৃঝিনা, ভারতের সুখপমৃদ্ধিই আমাদের বাঞ্ছনীয়, 
ভারতবাদীর একতাই আমাদের স্পৃহণীয় ও ভারতের সেবাই আমাদের : 
পবিত্র ব্রত। যদি প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দু; মুসলমান, জৈন, পার্ি, শিখ, 
খু্টয়ান, সক্ধীর্ণ প্রাদেশিকত! ভুলিয়া, সঙ্ধীর্ণ সাম্প্রদায়িকত৷ ভুলিয়া, সমগ্র 
তারতবর্ধকে আপনার মাতৃভূমি মনে করে, বিতিন্ন জাতীয়তা বিস্বৃত হইয়া, 
তারত মাতার সন্তানগণ ভ্রাতৃজ্ঞানে পরম্পর একতান্ুত্রে আবদ্ধ হয় এবং 
সেই সম্মিলিত শক্তি দেশেরক্টন্নতি বিষয়ে যত্রবান হয়, তাহ] হইলে অচিরেই 
ভারত পুনর্বার সৃখসমৃদ্ধির সর্বোচ্চ সোঁপানে আক হইতে পারে । 

 শ্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রেম মমুষ্যমাত্রেরই স্বতাবসিদ্ধ। সংকীর্ঘ দ্বার্ধে 
অন্ধ হইয়া আমাদের সে প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইবার . উপক্রম হইয়াছে। নিতান্ত 
ষুদরচেত। না৷ হইয়া, যদি আমরা সমগ্র তারতবর্ষকে আমাদের মাতৃভূমি 
ও "জননী জন্মভূমিশ্চসবর্গাদপি গরীয়সী” ইহা অনুক্ষণ স্মরণপথে রাখিয়া কার্য 
করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের জাতিগন্ত উন্নতি সন্তবপর ; নতুবা 
চিরকালই আমাদিগকে দুর্দশা গ্রস্ত, ও বিদেন়গণের পদদলিত হজে হনে । রর 
একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন ১. ূ 
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তাৎপর্ধ্য এই যে, যে মনুষ্য আপনার জন্মসভূমির কথা মনে করিয়। আনন্দ ও. 
গৌরব বোধ না করে, সে আস্মাশূনত, অর্থাৎ মনুষ্য নামের অযোগ্য | * 
ভারতের নৈসর্গিক অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে, এদেশের লোক ইচ্ছা 
করিলেই স্বাবলম্বী হইতে পারে ; যেন জগদীশ্বর পৃথিবীর অন্তান্য দেশ হইতে 
ইহাকে পুথক্ভাবে নির্মাণ করিয়াছেন। উত্তরে অত্যুক্চ পর্বত হিমালয়, 
ূর্বব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকও উচ্চ উচ্চ পর্বতরূপ প্রাচীররক্ষিত। মধ্যভাগে 
বিশ্ধ্যাচল ভারতবর্ষকে প্রধান ছুই ভগে বিভক্ত করিয়! রাখিয়াছে। পাছে 
পর্বত দ্বারা সপ্পূর্ণ রক্ষা না হয়, সেই জন্য পরম কারুণিক ভগবান, পুর্ব, 
পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড নদী ও সমুদ্র স্থাপিত করিয়া, ভারতবাসীদের 
প্রতি তাহার বিশেষ কূপা দেখাইয়াছেন । পর্বত ও পার্বতীয় স্থান সকলের 
দৃশ্ত কি মনোহর ! হিমালয় ও বিদ্ধ্যাচল তপোবনময় ও তপস্বীগণের আবাস 
স্থান; এই ছুই পর্ধতে এমন অনেক মনোরমস্থান আছে, যে সকল স্থানকে 
স্বর্গ বলিলে বল! যায়। হিমাঁলয়ই ভারতের জ্ঞান ও ধর্মের আকর, হিমালয়ই 
ভারতের প্রধান রক্ষক ও শিক্ষক । সেই জন্যই, হিমাঁলয়কে মহাশক্তির জন্ম- 
দাতারপে বর্ণন| কর! হইয়। থাকে। এই হিমাচল হইতে পতিতপাবনী 
শক্তিস্বরূপা গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি এবং পুণ্যতোয়৷ বর্গপুত্র ও সিন্ধুনদ 
আবিভূ্তি। উত্তর ভারতে দামোদর রূপনারায়ণ, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা) 
মহানদী প্রভৃতি আরও কতকগুলি নদনদী আছে। দক্ষিণ তারতে 
পুতসলিলা গোদাবরী নর্শদা, কাবেরী ও তান্তী প্রবাহিতা। এই সকল 
নদনদীই ভারতবাসীগণের নানাপ্রকার নখ সচ্ছন্দের কারণ। ইহাদের 
জল, জমীর উর্ধরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং সেই জন্য ভারতের 
জমীতে সকল ফসল অক্নায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই 
সকল নদ নদী থাকাতে, আত্যন্তরিক বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা । ইহাঁদের 
জল অতীব স্থাস্থাপ্রদ ও ইহাদের দৃশ্ত আননদবর্ধক। বস্তুতঃ শোকার্ত ও 
তাপিত নরনারী এই সকল নদীজলে অবগাহন, জলপান। তীর্থ বায় 
সেবন ও প্রা্কতিক মনোহর দৃহ দর্শনে কতই সুখ. বোধ করে ও শোক 
ভাপ 1 বিস্বৃত হয়। সকল নদ নদীতে নানাবিধ সুস্থাছ মত্ত, যেন 
আমাদের ভোগের জন্যই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া ধায়। ভারতবাসী- ছিল 


, আগহাযণ, ১৩১২1] আমাদের দেশ। ৫৭ 


গণের কৃতজতাবতি *এতই প্রবল যে তাহার! এই সকল পর্বত ও নদী হইতে, 
নানান্ধপ সুখ সঙ্ছন্দের দ্রব্যাদি পাইয়। থাকে বলিয়া, ইহারিগকে দেবতা 
তাবিয়। পুজ। করিয় থাকে । * দেবতাগণ যেমন মনুষ্যের যঙ্গলের জন্ত বয়রান, 
,এই সকল পর্বত ও নদী ঠিক সেইন্ূপ। আমাদের ধন্মনৃত্ি ও যনোবৃতি, 
, ভারতবর্ষের পর্বত, নদী ও সঞুদ্ধ হইতে.ষে গঠিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র 
কি? আমাদের শিল্প, কৃষি এবং বাণিঞ্যও এই সকল নৈসর্গিক পদার্থের উপর 
নির্ভর করিয়া প্রাুভূতি হইয়াছিল। এমন কি ভারতের সামাজিকতা ও 
জাতিতেদ ইহাদের দ্বার! গঠিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
ভারতে ছয়টী খতু বিবাজিত, পৃথিবীর অপর প্রায় কোন স্থানে এরূপ খাতু- 
সমাবেশ নাই। শীতপ্রধান, গ্রীন্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্খ সকল. প্রকার 
স্থানই ভারতবর্ষে অবস্থিত | সেই জন্য, সকল দেশের সকলপ্রকার জীবেরই 
ইহ। বাপোপযোগী এবং সকল প্রকার রক্ষ, লঙ।, গুলা ও শল্তাদি এদেশে 
জন্সিতে পাবে। 
আমাদের দেশের লোকের অভাব অন্ন এবং অল্নায়াসেই সেই, অভাব 

পূর্ণ হয় বলিয়া ই, আমর] উদ্যমশন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইম্মা পড়িয়া, পৃথিবীতে নরাধম 
হইয়াছি। আমাদের পুর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতিষ 
প্রস্থৃতি শাস্ত্রচ্চ৷ ও অধ্যয়ন করিয়া, ভারতকে সভ্য জগতের আদর্শ ও শীর্ষ- 
স্থানীয় করিয়া গিয়ছেন; আর আমরা তাহাদের কুসস্তানগণ, তাহাদ্দের নাষ 
ও যশঃ লোপ করিয়], জনসমাজে অসত্য ও অশিক্ষিত নামে পরিচিত হইতে 
লজ্জাবোধ করি না। থেইংরাজ ও অন্তান্ত জাতি, অতি অল্প দিন পূর্বে 
বন্ত পশুর ন্যায় অসভ্য, মূর্থ ও কদদাচারী ছিল, তাহারা .আমাদিগকে অসভ্য. 
বলিয়। ঘ্বণা করে ও পদদলিত করে, ইহা অপেক্ষ। ছঃখের বিষয় আত্ম কি 
হইতে পারে | আমর! সকল বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশ্রিত, সেই 
জন্যই আমাদের এই দু্দশ1। ইংলগ্ডের ম্যান্চেষ্টারবাসীগণ আমাফের 
পরিধেয় বন্ধ প্রস্তুত করিয় পাঠাইবে, তবেই আযাদের লজ্জানিবারণ হইবে । 
অর্মানী, অন্তরিয় ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের জন্য গেজিস্তকু যোজা, 
জামার কাপড়, শীতবস্ত্র প্রভৃতি আসিবে, তবেই জামা স্বাস্থাপ্রদ পৌধাক 
পরিধান করিতে পাইব এবং লভ্যসাজে সঙ্ষিত হইতে পারিব:। বিদেপীয়গণ 
আমাদের জন্য লবণ, চিনি. প্রস্থৃতি আবগ্তকীক় ব্রব্য. সকল প্রস্তুত রিক্সা 
পাঠাইবে, তবেই আঙ্গাদের দৈনিক খাস্থাদি ১ তাহা বদি এই 
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সকল দ্রষ্যের আমদানী বন্ধ করিয়। দেয়, তাহা হইলে ত্বাযাদিগকে বন্যজস্তর 
সায় উপ থাকিতে হইবে ও অনাহারে মরিতে হইবে ভাবিয়া আমরা 0৪ | 
কি শোচনীয় অবস্থা! 

. ভারতবর্ষে প্রচুর তুল! উৎপন্ন হয়, এদেশে ভাতিও, অভাব নাই, কিন্তু 
আমর! এন্ধপ হতভাগ্য যে সেই তাতিদের প্রন্তত' বন্্ বাবহার করিনা প্রায় 
সকল তুলাই বিদেশে পাঠাইয়। দিয়া, পরিধেষ়ের জন্য বিদেণীয়গণের মুখ 
চাহিয়! থাকি 1 ইঙ্ষু, গুড় ও চিনি এদেশে যথেষ্ট উৎপন হয়, কিন্তু সে 
সকলের ব্যবহার ছাড়িয়া, বিদেশীয় শাদ] চিনি ব্যবহার করায় সভ্যতার 
লক্ষণ যনে করি।৫বিদেণীয় শর্করাচিনি ও. মিশ্রী গোহাড়ের রয়ল] ও 
গোপোণিত ছার পরিষ্ত করিয়। শাদা .কর। হয়). আবু..আমরা হিন্দু হইয়া 
অবিস্কত মনে সেই চিনি মিশ্রী ব্যবহার কুবি ধর্মই হিন্দুদিগের জীবন 
ছিল ১খাগ্ভাখাছ্ের বিচারের সহিত ধর্ধাধন্মের বিশেষ সম্বন্ধ; আমরা যখন 
সেই বর্ম বিসর্জন দ্িয়াছি, তখন আমর! সব হারাইয়াছি। বস্ততঃই আমাদের 
সর্বনাশ ঘটয়াছে, আমাদের কর্তব্যা কর্তব্য জ্ঞান গিয়াছে, আমদের হিতাহিত 
জ্ঞান গিয়াছে, আমর। অধার্দি্ষ হইয়া অনাচারী হইয়াছি; স্বদেশ হিতৈধিতা 
ভূলিয়াছি। বলিতে কি, সোণার ভারত সর্বপ্রকারেই ছারখার হইয়াছে । 

আপাততঃ আমাদের . মনোভাবের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে । 
বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিবন। বলিয়। অনেকে কতসংকল্প হইয়াছেন দেখিয়া, 
আমর। অতীব আনন্দিত হইয়াছি এবং আশা করিতেছি, ভারতের ছুঃখরজনী 
বোধ হয় প্রভাত হইল। আমরা এতদ্দিন মহানিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া 
জীবন্ত হইয়াছিলাম; নিজের স্মার্থ, নিজের দেশের মঙ্গল ভুলিয়া, কেবল 
বিদেশীয়গণের সেবায় রত ছিলাম, সেই জন্তই আমাদের এই আধোগতি। 
যাহা হউক, ভগবানের আশীর্কাদ্দে অনেকদিন পরে, আমাদের নিদ্রাভঙ্গ 
হইয়াছে? ইহা একটা শুভুলক্ষণ। কিন্তু তর হয়, পাছে এই জাগ্রত অবস্থা 
ঘন্স্থায়ী হয়ঃ পাছে আবার মোহনিদ্রা আমাদিগকে আক্রমণ করে; গাছে 
আবার র্নেশের কৃথা ভুলিয়। ধাই। , 
. * "আমাদের দেশের ভূমি শত্যত্ত উর্বর.) কির: যন্তাত।বে এই উরি 
ক্রমশঃ হাস পাইয়া আসিতেছে। দেশের 'কষকগণও সরল ও সত্যপ্রিয়; 
কিপ্ত'দেশের কতকগুলি শিক্ষিতাতিমানী কুলাঙ্গারগণের প্রদর্শিত কুদৃষ্টন্তে, 
কুব্যবহারে ও কুপরাধর্শে তাহাদের এই স্গুণাবলি ক্রমশঃ গরয়প্রাপ্ত হইয়া 
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আসিতেছে । অনেক বৎসর ধরিয়া একই দেশে বাস ও একই জমী চা 
করিয়া, কৃষকগণ সাধারণ কৃষিকার্ষ্যে অভিজ্ঞ হইয়াছে; তাহারা জাঁনে। কোন্‌ 
সময়ে ক্লোন্‌ জমীতে তাহাদের পরিচিত কোম্‌ ফসল আবাদ করিতে হয়। 
কিন্তু তাহারা প্রায় নিরক্ষর ও অতি দরিদ্র। ভারতের শিক্ষিত ও ধনীসমাজ 
রুষিই ভারতের প্রধান সম্পত্তি, ইহা জানিয়াও, ইহার উন্নতি ও পরিচালন ভার 
এই নিরন্ন ও অশিক্ষিত কষককুলের উপরেই সম্পূর্ণ ন্যস্ত রাখিয়াছেন বিলে 
অত্যুক্তি হয় না। রাজ] এ বিষয়ে প্রায় দৃষ্টিহীন; স্থানে স্থানে কতকগুলি 
জলপ্রণালী (081791 ৪00 1075112 55061) ) থাকিলেও তাহার পরিমাণ 
নিতান্তই যৎসামান্ত; সম্প্রতি ছুই এক স্থানে কৃষিবিগ্ভালয় 'ও আদর্শ 
কষিক্ষেত্র স্থাপিত হইলেও, ইহাদের প্রয়োজনীয়তার তুলনায়, সমুদ্র 
পাগ্ঠার্ধের হ্যায়, এগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। জমিদারগণ কৃষি ও কৃষক- 
কুলের উন্নতি বিষয়ে একরূপ নিশ্চেষ্ট । উন্নতি সম্বন্ধে বীজা ও জমীদারগণ 
উদাসীন থাকিলেও, ভূমিকর দিন দিন বৃদ্ধি ভিন্ন হাস প্রাপ্ত হইতেছে ন' . 
এই ছুর্নাতির পরিণাম ফলও তদন্ুরূপ শোচনীয় হইয়া আসিতেছে । 

দেশে শিল্পীরও অভাব নাই; কৃষকগণ যে পাট তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন করে, 
তন্তবায় প্রভৃতি শিল্পীগণ তাহা হইতে নানারূপ বস্ত্রাদি প্রস্থত কঙিতে 
পারে। তারতের খনি হইতে যে সকল ধাতুত্রব্য উথ্িত হয় ও হইতে পাবে, 
তাহ হইতে শিল্পীগণ বহুবিধ অবশ্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে 
গারে। কিন্তু কষির ন্যায় ভারতের শিল্পোন্নতি ও পরিচালন তারও দরিক্র 
এবং নিরক্ষর শিল্পীগণের উপর নিহিত। যর্দি কেবল তাহাই হইত, তাহ! 
হইলেও দেশীয় শিল্পের সহস! একপ মুমুর্য দশা উপস্থিত হইত না। যদি 
দেশের শিক্ষিত সমাজ; দেশীয় শিল্পের উৎসাহ প্রদানে পরাত্ধুখ থাকিয়াই 
ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহাতেও দেশীয় শিল্পের অবস্থ।্নপ শোচনীয় হইত না 
বাহাতে এদেশের শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেজন্ত বিদেশীয়গণ ও তাহাদের সহচর, 
শুভান্থধ্যায়ী, তোবামোদকারী ও কাগুভ্ঞানশূন্ত অন্করণপ্রিয় সথদেশীয়গণ 
ষে নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে ভারতের শিল্প ভি) পৃথিবীর 
অন্ত কোন দেশের শিল্পই যে জীবিত' থাকিতে পারিত না, ইহা নিঃসন্দেছে 
বলা যাইতে পারে। সকল শিল্পই যে এখনও জীবিত ০ তাহা। নহে ১ « 
অনেকগুলিই ইতিমধ্যে লোপ পাইয়া গিয়াছে। 

এদেশে প্রাণীজ ও অরণ্যজাত দ্রব্যেরও অসভাব নাই) কাধিলাত ও বনি 
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দ্রবোর চ্চায় এগলিও বিদেশে প্রেরিত হইয়া, সেখানকার শিল্পীকুলের সাহায্যে 
তাগ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যা্ধি প্রস্তুত হইয়া, (আমাদের ও নানাদেশবাসী- 
গণের অরভীব পূর্ণ করিতেছে; এবং আমাদের শিল্পীকৃল অবলম্বন *বিহীন 
হইয়া, কোথাও কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে+ কোথাও কুলিগিরি করিয়া 
দিনপাত করিতেছে, আবাঁর অনেক স্থলেই অনাহারে জীবন বিসর্জন 
দিতেছে । ৃ 

ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশীয়গণেরই সম্পূর্ণ করতলগত ; অন্তর্বাণিজ্যও 
প্রায়শঃ ইহাদেরই আয়জাধীন। সুতরাং লক্ষী ইহাদেরই আশ্রয় করিয়াছেন, 
এবং ভারতবাসী লঙ্গীছাড়া হইয়া গিয়াছে । 


জাতিভেদ ও জাতীয়তা । 


হিন্দুসমাজে জাতিভেদ একটী প্রধান দৃগ্ঠ। বিদেশীয় সত্য মহোদয়গণ 
হিলুর এই জাতিভেদ দেখিয়া আমাদিগকে অসভ্য ও অশিক্ষিত বলেন। 
আমাদের মধো ধাহার। পাশ্চাত্য সত্যতা ও শিক্ষায় মাঙ্জিত হইয়াছেনঃ 
ভাহারাও এই জাতিতেদ লইয়া সময়ে সময়ে আন্দোলন করেন এবং পূর্বব- 
পুরুষগণের প্রতি অথ! কটুক্তি প্রয়োগেও ক্রু করেন না। এখন দেখ 
যাউক? এই জাতিতেদের প্রকৃত ইতিহাঁস কি? অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে কি 
গ্রকারে জাতিতেদ সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে কতদর উপকার বা 
অপকার সাধিত হইয়াছে । এই জাতিভেদ স্বত্বেও ভারতবর্ষে জাতীয়তা 
সম্ভব কি অসম্ভব, তাহাও এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় | 
প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জান! যায় ষে, ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী 
গণ অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিল। শিক্ষিত আর্ধ্গণ মধ্য এপিয়া হইতে ভারতবর্ষে 
প্রধেশ করিয়া আদিম অনার্ধা জাঁতিকে পরাজিত করতঃ) তারতবর্ষের উত্তর 
ভাগে আপনাদের আধিপতা বিস্তার করেন। আর্ধ্যগণ যে অনার্ধ্গণের 
সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাঁই। মনুষ্য মাত্রেরই 
স্বাতাবিক প্রবৃত্তির বিভিন্নতা দেখ ঘায়। আর্ধ্যদ্িগকে বাধ্য হইয়া অনার্য্য- 
_জিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তীহারা সকলেই সংগ্রাঙ্গপ্রিয় 
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কিছ যুদ্ধবিশারদ ছিলেন না। সুতরাং প্রবৃতি অন্থ্সারে ও কার্বনদুপৃঙ্খলার 
কারণ, আর্ধ্যগণ প্রথমতঃ প্রধান ছুইভাগে বিভক্ত হইলেন? শাস্তিপ্রিয 
ব্যজিগণ ধর্মকর্ম ও সামাজিক শুঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন এবং 
অপর একদল দধবিগ্রহ, রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যবিস্তারকার্যযতৎপর হইলেন। 
প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ব্াহ্দণ এবং শেষোক্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া! অভিহিত হইলেন। 
আবার, আহার্ধ্য শম্যা্দির উৎপাদন নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও 
ব্যবসায়ের আবগ্তকত। বিধায়, এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, কেহ কেহ 
কষি, শিল্প ও বাণিজো প্রবৃত্ত হইয়া বৈশ্ত নামে পরিচিত হইলেন । 
পরাভূত অনার্যগণের মধ্যে যাহারা আর্যাধিকারে বাস করিতে ইচ্ছুক 
হইল, তাহাবাই শূদ্রপদবাচ্য হইল। বিজিত অনাধ্যগণ, বিজেতা আর্ধয- 
গণের দাসহ স্বীকার করিয়া, টাহীদের কৃষি, বাণিজ্য ও গৃহকার্য্যে নিষুক্ত 
থাকিয়৷ জীবন যাপন করিত। ইহ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
আর্্যগণ ধর্ম, রাজকার্ধ্য ও সামাজিকতার সুবিধার জন্তই, প্রবৃত্তি অনুসারে 
বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ তিন ভিন্ন বৃত্তি ও আচার 
ব্যবহার বশতঃ তাহাদের মধ্যে এই জাতিতেদ বদ্ধমূল হইয়! পড়ে। ব্রাহ্মণগণ 
সর্বদা ধর্মকর্খে প্রবৃত্ত থাকিয়া, ঈশ্বরতন্র, শাসনপ্রণালী, সম।জনীতি প্রস্ৃতি 
গুরুতর বিষয় সকলের চচ্চায় রত থাকিতেন। তাহারা নৃপতিগণের মন্ত্রিত্ব 
ত্রতী ছিলেন এবং লোকহিতরূপ নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ধর্মমকর্মাই তাহাদের জীবনের 
যুখ্য উদ্দেস্ট ছিল। রাজ্যবিস্তার, রাজ্যশীসন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান 
কর্তব্য কর্ম ছিল। যাহারা মনে করে, ব্রাঙ্মণগণ স্বার্থপর ছিল বলিয়া জাতি- 
তেদের স্থষ্টি করিয়াছিলেন এবং আপনার্দিগকে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ জাতি করিয়া, 
অপর সকলকে নীচ জাতিভুক্ত করিয়! গিয়াছেন, তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত। 
আমরা যতদূর বুঝিতে পাবি, প্রাচীন ভারতে জাতিতেদ যেন স্বতঃই সমুদ্ভূত 
হইয়াছিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে আর্ধ্গণ তিন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। 
রত্তি অনুসারে মন্থষ্যের মনোবৃতিরও প্রন্ষূরণ হইয়া থাকে; ধর্শপরায়ণ 
্া্ধণের মনোর্তি উচ্চ ছিল; অন্তান্য সকলে সেই জন্য তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! 
সম্মান করিত এবং শিক্ষক ও গুরু বলিয়া ভক্তি করিত। বাস্তবিক যে সকল 
শিক গুণ থাকাতে মন্য্যত্ের বিকাশ হয়, প্রাচীন ভারতের ব্রাক্মণেই 
সেই সকল গুণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল বলিয়াই, তিনি অপর সাধারণের 
দেবতার স্ঞায় পুজ্য ছিলেন। এখনকার ব্রাঙ্গণ, পূর্বপুরুষের গুণবর্জিত 


৬২ | স্বদেশী। 1 প্রথম খণ্ড, ২য় সখ্যা। 


না যাত্রে বাঙ্ষণ হইয়।: কষশঃ সমাজে গেয়ে হইতেছেন'; আপনাদের নাতে 
ভীহাঁদের হুশ ঘটিয়াছে | 

প্রাচীন আরক্তে-ত্রাঙ্গণগণ ধর্মকথা ঘ্তহোমাদিতে জীবন কাটরাইতেন ; 
স্ঠাহার! সর্দদা সান্দিক ও শুচিতাবে থাকিতেন 1, তাহারা কর্মফল যানিতেন; ; 
আফুব্দ্ধি হইলে, এই জীবনে অনেক সৎকর্থ্ের অনুষ্ঠঠন করা যাইতে পারিবে 
ভাবিয়া, তাহার! আপনাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় বন্ধবান ছিলেন। অন্যান্য বৃত্তাবলম্বী- 
গণ ব্রাহ্মণের ন্যায় পরিচ্ছন্ন থাকিতে কিন্ব! সৎকর্ম করিতে সমর্থ হইত না, 
সতরাং রাঙ্গণের সহিত মিশিতে কিন্বা একত্রে বাস.কি ভোজন. করিতে 
সঙ্কচিত হইত! আবার শুদ্বের ত কথাই নাই, তাহার! একে বিজিত, তাহাতে 
আধ্্যদিগের দাঁসত্ব স্বীকার করিয়াছে । অনার্ধাগণ অসভ্য ও আচারভ্র্ট 
ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এই সকল কারণে জাতিভেদ হিন্দুসমাজে 
মজ্জাগত হইয়াছে বলিলেই হয়। ধর্ম এবং বৃত্তিই ইহার ভিত্তি, উন্নতহৃদয় 
নিঃস্বার্থ ব্রাঙ্ষণ ইহার জন্য দায়ী নহেন! | 

জাতিভেদ যে একবাবে, সম্পূর্ণ অনিষ্টকর ইহা বলা নিতান্ত ধৃষ্টতা। 
প্রাচীন ভারতে যদি জাতিভেদ ন| থকিত, তাহা হইলে ভারতের সাহিত্য, 
তারতের ব্যাকরণ, ভারতের স্তায়। দর্শন, জ্যোতিষ ও ভারতের অঙ্ক ও 
চিকিৎসা শান্ন জগতে বিখ্যাত হইতে পারিত না। এই সকলই প্রাচীন, 
তারতের ত্রাঙ্মণের কীন্ি। ব্রাহ্মণ সাংসারিক ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকিয়া) 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন দ্বারা, মানসিক বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন করিতেন, 
এবং স্ষ্টিত্ব, দেহতন্ব প্রভৃতি জল ও গুঢ় বিষয় সকল চিন্তাশক্তি দ্বার! 
মীমাংসা করিতে সক্ষম হইতেন। ব্রাঙ্ধণ খযিগণ বদি ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ প্রভৃতির 
্যায়, যুদ্ধ কার্ধ্;, আহীর্ধ্য আহরণ ও ব্যবসাগ্ন প্রভৃতি বিষয় কার্যে রত 
থাকিতেন; তাহা হইলে প্রাচীন ভারত সভ্য জগতে আদরণীয় হইত ম। 
ভারতের ক্ষত্রিয়গণ বিপুল বিক্রমশালী ও যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। এদেশের 
বৈশ্বাগণও শিল্পকার্ষ্য এরূপ দক্ষ হইয়াছিলেন যে, তারতের শিল্পজাত দ্রব্য 
জগতের সর্ধত্র আদৃতি হইত এবং এখানকার শিল্পের অন্থকরণেই ইউরোপ ও 
অন্যান্ঠ স্থানের শিল্পজাত ভব্য প্রস্তুত হইতেছে। জাতিভেদ ছিল বলিয়াই, 
ফে, শিক্পের উন্নতি সাবিত হইয়াছিল, একথা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। 
মন্ধ্য তগবানের ন্যায় সর্বশক্তিমান, সর্ধর্ঞ ও সর্বরার্ধ্ক্ষম হইতে পারে নাঃ 
ততরাং বিবিধ ক্বার্ধোর আন্ত মান্য সমাজে শ্রেমী বিভাগের প্রয়োজন 


অগ্ুহারণ ১৩১২] জাঁতিভেদ ও জাতীয়তা । ৬৩. 


জগতের ইতিহাসে দেখা ধায় থে, প্রতোক দেশেই, ভিন্ন ভিন্ন সপপ্রদায়ের লোক 
ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে এবং বংশাবলীক্রমে সেই সকল বৃতির 
উন্নতি সাধন করিয়া থাকে কৃষকের পুন্র বাল্যকাল হইতেই কৃষিকার্ধ্য 
শিক্ষা করিবার ন্ুুবিধ| 'পায় বলিয়াই, যৌবনে সেই কার্ধ্যে পারদর্শা হইয়া 
উঠে । সেইরূপ, শিল্পকবের মন্তানও পূর্বপুরুষের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, 
তাহ।র উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়। পুরুযানুরুমে এক. বৃত্তির অন্ুণীলনে 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মস্তিষ্ক প্রভৃতির অংশ বিশেষও, সেই বৃত্তির সাধনান্ুরূপ উৎকর্ষ 
প্রাপ্ত হয়। | 
জগতে বিভিন্নতই যেন প্রারুতিক নিয়ম। ইতর নলের মধ্যে 
নানাজাতি দেখ। বায়; কোন কোন জন্ত সুদৃশ্য ও বুদ্ধিমান, আবার 
কোন কোন জন্ত কদাকার ও নির্বোধ। উদ্ভিদ জগতেও ' বিভিন্ন জাতীয় 
রৃক্ষত| চতুর্দিকে বি্ধঘান। মনুষ্যও থে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্থষ্টির প্রথম অবস্থায়, হয়ত সকল মনুষ্য এক 
জাতিভুক্ত ছিল; প্রান্তিক নিয়মের বশবন্তী হইয়া,ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে 
বিভক্ত হইয়াছে বলিশ্ব। উপলদ্ধি হয়। প্রাক্ৃষ্ঠিক দৃশ্য ও ঘটনা হইতে 
মন্গষ্যের চিত্তবৃত্তি গঠিত হইয়া থাকে । ভারতের প্রকাণ্ড পর্বত, নদী ও 
অপূর্ব নৈসর্গিক ঘটন! দেখিয়া, আর্ধ্য ত্রাঙ্মণগ্ণ তদগতচিতে তাহাদের ও 
সুষ্টিকর্ভার তন্থান্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখানকার জমির শস্তোৎ 
পাদ্দিক শক্তি এবং এখানকার বিস্তীর্ণ অরণ্যের বিবিধ বৃক্ষাদদি দেখিয়! 
আর এক সম্প্রদায়, কৃষি ও শিল্পই সুবিধাজনক কার্ধ্য বলিয়া, সেই বৃত্তি 
অবলঞ্ন করিয়াছিল এবং পুরুষান্থররমে তাহাতে লিপ্ত থাকিয়৷ তাহার চরম 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। ফলতঃ, জাতিতেদই প্রাচীন ভারতের সকল 
বিষয়ের উন্নতির মূল কারণ, ছিল । 
_. তবে জাতিছেদ যে, নিরবচ্ছিন্ন. উন্নতির কারণ এবং হা দ্বার! বি 
তিন্ন অপকার সাধিত, হয় নাই, আমরা একথ! বলিতে চাহি না।: আর্ধ্যগণ 
প্রথমতঃ যে ভাবে চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম ও শিক্ষা 
কার্য, বাজ্যশান এবং শিল্প কৃষি ও বাণিজ্য লুশৃঙ্খলনূপে পরিছালিত,হইত। 
ক্রমশঃ এক :এক জাড়ির মধ্যে এত শাখা প্রশাখার উৎপতি হইল যে. সকল 
বিষয়ের বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও ধর্ম বিষয়ে মানাবিধ 
বিজি মৃত হওয়াতে, হিন্দুরা নানা সম্প্রদাগে বিভক্ত হইল এবং একড়ার 


৬৫ রি স্বদেশী। [প্রথম থণ্ড, হয সংখ্যু!, 


অভার সিরা পাইতে লাগিল। প্রথমে যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহাতে 
্রাঙ্মণ সমাজের নেত! এবং ক্ষত্রিয়রাজা সমাজ রক্ষক ছিলেন। ক্রমে, 
ব্রাহ্মণের! তিন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইল এবং রাঁজার সংখ্যাও বর্ধিত হইল; 
জুতরাং পমাজে ঈর্ধা। দ্বেষ, বিবাদ, বিসঞ্ধাদ আরন্ত'হইয়া, একতার্প বন্ধন 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ভারতবর্ষের সর্ধত্রই, ব্রাঙ্ষ ও অন্তান্ত জাতীয় লোক 
প্রসারিত হইয়া, বাস করিতে লাগিল ও ্ব স্ব বৃত্তি অন্যায়ী কার্য করিতে 
লাগিল; এইরূপে, এক সমাজ হইতে শত সহস্র বিভিন্ন সমাজের উৎপত্তি 
হইয়া পরম্পরের পূর্ব ত্রাতৃভাব ও সন্ধদয়তা লোপ পাইল। বাস্তবিক, প্রত্যেক 
জাতির বহুসংখ্যক শাখা প্রশাখ। হওয়াতেই, আমাদের দেশের সর্নাশ 
ঘটিয়াছে। বাদ্ধণের মধ্যে রাঁটী, বারেন্ত্র' বৈদিক, কুলীন, শ্রোত্রীয়, বংশজ 
প্রস্ৃতি বছুসংখ্যক শ্রেণী। ইহানের মধ্যে বিবাহ হয় না ও পরম্পরের মধ্যে 
বিদ্বেষ ভাব। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত । এক্পপ 
অবস্থায় সকল শ্রেণীর মধ্যে সন্ভাব ও সন্মিলন সম্ভবপর নহে বপিয়। মনে হয়। 
এখন দ্রিজ্ঞাস্য ষেখজোতিভেদ আছে বলিয়া কি এদেশে জাতীয়তা অসম্ভব? 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রাচীন ও বর্তমান" ভারতবর্ষের অবস্থার 
পর্যালোচনা ও তুলন৷ আবশ্যক । প্রাচীন তারতে, হিন্দুরাজ। ধর্ম ও সমাজ- 
রক্ষক ছিলেন এবং তিনি ত্রাঙ্গণমন্ত্রীর পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে 
কার্ধ্য করিতেন; সকল জাতীয় প্রজা, ব্রাঙ্গণ মন্ত্রী ও ক্ষত্রিয় রাজাকে দেবতা 
জ্ঞানে ভক্তি শ্রন্ধ। করিত। রাজ ও প্রজা একই ধর্মাবলম্বী এবং একই 
সমাজভুক্ত থাকায়, কোন বিষয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল না। বর্তমান 
ভারস্তবর্ধের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখন রাজ! ইংরাজ, গ্রিয়ান ধর্মাবলম্বী, 
প্রজ্গাগণ হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতি ও নান। ধশ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। 
রাজা আমাদের ধর্ম ও সমাজসন্বদ্ধীয় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। 
আমরা অবাধে আপন আপন ধর্কার্ধ্য ও সমাজকার্ধ্য করিতে পারি। 
তবে রাজনৈতিক বিধয় লইয়া আমাদের একত! ন| হইবে কেন? রাজনৈতিক 
ব্যাপারে এবং শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে, হিন্দু, মুসলমান, পার্শি প্রস্থৃতি সকলেই 
সমহুঃখনুখতোশী ; সুতরাং সেই সকল বিষয়ে সকলের সহাহুভূতি থাকিয়া, 
একতাহত্রে বন্ধ হওয়া নিতাস্ত কর্তব্য। দেশে সর্বত্র বেলওয়ে বিস্তারিত 
হওয়াতে, পূর্বের সায় বিভিন্ন প্রদেশে গযনাগমন কষ্ট সাধ্য নহে; আবার, 
ডাকের বন্দোবন্ত এবং সংবাদ পঞ্জের সংখা! বৃদ্ধি হওয়ায় সকগ জাতির লোক 
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অল্লায়াসে মিলিতে পারে এবং পরস্পরের. মনোভাষ: না ক্ছিতে 'পারে। 
এখন জাতিতেদের কঠোরতারও অনেক হ্রাস হইয়াছে। ্াহ্মণ ও আক্রান্ত 
জাতির স্তানগণ বাল্যকাল হইতে এক বি্ভালয়ে একত্র অধ্যয়ন কিয়! 
থাকে ও অনেক সময় একত্রে বাস করে? তাহাতে তাহাদের জাতিগত বিদ্বেষ 
ভাব কমিয়া যায়। এই সকল কারণে বল। যায় ে, বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে 
জাতীয়তা অসন্তব নহে। যে জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্টিত হইয়াছে, ইহাই 
তাহার প্রমাণ । 

জাতিতেদ যে কেবল আমাদের দেশে আছে তাহা নহে। ইংরাজ প্রভৃতি 
্বপ্িয়ান ধর্মাবলম্বীদিগের মধো, জাতিতেদ পূর্ণমাত্রায় আছে বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। কোন ইংরাজ ধনী, নিধন ইংরাজের সহিত একত্র বাল 
কিতভোজন করেন না। ধর্ম বিষয়ে ্রীষ্টিয়ানদের ভিতর বিলক্ষণ দলাদলি 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটেষ্টাপ্ট, রোমান কাথলিক এবং জর্ঘন লুথেরিয়ন 
এই তিন প্রধান গ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় সর্ধদ| সর্বত্র বিবাদে প্রবৃত্ত । ছোট 
নাগপুরে বঁচী প্রভৃতি জেলায় এবং সণওত।ল পরগণায়, কোন সণওতাল 
কিনা অন্ত কোন আদিম অসত্য জাতীয়কে গ্রষ্টিয়ান করিবার জন্য, এই তিন 
সম্প্রদায়ের মিসনারীগণ ধেরূপ বিবাদ করিয়। থাকেন, তাহা দেখিলে+্ঠাহাদের 
ধর্মের প্রতি আস্থা কমিয়। যায়, এবং তাহাদিগকে নীচ ছি সন্গীর্ণমনা 
অধার্ম্মিক বলিয়া মনে হয়। 

কিন্তু ধর্ম বিষয়ে বিবাদ বিসন্বাদ ভিন ইংরাজ প্রভৃতি বিরত 
মধ্যে যে জাতীয়তা ও একতা আছে, আমরা সর্ধনদা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাঁণ 
পাইয়া থাকি। তাহা হইলে; আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইয়াও, কেন 
জাতীয়তা সত্রে আবদ্ধ হইতে পারিব না? বর্তমান ভারতবর্ষে জাতীয়তা 
না হইলে, আমাদিগকে অচিরে অথঃপাতে যাইতে হইবে । বিদেণীয় দ্রব্য 
বর্জন লইয়া আজকাল যে আন্দোলন চলিতেছে ইহাতে সকল জাতিরই 
সহানুভূতি আবগ্তক। হিন্দুর মধ্যে যেমন শিল্পী আছে, মুসলমানও অপরাপর 
জাতির মধ্যেও শিল্পীর অতাব নাই। বিদেশী জিনিষের ব্যবহান্‌ জন্য, সকল, 
জাতির শিল্পীর দুর্দশা হইয়াছে; তাহাদের দুরবস্থা খুচিলে, (দনেশের বিশেষ 
মঙ্গল হইবে এবং ' আমরা নিশ্য়ই সকলেই স্গতাবে উপক্কত হইব। : অতএব 
সকলেরই এই আন্দোলনে ধোগ্ধান করা-অবশ্ত কর্তব্য, এবং ইহা. হইতেই, 
জাতীয়তা প্রতিটি হইবে। এই আন্দোলন হাতে থা হও কার পরিণত 
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হয়, তাহার জন্য সকলেরই বন্ধপরিকর হওয়া উচিত। আজকাল অনেক বিষয়ই 
জাতীয়তার অনুকুল। পুর্বে বপিয়াছি, এখন জাতিভেদের কঠোরতা কতক 
কতক কমিয়াছে। আঙ্কাল দেশের নেতাগনণ বিভিন্ন জাতির লোক। 
ব্রাহ্মণ এখন শূদ্রকে নেতা বলিয়া গণ্য করে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেরূপ 
বৈরাতাব নাই। এই সকল দেখিয়া আশ! কর! যাঁয় যে, অচিরে ভারতবর্ষে 
জাতীয়তা বদ্ধমূল হইবে এবং আমাদের মনের সংকীর্ণ ভাব বিলুগ্ত হইবে 1 
জাতিভেদ ও ধর্মতেদ স্বত্বেও ভারতবাসীদের ভিতর একতাহত্র বিস্তৃত 
হইতেছে দেখিয়। আমর| আনন্দিত হইয়াছি এবং ভগবানের নিকট আমাদের 
প্রার্থন। ঘে। আমরা সকলে মাতৃভূমির উন্নতির জন্য একত্র হইয়া! কার্য্যক্ষেত্রে 
ত্রতৃভাবে বিচরণ করিব। হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলিয়। আধ্যগণের ধর্ম 
যেমন হিন্দুধর্ম বলিয়। অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনই সমগ্র তারতবাসীর 
একতা ও জাতীয়তা “ভারত ধর্ম” বলিয়৷ অভিহিত হউক। এই নুতন 
তারতধর্মের প্রচার ও বিস্তারের সুচারু বন্দোবস্ত আবশ্তক। যাহাতে হিন্দু, 
মুসলমান, বৌদ্ধ, জন, শিখ, পার্শাঁ এই ধর্থের উপাসক হয়, তাহার আয়োজ্ধন 
করিতে হইবে। মাতৃভূমি এই ধর্থের উপাশ্তদেবতা, স্বদেশপ্রেম ইহার মন্দির 
এবং প্বন্দে মাতরয্‌” ইহার বীজমন্ত্র। প্রত্যেক জাতির লঙ্ষপ্রতিষ্ঠ কৃতবিদ্য 
পারদর্শী ব্যক্তিগণ, এই সার্বজনীন তারতধর্শ, প্রচারক হউন এবং জাত্যতিমান 
ও পদমর্ধ্যাদা ভুলিয়। গিয়া, সকলকে এই ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্ট। করুন। 
কলিকাতায় ষে ফ্রেডারেশন হল ( 55067861070. 13811) হইবে, ইহাকেই 
তারতধর্খ মন্দির নাম দিলে ভাল হয়) এবং প্রতি জেলাতে ত্ররূপ এক একটি 
হল প্রস্তুত হউক । এই নূতন ধর্মোপাসকগণ মধ্যে মধ্যে সমবেত হইয়া) কি কি 
উপায়ে দেশের মঙ্গল হইবে, প্রাচীন ভারতের গৌরব রক্ষিত হইবে ও দেশীয় 
শিল্প ও কৃষির উন্নতি হইবে, এইরূপ বিষয় সকলের আলোচনা করিবেন। 
একটি জাতীয় ভাগার খোল! হইয়াছে। যাহাতে এই ভাঙার স্থায়ী হয়, 
ইহার সংগৃহীত অর্থের পরিমাথ বর্ধিত হয় এবং এই অর্থের সদ্ব্যয় হয়, 
সকলকে বিশেষরূপে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা এতদিন নিশ্টেষ্ 
ভাবে থাকিয়া অবর্মণ্য হইয়। পড়িঘ্াছি এবং মন্য্যত্ব হারাইয়াছি, শ্বদেশাস্থ- 
রাগে জলাঞ্চলি দিয়াছি। আমরা যদি আবার অন্ুয্যনামের যোগ্য হইতে 
চাহি, বধ পুর্বপুরুষদিগের কীর্তির পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হই, যদি ভারতের 
শিক্ষা ও শিল্প বজান্ব রাগিতে চাহি, তাহা হইলে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
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হইয়া, "যন্ত্রের সাধন কিন্বা। শরীর পতন” এই মহাঁবাক্যটী স্বতিপথে রাখিয়া 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হইতে হইবে । আর বৃধা বাক্যব্যয় করিয়া সময় 
কাটাইলে চলিবে না। ভারতের ত্রিশ কোটী লোক যে একদিনে একমত 
হইয়া» একযোগে কার্ধ্যারস্ত করবে, এরূপ আশা করা যায় ন!) আবার, 
রাজারও সহান্তুতি না থাকায়, আমাদের কার্ষো বিদ্ধ ঘটিভে পারে; তাই 
বলিয়া যেন আমর! তগ্োৎসাহ না হই। প্রথম প্রথম আমাদের উদ্যয নিস্ষল 
হইলেও, পরে আমাদের জয় হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব, হে 
তারতবাসী ভ্রাতৃগণ ! এস, সকলে আমরা ভারতধর্থে দীক্ষিত হইয়। মাতৃভূমির 
হিতসাধন মহাত্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিই। আমাদের 
স্বাধীনতা নাই? বহুকাল বিদেশীয়দের পদদলিত হইয়া! ছুরবস্থার এক শেষ 
হইয়াছে; একতার অতাবই এই দুর্দশার প্রধান কারণ এস, আমরা! সেই 
একতা মহাঅন্ধে সজ্জিত হইয়া আমাদের পূর্বব গৌরব রক্ষণে প্রবৃত্ত হই। 
ইংবাজ গবর্ণমেন্টই আমাদের এই একত। ও জাতীয়তার শিক্ষাণুর ; আমর! 
সেই গবর্ণমেন্টের প্রতি উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা দেখা ইয়া, আমাদের সন্কপ্লিত ব্রত 
উদঘাপন করিব, দেশের দরিদ্রতার অপনোদন করিব। ভগবান আমাদের 
প্রতি সুপ্রসন্ন হউন। তাহার কৃপায় আমাদের কুগংস্কারগুলি দূরীভূত হইয়া, 
জাতীয়ত। প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হহবে ইহাই আমাদের গ্রার্থন]। 


বীজশক্তি। 


তাদেরই রুধিরে জন্ম এদের, 
_ সে পূর্ব গৌরব সৌরতের ফের 
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়। 
(সেই পূর্বরপাঁনে কভু গর্কে চায় 
এজাতি কখন জঘন্য: নহে রি 
৯০ টা হেমন্ত । 
শি) অনতরগিধী। দেশ, কান গান তেদে শক্তির বিকাশ। এই, 
ধিকাশ বা রূপ অবণন্বন করিয়াই, মানবের অন্ুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি; কিন্তু 
' শক্তিতন্ এরূপ রহস্তময় ও জটিল যে ভাহার মল অনুন্ধানে সক্ষম হওয়া 
অন্নাযু মানবগণের অসাধ্য । ৪ 
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পুরাকালে ভারতের খবিগণ আশ্রমে বাস করিয়া, শক্তিতত্বের তথ্য সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইতেন। এক একজন মহর্ষির বহসংখ্যক শিব্য থাকিতেন। সুনিয়ম 
সহায়ে তাহাদের দীর্ঘ জীবন লাভ হইত; সাংসারিক দুশ্চিন্তার অতাঁবে এবং 
ধর্মাচার অবলম্বনে, তাহাদের একাগ্রতা বৃদ্ধি ও চিস্তাশক্তির বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধিত হইত। এরূপ অসাধারণ ধীশক্তি-সর্ষ্পন্ন মানব-শ্রেষ্ঠগণের দীর্ঘজীবন- 
ব্যাপী চিন্তাগ্রস্থত তন্ব সকল বে, অতি বিশ্রয়কর, অন্তর দুর্বোধ্য ও অতি 
গভীর ভাবপুর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই মহর্ষিগণ আবার, 
সাহার জীবনাঞ্ভিত তৰসম্পি শিষ্যগণকে দান করিয়া যাইতেন। শিষ্য- 
মণ্ডলীর মধ্যে ধিনি গ্ণশ্রেষ্ঠ, তিনিই যে গুরুর বিশেষ কপাপাঁত্র হইতেন, 
তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এই উপযুক্ত শিষ্য, গুরুদেবের আসন গ্রহণ করিয়া, সেই 
তব সকলের গবেষণার জীবন উৎসর্ম করিতেন; গুরুদেব জীবনের অন্তিম 
সময় পর্যযস্ত যতদূর অগ্রসর হইতে সঙ্গম হইম্বাছিলেন, তাহার উপযুক্ত শিষ্য 
সেই স্থান হইতে আস্ত করিয়া, অগ্রসর হইতে থাকিতেন। এই গুরুশিষ্য- 
পরম্পরারূপে, বছ সহত্র বর্ষব্য।পী সাধনায়, তাহার! শক্তিতন্তবের যে অনিদেগ্ঠ 
উচ্চতম সোপানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাদের তুলনায় কাটান্গকীট সম, 
অল্লাসুং একাগ্রতাবিহীন, একজীবনব্যাপী সাধনাসাপেক্ষ, আধুনিক মানবের 
পক্ষে ততদুর অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভবপর। 
কিন্তু, বখন অপাধ্য বাঁ অসস্ভবপর ব্যাপারও জগতে সংঘটত হয়, তখনই 
আমর।, আমাদের ধারণ। ভ্রমাত্বক বুঝিক়্া, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকি। পঞ্চমবর্ধায় শিশু করব, প্রহলাদও তগবতন্বের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। মহ্ষিগণ আচরিত আজীবন সাধনায়ও যাহা ছুঃসাধ্য, অপ্রাপ্ত- 
বয়স্ক শিশুর তাহ পাধ্য হইল কিরূপে? সত্যই কি ইহার কোন কারণ 
নাই? কার্ধ্যমাত্রই বখন কারণসন্তৃত, তখন ইহাও অবশ্যই কারণ-নাপেক্ষ। 
এই কারণ--বীজশক্তি। দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু পুর্বজন্ে তক্তিভাবে এবং 
দৈত্যজন্মে, শাপ-বশতঃ বিথেবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, অহর্নিশি বিদ্বেষতাবেই 
হরিচিস্তাপরায়ণ ছিলেন। স্থায়সভূব মন্থুপুত্র রাজ। উভ্ভানপাদ, মোহবশে 
বুদ্ধ থাকিলেও; অন্তরে ভগবচ্চিন্তার অবসর প্রতীক্ষা করিতেন। 
বিশালাক্কতি অশ্বথ তরু হইতে সংগৃহীত বীজ, প্রতিকূল উপাদান পরিবেষ্টিত 
হইয়া, সেরূপ সুদীর্ঘ অবয়বসম্পন্ন বক্ষে পরিণত না হইলেও, গুল্ম বাঁ ভুণে 
পরিণত হয় না? এই ক্ষুদ্রকায় বৃক্ষজাত বাঁজ আবার, অনু কুল উপাদান সহায়ে,, 
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প্রথমোক্তরূপ বিশাল' দেহপ্রাপ্ডে সক্ষম হয়।. অগুপরিমাণ ্রারতন হইলেও, 
ভিন্ন উপাদান, পরিবেষ্টিত হইলেও, জীবিতসত্বে বীজশক্তির আত্মবিকাশ ধরণ 
বিলুপ্ত হর না।* একই ক্ষেত্রে, একই সময়ে বপন করিলেও, অঙ্থথ বীজ হইতে 
কপিখ, বা আত্রবীজ হইতে উড়ম্বরবৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
কাল্বশে, কর্মাফলে, ঘটনাচক্রে, ভাগ্যদোষে ও দৈব বিড়ম্বনায় হিন্দুসস্তান 
আজ অধঃগতিত। এই অধঃপাত দর্শনে সংক্ষুব্ব-অস্তর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত 
শশ্ধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় “হদয়ের আবেগ” প্রকাশ করিয়াছেন। * তিনি 
মহামহোপাধ্যায় ও পুজনীয়, তাহার কথা অবশ্যমান্য ও অনুসরণীয় 
এবং প্রতিবাদ-স্থানীর নহে। কিন্তু আবেগ-জনিত উক্তি, অনেকস্থলে কতক 
পরিমাণে অসংলগ্ন হইয়! পড়ে; তিনিও “কথাটি বোধ হয় আজও অনেকেরই 
প্রীতিকর হইবে না” ব। কতকট। অসামর়িক হইবে বলিয্না আভাষ দিয়াছেন; 
নচেখ তাহার কথ! অগ্্রীতিকর হয় বলিয়া আমর] জানি না।.. সেই জন্যই 
আমর] তাহার উক্তির সমালোচনায় সাহসী হইয়াছি। আবেগবশে তিনি 
বলিয়াছেন “আমর! ইদানিং নূতন এক মানবে পুরিণত হইয়াছি।” সত্যই 
কি তাই? হিন্দুর হিন্ুত্ব ঘুচিয় গিয়া সত্যই কি চূণাগলির ফিবিঙ্গিসম অপর 
জাতীয়ন্বে পরিণত হইয়াছে ? ফিরিদ্ি? দায়ে পড়িয়া এদেশবাসী হইলেও। 
তাহাদের লক্ষ্যন্থল বিলাত। 1 সমগ্র ভারতীয়গণও কি বিলাতকেই আপনাদের 
স্পৃহনীয় আবাসভূমি স্থির করিয়াছে? আমর! ভ্রমেও এবপ কল্পনা করিতে 
পারি না। আচার, ব্যবহার প্রভৃতি অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইলেও, 
ভারতকেই হিন্দু মুসলমান জন্মভূমি বলিয়া, চির আবাসভূষি বলিয়! স্থির 
জানে। হিন্দুর হিন্দু, অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও, আশ্রমবাসী মহর্ধি- 
গণের বহু সহস্র বৎসরব্যাগী সাধনাসস্ভূত হিন্দু বীজশক্তি এখনও বিলুপ্ত হয় 
নাই, সুতরাং এখনও বিকাশ-বাসনা-বিরহিত হয় নাই! এখনও দেশে তর্ক- 
চুড়ামণি মহাশয়ের তায় হিনদুকুলরত্রের অভাব হয় নাই; এখনও ্রাহ্মণমগডলী 
উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই; এখনও ব্রাক্মণেতর জাতি ব্রাঙ্মণকে প্রণাম, 
করিতে কুষ্টিত বোধ করে না; এখনও শিল্পীকুল জাতীয়বৃতি পরিত্যাগ 
উৎসাহ প্রকাশ করে না) এখনও দারু্থ ভিক্ষুক ব] অতিথি বিমুখ হইলে, 
গৃহস্থ আপনাকে প্রত্যবায়তাগী বলিয়া বিবেচনা করে) এখনুও দেশে দেবনা ্‌ 
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লোপ পায় নাই; এখনও হিন্মুগৃহে সতীনারী গৃহলম্ীরপে বিরাজিতা) 
| হিনদুতরু ধর্বাকৃতি হইলেও পিতৃভজ্তি, মাতৃভূক্তি, পতিতক্তি, ভ্রাতৃন্গেহ 
প্রভৃতি শুরতি কুন্দুমরাজি-বর্জিত হয় নাই; অতিথি-সংকার,ঘয়া, দক্ষিণ্য, 
দেবতায় আস্থা প্রভৃতি সুফল প্রসবে একেবারে ক্ষান্ত হয় নাই; এখনও 
হিন্দু আপনাকে হিপ্দু সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদানে গর্বিত বোধ করে? 
তবে তাহারা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে একেবারে অনধিকারী কেন? 
কবিবর হেমচন্ত্র লিখিয়াছেন,_ | 5 
“কিসের লাগিয়া হলি দিশেহার! 
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা! 
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রথরা 
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ?” 

"প্রহরী পাহারা” রূপধারীগণের মধ্যেও, সামান্য যুষ্টিমেয বিকৃত-মন্তি্ 
জনকয়েকমাত্র আত্মভ্ান বিশ্বত হইয়াছে বলিয়া, সমগ্র দেশবাসী এখনও 
স্বদেণী আচার বাবহার পরিত্যাগ করে নাই। নিতাত্ত উন্মাদগ্রস্ত হিন্দুরও 
অনেকে অধথাগ্চ ভোজনকে দ্বণিত বলিয়া! বোধ করে; যৌবন-চাপল্য-স্ুলত 
্রাস্তিক্রমে, হিন্দুপিতা! খৃষ্টধর্মাবলঘ্বী হইয়াছিলেন বলিয়! তাহার সত্তানগণের 
হৃদয় অগ্ুতাপে দগ্ধ হয়; তাহারাঁও স্বদেশী পরিচ্ছদ পরিধানে আগ্রহ প্রকাঁশ 
ফরেন ও এখনও করিতেছেন; তথাপি দেশবাসী স্বদেশী পরিচ্ছদ ব্যবহারে 
অনধিকারী? তর্কুড়ামণি মহাশয়ের এ যুক্তির সাবা আমর! উপলব্ধি 
করিতে পারিলাম না। তাহার আশ। উচ্চ ও সষ্ধেতও তদহুরূপ, তাহা 
আমরা বুঝি; কিন্তু অস্থি-চর্্-সার হুর্বালের পক্ষে উল্লম্ষন চেষ্টা কি যুক্তিসঙ্গত ? 
পুরাতন বিলুগ্-প্রায় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়া ও নৃতন শিল্পা 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশের অন্ন সংস্থানের পথ যদি উক্ত হয়, সমাজের সুশৃঙ্খল! 
পুনংস্থাপিত হইয়া, দেশে বদি বর্ণাশ্রম ধর্শ পুনর্বার সংস্থাপিত হয়, তবেই 
আমাফের উদ্দে্ সিদ্ধির সন্তাবনা, তাহা আমরা রি কিন্ত রী দেশী 
আন্দোলন কি তাহার প্রধান সহায় নহে ? 2 
--এই আমন্ফোলনের মূল কারণ তিনি জানিতে ঢাহিলেন কেন, তাহা আমরা 
বুঝিতে পারিলাম না। ইহা কি কাহারও অবিদিত ? দরিদ্রের মুখের গ্রাস 
্ বিদেশী বণিক. কাড়ি! লইতেছেঃ শিল্গীকৃল অবলম্বন বিহনে উৎসঙ্ন যাইতেছে, রর 
অত্যধিক কবতারে দেশ প্রপীড়িত হইতেছে, ইহা কেহ কি উপনন্ধি করে 
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নাই? এই, আন্দোলন সহায়ে ইহার প্রতিবিধান চেষ্টা বিস্তৃতি লাত করিয়াছে 
বলিয়া, ইহার পুর্বে সে চেষ্টটনিত কোন কার্ধ্য কি অনুষ্ঠিত হয় নাই? 
বঙ্গ-বিভাগ-ব্যপদেশোৎপরর আন্দোলন-বাত্যা দেশের এই ছুরবস্থা প্রতিবিধাম 
সংকল্প-বাফির ভন্ম মাত্রকেই অপসারিত করিয়াছে; কিন্তু এই কি আরও 
অনেক দিন পূর্বে দেশময় উৎপন্ন হইয়াছে । 

তর্কচড়ামণি মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেই হেতু “দেশীয় সম “দেশীয় 
শিল্প, প্রভৃতি ধ্বনি তাহার “শ্রবণ বধির” করিতেছে, কিন্ত অনেকেরই কর্ণে 
ইহা যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে ; তাহারা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছেন, 
যেন এই ধ্বনি উত্তরোত্তর আরও প্রবল হয়, ইহার বিরাম ধেন ভারতীয়- 
গণের জীবনে আর সংঘটিত না হয়। তিনি এই আন্দোলনে আশ্চর্য্যবৎ 
হইতেছেন, কিন্তু অনেকে আবার ইহাতে আনন্দে উন্মভবৎ হইতেছে। 

তাই বলি তগবন্! এ সময়ে তুমি নৈরাশ্য-গীতি 'গাহিও না। এক 
সময়ে, তোমার উপদেশে কত বিকৃত-মস্তিষ্ক প্ররুতিস্থ হইয়াছে, কিন্ত তোমার 
নৈরাশ্য গীতি কিছুতেই এ সময়ের উপষোগী হয় নাই, তাহা তুমি স্বয়ংই 
স্বীকার করিয়াছ। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়! উপদেশ প্রদান কর) 
দেশ এবং পাত্রের নীচাংশই তোমার লক্ষ্য হইয়াছে; কিন্তু পাঝ্রের অপরাংশ 
ও কালের প্রশ্ন তোমার আবেগোক্তিতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই কেন? 

উদরান্নের সংস্থান হইলে মস্তিষ্ক পূর্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে, অগ্রতিকূল 
উপাদান পাইলে হিন্দু বীজশক্তি পুনবিকাশের. অবসর প্রাপ্ত ই । 
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(২) ] | 
বিষ সমস্তার অবস্থা উপস্থিত; ঘুদ্ধ বিগ্রহ জয় পরাজয়ের স্াকস এস 
আন্দোলনে সফল বা নিক্ষল হওয়ার উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে; 
দেশের কুলাঙ্গারগণ ইহা বুঝেন নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করেন না এবং চেষ্টা 
করিণেও বুঝিতে পারিবেন না? তাহাদের দেশ স্বতয়, তাৰ স্বত ও পরস্কৃতি 
স্বত্ব অরণ্য . গভীর মধ্যেই তাহার! জন্ুক-রাজ) দেশের সহিত- 
তাহাদের সম্পর্ক নাই। পৃথিবীর লোক ইহাকে “বঙ্গের আদ্দোলন* নাষ 
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দিয়াছে; এরূপ আন্দৌলনে দেশের অবন্তাবী নুক্ষল উপলব্ধি করিয়া, 
বিভিন্ন প্রদেশের, এমন কি সুদুর ভুটান, আফগানিস্থান ও মহারা্ী প্রদেশের 
অধিবাপীগণও ইহার অন্থদরণ করিতেছে ) দেশ বিদেশের চিন্তাশীল মনীষিগণ 
ইহার সাফল্যে উৎসাহ প্রকাশ ও অসাফলো দেশের নিশ্চিত অমঙ্গল সুচন| 
করিতেছেন, আর এই কুপমওুঁকগণ চতুর-চুড়ামণির ন্যায় আপনাদিগকে 
ইহার সম্পর্ক-বিরহিত বলিয়া স্থির জানিরা নিশ্চিন্ত, বা ইহাকে নিতান্তই 
কুলপ্রচ্ছ স্থির করিয়।, ইহার বিনাশে বদ্ধ পরিকর হইয়া আছেন। কাণু- 
জ্ঞান-বিবঞ্জিত, অব্যবস্থিতটিত্, হৃদয়হীন কিন্বা স্বার্থান্ধ কোন বাজকর্মচারীকে 
এই আন্দোলনের বিরুদ্ধনীতি অবলম্বন পূর্বক দেশের স্তুপুল্রগণের প্রতি 
অত্যাচার পরবশ দেখিয়া, এই বিভীঃষণ-কুলধন্থাগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন 
এবং স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্ধান্ুকুল যুক্তিরঃসার্থকতা উপলব্ধি করিয়া দরশন-পংক্তি- 
শোভ। বিস্তারিত করিতেছেন । তাহারা দেশের শক্ষ, দেশবাসীর গ্তাহারা 
বিমাতৃসন্তান, সুতরাং তাহারা দেশবাসীর দৃষ্টির সুদ্বরেই অবস্থিতি করুন । 
কিন্ত, দেশের কুলবত্রৎ ও কুলপ্রদীপগণেরও কি সকলে আমাদের 
অবস্থ। বুখিতেছেন ? ঘদ্দি বুঝিয়া থাকেন তবে ক্ুতকাধ্য হইবার জন্ 
তাহাদের উপযুক্ত উদেবোগ কোথায়? অনেকস্থলে কতক কতক হৈ চৈ 
হইলেও কতকগুলিগ্কান যে বিশেধ নিস্তব্ধ; এবং প্রকৃত কার্য্যের আয়োজন 
যে অতি অল্প স্থানেই হইতেছে । অনেক লোক দ্রেণীয় দ্রব্য ব্যবহারে 
কতনিশ্যয় হইলেও, দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা যথেষ্ট হইতেছে ন|। দেশের লোকের 
এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না থাকিলে, এই আন্দোলন যে নিক্ষল হইবে, জগতের 
নিকট দেশ যে. ঘ্বণিত ও উপহাসাম্পদ হইবে, দেশের অবস্থা ষে পুর্বাপেক্ষা 
শতগুণ শোচনীয় হইবে, দেশ যে পূর্বাবস্থা হইতে অন্ততঃ এক শতাকি 
পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা অনেকে কি উপলব্ধি করিতেছেন না? . দেশের 
মুখে চু কাঁলি পড়িবার ভয়, কুলাঙ্গারগণেরই নাই? কিন্তু অবশিষ্টগণের তাহা 
নাই কেন? তাহাদের উদ্ভম, উৎসাহ, স্বার্থত্যাগ ও অকাতর পরিশ্রম যে 
এক্ষণে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তাহার! বুঝিতেছেন না কেন? দেশময় 
সর্ধসাধারণকে ইহা বুঝাইয়া দ্রিতেছেন না কেন? জনকয়েক প্রধান নেতা 
প্রন্কত কার্যে জন্তও বন্ধ পরিকর হইয়া বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন"; ছা 
সবল প্াথপণে এই আন্দোলন সজীব রাখিতে সচেষ্ট; কিন্তু অবশিষ্টগণ তদ্রপ, 
উৎসাহপূর্ণ হন নাই কেন ? বারোয়ারি কি ফোন ক্রিয়্াকাণ্ডে যে. পাঙ্ার 


অগ্রহারশ, ১৩১২।]  কালি। - ৭৩ 


দলে উৎসাহের অভাঁব থাকে না, আহার নির্ভার অবসর থাকে না, পরিশ্রমে 
কাতরতা প্রকাশ পায় না, দেশেরু অন বন্ত্ সংস্থানের উপযোগী এই অবশ্ঠ- 
কল্যাণকর মৃহদনূষ্ঠানে, সেই সকল লোকের তদস্রূপ উৎসাহ ও ক্ষিগ্রকারিতা 
নাই কেন? জন কয়েকের চেষ্টাই কি এই মহাঁষঞ্রে যথেষ্ট হইবে? জেলায় 
জেলায়, গ্রামে গ্রামে, ঠিক সেইরূপ চেষ্টা যে নিতান্ত প্রয়োজন। আর 
কালবিলঘ্বের অবসর নাই; এইক্ষণে দেশের লোক উদেযাগী না হইলে, 
আমাদের আশা কিছুতেই ফলবতী হইবার সম্তাবন! নাই। 

ভাই স্বদেশী! যদি তুমি সত্যই আমাদের স্বদেশী হও যদি দেহের রক্ত, 
মাংস, অস্থি ও হৃদয় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়। না থাঁক, তাহা হইলে আর নিশ্চেষ্ 
থাকিও না; আর পরুমুখাপেক্ষী থাকিও না, নিজে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; 
অপরে নিশ্চিন্ত আছে দেখিয়া, তুমি তোমার কর্তব্য বিশ্বৃত হইও না। 
“আমার দ্বারা আবার কি কার্ধ্য সাধিত হইতে পারে ?” এইরূপ চিন্তা করিয়া 
ভগ্র-হ্থদয় হইও না । তোমার দ্বার। কি কাধ্য সম্ভব, তাহা কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়া! 
দেখ, অপরুকে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা কর, নিজে দৃষ্ান্ত-স্থানীর হইয়া, 
অপরকে কার্য্যের অবগ্ঠ-প্রয়োজনীয়ত। হৃদয়ঙ্গম করাইয়! দাও। 


কালি। 
8, + 
আমরা যতগুলি কালি ব্যবহার করিয়াছি, সকল গুলিতেই একটী না 
একটা দোষ পাইয়াছি। ইহার কারণ, ধাহার৷ কালি তৈয়ার করেন তাহা- 
দিগের মধ্যে বিজ্ঞানবিদ্‌ অতি অল্পই। যীহারা এই ব্যবসা করেন, হয়ত 
উাহারা কোন লোকের নিকট শুনিয়! শিখিয়াছেন, বা নানা প্রকার চেষ্টা 
করিতে করিতে এক প্রকার স্থির করিয়৷ লইয়াছেন; এই জন্য কোনপ্রকার 
কালিই দোষশূন্ত হয় না। আমর! বাল্যকালে চাউ ঠোয়াইয়া কালি 
করিতাম। পু'ধিলেখার জন্য অনেক পণ্তিত আজিও উপ্রকার কালি 
করিয়া ল'ন। 
ভাল কালি, লিখিবার সময় কলম দিয়া! সহজেই সরিয়া আইসে এবং অল্প 
সময়ের মধ্যেই ঘোর স্কষচবর্ণ হইয়া পড়ে, ইহার দ্বারা! ধাতুময় কলমের সুখে 
মরিচা পড়ে না, বা কাগজ নষ্ট হয় না, এবং উৎকৃষ্ট কালি বোতলে পুরিয়। 


৭8. স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


রাখিলে, তলায় খিতাইয়া পড়ে না। সাধারণ -কাঁলিতে হাওয়া! লাগিলে 
খিতাইয়া পড়ে। ঘে কালি দিয়! দলিল ্রস্ৃতি লেখা হয়, তাহ! ধুইয়া ফেল! 
যায় না, বা্পিরিট দিয়া! রগড়াইলে লেখা উঠিয়। যায় না। 

কালি ছুইপ্রকার প্রথম প্রকার কালি দ্বার৷ কাগজ রঞ্জিত হইয়া বায়, 
অর্থাৎ কাগজে রং লাগিয়। যায়, দ্বিতীয় প্রকার কালি কাগজের উপরিভাগে 
প্রলেপের ন্যায় জমিয়] যায়। 

কালির প্রধান উপকরণ মাজুফল, হিরাকস এবং ধঁদ; এইগুলি ধিনি যেরূপ 
বিবেচন! করেন, সেইরূপ ভাগে মিলাইয়। লইয়া থাকেন। 

মাজুফল থে'তো করিয়। কুটিয়া, জলে ভিজ্ঞাইয়া রাখিতে হয়; ভিগ্জিয়। 
যাইলে, অল্প অচে সিদ্ধ করিতে হয়, ঘেন টগবগ করিয়া না ফুটে এই প্রকাৰে 
কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইয়া, গঁদ ও হিরাকস মিলাইতে হয়, তাহা হইলেই 
কালি তৈয়ার হইল। 

আমাদিগের কালি, চাউল ঠৌয়াইয়া তৈয়ার হয় বলিয়া, সহজে নষ্ট 
হয় না; চাউল পোড়া কয়লার রংনষ্ট হইবার নহে। কিন্তু অধিক ব্যয়-সাধ্য 
ধলিয়া সচরাচর ব্যবহার করা চলে না। 

সাধারণ ব্যবহারের জন্ত মাজুফল ও লোহা এবং অন্যান্ঠ দ্রব্য সংযোগে 
যেকালি তৈয়ার হয় তাহা মন্দ নহে; ছাপাখানার জন্য ষে কালি ব্যবহার 
হয় উহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 

. কালি তৈয়ার করিয়া ছুই তিন মাস পর্্যস্ত রাখিয়। দিলে, কালির রং 
তাল হয়, পূর্বে এই প্রকার কালি তৈয়ার করিয়া রাখা হইত; ক্রমে হাওয়া 
লাগিয়৷ পাকা কালি হইত; কিন্তু স্প্রতি দমকল দিয়া 1 হাওয়। দিয়! ২৩ ঘণ্টার 
মধ্যে এ কার্ধ্য সমাপন হইতেছে । একটি টবের ভিতর বহুছিদ্র একটি নল 
রাখিয়া, টবে কালি পরিপূর্ণ করিতে হয় এবং দমকল দিয়া জোরে ২৩ ঘণ্টা 
বায়ূপ্রবেশ করাইয়া দিলে কালির মধ্য দিয়া তড় ভড় করিয়া বায়ু বাহির 
হইতে থাকে। এই প্রকারে অতি সহজে একট কালির পাকা রংহইা 
থাকে। 

সম্প্রতি এনিলীন নামক এক প্রকার রং আবিষ্কত হইয়াছে; ইহা 
পাথুরিয়। কয়ল। হইতে উৎপন্ন । আমরা সচরাচর ধাহাকে স্যাঁজেন্টা বলিয়া 
থাকি, উহছাই এনিলীদ। রং লাল, নীল, সবুজ প্রতি নানাপ্রকার পাওয়া 
যাত্ব। ইহা দ্বারা, মন্দ কাঁলি হয় ন।। 


অগ্রহায়ণ, ১৩১২1] কালি। ৭৫ 


ঘে কেনি এনিলীর্ন বুং ১৫ ভাগ, ১৫* ভাগ স্পিরিটে গুলিয় (অবশ 
কাচ পাত্রে) ২৩ ঘণ্টা রাখিয়! দিতে হয় ও মধ্যে ষধ্যে নাড়িয়া দিতে হয় ; 
ধেন উত্তম রূপে গলিয়া যায় পরে ১০০০ ভাগ পরিশ্রাত জল মিলাতে হয়। 
পরিক্রত জঁল ডাক্তারখানায় পাওয়া! যায়, ইহার প্রস্তত প্রণালী পরে বলিবার 
ইচ্ছা রহিল। | | 
জল মিলান হইলে, অল্প উত্তাপে উহা! জাল. দিতে হইনে ; বহৃক্ষণ জাল 
দিতে দিতে, ম্পিরিটের বং একেবারে উপিয়। যাইবে । এই সময় গঁদের 
জগ মিশাইয়| দিলেই উত্কৃষ্ট কালি হইবে । গঁদের জল করিতে হইলে ৬* ভরি 
টা গদের গুঁড়া ২৫০ ভাগ জলে | তিঙ্াই। উত্তযরূপে গুলিয়া লইলেই 
হইল 
ক বেগুনি রঙ্গের কালি তি করিতে হইলে বিশেষ প্রকরণ চাই-- 
বেগুনি রং ॥* আউন্স 
স্পিরিট ০, 


একটি শিশিতে ভিজাইয়! অন্ততঃ ৩ঘণ্টা রাখিয়া, সুময় সময় নাঁড়িতে হইবে। 
গলিয়া বাইলে, উহাতে বড় বোতলের ১ বোতল পরিশ্রুত জল মিলাইতে 
হইবে । জল দেওয়! হইলে অল্প উত্তাপে উহা জাল দিতে হইবে । বহুক্ষণ ধরিয়া 
জাল দিতে দিতে ম্পিরিটের গন্ধ একেবারে থাকিবে না। আরবি গর ২ ড্রাষ, 
অর্ধ বোতল জলে পূর্বের ন্যায় গুলিয়া রাখিতে হইবে পরে; যখন থিতাইয়! 
যাইবে, তখন এই গদের জল প্র কালির উপর ঢালিয়৷ দিতে হইবে। 
কালি ঘন হইলে উহাতে কিঞ্চিৎ পরিশ্রুত জল মিলান উচিত। 


কালি গ্রস্ততের অপর প্রক্রিয়া । 
৫ | 
মাজুফলের গুড় ৪২ আউন্স . 
গদ সিনিগেল গু'ড়। ১৫5 
পরিশ্রত বা বৃষ্টির জল ১৮ বোতল 
 লাইকার এমোনিয়া ৩ ড্রাম 
স্পিরিট অব ওয়াইন -. :২৪ আউন্দ 


উপরোক্ত দ্রব্যগুলি কোন.পীত্রে গুলিয়া, নীড়িতে নাড়িতে ক্রমে ঘন বৃষ 


৭৬ শ্বদেশী। [ প্রথম ধঙ। ২য় বংখ্যা। 
বর্ণ হইয়া আসিবে ! হীরাকস না থাকায় এই কালি স্টীল পেনকে নষ্ট করে 


না ও সহজে কলমের মুখ দিয়া নির্গত হয়। 

(২) রঃ 
মাজুফল চূর্ণ টির, 
আরবি গঁদ ১* তোল। 
ভিনিগার বাসির্কা ২ বোতল (বড়) 


উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ১৬ সের জলে তিজাইয়া৷ রাখিয়া ৮১* দিন পরে 
ছণকিয়া লইলে উৎকুষ্ট কালি হইবে | 


(৩) 


এক্‌ষ্ট্যাক্ট লগ উড. . ১০০ ভাগ 
ঢুণের জল ৮০০ ১ 
কার্বলিক এসিড ৩৮ 
হাইড্রোক্লোবিক এপিড (বাজারে) ২৫৮ 
পরিশ্রুত জল ৬০০ ৯ 
আরবি গঁদ ৩০ % 
পটাস বাইক্রমেট ৩: 
পরিশুত জল সর্বসমেত ১৮০০ 22 
এক্ট্রাযাক্ট লগ উড. চণের জলে গুলিয়। ( পাথরের খোরায় ) উত্তমরূপ নাড়িতে 
ও গরম করিতে হইবে । ডি, এম, কর্মকার । 
ভারতের বহির্বাণিজ্য। 
(১৯০৪--০৫ সাল) 


বিগত বর্ষের তারতের বহির্বাণিজ্য বিবরণী নিয়ে প্রদর্শিত রা |. 
বৎসর (গবর্ণমেষ্টের আমদানি দ্রব্য, ও স্বর্ণ, রৌপ্য, অলঙ্কার প্রভৃতি নি 
& প্রায় ৯৬ কোট টাকার জব্য বিদেশ হইতে আনীত ও প্রায় ১৫৮ কোটা 
কার দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। তংপুর্ম বংসর অপেক্ষা, এই/ক্রয়ের 


টার ভারতের বহির্বাণিজ্য। ৭৭ 


পরিমাণ পরায় ১২ কোটী টাকা ও বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটী টাকা 
অধিক হইয়াছে। 

গত বর্ষের সরকারী বাণিজ্য তালিকা! দৃষ্টে প্রথমতঃ মনে হইবে যে, 
আমদানি বাদে রপ্তানির উদুরত্ প্রায় ৬২ কোটী টাক! আমাদের দেশের 
ধন বৃদ্ধি করিয়াছে; কিন্তু বস্ততঃ তাহ! নহে । আফিম ও লবণের ব্যবসায় 
গবর্ণমেন্টের, অনেকগুলি শিল্প ও কৃষি বিদেশীয়গণ পরিচালিত; এবং অধিকাংশ 
আমদানি ও রপ্তানি বিদ্বেশীয়গণের হস্তে নিহিত। বপ্তানি দ্রব্যের লাঁভ 
তাহারা ভোগ করেন, এবং আমদানি দ্রব্য অনেক অধিক মূল্যে দেশীয়গণকে 
বিক্রয় করেন: স্ৃতরাং প্মাখের করাত” কূপ বিদেশীয়গণই "যেতে কাটেন, 
আস্তে কাটেন”; সেই হেতু, এই বাণিজ্য তালিক! দেশের ধনবৃদ্ধি সুচিত 
করে না। ৃ 

উদ্বৃত্ত এই ৬২ কোটী টাকা মূল্যের রপ্তানী দ্রবা হইতে, ৬২ কোি টাকা 
ূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, অলঙ্কার প্রভৃতি (রগুরনি বাদে) আমদানি 
হইয়াছে; এবং অবশিষ্ট ৩৬ কোটী টাঁক1 উপাপ্রিিত হইয়াছে। 

প্রয়োজনীয়ত| হিসাবে বাণিজ্য দ্রব্যগুলিকে আমরা প্রধান তিন ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছি। 

অপ্রয়োজনীয় ব। প্রায় অপ্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের পরিবর্ডে,সেইরূপ 
কতকগুলি দ্রব্য আমদানি হইয়াছে; প্রয়োজনীয় দ্রব্য রপ্তানি করিয়। প্রায় 
তুল্যরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ কর! হইয়াছে; কিন্ত আমার্দের জীবন- 
ধারণোপবোগী অবশ্য-প্রয়োজনীয় তল গোধুমাদির বিনিময়ে সেইরূপ অবশ্য- 
প্রয়োজনীয় প্রায় কোন দ্রব্যই বিদেশ হইতে আসে নাই । ৭০ কোটী ৪৫ 
লক্ষ টাকার অন্ন ও বস্ত্রোপকরণ বিদেশে পাঠাইয়া, তৎপরিবর্ডে প্রায় ৩৭ 
কোটি টাকার বন্ত্রোপকরণ ও ৭১ লক্ষ টাকার লধণ আমদানি করা হইয়াছে; 
অবশিষ্ট প্রায় ৩৩ কোটা টাকা মুল্যের জীবনোপায় বিক্রয় করিয়া, আমব! 
রা্কর প্রভৃতির ব্যয় সঙ্কুলান করিতে বাধ্য হইয়া, দেশ মধ্যে ছুতিক্ষ ও 
মহামারী স্থষ্টির সহায়ত্তা করিয়াছি। লর্ভ কর্ন ও ভারত বগর্ণমেন্ট, এই 
বাণিজ্য তালিকা দেখাইয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের দেশের ধন 
ক্ষমশঃ বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইতেছে? কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ ও সহানারী তাহার উজ 
রূপ সাক্ষ্য প্রদান করে না। 

এই বাণিক্য তালিকা আমাদের অদুরদর্শিত। প্রতিপন্ন করিতেছে। রর 
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পুর্ব বৎসরের বাণিজ্য তালিকা দেখিলে জানা যায় যে, আমাদের জীবনোপায় 
বিক্রয়ের পরিমাণ েষন ক্রমশঃ. সৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
ক্রয় পরিমাণও সেইরূপ বর্দিত হইতেছে। যাহার! অন্নের কাঙ্গাল, তাহারা 
সেই অন্ন-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে বিলাসোপকরণ বা নিতান্ত অনাবশ্যক ব্য ক্রয় 
করিতে লঙ্জা! বোধ করে না; প্রায় ২ কোটী টাকার মদ) ১ কোটা টাকার 
উপর-কাচের দ্রব্য, ২৮ লক্ষ টাকার খেলানা, ২৭ লক্ষ টাকার সারান, ৩৫ 
লক্ষ টাকার সিগারেট, ২৯ লক্ষ টাকার মাটীর জিনিস, ১৭ লক্ষ টাকার 
এনামেল বাসন প্রভৃতি নানাবিধ নিতান্ত অপ্রয়ে(জনীয় ও বিলাসোপযোগী 
দ্রব্যের আমদানি এই অরক্রিষ্ট দেশে শোভা পায় না। 

আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিযাণ চিনি ও লবণ উতৎপন হয়? সুতরাং 
বিদেশ হইতে আমদানি করিবার কোন কারণ নাই। ইহাতে ধর্ম ও অর্থ 
উভয়ই নষ্টহয়। দেশের লোক কার্যে এরপ ব্যস্ত নহে যে, আপনাদের 
পরিধের প্রস্তত করিবার সাবকাশ প্রাপ্ত হয় না; তবে ১৭॥* কোটী টাকার 
তবলা, ২ কোটী টাকার পশম ও ৫০ লক্ষ টাকার রেশম বিক্রয় করিয়া প্রায় 
৩৪ কোটী টাকার কার্পাস-বস্ত্র ৩ কোটা টাকার পশম-বস্ত্র, ও ২ কোটা 
টাকার রেশম-বন্ত্র বিদেশ হইতে প্রস্তত করাইয়া'আনিবার কোন আবশ্যকতা 

নাই; এই সকল বন্্ উৎপাদনের পারিশ্রমিক ও লাভ; দেশের লোকের 
উপাঞ্জন করিতে প্রবৃত্তি নাই। ১৪ লক্ষ টাকার শিং রপ্তানি হইয়া, 
আমাদের জন্য বোতাঁম, চিরুণী, খেলানা' প্রভৃতি প্রস্তত হইয়া আসিতেছে? 
প্রায় দশ পুকাটী টাকার চর্ম রপ্তানী হইয়া, আমখ]ুদের ও অপর নানা দেশের 
জন্য জুতা ও বিবিধ চর্শ-দ্রব্য বিদেশে প্রস্তত রে প্রায় ১ কোটী 
২০ জক্ষ টাকা মূল্যের খোল, হাড় ও নানারূপ রাসায়নিক জমীর সার (সোরা 
প্রভৃতি) প্রভৃতি রপ্তানী হইয়! দেশের জমীকে অন্র্বর করিতেছে । তৈল-বীজ, 
পাট প্রভৃতি বিক্লয় ল্ধ অর্থে স্বর্ণ রৌপ্যাদি আমদানি করিয়া অস্থি -চন্্সার 
শরীরকে অলঙ্কত করিবার চেষ্টা হইতেছে ও খনিজ তৈল ব্যবহারে চক্ষুর ও 
দেহের স্থাস্থ্য-হাঁন উৎপাদিত হইতেছে । দেশে ধাতু-খনির অভাব নাই 
তথাপি বিদেশ হইতে প্রায় ১০১২ কোটী টাকা মূল্যের লৌহ, ইস্পাত, 
তার, দস্তা প্রভৃতি ধাড়ু ও ঘস্ত্াদদি ক্রয় কর! হইতেছে। প্রায় ৪, কোটী 
টাকা মূল্যের লাক্ষা, নীল, হরীতকী প্রভৃতি বিদেশে নীত হইয়া, সেখানে 
আমাদের ও অপর ন'না দেশের জন্ত রং প্রস্তত হইতেছে। আমরা এই 
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সকল দেখিয়া শুনিয়াও “হ] চাকরী, হ। অন্ন” করিয়া কুকুরের স্ায় লালাগ্জিত 
হইয়া বেড়াইতেছি। দেশে, লোকের অভাব নাই, উপাদানেরও অভাব 
নাই; তথাপি আমর! পরমুখাপেক্ষী। আপনাদের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত 
দেশেই 'উৎপন .করিয়া ব্যবহার করিব, তাহাতেও আমাদেরই কুলাঙ্গারগণ 
বাধ। প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর । এন্প হতভাগ্য দেশ কি পৃথিবীর অপর 
কুত্রাপি সম্ভবপর? 

দেশের এই বাণিজ্য তালিকা! দৃষ্টে স্পষ্টই টা হইবে ঘে, কৃষিই 
আমাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠি্বাছে। ১৫৭ কোটী টাকার বণ্তানী 
দ্রব্যের মধ্যে প্রায় ১১০ কোটী টাকার কৃষি-জাত দ্রব্য ;'দেণীয় ও বিদেশীয়গণ 
চালিত, কতকগুলি বিদেশ-হ্ষ্ট মিল হইতে প্রস্তত, প্রায় ২৩ কোটী টাকার 
কার্পাস ও পাটের দ্রব্য প্রভৃতির উপাদান গুলি কৃষিজাত। সুতরাং লর্ড 
বেট্টিষ্কের সময় গবর্ণমে্ট 'সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে তাহ প্রায় বর্ণে বর্ণেই 
কার্যে পরিণত হইয়া আসিতেছে। * পু 

কিন্তু এই কৃষির উন্নতি সাধনেও আমরা সচেষ্ট নহি। কতকগুলি কৃষি 
বিদ্বেশীয়গণ পরিচালিত এবং ক্রমশঃ আরও কতকগুলি কৃষি ইহার অধিকার 
করিতে আসিতেছে । অতি স্বপ্পকাল মধ্যেই, হলচালন ও ভারবহনই 
আমাদের অবলম্বনীয় হইবার উপক্রম হইয়া! উঠিতেছে। তথাপি আমর! 
“থাই, ন! খাই, মজায় আছি,” পেটে ভাত নাই, কিন্তু আদেশ মাত্র বিদেশী 
ধণিকগণঃ আমাদের অন্ন বিনিময়ে বিবিধ বিলাসোপকরণ আনিয়। উপস্থিত 
করিতেছে। বাহিরের লোক দেখিলে মনে করে- ইহাদের আবার ছুঃখ 
কি? কিন্তু আমাদের "দেশের লোক বিলক্ষণ বুঝিতেছে, আমরা সব 
সুখেই আছি, কেবল “বে ছুঃখ অন্ন ও বস্ত্রেরপ। এ অবস্থার কি পরিবর্তন 
হইবে না? কৃষি ও 'অরণ্যজাত খনিজ এবং প্রানীজ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি,আমাদের 
দেশের লোকদ্বারাই, ব্যবহারোপযোগী . শিল্প-জাতে পরিণত করিবার 
আকাক্ষায়, এই বাণিজ্য তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে) আমাদের আশা কি 
কিক পরিমাণেও সুফল হইবে না? 


ক. প্রথম সংখ্যা ১৫ পৃষ্ঠা দেখুন $ 
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৮৩ 
অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য । 
রপ্তানি আমদানি 

ব্য মুল্য (টাক) ত্য মুল্য (টাকা) 
তুলা | ১৭৪৩ লক্ষ [তুলা " "৬৪ লক্ষ 
সত ৯৮২ * সুতা ২৪৯ ৮ 
কার্পাস-বন্ ১৮২৮. 1 ক্পাস-বন্ ৩৩৭৪ ৮ 
ঘৃত ২৭ * লবণ ৭১৮ 
তঙ্‌ল ১৯৬১ ৮ 
গোধুম ১৮৬০ ৪ 
ছোলা, মটর, | 
কলাই প্রভৃতি ২৯০ » 

মোট নত শ 7 লি, সু, 

প্রয়োজনীয় দ্রব্য । 
রপ্তানি আমদামি। 

রা ধ্য (টাকা)! জবা মুল্য (টাকা) 
কাষ্ঠ প৮লক্ষ ; কাষ্ঠ ৫৮ লক্ষ 
কয়লা ৪৭ ৮ | করলা ৪৫ % 
পশম ১৮৯৮ | পশম বন্ধ ৩০৮ 2 
বস্ত্র ২৩৮. | ছত্র, ১৯৮ 
চর ৯৯১ ৮ 1 চর্মদ্রব্য ২৫৮ 
আশ. ১৮৮ 1 কাগজ & ৬৪ ?) 
পাট ১১৯৭ 2: পুস্তক প্রভৃতি ৩২ ?) 
রত্রব্য ৯৯৪ »  লিখনোপকরণ ৩৭ » 
নারিকেল কাতা-দ্রব্য ৫২ ৮ চিনি ৭ ৬৯* ») 
নারিকেল তৈল ২৯ ৮: ক্কষিষন্ত্র কোদাল গ্রসৃতি) ৮” 
রেড়ী তৈল ১৩ ৮. | ছুরী, কাচি, চামচ প্রভৃতি ১৬ ” 


অপর উদ্ভিজ্ঞ তৈল ১৭ 


| সেলাই কল: 9০ ৮.. 
। অপর বঙ্ত্াদি উ5 2. 
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রিও ্‌ রী 
জা | যুলা (টাকা) জ্হ্য মুগ (টাঙ1) 
ঝলাসায়'নক (জমির সার' ॥ রেলের জব্য ১৪৯ লক্ষ 
লোরা প্রভুতি ) ৩৭ লক্ষ, ; কল মিল প্রতৃতি ৪৯৩ ॥. 
হাড় ৩৮৮; জাহাজ (ধণ্ডাকারে) ২৫ 
খোল ৪৩ ৮ | হর্দ্ব্য ঠর ৩৫ ৯ 
ফলও সবজী ৩১ ” : ব্বাসায়নিক (কাগজের 
লাক্ষা ৩*৮ ৮. 1 উপকরণ) ৮৪ 
গালা ৯৮ ৷ কর্পুর ৃ ১৬ ৯ 
নীল ৮৩?) ৷ কুইনাইন | খ. 
হরীতকী ৪৩৮; অপর তৈংজ্য ব্য ৪৮ ৯ 
হরিদ্রা ৩ ” | রংএর দ্রব্য ১১৮ ৯ 
অপর রংএর দ্রব্য ১* ৮ | বন্দুক প্রভৃতি ২৮ ৮ 
ধাতু (প্রধানতঃ খড়ি 2৯৯ ৮ 
মৃদঙ্গার ) ২৪» | রাং ্ ৩৯ 2) 
রৌপ্য | ৯. ৪২৮ ৮ দস্তা ১৫৮ 
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সা শিব ানী। হিরন এই.তিন জাতীয় তুলা 
আমর। ব্যবহার করি. কার্পাস তুলাই বস্ত্র বয়নের জন্য, শিমুল তুলা ভোষক 
গদি বালিষ প্রভৃতির জন্ত-ও আকন্দ তুলা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় ।.. | 

. কার্পাস এদেশে স্বতাবজ; ইহার ফল আপনা হইতেই ফাটিয়া যায়, ও 
উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের তুলা আপনা হইতেই বাহির হইয়া-থাকে। এই তুকা 
কোমল ও মন্থণ- এবং পশমের ন্যায় অল্লায়াসৈই ইহাতে তা পাকান ধায়? 
সুতরাং আধ্যগণ -সহজ্জেই যে ইহা বস্ত্রবয়নের উপষোগী করিয়া লইবে। 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? পাট শণ প্রভৃতি বন্ত্রোগকরণগুলি উত্তিজ্ঞ সবকের 
মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ; কিন্ত মেষশাবকের জন্ম হইতেই যেমন তাহার লোম 
মানবের দৃষ্টিগো্টর হয়, সেইরূপ তুলাও পরিপক হইলেই দৃষ্টি সমক্ষে স্থাপিত 
হইয়া, ইহার প্রয়োজনীয়তা অন্ুতব করাইয়া দেয়, বহু প্রাচীনকাল হইতে 
কার্পাস তুলার ব্যবহার এদেশে প্রচলিত; আধ্যগণের অভ্যুদয় কা হইতেই 
ষে, ইহ! ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ভারতবর্ষের সভ্যত। বহু প্রাচীন। প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ সকলে তুলার উদ 
অনেক স্বলেই আছে। ইউরো পীয়গণ খণগ্বেদের কাল প্রায় চারি সহশ্র বর্ধ 
পুর্ধে স্থির করিয়াছেন । খখেদের রস, ১৭৫ হু, ১আ, ৭মধ্যায়ে খছি 
বলিতেছেন প্মৃষোন শিল্পা ব্যঘংতি মাধ্যঃ স্তোতারংতে শতর্র তো”। 

“হে শতক্রতো ! মৃষিক যেমন হ্ত্র দংশন করে, সেইরূপ তোমার এই 
স্তাবককে ছুঃখ দংশন করিতেছে”; এইরূপ আরও” অনেক উল্লেখ আছে। 
মন্থপ্রনীত ধর্শশান্ত্রের কাল তাহার! প্রায় তিন সহ বৎসর পূর্ষে নির্ধারিত 
করিয়াছেন। . ইহাতে কার্পাস, কার্পাপন্থত্র ও বস্ত্রের বিষয়ে- এরূপ বহুল 
উল্লেখ আছে ধে, ইহা প্রণয়নের বহকাল পুর্ব হইতে যে উহাদের ব্যবহার 
দি তাহা সিঃসনেছে লা যাই তে পারে। . কাদশগণের খর 
রাগী খান বই দিযে সহী ৪ 

'- স্ক্রু, শ্রীক ও রোমান্দিগের টন রিল লক, 
ধনেয়ই প্রয়োগ আছে? ভারতবর্ষ হইতে” কা্পাস বন হিলি, আারধত্ত 


টিলার রিবা 
পাওয়া ধায়। অতি আধুনিক কাল পর্য্স্তঃ এদেশের কার্পাস বন এ সকল 
দেশে বল পরিমাণে বগ্তানী হইত | ভারতে প্রচলিত হইবার বহুকাল পরে, 
তুলার ব্যবহার ও তুলার চাব অন্তান্ত দেশে আন্ত হইয়াছে. 

শ্রীসদেনীয় প্রাচীন পর্যটক এতিহাসিক হিরোডোটাস্‌ পুষ্ট পূর্ব ৪৫৯ 
অঙ্গে। অর্থাৎ প্রায় ২*** বংসর পুর্ধে বণিয়াছিলেন-ভারতবর্ষের বক্ষে 
পয ফল উৎপন্ন হয়; এই বৃক্ষজাত পশম, মেষজাত পশম অপেক্ষা সর্বাংশে 
উৎকৃষ্ট। আলেকৃঙ্জাগডার পারস্ত বিজয়ের পর্ব যখন পিঞ্চনদী দিয়া সমুদ্রে 
বহির্নত হন, সেই সময়ে তাহার নৌসেনাপতিও ঠিক এরূপ কথা বলিয়া- 
ছিলেন। কোন কোন পধ্যটক আবার বঙ্গিয়াছেন--ভারতবর্ষে একরূপ 
বৃক্ষ আছে তাহাতে ফলের পরিবর্ে মেষশাবক উৎপন হয় ; এ মেষশাবকের 
গাহের লোম লইয়। হিদ্দুগণ বস্ত্র বয়ন করে। একজন পর্যটক বলিয়াছেন-- 
এই বৃক্ষের ফল ফাটয়া গেলে, তাহার ভিতর হইতে লোমঘুক্ত মেঘশিশু 
বহির্গত হয়; কেহ আবার বলিয়াছেন--এঁ মেষশাবক বাস্তবিক রক্ত-মাংস- 
বিশিষ্ট এবং এ বৃক্ষের কাণ্ড এত নরম যে, বৃক্ষজাত মেষশিশুগন তাহা 
হইতে ঝুলিয়া ভূমি হইতে তৃণ আহার করে। খুষ্টীয় চতুদ্শ শতাব্দীতে, 
অর্থাৎ প্রায় ছয় শত বৎসর পুর্বে, ইংলপ্রীয় পর্ধ্যটক সার্‌ অন্‌ মাতগেভিল দেশে 
শিয়। প্রচার করেন ধে, তিনি এ বৃক্ষজাত মেষশাবক দেখিয়াছেন এবং 
তাহার মাংস খাইয়াছেন ; ছয় শত বর্ষ পুর্বে, ইংলপ্তীয় আধুনিক সভ্যগণের 
পূর্ব পুরুষগণ ইহা! নির্বিবাদে সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিয়াছিলেন । খুষ্টীয় 
১২০৩ সাল পর্য্যন্ত, মশরীয়গণ কার্পাস বৃক্ষ উদ্যানের শোভা বর্ধনের 
জন্তই রোপণ করিত। থৃষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ত কাল পর্য্যন্ত, ভারতীয় 
কার্পাসই তাহারা আমদানী করিত, এবং কার্পাসের চাষ সে সময় পর্য্স্ত 
তাহানের দেশে ছিল না। বিগভ উনবিংশ শতান্দীতেই মিসরে তুলার চাষ 
রীতিমত আর্ত হইয়া, অধুন। শ্ীরদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

_খ্মামেক্িকায় রীতিমত তুলার চাষ, থু্ীয় সগুদশ শতামীর শেষ তাগে 
আর্ত হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধি 'প্রাণ্ড হইয়া, এক্ষণে আমেরিকার তুলা বহল 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আমেরিকার তুলা, ভাবতীয় তুলা হইতে, অনেকটা 
বত জাতীয় । এখানকার আদিম অবিবাসীগণ তুলার ব্যবহার জানিত; 
(ফলগ্ল ও তাহার পরষরঁগণ আমেরিকায় গিয়া/কার্পাস বৃক্ষ ও কার্পাস বন্ত্রের 


পঅগ্রহায়ণ, ১২১২ ] ভুলা । ৮৫ 


বুল ব্যবহার দেখিক়্াছিলেন। উহারা ভারতীয়গণের নিকট ইহা শিক্ষা? 
করিয়াছি কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলম্বসের বহু 
পুর্দ হইতেই, ভারতবর্ষের বণিকগণ অর্ণবঘান লইয়া নানাদেশে বাণিজা 
করিতেন। তীহান্না বাণিজ্য পোত লইয়া আমেরিকাশ্ম বাইতেন কিন! ও 
কার্পাপের ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিলেন কি না+তাহ। কানিবার কোন উপায় 
নাই। আমেরিকাজাত কার্শাসের বিভিন্ন জাতীয়তা নিবন্ধন, এরপ ধারণা! 
নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না। কারণ মিপরায় কার্পাস যে, ভারতবর্ষ 
হইতেই আনীত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই একশত বংসর মধ্যে 
ভূমি ও জল বাঘুর গুণে এবং উৎসাহের প্রভাবে, মিসরীয় তুল। এরূপ উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে ষে, উহাকে ভারতীয় তুলার জাতীয় বলিয়া বুঝিতে পার! 
সুকঠিন। বিখ্যাত উদ্ভির্তন্ববি?্‌ ডাক্তার রাইট ও ভারতীয় ও আযেরিকাক্গাত 
প্রতি কাপাসকে একই জাতীয় বলিয়াছেন । 

ভারতায় কাপাস- এদেশ হইতে পারস্থে, পারস্য হইতে রুমশঃ আরব, 
এপরিয়া মাইনর ও মিসর দেশে এবং তথা হইতে ৮ দক্ষিণাংশে নীত 
হইয়াছিল। 

চীনদেশেও বোধ হয় ভারতের কার্পাসই বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল; 
কারণ, সহজ বৎসর পূর্বে চীনদেশে কার্পাস বপ্ধের প্রচলন ছিল ন]। 
খুঠীয় নবষ শতাব্দীতে, দুইজন আরবদেশীয় ভ্রমণকারী চীনদেশ দেখিয়া 
আলিয়া বলিয়াছেন--চীনদেশীয়গণ রেশম বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা 
আরবীয়গণের ন্যায় কার্পাস বন্ধের ব্যবহার জানে না। 

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের ' অনেকগুলি দবীগে কার্পাস বক্ষ দেখিতে . 
পাওয়া যায়। 

মানবমমাজের নুখসচ্ছন্দ বিধানের জন্য, শস্যের ন্যায় তুলাও সমান 
প্রয়োজনীয় । পরিধেয় বসন, শধ+ গামছা, চাদোয়া, নৌকার পাইল, তাবু, 
দড়ি, শতরঙ্জি আসন, পর্দা প্রভৃতি আরও অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় ভ্ব্য 
কার্পাস হইতে প্রন্তত হয়। বিশেষ গবেষণ| ধারা স্বিরীককত হইয়াছে যে, 
ভারতের প্রত্যেক মনুষ্য গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় /২1০ সের কার্পাস বন্ধ 
ব্যবহার করে। নুতরাং ২৮ কোটা ভারতবাসীর জন্য প্রতি বৎসর ১ কোটা 
মণ তুলার আবশ্তক। ১৮৪১ সালের সরকারী হিসাব দৃষ্টে জান যায় যে, দেশের. 
এই আবষ্ঠকীয় তুল! বাদে, ২* লক্ষ যণ তুল! বিদেশে বণ্ডানি হইঙ্লাছিল। 


৮৬ দেশী । [ গরথম ঘও, »ব সংঙ্া1।' 


বিগত বৎসর (১৯*৪-০৫ সালে ) এদেশ হইতে রপ্তানী_ 


ছুলা এ ৮* লক্ষ মণ 
সুতা ৩১ লক্ষ মণ তুল। প্রায় ৪১ » 
বস্ত্র ৩৮৮ ৃ ৪ ৪৮ ৮25 
. মোট "রি, 
| ও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী- রি 
তুলা 0208 ্ ৩ ১888 
সুতা লক্ষ মণ তুল! প্রায় ৩৮ » 
বন্স ৬৭৮ " 'ন্ ৮৯১2 
মোট : .. ঈহক্গি 


সুতরাং গত বৎসর এদেশের প্রয়োজন বাদে, ৩০ক্ষ মণ তুল! উদ্বৃত্ত 
হইয়াছে; এবং ১৮৪১ সাল অপেক্ষা অন্ততঃ ১০লক্ষ মণ অধিক তুল! উপজাত 
হইয়াছে। লোক সংখ্যা ও সভ্যতা রদ্ধির সহি তুলার ব্যবহারও অবশ্ঠ 
বৃদ্ধি প্রাণ হইয়াছে; সুতরাং পূর্বাপেক্ষা আমাদের দেশে ধে আরও অনেক 
পরিমাণ তুলা জন্মিয়াছে; হাহাতে সন্দেহ নাই। 

ভারতের অনেক তত্ধবায় ও অন্যান্য শিল্পী জাতি-ব্যবসায় পরিত্যাগ 
করিয়া কৃষি-কর্মে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হওয়ায়, কাপ 1স ও অন্য ছুই একটি কৃষি 
কাধ্যের প্রসার হইয়াছে! কিন্তু তুলার উন্নতি কিছুমাত্র লা হইয়া ক্রমশঃ 
অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে । 

_ ভারতের নানাদেশেই কার্পাসের চাষ আছে: এবং নানা প্রকারের 
তুলাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলির অশাশ দীর্ঘ; কিন্তু অনেক গুলিরই 
আশ খর্ব ও সেই জন্য কলে ব্যবহৃত হইবার অন্থপধোগী। ভারতীয় তুলার 

. বিশেষগুণ এই যে--১। ইহা মজবুত. ২। ইহার বর্ণ মাখনের ন্যায় সুন্দর ও 
উজ্জ্বল, ও ৩। ইহাকে সহেই রক্রিত করা যায় ও ই রংঅতি সুনৃহয়। 

(আঅমশঃ )- 


গ্মগ্রহায়ণ? ১৩১২] : 


৮৭ 
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে 
বিষাদ-সঙ্গীত। 
| , -০ক্০- | 
বঙ্গের সন্তান, হিচ্ছু মুসলমান, . 

করোনা বিরোধে সমর মাপন ; 

চাও মুখ তুলে, যাও ভেদ ভুলে, 

“ভাই ভাঈ' বলে কর আলিঙ্ষন। 

১ ৫ 
এক দেশী, হ'ল ভিন্ন দেশ বাসী, মাতৃ ভাষা দেখি কর উপহাস, 
এক ভাষী, হবে ভিন্ন ভাষা ভাবী;  বিজ্ঞাতীয় ডরাষ৷ শিখিতে উল্লাস, 
হেন অবনতি, জাতীয় ছূর্গতি, বল, কেন তবে হুর্গতি না হবে? 
আর কোন দেশে ঘটেনি কখন। মাত অভিশাপে অবস্ত পতন। 

২ উ.. 
একতা অভাবে ঘটেছে সকল, চাহ যদি ভাই ! স্বদেশ কল্যাণ, 
হারা"য়েছি মোর! চরিত্রের বল, এখনো সকলে হও সাবধান; 
গেছে মহাবাগ--স্বদেশান্থরাগ-- হও এক মত, ধর এক পথ, 
বিজ্ঞাতীয় ভাব করিয়ে গ্রহণ। তবে হ'তে পারে অতীষ্ট সাধন।, 

ও ৭ 
স্বদেশের অন্ন বিদেশে পাঠাই, স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের তরে, 
অন্নাতাবে মোরা প্রাথে মারে যাই, যার বাহা আছে দাও অকাতরে । 
আমোদ লতিতে, উপাধি কিনিতে স্বার্থ, অভিমান, লঙ্জা, অপযান, ... 
রাশি রাশি অর্থ করি বিতরণ। বিস্বতিসলিলে কর বিসর্জান। ' . 
ঃ ৪. চে 
স্বদেশী বণিক্‌ অগ্প নাহি পায়, .. বিজাতীয় ভাব বিদেশী আচার, 
বিদেশী বণিক্‌ খরে বষি খায়। ].  ভোগ-বিলাসিতা কর পরিহার) . 
দেশ-হিতৈষিতা, স্বজাতি-প্রিয়তা,. শ্বদেশের বাতি, স্বদেশের লীতি,। ৮: 


নাহি আর হায়! এ দেশে এখন।. 


 স্বদেশীরে কর সাঘরে গ্রহণ 1: 


৮৮ 


৯ 


স্বদেশী । 


[প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


চা 
১৫ 


ঘেধেখানে ধাক ডেকো যা) “যা? বলে, পশ্চিষেতে যদি হয় সুষের্াদয়, 


যেও না জাতীয় পুরাতন ভুলে, 
জাতীয় একতা, নৈতিক দৃঢ়তা, 
জাতীয় চরিত্র করিবে গঠন। 
ভায়ে ভায়ে হ'লে বিচ্ছেদ গঠন, 
হয় নাকি কতু পুনঃ সম্মিলন ? 
একতা আশ্রয়, কর এ সময়, 
আজি হতে শিখ আত্মাবলম্বন। 
১১ 
দেখিবে আবার শুত দিনোদয়, 
বাঙ্গালীর পুনঃ হবে অ্যাদয় ; 
হিন্দু মুসলমান হয়ে এক প্রাণ 
দেশ ঠিতরত করিবে সাধন। 
& সহ 
সাধনার পথে বহুল বিপদ্‌, 
কিন্তু সিদ্ধ হলে সাগর--গোম্পদ, 
রজ্জ,পরিণত, ক্ষুদ্র তৃথ যত, 
বাধিবারে পারে প্রমত্ত বারণ। 
১৩ 
ক্ষুত্র পিপীলিক। বালুকণা প্রায়, 
শক্তি সাধ্য কাষে এক। নাহি ধায় 
.কিন্তু শত শত, হয়ে সমবেত, 
করে দেখ কত অপাধ্য সাধন। 
১৪ 
তেমতি আমরা একতার বলে, 
. উন্নতির বাধা যাব পায়ে দ'লে ; 
ঘত.ঘাত স'ব, তত দৃঢ় হব 


মরুতূমে হাসে কুস্থুম নিচয়, 
প্রচণ্ড অনল হয় স্ুশীতল, " 
তবুনা ছি'ড়িবে একতা বন্ধন। 

১৬ 
তাই, ভাই বলে, মনে ধদদি থাকে, 
'ভাই' ব'লে ভাই, যদি তাগয়ে ডাকে, 
পরাণের টানে, দে মধুর তানে, 
হয় প্রাণে প্রাণে সদ। সম্মিলন। 

১৭ 
সুদুর প্রদেশে সবে মোরা থাকিঃ 
প্রাণে প্রাণে যদি সছা টান রাখি, 
মনের উল্লাসে, জননীর পাশে 
মিলিব সকলে ষবন তখন । 

১৮ 
রোগ-শোক-তাপ সুঁকা"য়ে যরমে, 
এস থাকি বাধা এক ভ্রাতৃ-প্রেমে ; 
স্থখ-ছুঃখ-গাথা মরমের কথা, 
হৃদয়ে হৃদয়ে করিব জাপন । 

১৯ | 
বৃথা আড়ম্বরে বল কিবা ফল, 
কি করিবে আর বাকোর কৌশল? 
ত্যঙ্ধ অশ্রজল, ধর ধক্যব্গ, 
কর দ্েশহিত নীরবে সাধন। 

ই , 
ঘুচিবে দেশের ঘোর হাহাকার, 
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য না রহিবে আর; 


_ বিধাতার স্নৈহে, দেব অনুগ্রহে 


অচিয়ে ঘুচিবে জাতীয় পতন। 


ঘাাহূর্ুণ। ১৩১২ । ] ৮৯ 


ভারতের লৌহ বা রেলগুয়ে। 
,শোশশাশািটিিপািপাশাি এত প্র 
প্রা ৬০ বৎসর হইল, আমাদের দেশে রেলপথ প্রস্তুত রী প্রথমে 
ইস্ট ইণ্ডিয়া*নাযক রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ী হাওড়। হইতে বর্ধমান, পর্য্য্ত 
(৬৭ মাইল )খাভাগ়াভ করিতে আরন্ত করে। এখন ভারতবর্ষের চতুর্দিকে 
রেলেন বিস্তৃতি হইয়াছে এবং এখন ইহার পরিমাণ প্রায় ২৮ হাজার মাইল। 
প্রতি বংসর ইহার বিস্তার বৃদ্ধি পাইতেছে। 
সর্কাসমেত ৩৩টী রেলওয়ের মধো, ২৩টি বিদেনীয় বণিকগণের সম্পত্তি, 
৫টি গবর্ণমেপ্ট খানে করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ৫টী দেশীয় রাজো চলিতেছে । 
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল নামক রেলওয়েটী বাঙ্গালী কোন্পানীদ্বার। প্রতিষ্ঠিত ও. 
পরিচালিত ; ইহা মগর। হইতে ভালকেশর পর্যন্ত বিস্তত। এ পরাস্ত 
শারতীয় রেলপমূহ নিশ্মাণে ভারতের প্রার ৩৮৪ কোটি টাকা বায় হইয়াছে; 
এই টাকার মধ্যে প্রায় ৯০২ কোনি টাক (প্রায়শঃ বিদেশ হইতে) খণ 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে । রেলপথ গ্রতিপালনেও প্রতি বৎসর ভারতীয় 
রাজকোধষের এবং ভারতবাসার অজত্র অর্ধ ব্যন্ধিত হইতেছে; সৃতরাং রেলপথ 
দ্বার! দেশের অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন হইয়।ছে, ইহাতে সুবিধ। ও অস্ুবিধাহ 
বা কি, তাহা পর্যযুলোচনা কর। অয্গগত নহে । 
ভারত গবণমেণ্ট রেলপথ বিস্তারের অত্যধিক পক্ষপাতী 7 ইহা রাজা ও : 
প্রজা উভয়েরই সমৃহ মঙ্গলনিদান বলিয়। গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস । রেল নির্মাণ 
ও পোষণের জন্য রাজকোষের অর্থ অসংকুলান সঙ্কেও খণগ্রহণ করিয়া, 
সরকারী কেনাল প্রভৃতি হইতে আয়ের সম্যক্‌ ক্ষতি স্বীকার করিয়া, রেল 
কোম্পানী গুলির লোকসান স্বায় স্ন্ধে বহন করিবারও অঙ্গীকার করিয়া 
এবং বহুসংখ্যক অতি প্রয়োজনীয় কার্ধ্য স্কাগত রাখিয়াও, রেলওয়ের জন্য 
গবর্ণযেন্টের বিশেষ আগ্রহ। সুতরাং রেলওয়ে দ্বারা গবর্ণমেণ্টেরই কি 
নুবিধা হইতেছে, তাহা! সর্বাগ্রে দেখা উচিত । 
বেলওরে সহায়ে রাজকণ্মচারীগণ অল্লার়াসে ও অল্প সময়ে, তির ভিন্ন 
দূরবর্তী স্থান সকলের কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ ও সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে পারেন; 
তাহাতে তাহাদের কার্ধ্যভার লাঘব হইবার, সুতরাং অন্পসংখ্যক কর্মচারীর 
দ্বার! কার্মানির্বাহ হইবার কথা । কোন স্থানে রাষ বিপ্লবের আশঙ্কা উপস্থিত, 
হইলে, তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রেরণে তাহা নিবারিত হইতে পাবে), ইহাতে দেশে 
রা রঃ ক ্ 





ইসি পিপাশিটপপাপাশপাশ 


৯5 স্বদেশী । [ প্রথম খণ্ড, ব্য সংখ্যা । 


শান্তি বিরাজিত হইবার ও অল্পসংখাক সৈন্য দ্বার! দৈশ স্বশাসিত হইবার 
সম্ভাবনা । দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, শস্ত প্রেরণ দ্বারা সহজে তাহান্ প্রতীকার 
করা যাইতে পারে ; ইহাতে দেশে ছূর্ভিক্ষের আশঙ্কা ক্রমশঃ হাস ও তাহার 
প্রতিবিধান সহজ-সাধ্য হওয়ায়, তাহার প্রাবল্যও হাস হওয়াই উচিত। 

কিন্তু সরকারের এই স্থৃবিধ। কয়েকটীই প্রায় কাল্পনিক) ইহার একটীও 
বিশেষ কার্যকরী হয় নাই! রেলবিস্তার ও যানাদির স্বিধ। হইয়া, বাজ- 
কর্মচারীগণের পর্যাবেক্ষণ ও শাসনকারধ্য যতই অন্নায়াস-সাধ্য হইতেছে, 
গবর্ণমেপ্ট বলিতেছেন ততই তাহাদের কার্ধাভার গুরুতর হইয়। উঠিতেছে ! 
বাশি রাশি অর্থ রেল নির্মাণে ব্যয় করিয়া, বুজনসাধ্য শাসনকাধ্য যদি 
অল্পসংখ্যক কর্মচারী দ্বারা সাধিত হইত, তাহ! হইলেও বাজকোষের এই 
অর্থব্যয়ের সার্থকতা কতকট! বুঝিতে পারা যাইত; কিন্তু ভারতবাসীব 
ভাগ্যবোষে, এই অর্থব্যয়ের ফল, ইহার মূল উদ্দেশ্তের বিপরীতই হইতেছে। 
বাজকর্মমচারীগণের . আয়াস-হাসজনিত অধিকতর (1) গুরুকাধ্যভার লাঘবের 
অভিপ্রায়, দয়াবান সরকার বাহাছুর বঙ্গভঙ্গ করিয়া ছুই খণ্ড করিলেন 
এবং কতকগুলি জেল্লাকেও এই অপরূপ যুক্তির আশ্রয়ে ভাঙ্গিয়া, খণ্ড খণ্ড 
করিবার মতলব স্থির করিয়াছেন; সুতরাং রেল বিস্তারে দেশের রাজকীয় 
সন্মিলিত ভাব (৭০17027”) বদ্ধিত ন। হইয়া ভঙ্গপ্রব্জীতাই বৃদ্ধি প্রান্ত 
হইতেছে! এদেশে বাষ্ট্রবিপ্নবের আশঙ্কা, প্রায় আকাশ-কুস্থুম-সম অলীকত্ে 
পরিণত হইয়াছে, সুতরাং সেজন্য সৈন্য প্রেরণের আবশ্তকতাও, অন্ততঃ 
সুদীর্ঘকাল তদৃভাবাপন্ন থাকিবে । রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা! দেশের শান্তিরক্ষা 
সহজসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সৈন্য সংখ্যা পোষণজনিত অর্থবায়, 
হাস না হইয়া, বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। রেল বিস্তারই এদেশে দুর্ভিক্ষের 
একটা প্রধান কারণ; স্থতরাং রোগোৎপত্তির নিদানকেই রোগের প্রতীকার- 
স্থানীয় করিবার চেষ্টা হইতেছে; ছূর্ভিক্ষের বৎসরও দেশ হইতে প্রচুর 
পরিমাণে শস্ত বিদেশে প্রেরিত হইতেছে; ছূর্ভিক্ষের আক্রমণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং তজ্জনিত মৃত্যুসংখ্যাও হাস হইতেছে না; বরং রেল বিস্তারে, 
দেশময় শত্যাদি সর্ধদাই ছূর্ভিক্ষ সময়ের ন্যায় দুর ল্য হইয়া উঠিয়াছে। 

গবর্ণমে্টের স্থুবিধা না থাকিলেও বিদেশীয়গণ এই রেল বিস্তারে যৎপরো- 
নাস্তি লাভবান হইয়াছে। বিল্াতে টাক্ষার সুদ শতকরা! বার্ধিক ২ টাক! 
 হুইতে ৩৭ টাকা? এদেশেও কোম্পানীর কাগজের সুদ শতকরা বার্ধিক 


অগ্রহায়ণ, ১৩১২।] তাত সং বাদ। ৯১ 


৩২ টাকা হইতে ৩০ টাকা। কিন্তু গবর্ণমেন্ট অনেকগুলি বৈদেশিক রেল 
কোম্পানিকে বাধিক শতকরা, অন্ততঃ ৫২ টাকা সুদ পোষাইয়া দিতে 
অঙ্গীকৃত; ইহার অধিক যদি লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার অর্ধেক রেল 
কোম্পানী পাইবে ও বাকি সর্ধেক গবর্ণমেপ্ট পাইবেন । সুতরাং যখন 
৫২ টাকার কম লাত হয়, গবর্ণমেন্ট তাহা সমস্তই পুরণ করিয়া দেন এবং 
£২ টাকার অধিক লাত হইলে, সেই অতিরিক্ত লাতের অর্দেক অংশ গবর্ণমেন্ট 
গাইতে প।রেন। এই বিচিত্র বন্দোবস্তের নাম গ্যারাষ্টি পদ্ধতি (ড3581408560 
৯৭(৩]) )। (ক্রমশঃ) 


তাত সংবাদ । 

আমরা সেবিন বাবু জহরলাল ধর কন্তৃক আবিষ্কৃত নূতন তাত দেখিতে 
গিয়াছিলাষ। ইতিপূর্ব্বে আমরা ঘত প্রকার তাত দেখিয়াছি, সকল গুলিতেই 
হাতে এবং পায়ে কার্য করিতে হয়; কিন্ত এই তাতে সেরূপ করিবার 
আবশ্তক হয় না। থে ভাতটা দেখিলাম, তাহাতে একটা চাকা ঘুরাইলেই 
মাকু আপন। আপনি যাতায়াত করিতে থাকে এবং বয়ন কাধ্য সম্পাদন 
হইতে থাকে; 'তিবে ছেঁড়া তা জুড়িয়। দিবার জন্য এবং অন্যান 
কার্য্ের জন্ত আর একজন লোকের আবশ্যক । এই তাত ৪1৫ খানি এক 
সঙ্গে রাখিয়া একটা ধোড়া অথবা বয়েলের দ্বারা চাকা ঘুবান কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইতে পারে। বিস্তৃত রকমের কার্ধ্য করিতে হইলে যদৃচ্ছ৷ অনেকগুলি তাঁত 
এক সঙ্গে স্থাপন করিয়া! তৈল চালিত ইঞ্জিন (01 121817৩ ) অথবা বাম্পীয় 
ইঞ্জিন (55010 87810৩) দ্বারা কার্ধ্য করান যাইতে পারে। ইহার! 
বলিলেন, হাতে কার্ধচ করিবার জন্ত এই তাতের কিছু পরিবর্তন করিয়! 
বাজারে বাহির করিবেন। তাহাতে একটি লোকই চাকা ঘুর়ান কা্ধ্য এবং 
ছোড়া তা জুডিয়া দেওয়। প্রভৃতি কার্ধ্য করিতে পারিবে । | 

এখনও ইহারা বিক্রয়ার্থ যথেষ্ট পরিমাণ তীত প্রস্তুত করিতে পারেন নাই; 
এক খানি মাত্র, লোককে দেখাইবার জন্য গ্রস্তত করিয়াছেন! তবে 
যুক্ত ছর্গাপ্রসাদ গুকুল মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, ইহারা রেঈল- 
গহর-দুম স্যাহফ্যাক্চারিং এবং উইতিং কোং নাম দিয় শা্রই বছল পরিমাণে 

এই লুম প্রস্তুত করতঃ সবসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। এজন 


৯২ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড; খর সংখ্য]।.. 


ইহারা কলিকাত।র হোগল কুড়িয়া গলিতে বিস্তৃত জমি লইয়া বাটি প্রস্তুত 
করাইতেছেন ? ইহার! বলেন, এই লুমেএ দম ২৫০২ শত টাকার অধিক 
হইবে না। এ লুমের কার্ধ্যকারিতাও বথে্ঠ। ইহাতে অনায়াসে ₹ গজ। 
৭ খানি হইতে ৬ খানি পুতি বয়ন হইতে পারে । এখন যে কেহ ইচ্ছা 
করিলে, শ্রীযুক্ত বিশিনবিহারী ধর, মানেজারের নিকট ৬নং বৃন্দাবন বোসের 
লেন, হোগল কুডিয়া, কলিকাতার পঞএ লিপিলে এই লুম সম্বন্ধে সমস্ত তন্ব 
অবগত হইতে পারেন। আমর! চা দুর্গাপ্রসাদ শুকুল এবং ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত বিপিনধিহারী ধর মহাশয়কে শীঘ্ধ শীন্ব কার্ধাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে 
অনুরোধ কনি। 

তাত স্চপ্ধে বিশেষ বিবরন এ।গামা বারে প্রক্কাশিত হইবে । আমর] 
একরূপ ফ্লাই-সাটুল্‌ লুম প্রপ্তত করিভেছি। তাহার সংবাদ পরে প্রকাশ 
করিব। 


স্বদেশী শিল্প প্রসঙ্গ । 


রেশমী কাগড়। হীযতেন্দ নাগারুণ পাঠক এ৪ কো পো2 বরণেটা, 
কামরূপ, আসাম--ইঠর। বিধিধ গ্রক্কারের এপ্ডি ও মুগ। প্রস্থত করাই 
বিকয় করির। থাকেন! শ্রীরুদঃ লাল দত্ত, মঙ্গলদহ। আসাম--হহারা অনেক 
প্রকার এগ্ডি ৭ গা বিক্য়ার্সে প্র্থত করাইয়া থাকেন । আর, কে. স্বরস্তী 
এও কো গৌহাটিআস।ম-ইহরা বিনিব প্রকার এডিও সুগা প্রস্থত করাইয়া 
থাকেল; ইহারা উন্নত ধরণের উাতের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, ইহাদের 
কারিকরগণের মধ বিতরণ করিতে পস্তত আছেন। হরিদাস এও ব্রাদাস+ 
বরপেটা, আসাম-ইঈহারা নান। স্থান হঈতে নান্মপ্রকার এডি ও মুগা 
আনাইয়। বিক্রয় করিয়। থাকেন। ঘনপগ্তাম এও ব্রাদাস, পেটা, কামন্বগ, 
আসাম--ইহারা বিবিধ প্রকার এডি ও যুগ প্রস্তত করাইয়া থাকেন। 
জেশরুপ দয়াটাদ বোখর।, জিয়াগঞ্জ, মুর্ণদ।বাদ_-ইহার। নানাবিধ বালচরী, 
বুটাদার সাড়ী, গরদের ধূতী, উড়ানি প্রভৃতি ও মুর্শিদাবাদী বালাপোষ 
প্রস্তুত করাইয়া বিকুয় করিয়া থাকেন।. গোবিন্দ চক্ডু ধর, জিয়াগন্জ 
মুর্শিদাবাদ -. সাহ। বাদাস, সি্ব ষ্টোর, জিরাগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ-- ইহার। নানা 
প্রকার রেশমী ব্রা প্রস্তুত করাইয়া বিক্ু় করিয়। থাকেন। গোণেশ্বর 


অগ্রহারণ ১৩১২।]  স্বদৈশী শিল্প প্রসঙ্গ । ৯৩ 
ঃ 

বৃক্ষিত এণ্ড কো, বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি --ইহার। এও) তসর, মটকা, 
এবং চেলীর ধুতী, সাটি প্রভৃতি বিরয়ার্থ প্রস্তুত করাইয়] থাকেন । 

নিব, এবং হোল্ডার। রামচন্দ্র ব্রাদাস, এলাহাবাদ--ইহার| জর্দান 
সিল্ভার্‌ ও পিতলের নানাবিধ নিব, ও হোল্ডার প্রস্তুত করাইতেছেন। 
দরি ম্যান্ফ্যাক্চারিং কোং কাশ্মীরী বাজার, আগরা- ইহার! নানাবিধ 
হোল্ডার প্রস্তুত করাইতেছেন। অমিয়কুমার কর্মকার, পাঁড়ের হাট. 
তামার ও পিস্তলের নিব ও হোল্ডার প্রস্তত করেন; ইহার নিব মোটা হইয়া 
গেলে টাচিয়া সক করিয়। লওয়া যায়। নবদ্বীপচন্দ্র কর্মকার, পোঃ ভোলা, 
জেল বরিশাল--জম্মান সিল্ভারের নিব, প্রস্তুত করিয়া থাকেন; একটি 
নিবে ২1৩ মাস লেখ! চলে । মহিমচন্দ্র কন্মকব, পোঃ ভোলাঃজেল। বরিশীল-- 
পিতল, তাম।ও টিনের নিব, গ্রন্থিত করিয়। থকেন। এস্‌, ইউ, কোম্পানী, 
গ্রাম চৌপুগাপোঃ দত্তপাড়াজেল। নোয়াখালী ; এবং গোপালচজ্জ চট্টোপাধ্যায়, 
পোঃ ভোলা। জেল। বরিশাপ-হোল্ড।র প্রশ্থত করিয়া বিকয় করেন। 

ভুতার কালা, রষ্কো ও ব্রযাঙ্ছে।। চন্দ্র এও কো নং নিযুগোস্বামীর লেন, 
কলিকাভ।--ভহার। জুত। এবং চামড়ার ব্যাগে লাগাইবার জন্য ষ্ট্যারার্ড 
ব্রাউন পালিশ প্রস্তত করিয়া থাকেন। এ, দস গুপ্ত, পোঃ ভোলা, জেল 
বকিশাল- বঞ্ধে। প্রস্তুত কৰিয়। বিক্রয় করেন। মেসাস' সেন এও ওপ্ত+ ১০1৪ 
নং মুসলমানপাড়া, কলিকাত।_বেগল ক্রাম্‌ বাস্তবে শ্রক্কো প্রস্তত করেন! 

লিখিবার কালী? চন্দ্র এণ্ড কোং,৬নং নিমুগোস্বামীর লেন,কলিকাতা-- 
ইহার। লিখিবার নানপ্রকার কালী প্রস্তুত করিয়। থাকেন। সারমন প্রাদাস, 
গোকুলপুরঠ, আগরা-ই'হারা নানাপ্রকার লিখিবার এবং কপিইং ইচ্ক প্রস্তত 
করিয়। বিক্রয় করেন। ইহাদের অডার দিলে আগবার বিখ্যাত সতরঞ্চ ও 
কর্পেট পাঠাইতে পারেন। | 

সাবান ও বাতি ।দি ইগ্য়ান্‌ কেওল ম্যান্ুক্যাকৃচারিং কোং দাদার 
বঞ্ে--ইহারা বাতি প্রস্তত করাইয়া বিক্রয় করেন। সোপ, ম্যাহফ্যাক্চান্সিং 
কো গিরগেওনঃ ব্যাক রোড, বন্বে-ই'হার সাবান প্রস্তত করেন। দি 
নর্থওয়েন্ট সোপ, কোং, ৩৩নং গার্ডেনরীচ, রোড, কলিকাতা। ইহারা সাবান 
ও বাতি প্রস্তুত করাইয়। বিক্রয় করেন। ও [ও 

দিগ্লাশলাই। ধি অনুত, ম্যাচ ফ্যাক্টরী,কোট।ছেলা বি সপুর | হারা 
সেফটি, সবুজ ও লাল রঙ্গে দিয়/শলাই প্রষ্তত করাই! থাকেন। 


৯৪ স্বদেশী । [ প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 


ছুরী, কাচি, খুর, সর্জ্জিক্যাল্‌ এণ্ড ভেটারিনারী সাদি । টি, সি, নন্দন 
এগু সন্‌, ১৮নং কীসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-ইহারা নান! 
প্রকার ছুরী, কাচি, এবং সব্জিক্যাল্‌ ঘন্ত্রাদি ও নানাবিধ পিচকারী প্রস্তুতি 
প্রস্তুত করাইয়] থাকেন। ৫ | 

বোতাম ও ফিত1। দরি ম্যান্থফ্যাক্চারিং এজেন্সী, কাশ্ীরী বাজার, 
আগর ইহারা স্থৃতার নানাপ্রকার বোতাম, সাটের জন্ঠ পাথরের নান! 
রকমের বোতাম এবং চল বাধিবার ফিতা প্রস্ততত করাইয়। থাকেন। 

হস্তাদস্তের প্রস্থত দ্রব্যাদি । মুরারামোহন তাস্কর, এনাতুনী বাগ, পোঃ 
জিয়াগঞ্জ, যুর্শিদাবাদ--হস্তীদন্তের নানাবিধ খেলনা, চেয়ার, টেবিল, বাক্স 
প্রভৃতি প্রপ্তত করাইয়। থাকেন। গনেশচশ্র ভাঙ্কর, এনাতুনাবাগ, পোঃ 
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিৰাধাদ-_হস্তীদন্তের পাতলপাটি প্রভৃতি প্রস্তুত করেন) 
ঘনশ্তাম এও ব্রাদ্দাস, বরপেটা, আসাম--হস্তীদন্তের কলম, বোতাম প্রভৃতি 
বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করেন। হরিদাস এও ব্রা্দাস, বরপেটা, আসাম-_হস্তী 
দত্তের নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করেন। 

তালাচাবি। নিরঞ্জন কম্মকার, পোঃ জির়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ --নানাপ্রকার 
কৌশলযুভ্ত তালাচাবি প্রস্তুত করেন। বি, এল্‌, ঘোষ এগ কোং ১৪৬নং 
কর্ণওয়াপিসু ট্রাট, কলিকাতা । ইহাব। নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর তালাচাঁবি 
প্রস্তুত করেন। 

স্বালট্রাঞ্চ। রামচন্দ্র ত্রাস, এলাহাবাদ-- ব্রাঞ্চ অফিস ১১৫৬ কর্ণওয়ালিস্‌ 
বাট, কলিকাতি।--ইহার। কলের দ্বারা স্বীল্‌ ট্রাঙ্ক প্রস্তুত করাইয়' বিক্রয় করিয়া 
থাকেন। | 

দেখা চিনি--ডাঃ ললিতমোহন ঘুখোপাধ্যায়-গোছুপ্ধে ও গন্কাজলে চিনি 
পরিস্কৃত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ্‌ 

সিগারেট । ইগ্ডয়ান সিগারেট ব্যানুফ্যাকৃচারীং কোং লিষিটেড, পোঃ 
জিয়াগঞ্জমুর্শি।বাদ _-ইহাদের কারখানায় নানাপ্রকার সিগারেট প্রস্তুত হয়। 

বিবিধ। কৃষ্ণলাল দত্ত, মঙ্গলদই, 'আরাম--নানা প্রকার কুত্রাক্ষ ও বনজ . 
ওষধের ব্যবসা করেন। | 

ল্যাতেগ্ডার। মেদিনীপুর বড় বাজারের ডাঃ শশধর দের কত ল্যাভোর র 
বেশ ভাল হইয়াছে; দরও সন্তা। রী 
_- মুধাজ্জির ম্যাজিক কালী.) কলিকাত।_-৩৫, হুরিতকীবাগান হইতে ' 


অগতায়ণ ১৩১২]: আমাদের নিবেদন। 


আমরা এক শিশি মঠাজিক কালী উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কালীর 
বিশেষ গুন এইযে, ইহার সাহাধ্যে কাগজে কিছু লিখিলে, তাহ! কেহই, 
দেখিতে পান লা। কিন্তু কিঞ্চিৎ আগুনের উত্তাপ দিলেই, সবুজ অক্ষরে 
লেখা স্প্পা্ট বাহির হয়। লেখাটি প্রান ছুই তিন মিনিট থাকে, তৎপরে 
অনুপ্য হইয়া যায়। আবার উত্তাপ দিলে, লেখ। পুনর্বার:দেখিতে পাওয়া 
যায়। সৌখীন লেখকের পক্ষে বে ইহা ভারি মজার জিনিষ, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ 
নাই। মূলা প্রতি শিশি।%* ছয় আনা। 


আপ 0 আপা 


মফঃ স্বলস্থ শিল্পীগণ ঠাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বহুল বিরুধ উদ্দেশ্যে 
এজেন্টের শাবশ্যক বোধ করিলে আমর। কলিকাতায় বিশ্বাপী এজেন্টের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি। 


চে 


৫ 


আমাদের নিবেদন । 


মফস্বলবাসী সহৃদয় পঠকগণ কূপ। করিয়।, স্থানীয় শিল্প ও কৃষি বিষয়ের 
সংবাদ পাঠাইয়া, আমাদিগকে উপরূত করিবেন । সাধারণের সহানুভূতি 
ও সাহায্য ব্যতীত, আমব। কিছুতেই সফল-মনোরথ হইতে পারিব না। 

নিয়লিখিত বিষয়গুলির যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে 
বিশেষ অনুগৃহীত হইব-- 

যে স্থানের সংবাদ প্রেরিত হইবে, সেই গ্রামের নাষ, থানা, পো্ািস 
ও জেল]। 

১। তাতির সংখ্যা-- ৃ 

(ক) প্রচলিত ভাতের সংখ্যা ও উন্নত ধরণের তাত যদি প্রবর্তিত 
হইয়। থাকে, তৎসন্বন্ধে একটু বিশেষ বিবরণ । ্‌ 

€খ) উৎপন বস্তাদির বিবরণ, ষথা-- 

বা কার্পাস তের বন, ধুতি ও শাড়ী _মিহি ও যোটা।, 
(২) উড়ানী, গামছা, মশারির থান, বিছানার 'চাদর, লেপ, তোষক 
এ খোল ও ওয়াড়ের কাপড়, জামার কাপড় প্রস্ৃৃতি। . 

(৩) তসর ও গরদের বন্ব--ধুতি, চাদর, থান প্রভৃতি 

€ ৪) জরীর কাজ, পশমের বস্ত্রাদি |. | 
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ড স্বদেশী । [ প্রথম খু, স্ব মাখা 


রঙ 


২। কীসাব্ির সংখা 

(ক) উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ ও পরিম।ণ। 

(গ) স্থানীয় বিশেষ উৎপর্ন দ্রব্যের সংবাদ । 

৩। কামারের সংখ্যা -. 

(ক) উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ । 

(খ) স্থানীয় বিশেষ উৎপন দ্রব্যের সংবাদ । 

৭। অপর বিশেষ শিল্প ও শিল্পীগণের বিবরণ, ষথা-_শৃঙ্গের কাজ, চিরুণী, 
শঙ্খ, মাছুর' হস্তাদস্তের কাজ, শীতলপাটি, মছ্ছনন্দি, পাথরের লাসন প্রভৃতি । 

৫) ক্ষষিজাঁত বিশেষ বিশেষ বগ্কর বিবরণ, নিজ, ইচ্ষ, আলু 

ত্যাদি। 

৩। অরণ্যজীত বা, নথা--লাক্ষা, ধূনা, তা্পিণ, রেশম মধু প্রভৃতি । 

৭। খনিজ দ্রব্য, বথা-কয়লা, লৌহ,, ভাগ, অত্র, স্বর্ণ, বেৌপা, ঢণ 
প্রভৃতি । 


৮। অন্য প্রয়োজনীর দবোনর বিবরণ । 


০হনল্উ/ীলল হোমিওপ্যাথিক ক্ষাল্সম্মেঙ্দী 
একজন লব্ধ প্রতি চিকিৎসকের তত্ববধানে পরিচালিত। 
অতি উৎককষ্ট হোমিওপ্যাথিক উষধ, ডাম /৫ /১৭ পর়স।। 
কলেরা বাক্‌স। ওধপ, কুবিণীর কা।ক্ষর ও কলেরা চিকিৎসার উপযোগী 
একখানি পুস্তক সহ ১২ শিশির মুল্য ২২, ২৪ শিশি ৩২" ৩০ শিশি ৩1০০, 
$৮ শিশি ৫/, আনা, মাশুলাদি স্বতদ্ধ | 
গৃহ-চিকিৎসার বাক্‌প। ওষধ, ফে'[টাফেলা বস্ত্র ও গৃহ-চিকিৎসার উপযোগী 
. একখানি পুস্তক সহ ১২ শিশির মূল্য ২২, ২৪ শিশি ৩২ ৩০ শিশি ৩/৮/০১ ৪৮ 
শিশি ৫/০, ৬০ শিশি ৮.০, ৮৪ শিশি ৮৮৮০ উর শিশি ১১।* আনা! 
মাগুলাদি শ্বতন্ত্র। | ট 
পত্র লিখিলে আযানের ওষধের উপকারিত! র প্রশংসাপত্র সহ, এই 
বিভাগের এবং অন্যান্য বিভাগের মূল্য নিরূপণ পুস্তক পাঠান হয়। 


চ্যাটাজী এপ্ড ফ্রেণ্ড, 


৯* নং বিন ট্টাট---কলিকাতা। রে 





প্রথম খ | টা, পৌষ, ১৩১২। € তৃতীয় সংখ্যা। 


০৮০০2+০০ নি হর এক 2০ লু হহটপিাি, 


হলদে ভলঙ ॥ 





ছুঃখ ও অন্ুতাঁপ। 


শি ইতি টিটি 


বাম্বনঃ কায়জৈহখৈনির্বেদে! জায়তে নৃথাম্‌। 
নির্নেদাচ্বায়তে তেধাং ছুঃখ যোক্ষ বিচারণা ॥ 
বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যদ্দোষ-দর্শনম্‌। 
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব দ্বাপরে জ্ঞান সম্ভবঃ ॥ 
, কুম্মপুরাণ। 
দ্বাপর যুগে, এক সময়ে লেকের বাচনিক, মানসিক এবং শাবীব্িক ছুঃখ- 
জনিত অতিশয় অন্থতাপ উপস্থিত হইল। এই অন্থতাপ নিবন্ধন দুঃখ 
বিমৌচনের উপায় বিবেচনা ও তৎসহ তাহাদের বিবেকের উদয় হইল; 
বিবেকোদয়ের সহিত স্বীয় দোষ দর্শন প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তি হইতেই" সেই 
দ্বাপর যুগে লোকের জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল । 
বর্তমান কলিধুগে, ভারতবাসীর উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের অসন্ভাব নাই। 
মিথ্যাবাদী, অশিক্ষিত, অসভ্য এবং বহুবিধ অকথ্য কটুক্তির আস্বাদ; 
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ঘ্বণা, অবিশ্বাস প্রভৃতি পশুকুল সুলভ নিতান্ত ঘৃণিত ব্যবহার- 
জনিত চিত্রসংক্ষোত ; অবমাননা, লক্জা, অত্যাচার প্রভৃতি ভয়জনিত 
মানসিক সংকোচ; অর্থচিন্তা, অন্নচিন্তা, অনাময়-চিন্তা প্রভৃতি আস্তরিক 
ব্যাধির আক্রমণ নিবন্ধন আম্মোন্রতি বিধায়িনী আধ্যাত্বিক-চিস্তার অনবসর; 
ছুতিক্ষ মহামারী, ম্যালেরিয়া, কলের! 1প্রৃতি দেহক্ষয়কর দুর্কিপাকের 
৯৩ 


৯৮ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড ৩য় সংখ্য।। 


আতিশঘ্য ; তদুপরি, প্রীহা-বিদারণ, আগ্েম্বাস্ত্রের আবপ্সিক গুলি-নিঃসরণ 
গ্রৃতি প্রতীকার-সম্তাবনা-নিরপেক্ষ ঘটনা-পারম্পর্ধ্য ; এবন্বিধ দুঃখ-নিচয় 
অধুন! ভারতে যেরূপ বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, কোন যুগে কোন দেশের 
লোক সেরূপ ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়াছে বলিয়। বোধ হয় নাথ কিন্ত 
এই দুঃখ-সন্ভৃত অনুতাপ, দেশময় এখনও বিস্তৃতিলাত করে নাই? কম্সিন্‌ 
কালে ইহার উপযুক্তরূপ অনুতাপ-বিস্তার হইবে কিনা সন্দেহ। দুঃখ যেন 
দ্বেশবাসীগণের প্রায় চিব্াভ্যন্ত অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতি দিন ছঃখ 
তার ক্রমশঃ যেরূপ বর্ধিত হইতেছিল, দেশবাসীর অস্থি, মজ্জা1 এবং মানসিক 
গঠনও তদনুরূপ ভার-সহনক্ষম হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই দুঃখ 
ভার, পুরাতন ক্রমবর্ধনশীল ভাব পরিত্যাগ করিয়া, সহসা কথঞ্চিৎ অধিক 
পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বহনোপযোগী সুদৃঢ় অস্থি, মজ্জা ও মানসিক 
গঠন সম্পন্নগণ গুরুভারেও অকাতর, সুতরাং দ্বিরুক্তি বা হ্বক্ষেপমাত্র বিহীন। 
কিন্তু কতকগুলি দেশীয় ব্যক্তির শীরীরিক ও মানসিক অবস্থা এখনও 
প্রথমোক্তের ন্তায় পৰিপুষ্টি লাভ করে নাই। সেই জন্যই তাহার। এইরূপ 
আকম্মিক আঁধক ভাঁব বৃদ্ধিতে কীতবোৌক্তি-পরায়ণ ও দুঃখান্ৃতপ্ত হইয়াছে। 

দুঃখের অন্ুভূতিই অন্ুতাপের যূল। যে আপনার পতন অন্থভব করিতে 
পারে না, তাহার ন্যায় ছুর্ভাগাবান্‌ ব্যক্তি জগতে আর নাই; থে ছঃখে 
অনুতাপ নাই, তাহাই মানবের সর্বনাশকর। 

অনুক্তাপ অন্ল-সমধর্মী ; এবং হদয়ই ইহার আধার। যেমন স্বর্ণকারের 
পুটস্থিত স্বর্ণ বৌপ্যা্দি অনল সংষোগে বিশুদ্বীক্ৃত হয়, সেইরূপ, অন্ুতাপ- 
বন্ছি সংস্পর্শে, হৃদয়াধারস্থিত রৃতি সমূহের বিশুদ্ধি সাধিত হয়। সুতরাং 
এই *অন্তাপানল সংবন্ধিত হইলেই, ছুশ্রবৃত্তিরূপ মলরাশি তন্মীভূত হইয়া, 
অন্তরের সন্বৃত্তি নিচয় ও তৎসহ সদাসদ্‌ বিবেচন! শক্তিও বিকশিত হইবে। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই অহ্তাপ-বহ্ছি সম্বর্ধনের বিশিষ্ট প্রক্রিয়। 
কি। বায়ুর নাম অনলসখা ) কেননা, বাঘু সহায়েই অগ্নি বিস্তৃতি লাত 
করে। তবে, দেশের নিদারুণ ছুঃখ জনিত এই অহ্ুত।পাগ্রি বিস্তারের জন্ত 
কিরূপ বায়ু সঞ্চালন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন? কবিতা, বক্তৃতা প্রভৃতি ফুৎকার 
বীজনাদি রূপ প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্ত 
এ পর্য্যস্ত কিছুই বিশেষ কাধ্যকরী হয় নাই? অবশেষে বোধ হয় প্রত 
্রক্রিয়াই আবিষ্লুত হইয়াছে ; .এই প্রক্রিয়ার নাম "বনে মাতরং” মন্তরোচ্চারণ, 


পৌষ, ১৩১২৭] ভুঃখ ও অনুতাপ। ৯৯) 
চা 


মন্ত্রশক্তির প্রভাব অতীব অছুত; মন্ত্র প্রভাবে মহাসর্পও মুগ্ধ হইয়া] স্বীয় 
হিংস্র স্বভাব বিস্ৃত হয়; সুতরাং এই মহামন্ত্রের প্রভাব যে অতি বিশ্ময়কর 
হইবে, তহাঁতে আর বিচিত্র কি? 

এই নিতান্ত কল্যাণকর মন্ত্রের সাধন প্রক্রিয়। লইয়া, দেশমধ্যে মতভেদ 
উপস্থিত হইতেছে । কেহ কেহ বলিতেছেন, মন্ত্রের সাধন প্রকাণ্ঠে না হইয়া 
আন্তরিক ও গোপনে হওয়াই উচিত। সকল মন্ত্রেরই থে গোপনে সাধনা 
করিতে হইবে, এরূপ কোন শান্্-বিধি নাই। দেশ-হিত-কামনাই যে মন্ত্বে 
লক্ষ্য, বিজন অরণ্য বা গিরিগহ্বর আশ্রয়ে সাধনায় যে তাহ! অভীপ্সিত 
ফলপ্রস্থ হইতে পারে, ইহ কেহ কক্সনায়ও অন্গতব করিতে পারে না। মুযুরুর 
কর্ণকুহরে যেমন মুহুমু্ু “গঞ্গানারায়ণ ব্রহ্ম” উচ্চরবে উচ্চ।রণ করিয়া, তাহার 
মর্ধ সন্নিধানে উপনীত করিতে হয়, মুযুযু দশাপন্ন দেশবাপীগণের হৃদয়-সঞ্জাত 
অন্থতাপ স্ফুলিঙ্গের সন্থ্‌দ্বীকরণ জন্য, তাহাদের শ্রবণ বিবরে অনিবার এই 
সঙ্গীবশী মন্ত্রানিল সঞ্চালন নিতান্ত আবগ্তক। তাহাদের “কাণের তিতর 
দিয়া মরমে” প্রবিষ্ট কর।ইয়! না দিলে, সে স্কুলিগ উপযুজ্রূপ প্রভাব-সম্পন্ন 
অনলের আকার ধারণে সক্ষম হইবে না, বা অচিরেই নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। 

স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদেশীয়গণ এবং তণ্ভাবাপন্ন বিকৃত-মস্তিষ্ক দেশ- 
বাসীগণ, কোন কোন বাজপুকষের নিকট, এই মহামন্ত্রের কদর্য্য ব্যাখ্যা 
উপস্থিত করিয়াছে; সেই জগ্ঠ তাহারা ইহার সাধনা প্রতিবিপানে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছেন। দেখায় নেতৃবৃন্দ করুক বাজপুরুষগণের এই ভ্রমাত্বক সংস্কার 
বিদ্ুরীকরণ নিতান্ত বিধেয়। 

কচিৎ কোথাও এই মন্ত্রের অপব্যবহারও আরম্ত হইয়াছে। দেশের এই. 
ছুন্দিনে, ইহ! যে অতীব অবিবেচনার কার্ধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে 
লোকের মন্ত্রের উপর আম্থা মন্দীভূত হইবে; সুতরাং এরূপ ব্যবহার 
পরিতাঙ্জ্য ৷ 

ধাহার| সত্যই ভারতমাতার সেবক, ধীাহার। মাতৃ প্রেমে সত্যই প্রেমিক, 
তাহার! যেন কিছুতেই হতাশ ন। হন। প্অঙ্গার শত ধৌঁতেন মলিন্বং ন 
মুঞ্চতি” বলিয়] রন্ত বেন হীনপ্রভ না হয়। ধীহার1 বাস্তবিক এই মহামন্ত 
অবপ্ত সাধনীয় বলিয়! উপলদ্ধি করিয়াছেন, দেশবাসীর হদয়ে স্বদেশ গ্রীতি 
জাগরিত করা সুবিধেয় বলিয়। ধাহাদের সত্যই হৃদয়মম হইয়াছে, তাহারা 
সামান্ত বিপত্তিতে নিরুৎসাহিত হইবেন না। শুভান্ষ্ঠান নির্বিক্বে সুসম্পর 
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হওয়া সপ্তবপর নহে; নিগৃহীত না হইলে মহতী কামন। স্ুসিদ্ধ হইতে পারে 
না? উৎপীড়নে ভগ্মোৎসাহ হইলে, নির্যাতন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ন। হইলে 
মন্ত্রমহিমা অন্থভূত হইবে না। যাহ! সত্যই স্বভাবতঃ পবিত্র, যাহ]র সহিত 
পাপ চিন্তার লেশমাত্র নাই, স্বার্থ পরায়ণগণ তাহাকে রাজদ্রোহিতারূপ 
মহাপাপের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়। দিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও, তাহাদের 
সে চেষ্টা পরিণামে কখনই ফলবতী হইবে না । 
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অন্যুন ২৫ বসর পুর্ব হইতে অ!মর৷ স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি স্বদেশীর়গণের 
অন্থন্বাগ উৎপাদনের নিয়ত চেষ্টা করিতেছি । এত দিনে আমাদের সে চেষ্টা 
সফল হইয়াছে । মঙ্গলময় ঈশ্বরের রুপায় এক্ষণে সকলেই দেশীয় দ্রব্য 
ব্যবহারে কৃতসঞ্ল্প হইরাছেন। কেবল বঙ্গবাপী নয়ন সমগ্র ভারতবাসী স্বদেশী 
দ্রব্য ব্যবহার করিতে দৃঢ়-সঙ্কপ্ল হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
অনেকে ইহাকে রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করিয়া! ইহাতে বোগ দিতে 
ইতন্ততঃ করিতেছেন। কিন্ত ইহ! বাস্তবিক রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। 
সত্য বটে বন্ন ব্যবচ্ছেদের আন্দোলন হইতেই এ আন্দোলনের উৎপত্তি 
হইয়াছে । সত্য বটে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন বতদিন বঙ্গচ্ছেদের আইন 
রহিত না হইবে ততদিন আমরা বিলাতী দ্রব্য গ্রহণ করিব না, এবং এ 
কথাও সত্য থে অনেকে মনে করেন আমরা বিলাতী ত্যাগ করিলে ম্যাঞ্েষ্টারে 
বর্ণিকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন ও সেই ক্ষতি নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টকে আমাদের 
প্রার্থনা পুরণ করিতে বাধ্য করিবেন, সেই জন্ত অনেকে বলিয়াছিলেন আবপ্তক 
হইলে অন্ত দেশের দ্রব্য ক্রয় করিব, কিন্তু ইংলগ্ডর দ্রব্য কিছুতেই লইব না; 
কিন্তু এ তাব দেশ সাধারণের নহে। ধাহারা পাশ্চাত্য প্রণালীর আন্দোলনের 
পক্ষপাতী, ধাহার! এ পর্য্যন্ত সত। সমিতি ও কংগ্রেন প্রভৃতিতে রাজনৈতিক 
আন্দোলনমাত্র করিয়া আপনাদের উন্নতির আশা করিতেছেন, সেই 
সম্প্রদ্দাঘ্নেরই কয়েকজনের মাত্র এইরূপ মত। তাহাদের মতে দেশের, 
লোকে চলে না- তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ রহিয়াছে ; কারণ এ পর্যন্ত & 
সম্প্রদায় ঘত রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়াছেন, কোন আন্দোলনেই, 
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সাধারণে যোগ দেন নাই; অধিক কি, যে কংগ্রেস দেশের সমূহ হিতকর, 
তাহা! কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থল বলিয়া, সে কংগ্রেসেও সাধারণে 
যোগ দেনু নাই; অনেক বিজ্ঞ লৌকও তাহার বিরোধী ছিলেন। সকলেই 
জানেন, কেবল তিক্ষার ঝুলি, লইয়৷ আন্দৌলন করিলে, কোন ফল হয় না; 
কেবল দয়া-পরতন্ত্র হইয়া, বণিকপ্রবর ইংরাজ জাতি, আপনাদের উন্নতির 
অল্পতা করিয়া, আমাদের হিত সাধন করিবেন না। তাহাদের সহিত 
প্রতিদবন্দিতা করিবার শক্তি যে আমাদের নাই, তাহাও অনেকে বুঝেন; এই 
জন্যই এ পর্য্যন্ত সর্ব সাধারণে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। 
স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা রাজনৈতিক ব্যাপার নহে বলিয়া সকলেই 
একবাক্যে যোগ দিয়াছেন। স্বদেশী ত্রব্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া, 
আমাদের বে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহার কিছু কিছু সকলেই বুঝিয়াছেন? তাই, 
আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে, সকলে এ পথের পথিক হইয়াছেন। যাহারা প্রথমে 
ইহাকে রাজনীতি সংগ্রিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারাও এক্ষণে বুঝিয়া, তাহাদের 
পূর্ব কথা প্রত্যাহার করিয়াছেন। যদি গভর্ণমেপ্ট দয়া করিয়া বঙ্গ-তঙ্গ 
রহিত করেন ও তখন যদ্দি আমর! পূর্বের স্তায় বিলাতী ব্যবহার আস্ত 
করি, তাহা হইলে পরে এরূপ করিয়। ভয় যে আর দেখান চলিবে না, এ কথাও 
অন্ততঃ তাহার। বুঝিয়াছেন। যদি দেশের লোকে বুঝিতে পারে যে, আমাদের 
এ চেষ্টা স্থায়ী নহে, তাহ! হইলে শত শত ক্ষতি সহ করিয়া, পরে আবার ভয় 
দেখাইতে পারিবে কেন? এক্ষণে দেশী বস্ত্রের যূল্য অনেক বাড়িয়াছে; যে 
ব্যবসায়ী বুতর টাকার মূল্যবান ত্রব্য মজুত করিবেন, যে সকল কলওয়ালা 
বহু ব্যয়ে কল স্থাপন বা তাত আদির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবেন, পুনরায় বিল্তী 
ব্যবহার করিলে তাহাদের যে প্রভূত ক্ষতি হইবে, তাহতে ত আর সন্দেহ 
নাই। সেই ক্ষতির কথা স্মরণ করিয়া, আর কখনও তীহার! আন্দোলন- 
কারীদিগের কথায় আস্থা রাখিতে পারিবেন ন।। সুতরাং অত্যধিক অত্য।চার 
হইলেও, আঁর কখনও ধে এ তয় দেখান সম্ভবপর হইবে না, এ কথা বুঝিয়াও, 
তাহার! আপনাদের কথ। প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; এক্ষণে সকলেই এক বাক্যে 
বলিতেছেন বঙ্গ তঙ্গের সহিত এ আন্দোলনের কোন সন্বন্ধ নাই। সকলেই & 
বলিতেছেন আত্মরক্ষা ও আগ্মো্সতি-সাধন জন্য আমরা চিরকালই এই, 
রত পালন করিব। অতএব ইহা কোন যতেই রাজনৈতিক আন্দোলন নহে ।, 
এ আন্দোলন আত্মরক্ষারই জন্য। যেরূপ ভাবে দিন দিন আমাদের 
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দেশের শিল্পের অবনতি হইতেছে, আর কিছুদিন এ ভাবে চলিলে আমাদের 
দেশের লোকেরা যে এককালে অন্নাতাবে ' প্রাণত্যাগ করিবে, অন্ততঃ 
মধ্যশ্রেণীর তদ্লোকের যে বিলোপ সাধন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। “ধর্শশাস্্র তত্ব ও কর্তব্য বিচার” নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রকুষ্ট 
আলোচনা কবর হইয়াছে, সেই জন্য এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা হইল 
ন|। সকলকেই সেই পুত্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাহা হইলে 
ইহার নে কত প্রয়োজনীয়তা তাহা বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ ইহাকে 
রাজনৈতিক আন্দোলন বা বাজবিদ্রোহিতা মনে করার কোন কারণই 
নাই। ম্ুুতরাং ধাহারা রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করিয়! ইহার প্রতিকূল 
পথে যাইতেছেন, বা ইহাতে যোগ দিতেছেন না, তাহাদিগকে ভ্রান্ত 
তিন্ন কি বল! যাইতে পারে? স্বগাঁয় মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়! যে প্রতিজ্ঞা 
পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে কি তিনি বলেন নাই যে, জাতি 
নির্বিশেষে যুরোপীরর ও ভারতীয় সকল প্রজার সমান হিতসাধন 
করিবেন এবং সকলেরই শিল্প বাণিজ্য প্রস্ৃতির উন্নতির দিকে সমান দৃষ্টি 
বাখিবেন ? কর্মচারীর দোষে ঘদি তাহার সে প্রতিজ্ঞা পালিত না হয়, আমরা 
বদি চেষ্টা করিয়! তাহার প্রতিপালনের আয়োজন করি, তাহাতে আমাদের ত 
রাজতক্তিই প্রকাশ পাইবে, বিদ্রোহ কোথায়? এই বে বিদেশী দ্রব্যের অজ্র 
আমদানী হইতেছে, ইহাতে কি তীহার ভারতীয় প্রজার শিল্পোন্নতি হইতেছে? 
না মুরোপের ও ভারতীয় সকলের সমান অবস্থা হইতেছে? ইহা দ্বারা কি 
তাহার মুরোগীয় প্রঙ্জাগণ ধনকুবের ও ভারতীয় প্রজ্াগণ অন্নের ভিখারী 
হইতেছে না? তাহা! যদ্দি হয়ঃ তবে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ করিলে, 
তাহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ হইবে কি প্রকারে? আমর] রাজকার্যের ত 
কোন ক্ষতিই করিতেছি না, তাহার মুরোগীয় প্রজাগণ অবথা লোভের 
বশবর্তাঁ হইয়া, আমাদিগকে যে দিন দিন অন্নহীন করিতেছেন, সেই অযথা 
লোভেরই দমন চেষ্টা করিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের রক্ষাবিধানের 
উপায় করিতেছি মাত্র। অতএব রাজার অসন্তোষ ভয়ে ধাহারা এই 
আন্দোলনে যোগ না দিতেছেন। তাহারা কখনই রাজাকে হ্ঠায়পর মনে করেন 
না। তাহার! নিশ্চয়ই মনে করেন, ইংবাজরাজ মুখে বাহ বলেন, মনে তাহার 
বিপরীত। তাহাদের দুঢ় ধারণা, ভারত ধবংসই ইংরাজ রাজের মুখ্য উদ্দেন্। 
ধাহাদের রাজার প্রতি এক্ূপ নীচ ভাব, স্টাহার৷ রাজভক্ত, না বাহার! রাজ 
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বাক্যে আস্থ। স্থাপন করিয়। তাহাদেরই প্রদর্শিত পথে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, 
তাহারা রাজভক্ত? সকল সাধু ইংরাজই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া আসিতেছেন, 
আমাদের শিল্পোন্নতির বড়ই প্রয়োজন ; লর্ড কঞ্জন বলেন শিল্পা্দির উন্নতি- 
বিধান জন্ঞই তিনি বিশ্ববিগ্থালয়ের প্রবেশপথ কষ্টকর করিয়াছেন_-সকলেই 
চাকরির লোভে উচ্চ-শিক্ষালাভের চেষ্টা করে, শিল্পার উন্নতির দিকে 
কাহারই দৃষ্টি নাই, উচ্চশিক্ষা কষ্টসাধ্য হইলে, অনেকে শিল্প বাণিজ্যের পথে 
অগ্রসর হইবে। সেদিন বর্তমান লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর ফ্রেজার সাহেবও 
ভূপেন্ত্র বাবুর পত্রের উত্তরে বলিয়াছেন, এই স্বদেশীয় আন্দোলনে তাহার 
বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে। এ সকল কথা বিশ্বাস না করিয়া, বাহার! 
এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তাহারা মহারাজই হউন 
ব। মহাপগিতই হউন, তাহারা থে আমাদের সম্রাটুকে ও তাহার 
প্রধান কর্ম্মচারীবর্গকে মিথ্যাবাদী মনে করেন, তাহাতে, আর সন্দেহ নাই। 
সুতরাং বাজ। বা! রাজজাতি তাহাদিগকে যে দ্বণার চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে 
অগুমাত্র সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসিগণেরও শক্ররূপে পরিগণিত 
হইবেন। 

কেহ হয় ত বলিবেন আচ্ছা আচ্ছা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর, 
তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার জন্য এত সতা সমিতি কেন? 
এমন দলবদ্ধ; হওয়া কেন? এমন জোর জবরদপ্তি কেন? এত ছেলে 
মাতানই বা কেন? শান্ত ভাবে করিলেই ত হয়। কিন্তু সে শক্তি 
আমাদের কোথায়? ২৫ বৎসরের অধিক কাল হইতে দেশীয় দ্রব্যের 
ব্যবহার জন্য কত বুঝান হইয়াছে, সম্ত। করিয়৷ কাপড় আনাইয়া দেখান 
হইয়াছে তাহাতে কি ফল হইয়াছে? অনেকস্থলে হাস্তাম্পদই হইতে 
হইয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গও আমাদের কথ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। 
যদি আমাদের সকলের সে জ্ঞানও সে শক্তি থাকিত, তাহ! হইলে কি 
এদেশে *বিলাতী দ্রব্যের এরূপ আমদানী হইতে পারিত? কখনই না। 
আমাদের কিসের অভাব যে, সেই অভাব নিবারণের জন্ত আমরা বিলাতী 
ব্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি? চিরকাল আমাদের দেশের দ্রব্য 
দ্বারাই সর্ধদেশের প্লোকে অভাব মিটাইতেছেন। আমাদের কিসের অভাব 
হইয়।ছিল যে, সেই অভাব মোচনের জন্য, আমাদের বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতি 
আন্ুরক্তি জন্মিল? স্বর্ণপ্র্থ ভারতে আমাদের ত কিছুরই অভাব নাই ; অশন, 
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বসন, জ্ঞান, ধর্ম, চিকিৎসা, ষধ, কারক্জ দ্রব্য, খন্নিজ দ্রব্য, "বাহ! মানবের 
প্রয়োজনীয়, সমণ্তই বথেষ্ট পরিম।ণে ভারতে চিরকাল হইতে আছেঃ কোন 
দ্রব্যেরই জন্ঠ আমদের বিদেশের সহায্বতা গ্রহণের আবশ্ঠকতা হয় না; বোধ 
হয় সেই জন্যই আমাদের পুরাণকারের] সমুদ্র-বাত্রা নিষেধ করিয়াছেন। সমুদ্র 
বাণিজ্যে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবন! দেখিয়াই,“সমুদ্র-ফাত্র। নিষেধ করিয়াছেন। 
এক্ষণে কেবল শিক্ষার দোষে, বিলাসিতার দোষে ও অপরিণামদর্শিতার দোষে, 
আমরা বিদেশীয় দ্রব্যাদির প্রিয় হইয়ীছি। এবং সেই শিক্ষা ও অভ্যাসের 
বশে আমরা এখন এককালে অবর্থণ্য ও পদার্থশ্ন্য হইয়াছি। সামান্য 
উপদেশে এ দোষ কাটিবার নয়। দলবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া, হুজুগপ্রিয় 
আমর] হুজুগে মাতিয়াছি বলিয়া, কৃতকাধ্য হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে; 
হুজুগ না হইলে কখনই এরূপ হইত না; শত গ্রন্থ লিখিয়া, শত উপদেশ 
দিয়াও :এ কাধ্য হইত না। এই সকল বুঝাইবার জন্য যে সুবৃহৎ 
প্রশান্ত তন্ব ও কর্তব্য বিচার” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সে গ্রন্থ 
কয়জন পড়িরাছেন বা পড়িবেন? কিন্তু হুজুগে পড়িয়া, বক্তূতা শুনিতে 
গিয়া অনেকে অনেক কথা শুনিতেছেন। সুতরাং হুজবুগের নিতান্ত প্রয়োজন। 
সকল দেশেই এরূপ কার্ধ্যে হুজুগ হইয়া থাকে । মুরোপীয় যে যে দেশে যখনই 
রূপ কোন প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তখনই 
মহাহুজুক হইয়াছে। যেমন তেমন হুজুক নহে, তাহাতে বিবাদ বিসন্বাদ 
নরশোণিতপাত প্রভৃতি অকা্ধ্য ষে কত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্ত। নাই। 
ধিনি মতের বিরোধী হয়েন বা দলভুক্ত না হয়েন, তিনি রাজাই হউন আর 
পণ্তিতই হউন, সকলেই তাহার যথাসাধ্য অনিষ্ট করে। ভয়ানক পৈশাচিক 
কাণ্ডের অভিনয় ধে কত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের হুজ্গ সেরূপ 
ভীষণ নহে, বলিতে গেলে ইহা স্থির গম্ভীর। উষ্ণশোণিত বালকও যুবকের 
এরূপ ধীরভাবে আন্দোলন পৃথিবীর আর কোনও দেশে কখনও হইয়াছে 
কি? ইহাকে যদি রাজনৈতিক আন্দোলন, বা বিদ্রোহ বলিতে হয়, তাহা হইলে 
কোন্‌ কার্ধ্য বিদ্বোহস্থচক নয়? তাহা হইলে ইংরাজি সংবাদ পত্র প্রণেতা 
প্রভৃতিকে যে পদে পদে রাজবিদ্রোহী বলিতে হইবে। স্বজাতির হিতসাধন 
জন্য তাহারা কিন করিয়। থাকেন! আমাদের এ শিক্ষা ত তাহাদ্েরই 
আদর্শে। তাহারাই বুঝাইয়। দিয়াছেন, প্রজার স্বার্থরক্ষণই রাজার প্রধান 
কর্তব্য, সুতরাং সেই স্বার্থরক্ষার হানি হইলে, প্রজাগণের সর্ধপ্রকার 
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আন্দোলন করিবার অধিকার আছে। তাহাদের নিকট এ সকল শিখিয়াও 
এতদিন আমরা সে পথে পদার্পণ করি নাই। র্াহ্তক্ত হিন্দু আমরা কেবল 
রাজার অনুগ্রহেরই আশা করিয়াছি ; আমাদের চিরকালই বিশ্বাস, রাজ! ও 
রাজ-জাতি'আমাদের হিত।কাজ্ষী-_তীাহার! বাহ! করিবেন, তাহা আমাদের 
হিতেরই জন্য । সেই বিশ্বাসের বশবস্তা হইয়া আমরা সম্পূর্ণ ভাবেই তাহাদের 
উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। তাহার! যাহা করিয়াছেন তাহাই হিতকর 
তাবিয়াছি-_-তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাহাদের ধর্ম কর্শ, তাহাদের আচার 
ব্যবহার, সমস্তই উৎকৃষ্ট ও অবলম্বনীয় মনে করিয়াছি; সাহাদের স্বদেশী 
শিল্প ও অবাধ বাণিজ্বাবস্থ। আমাদের প্রভূত মঙ্গলেরই হেতু মনে করিয়াছি। 
এবং তাহারা ঘাহ। বলেন, তাহার থে অন্যথা করেন না, তাহারা! আইন বিরুদ্ধ 
কিছুই করিতে পারেন না, এ ধারণ। আমাদের বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই 
ধারণার বশে, আমরা আত্মনিউর এককালে " ত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণভাবে 
তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াছি । যাহ! প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাদের নিকট 
প্রার্থন! করিয়াছি; তাহাদের দয়াতেই আমরা বড় চাকরী পাইব, বাজনৈতিক 
শক্তি লাভ করিব, উচ্চ শিক্ষা পাইব, শিঞ্পবিজ্ঞানে পণ্ডিত হইব, এ আশ। 
আমাদের হৃদয়ে দৃ়বদ্ধ ছিল-তাই আমাদের বাহা আবশ্তক সমস্তই 
তাহাদের কাছে চাহিতেছি । শিক্ষা দীক্ষা, পানীয় জল, জীবনোপায়, 
চিকিৎসাঃ সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহাদের দ্বারাই সংসাধিত হইবে 
মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি । কোন বিষয়েরই জন্য আমর] স্বতঃ চেষ্টা 
করি না। এমন কি আমাদের ভাষার উন্নতি ও আমাদের ধর্মজ্ঞানও 
তাহাদের উপর নির্ভর করে। বাস্তবিক আমাদের রাজ সকল বিষয়েরই 
আলোচন। করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আমর! শিক্ষা 
লাভ করি, তাহাদের চিকিৎসালষ়ে চিকিৎসিত হই, তাহাদের আনীত দ্রব্য 
ব্যবহার করি, তাহাদের নীতিশাস্ত্রকে ধর্মশান্ত্র জ্ঞান করি, তাহাদের আইন 
বলে দন তস্কর বিতাড়িত হয়, প্রজা! ভূম্বামীর অত্যাচার হইতে ও শ্রমজীবীর! 
ন্ত্রাধিকারীগণের অত্যাচার হইতে রক্ষিত হয়। নিজে নিজে আমর! কিছুই 
করি না। কিন্তু ছুঃখের বিষয় রাজ। ও বাজকর্মচারীগণ এক প্রকৃতির লোক 
নহেন, যদিও রাজ! আমাদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, রান্মকর্ম- 
চারী সকলের সেরূপ ইচ্ছ৷ নাই। তাহাদের জাতীয় স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত 
ভয়ে, অনেক রাজকর্দচারী আমাদের প্রকৃত হিতচেষ্টা করেন না। রাজা 
১৪ 
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আমাদের দূরতর প্রদেশে বাস করেন; তিনি ভারতের কোন সংবাদই 
রাখেন ন|; তিনি রাঞ্জ তন্ত্রের রাজ! নহেনগপ্রঙ্জাতন্ত্রের রাজ ; প্রজাগণ রাজের 
সমন্ত-হিতাহিত চিন্ত। করে, রাজ। সেই সকল সমর্থন করেন মাত্র? কাজেই 
প্রজ্জাবর্গের ছুংখ হইতেছে কিনা, বথানিয়মে বাজকার্ধ্য চলির্তেছে কিনা, 
কি করিলে প্রঙ্জাগণের মঙ্গল সাধিত হয়, সে বিষয়ে চিত্ত! কর। তাহার অভ্যাস 
মাই। প্রজাগণই সে যঙ্গল চিস্তা করেন ও সভাদি করিয়৷ রাজাকে জাপন 
করেন। রাজা তদনুসারেই কার্ধ্য করেন । ভারতে প্রজাতন্ত্র না হইলেও,রাজাই 
ভারতের সম্রাট হইলেও, অভ্যাস বশতঃ রাজ। সম্রাটের কাধ্য করেন না। 
তিনি হয়ত মনে করেন, ভারতের প্রজাবর্গ আপন আপন হিত চিন্তা 
করিতেছেন। কিন্ত তাহা না হইয়া, শাসনতার যে ন্ব্দেশ-হিতৈষী কতক গুলি 


কর্মচারীর উপরই ন্যস্ত, তাহারা কেবল স্বদেশের হিত লইয়াই ব্যস্ত, ভারতীয় 
প্রজার নিরপেক্ষ হিত কথ মনেও করেন না) বুঝেনও না। তাহারা স্বদেশ 


হিতৈষী জাতি,স্বদ্েশের হিতসাধনই তাহাদের মুখ্য কার্ম্য। এমন অনেক কার্ধ্য 
আছে যে, ভারতের অনিষ্ট না করিলে তাহাদের স্বদেশের উন্নতি হয় না, ও 
ভারতের উন্নতি করিতে হইলে স্বদেশের হিতসাধন করা হয় না। কোন্‌ প্রাণে, 
কোন্‌ ধর্মে, কোন্‌ যুক্তিতে তাহারা তাহা! করিবেন? তাহার! প্রক্কতপক্ষে 
রাজা নহেন, চিরকালের কর্মচারীও নহেন ; কয়েক দিনের জন্য মাত্র তারতের 
কর্তা হয়েন; তাহাদের মনে স্বদেশের হিত চিন্তার বিরোধী রাজধন্ম জাগিবে 
কেন? স্বজাতির প্রশংসাই তাহাদের প্রার্থনীয়। তাই প্রজাপরায়ণ হইলেও 
সম্রাটের দ্বারা আমাদের সকল অভাব মোচন হত না। আমাদের অভাব 
অতিষোগ রাজার কর্ণে প্রবেশই করে না; তাই আমাদের শিক্ষিতগণ আমাদের 
ছুঃগ্নকাহিনী, আমাদের প্রার্থনা, রাঁজা ও ইংলগ্ডের বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের কর্ণে 
তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বিলাতের অনুকরণে আন্দোলন আবস্ত 
করিলেন? রিলাতে সংবাদ পত্র প্রেরণ, প্রতিনিধি নিয়োগ, কংগ্রেসে সাহেব 
সত্য ও সভাপতি বরণ ইত্যাদি নান! উপায়ে সেই চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। 
কিন্তু তাহাতে কোন ফলই লাভ হইল না, আমাদের কোন প্রার্থনাই পূর্ণ 
হইল না। ভারতীয় রাজকর্মচারীরা যাহ! করিবেন বলেন, আমাদের শত 
আবেদনেও তাহার অন্যথ| হয় না; পরিশেষে বঙ্গবিভাগ সন্বন্ধে সমগ্র বঙ্গবাসী 
শত শত বিরাট সতা করিয়া, আমাদের একান্ত অনিচ্ছা জানান হইল, 
তাহাতেও কোঁন ফল ফলিল না। বরং তাহাদের জেদ বাড়িয়া গেল? প্রথমে 
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তিন চারিটা জেলামাত্র আপাষের অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে 
স্র্ণ দুইটা ডিবিসন আসামের অন্তর্গত হইল। প্রথমে ঢাকায় রাজধানী 
করিবেন বলিয়াছিলেন, আন্দোলনের ফলে বিপরীত হইল, সেই সিলংই 
রাজধানী রহিল; পরে বদর করিবার অতিপ্রায়ে চ্টগামে রাজধানী হইবে 
শুনাধায়। বঙ্গবিভাগ না! করিলে যে রাজ্যশাসনের বিশেষ কোন ব্যাঘাত 
হইত, এমন কথ! বলা যায় না। ইহ! দ্বার! ইংরাজজাতির কয়েকজন অতিরিক্ত 
ইংরাঁজ কর্মচারী নিয়োগ তিন্ন অন্ত কোনরূপ বিশেষ স্বার্থ সাধিত হইবার 
সম্ভাবনাও বুঝা যায় না। তথাপি যখন রাজপুরুষেরা আমাদের কাতরতা 
উপেক্ষ। করিলেন, আমাদের কোন বুক্তিই তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল নাঃ. 
তখন শিক্ষিতগণের সকল ভরসা ফুরাইল। আমাদের কোনরূপ দুঃখ যে তাহার। 
বুঝিবেন, আমাদের কোন ইচ্ছা, কোন আবদার যে রক্ষা করিবেন, সে আশা 
এককালে গেল। কাজেই এতকাল যে আশা করিয়াছিলাম, রাজা আমাদের 
সকল দুঃখ নিবারণের ও সর্ধপ্রকার উন্নতির উপায় করিবেন, সে আশা 
এককালে গেল। তখন আপনাদের পথ আপনারা দেখা ভিন্ উপায় কি? 
তাই, যখন শুন। গেল, আমাদের এত আন্দোলন, এত চেষ্টা, এত আশা 
সমস্তই বৃথা হইল, তখন আন্মহারা ও জ্ঞানশৃন্ত হইয়া, আত্মরক্ষার উপায় স্থির 
করিতে হইয়ছিম। যে দু়বিখাস হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, এককালে সে বিশ্বাস 
নষ্ট হওয়ায়, দিখিদিক জ্ঞানশূন্য হইতে হইয়াছিল। ক্রিয়া যেরূপ বেশে হয়, 
প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ বেগে হয়, ইহ! স্বাভাবিক নিয়ম । বিশেষতঃ আমাদের 
সমস্ত শিক্ষা ও কর্তব্যজ্ঞন বাজজাতি হইতে প্রাপ্ত; তাহাদের মতে 
প্রত্যেকেরই আত্মনির্ভর কর্তব্য, কোন বিষয়েই পরের গলগ্রহ হওয়া কর্তব্য 
নয়, এবং তাঁহাদের মতে স্বদেশের হিতসাধন করাই যুখ্য কর্তব্য। আমর! 
সর্ধবিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী হইয়াছি বুঝিম্বা, যাহাতে আর তাহা না করিতে 
হয়, আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমর নিজে প্রস্তুত করিতে পারি, নিজের 
চেষ্টায় জীবিকা নির্বাহ করিতে পারি, তাহাদের উপদেশ মত সেইরূপ চেষ্টা 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; স্থৃতরাং ইহা অবৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন নহে।' 
ইহ দ্বারা বরং ইহাই বুঝাইতেছে যে, আর আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন 
করিব না; আমাদের শক্তির অন্রূপ আপনাপন উন্নতিরই চেষ্টা কৰিব । 
আমর। বৃবিয়াছি, ইং গদি দেশের স্টায় ব্বানৈতিক আন্দোলনে আমাদের 
কোন ফল হইবে না। সে সকল দেশের প্রজাগণই রাজকর্মচারী, স্থৃতরাং: 
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তথাকার প্রজার স্বার্য ও রাঁজকর্মচারীর স্বার্থ একই প্রকার, এবং তথাকাঁর, 
আইন কাম্গন প্রজার মতানুসারে হইয়। থাকে। এখানে তাহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত। এখানে প্রজার স্বার্থ রাজকর্শচারীর স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং 
এখানকার আইন কাঙ্গন প্রণয়নে প্রজার কোন ক্ষমতাই নাই? ন্থৃতরাং 
রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিয়া, আপনাদের জীবন রক্ষার উপায় চেষ্ট। 
করাই কর্তব্য। দিন দিন যেরূপ আমর৷ , বিলাতী দ্রব্যের পক্ষপাতী হইয়াছি, 
তাহাতে অচিরে আমাদের শিল্প সমূহের লোৌপ হইবে, তখন জীবিকার অভাবে 
আমাদের জীবন রক্ষ। হওয়া তার হইবে। চাকরী ছৃশ্রাপ্য হইতেছে, খাচ্চ দ্রবা 
দিন দিন মহার্ঘ হইতেছে, বিলাস পরায়ণ হওয়ায়, অভাবের পরিমাণ দিন 
দিন বৃদ্ধি হইতেছে । স্বদেশের প্রতি ঘ্বণ! ও বিলাতি ভক্তিই যে, এ সকলের, 
কারণ, তাহা! বুঝিতে পারিয়া স্বদেশের প্রতি গ্রীতিবর্ধনের জন্ঃ বিলাতী 
বজ্জনের চেষ্টা করিতেছি, বিদ্বেষবশতঃ নহে। বাজার বা রাজকর্শচারীর 
কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ বাসনাতেও নহে। আম্মরক্ষায় প্রস্তত হইবার জন্য 
তাহাদেরই উপদেশ ও শিক্ষার অনুমত কার্ধ্য হইতেছে । 

কেহ কেহ ইহাকে বালকের-ছাঁত্রদলের হুজ্গ বলেন । তাহারা 
বলেন, কাগজ্ঞানহীন বালকের! রাজনীতিপ্রিয় কয়েক জনের কুহকে পড়িয়াই 
এই হুকুগ তুলিয়াছে, সুতরাং ইহাতে সারবত্ত! কিছুই নাই। কিন্তু বাস্তবিক 
সে কথা ঠিক নহে । ছাত্রের| এই মত প্রচারের প্রধান অঙ্গ হইলেও, ঘুবা বৃদ্ধ 
নর নারী সকলেই ইহাতে সম্পূর্ণ লিপ্ত আছেন; তবে যে, ছাত্রের 
আন্দোলন করিয়। দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছে, “বন্দেমাতরম্‌" গান গাহিয়! 
সকলকে উৎসাহিত করিতেছে তাহার কারণ যথেষ্ট আছে। অধ্যবসায় না 
থাকিলে মান্য কোন কার্ধযই করিতে পারে না। ছুষ্চিস্তাশূন্য না হইলে, 
অধ্যবসায় দুরে থাকুক, সামান্য চেষ্টাও করিতে পারে না। আমাদের গৃহের 
কর্তৃপক্ষগণ নানা চিন্তায় ব্যাপুত; অর্থ নাই, শক্তি নাই, তাঁহার উপর অত্যাস 
দোষে বিলাসপ্রিয় ও উদ্ভমহীন হইয়াছেন। নিয়তই তাহাদের ভাবনী-কিসে 
সংসার চলিবে, কিরূপে পুত্র কন্যার শিক্ষা বিধান করিবেন, কি উপায়ে সং" 
পাত্রে কন্ঠা সমর্পণ করিবেন, কিরূপে গৃহলক্গীদের পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদির সাধ 
মিটাইবেন, এই সকল চিন্তায় তাহারা নিয়ত জঙ্ঞরিত; তাহাদের এমন 
সময় কোথায় ষে, তাহার! দেশের হিতসাধনে মত্ত হইবেন ? সাহসই বাকি? 
ধর্দিকোন কুফল ফলে, দি কোন দুষ্ট লোক তাহাকে রাজার কোপে পাতিত 
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করে, তাহা হইলে সংপারের উপায় কি হইবে? সহিয়া সহিয়া ভ্াহাদের 
শোণিত শীতল হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সেরূপ উৎসাহও তাহাদের 
জন্মিতে পারেনা । মরিয়া হইয়া! তাহারা কোন কার্ধ্যই করিতে পারেন 
না। বালকদের কোন চিন্তাই নাই; তাহারা সরলচিত্ত, যাহা কর্তব্য 
মনে করে তাহার অনুষ্ঠানে তাহাদের তখনই ইচ্ছা হয়ঃ ভবিব্যৎ 
কোন ভাবনাই তাহাদিগকে সে কর্তব্য পথ হইতে বিতাড়িত করিতে 
পারে না। তাহারা বুঝিয়াছে, স্বদেশের শিল্প নষ্ট হইলে দেশের মহান্‌ 
অনিষ্ট হয়, তাই তাহারা কর্তব্য বোধে এই আন্দোলন আরম্ত করিয়াছে; 
ইহা তাহাদের বাঁল-চপলতা। নহে; তাহা যদ্দি হইত, তাহা হইলে 
তাহাদের আভিভাবকগণ কখনই তাহাদিগকে এ আন্দোলনে যোগ দিতে 
দিতেন না) আপনারাও স্বদ্েণীয়দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ দেখাইতেন 
না। অভিভাবকগণ “বন্দেমাতরমূ” গ।ন করেন না বটে, কিন্তু সভা সমিতিতে 
বোগদান। দেণীয় দ্রব্য ব্যবহার, জাতীয়সমিতিতে অর্থদান প্রভৃতি সকল 
প্রকারেই ত এই আন্দোলনের সহায়তা করিতেছেন। অধিক কি, যে 
সত্রীজাতি এমন অপদার্থ হইয়াছেন যে, বেশভূষাই সর্বস্ব মনে করেন, 
নিয়ত বেশ লইয়াই উন্মত্তা, সেই স্ত্রীঙ্জাতি এই আন্দোলনে যোগ দিয়! 
স্ধপ্রক।র বিলাসিতা! ত্যাগ করিয়া, স্বদেণা দ্রবা বাবহারে মনোধষোগী 
হইয়াছেন; মোটা কাপড় ও শ'াখ। পরিয়া তুষ্ট হইতেছেন; ভ্রাতৃদ্ধিতীয়ার 
দিন শ্বদেণীয় পুরুষগণকে ভ্রাত| মনে করিয়। ফোটার অর্থ পাঠাইবার জন্ 
বিলক্ষণ আগ্রহ দেখাইয়াছেন। তবে কি প্রকারে বলা যাইবে ইহ] 
ছেলেদের হুজজুগমাত্র ! এপর্্যত্ত ছেলেদের কোনও হুজুকে কি সাধারণে 
যোগ দিয়াছেন ? বস্ততঃ ইহা বালকের হুজ্বগ নহে । বালকেরা অভিভাবকগণের 
অতিমত কার্ধ্যই করিতেছে।. পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও যাহ! অভিভাবকগণ 
করিতে পারেন না, তাহাই বালকের! করিতেছে । ছাত্রদল এব্সপ ন| করিলে 
কখনই' আমাদের এ আন্দোলনে কিছু ফল হইত না। তবে কথা এই 
যে, বালকদিগের এরূপে সময় নষ্ট কর] উচিত নহে। শিক্ষাই তাহাদ্দের এক- 
মাত্র কর্তব্য; অন্য কার্ষেয মন দ্রিলে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় ; এই জন্যই বালকের 
এ সকলে যোগ দেওয়া উচিত নহে। কিন্তুরখন আমাদের অভিশ্াবকগণ 
দ্বার! প্রচার কার্ধ্য চলে না; তখন ছাত্রগণ এ ক্ষতিটুকু স্বীকার না করিলে 
মহৎকার্ধ্য যে সাধিত হইতেই পাবে না। অল্পদিন শিক্ষার ক্ষতিকে এক্ষণে 
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লোকে তত ক্ষতিও মনে করে না; কারণ এক্ষণে যে শিক্ষা হইতেছে, তাহ 
প্রকৃত শিক্ষা! নহে, চাকরির উপায় যাএর। সেচাকরির আশ এক্ষণে আর 
সেরূপ মাই। এক্ষণে উপাধি লাভও অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিতেছে। অনেকে 
প্রবেশিক] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই পারে না; এই শিক্ষা বিভ্রাটে অনেকে 
চিরকালের জন্য অকর্মণ্য হইয়া পড়েন; শিক্ষিত দলের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা 
হইয়াছে, তাহ। দেখিয়া, কে আর এবংবিধ, শিক্ষার জন্য সর্বপ্রকার কর্ণব্যের 
প্রতি তাচ্ছিল্য করিবার পক্ষপাতী হইবেন ! এক্ষণে অনেকেরই মতে এ শিক্ষা 
ত্যাগ করিয়া, উদরান্নের চেষ্টা কর] কর্তব্য । মাড়োয়ারি, সেঠি প্রভৃতি ব্যবসা- 
প্রির জাতিরা শিক্ষা না করিয়াও প্রভূত ধনসম্পন্ন ও সম্মানিত হইতেছেন; 
আর আমাদের শিক্ষিত বি এএম্‌ এ প্রভৃতি উপাধিধারীরা অতি হীন অবস্থায় 
বাস করিতেছেন দেখিয়!, আধুনিক শিক্ষার উপর লোকের আর সেরূপ আস্থ। 
নাই। তাই, এই আন্দোলনে কৃতকার্য হইতে পারিলে উদরান্ন সংস্থানের 
উপায় হইবে মনে করিরা, সামান্য শিক্ষার ক্ষতিকে তত ক্ষতি মনে করিতেছেন 
ন1। . এক্ষণে যেরূপ অন্পসংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, কিয়ৎক্ষণ 
প্রচার কার্য্যে সময় নষ্ট করিলে, ষে সংখ্যার অল্পতা হইবে বলিয়াও বোধ করেন 
না। বিশেষতঃ ছাত্রের! যে সময়ে ক্রীড়া ও বৃথা গল্পাদিতে সময় নষ্ট করে, 
সেই সময়ে ক্রীড়াদি না করিয়া যদি এ কার্ধ্য করে, ও আর একটু পরিশ্রম 
করিয়া পরীক্ষার উপযোগী পাঠ অভ্যাস করে, তাহ! হইলে কিছুমাত্র অনিষ্টের 
সম্ভাবনা নাই; হইলেও, এই আন্দোলনে যে ফলের সম্ভাবনা, তাহার 
তুলনায় সে ক্ষতি ক্ষতিই নহে? যেরূপ চাকরি মহার্ঘ হইয়াছে, তাহাতে এক 
বৎসর একজনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও ক্ষতি নাই। মধ্যে মধ্যে বালক- 
দের অপরিণামদর্শিতার ফলে দুই একটি হাঙ্গামা হইতেছে, দেখিয়া কেহ 
কেহ বড়ই বিরক্ত হয়েন। কিন্তু তাঁবিয়। দেখিলে বুঝিতে পারা যাঁয় তাহাতে 
ছাত্রদলে অপেক্ষা রাজপুরুষগণের দোষই অধিক। বাজপুরুষগন বিবেচনা ন1 
করিয়াই, তাহাদ্িগকে অপমানিত ও পীড়িত করাতেই এরূপ হইন্ততছে। 
এত বড় ব্যাপারে বে কিছুমাত্র গোলযোগ হইবে না, এরূপ আশা কর! একাত্তই 
অসম্ভব। সেই অসম্ভব ব্যাপার আমাদের দেশে হইতেছে) এরূপ ধীর ভাবে 
আন্দোলন কোন দেশেই দ্রেখা যায় না। তথাপি আমাদের রাজপুরুষেরা 
তাহাদের প্রতি অযথা ব্যবহার করিতেছেন | সেই অধথ| ব্যবহারের ফলেই 
ছুই একটি হাঞ্গাম] হইতেছে ; যদি রাজপুরুষগণ ধীরভাবে আমাদের গতিবিধি 
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লক্ষ্য কবেন, তাহা হইলে কখনই এক্নূ্‌প হইতে পারে না। তাহারা কি 
বুঝিতে পারেন নাই, বিদেণীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রচলনে আমাদের কি অনিষ্ট 
হইতেছে ? তাহাদের দেশে এরূপ হইলে কি ভীহারা আরও অধিকতর বেগে 
আন্দোলন করিতেন না? তবে, তাহার] কি দোষে বালকগ্রণকে আন্দোলনে 
যোগ দিতে নিষেধ করেন % বালকেরা অনুনয় বিনয় করিয়াই লোককে 
বিলাতী বজ্জ নের চেষ্টা করে | বল প্রয়োগে হিন্দুর ইচ্ছাই হয় না; তথাপি 
বাজপুরুধগণ বালকদের বিপক্ষতাচরণ করেন, সাংসারিক কুটলতায় অনভিজ্ঞ, 
কর্তব্পরারণ সরলপ্রাণ বালকগণ, কর্তব্যানুষ্ঠানে বাধ! পাইয়া! বিচলিত হয় ও 
পাশ্চাত্যগণের পথান্থুসবণে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য- 
গণের প্রকৃতি যে এদেশে আসিয়া স্বার্থের তাঁড়নে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহ 
তাহারা বুঝে না, তাই তাহার কুটিলতাঁর আশ্রয় না লইয়। বিশ্বাসান্ুরূপ 
কর্তব্যরই অনুষ্ঠান করে। কাষেই রাজপুরুষগণের সহিত সংঘর্ষ হয়। 
অভিভাবকগণ বৃঝাইয়। দেওয়ায় তাহার এক্ষণে শান্তও হইয়াছে । 
| (ক্রমশঃ ) 
জ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে। 
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লর্ড কর্ন তাঁরতবর্ধে ছয় বংসরের অধিককাল রাজ প্রতিনিধি +্ গবর্ণর 
জেনেরলের কার্ধ্য করিয়া, ভারত সচিবের সহিত মনান্তর হওয়ায়, পদত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। ইনি যে একজন পঙ্ডিত, পরিশ্রমী, কার্ধ্যদক্ষ, কর্তব্যপ্রিয় 
ও প্রতিভাশালী লোক, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। শাসন 
কার্য্যের সকল বিভাগেই ইহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইনি 
বা়ত্-শাসন, শিক্ষা, বিচার, রাজস্ব, পুলিশ, আবকারী প্রত্ৃতি প্রধান প্রধান 
বিভাগের অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনে আমাদের দেশের 
হিত কি অহিত সাধিত হইবে,তাহার সমালোচন। করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

মহামতি লর্ড প্রিপণ আমাদের দেশে আত্ম-শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত 
করিয়। ঘান। তিনি একজন উচ্চমনা! স্ুদূরদর্শা গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। 
রাজকর্মটারীগণের দার! দেশের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য আত্যন্তরিক বিষয়ের কার্য্য 
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সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, বিশেষতঃ ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেশীয়দের 
রীতি, নীতি, আচ।র, ব্যবহার সব্থদ্ধে অনতিজ্ঞ হওয়ায় অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খল। 
ঘটে; এই পকল বিবেচন| করিয়া, তিনি দেশীয় যোগ্য লোকিগকে অবৈতনিক 
রাঞ্জকর্মচারীর পদে নিযুক্ত করিয়া, স্থায়ত্ব শাসন আইন প্রবর্তিত" করেন। 
ইহা তাহার উদারতা ও স্ুক্ম দর্শিতার পরিচায়ক । লর্ড কর্জন ইংলগ্ডের 
অন্থদার সম্প্রদায়হুক্ত ও স্বায়ত্বশাসন বিরোধী। কাজেই তিনি রাজধানী 
কলিকাত] হইতে স্থায়হশাসন প্রথ। উঠাইয়া দিতে ক্কত সম্কর হইলেন । 
পুর্ব প্রচলিত মিউনিসিগাল আইন অন্থসারে করদাতাগণের নির্ববাচিত 
কমিশনরদিগের সংখ্যা! ও ক্ষমতা অধিক ছিল। লর্ড কর্জান সে আইন রদ 
ও নৃতন আইন প্রবঞ্ঠিত করিয়। কমিশনর সংখা। হ্রাস ও তাহাদের ক্ষমতা খর্ব 
করিয়াছেন। নৃতন আইন জারি হইলে, পুরাতন সন্ত্রান্ত কমিশনরগণ পদ- 
ত্যাগ করেন, দেশীয় সংবাদপত্রে ও সত। সমিতিতে আইনের প্রতিবাদ 
হইল? কিন্তু তিনি সকলই অগ্রাহ্ করিলেন। দেশ হইতে স্বায়্বশাসন 
প্রণালী. একবারে উঠাইয়া দেওয়।ই তাহার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া! বোধ হয় ; 
এবং কলিকাতা হইতে ইহ। উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে; এখন গবর্ণমেন্ট 
নিযুক্ত ইংরাজ সতাপতিই সর্কেসর্বা। পন্লীগ্রামে সুযোগ্য লোকের অভাব 
হইতে গারে, কিন্তু কলিকাতায় সে অভাব নাই ;স্থৃুতরাং আমাদের বিবেচনায় 
কলিকাতার মিউনিসিপাল আইন পরিবর্তনের কোন আবশ্যকতা ছিল 
ন!। দ্রেশীয় লোকের প্রতি অবিশ্বাসই লর্ড কঞ্জনের একটী মহত ভ্রম। 

শিক্ষা! বিতাগে লর্ড কর্ন সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছেন । বিশ্ববিগ্থালয় 
সম্বন্ধীয় পুর্বতন আইন রদ করিয়া এক নূতন আইন প্রচলিত হইয়াছে। 
ইহাতে শিক্ষা প্রণালী গবর্ণমেন্টের দ্বারা পরিচালিত হইবে ও উচ্চ শিক্ষার 
পথ এক প্রকার বন্ধ হইবে। ইংলগ্ডের অন্থুকরণে এ দেশের শিক্ষা বিভাগের 
কাধ্য চলিবে, ইহাই লর্ড কর্জনের উদ্দেশ্য । লর্ড কর্জন কয়েক বৎসর 
এ দেশে থাকিয়াও দেশের অবস্থা অবগত হন নাই; নচেৎ শিক্ষা বিষয়ের 
এরূপ গুরুতর পরিবর্তন করিতেন না। নৃতন আইন কার্য্যে পরিণত হইলে 
দেশের বে-সব্কারী অনেক কলেজ উঠিয়! যাইবে; স্থুতরাং দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্তগণের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ হইবে। নিয়শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পশিক্ষার 
কতক সুবন্দৌবস্ত হইলেও ফলে কি হইবে, এখন বলা যায় না। শিক্ষা 
বিভাগের অস্থবিধাকর কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তিত করা হইয়াছে এবং এ 
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বিভাগের আয় বৃদ্ধিব্ন উপায় করা হইয়াছে। আজ কাল সামান্ত অপরাধে 
স্কুলের ছাত্রদিগের জরিমান! করিয়। তাহাদের অভিভাবকগণের ক্ষতি কর! 
হয়। কোন ছাত্রকে স্কুলে তর্তি করিতে হইলে, তাহার অতিভাবককে . দুইটী 

সাক্ষী লইয়। যাঁওয়। চাই; একি বিষম কথা! পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে 

নিতান্ত অধুক্তিকর প্রণালী অবলদ্দিত হইয়াছে । অন্পবযস্ক বালকদিগকে এত 

অধিক ও এরূপ দুরূহ পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করিতে হয় যে, অচিবে তাহাদের 

স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দেশীয় শিক্ষিতগণ এরূপ গুরুতর বিষয়ে প্রায়উদাসীন; 

এ সন্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন ও প্রতিবাদ আবশ্তক। 

এ দেশের অধিকাংশ পুলিশ কর্মচারী অকর্ণণ্য, অত্যাচারী ও অর্থন্ধ ; 
গতর্ণমেপ্ট ইহা জানেন ও স্বীকার করেন। পুলিশ সংস্কার আবশ্টক স্থির 
কৰিয়া লর্ড কঞ্জন একটা কমিশন বসাইলেন; ইহার ফলে কতকগুলি 
সাহেব পুলিশকর্চারীর বেতন বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইল। দেশীয় দারোগা ও 
কনক্টেবলের সংখ্যা ও বেতন বৎসামান্ত বৃদ্ধি করা হইল। সাহেব কর্ধচারীগণ 
প্রচুর বেতন পাইয়া থাকেন? তাহাদের বেতন আরও বুদ্ধি করায় যে, কিরূপে 
পুলিশ সংস্কার হইবে, ইহা! আমাদের বুদ্ধির অগন্য। আমাদের বিশ্বাস, 
সাহেব ডিছ্রিক্ট সুপাৰিন্টেণ্ডেপ্গণ অধস্তন কর্দচারীদিগের কার্য্য যথ্যরীতি 
পর্যবেক্ষণ করেন না, কিন্বা করিতে জানেন না; তাহাদের অসৎকার্যের 
প্রশ্রয় দেন কিম্বা এরূপ কার্ধ্যে বাধ্য করেন; সেই জন্ত পুলিশ অত্যাচারী ও 
উৎকোচগ্রাহী। এই সকল নিবারণের কিছুমাত্র প্রতিবিধান হইল না।: 

গোর! সৈল্ঠদ্িগের পৈশাচিক অত্যাচারে সময়ে সময়ে অনেক গরিব 
বিনাপরাধে প্রাণ হারাইয়া খাকে। লর্ড কর্জন তাহাদের অত্যাছার 
নিবারণের চেষ্ট। করিয়া একটি সৎকার করিয়। গিয়াছেন। 

দিল্লী দরবার, তিব্বত মিশন, কাবুল মিশন ও পারম্ত মিশন প্রভৃতি ' 
কয়েকটি, কার্ধ্যই লর্ড কর্জনের কু-অভিপ্রায় ও দুর্ব,দ্ধিব পরিচায়ক । এক 
দিকে দেশের লোক দুর্ভিক্ষ ও প্লেগে প্রাণ হারাইতেছে' অপরদিকে লর্ড কর্ন 
দিল্লী দরবার আয়োজনে প্রবৃত্ত । এই দরবারে রাজকোষের বিস্তর অর্থের 
অনর্থক ব্যয় ও দেশীয় রাজাদিগকে সর্ধস্বাত্ত কর! হইল। দরবারে দেশের যে 
কি ফললাত হইল তাহা আমরা এ পর্য্যস্ত বুঝিয়। উঠিতে পারি নাই। তিব্বতে 
সৈন্য পাঠাইয়া কতকগুলি শান্ত স্বভাব পার্বতীয় গরিব লোকের অকারণ : 
প্রাণবধ করা হইয়াছে; লর্ড কর্জনকে নিশ্চয়ই ইহার জন্য ভগবানের 
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দরবারে দর্ডিত হইতে হইবে । আমরা বতদুর বুঝিতে পারি কাবুল ও 
পারপ্ত মিশন দ্বার! বিশেষ কিছুই লাত না হইলেও কতকগুলি সাহেবের 
উদরপুর্তি হইয়াছে। 
লর্ড কঙ্জনের সময়ে মহাব্রাজ্ঞী তিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। তাহার স্বৃতি 
চিইরশ্বরূপ কলিকাতায় একটি প্রকাও অদ্রালিক। নিম্মীণের বন্দোবস্ত হইয়াছে, 
তিক্টোরিয়ার একটি স্মৃতি চির আবগ্তক, কিন্তু সে জন্য লঙ কঙ্জন যে প্রকারে 
টা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহ! নিতান্ত অবৌক্তিক । আমাদের দেশ অত্যন্ত 
দরিদ্র; দেশের জমিদার এবং বাজাগণও ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়। পড়িয়াছেন। 
আমর| রাজভক্ত এবং ভিক্টোরিয়ার স্থতিচিঠের জন্য সকলেই যথাসাধ্য টাদা 
" দিতে প্রস্তত। কিন্তু লর্ড কর্জন হুকুম জারি করিয়া অনেক রাজাকে মানের 
দ্রায়ে ক্ষমতার অতিরিক্ত চাদা দিতে বাধ্য করিয়াছেন। তাহার গরিব 
প্রজাদের রক্ত শোবণ করিয়া সে টাক! সংগ্রহ করিবেন। মহারাজ্ী 
তিক্টোরিয়ার স্থৃতিমন্দির স্থাপনে বিপুল উৎসাহ দেখাইয়া তাহারা রাজভক্তির 
ষেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, মহারাণীবু ঘোষণ! পত্রের বিপরীত অর্থ 
ব্যাখ্যা করিয়৷ সেইরূপ দান্তিকত। অনুদারতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রদান 
ও দেশবাসীর হৃদয়ে বাজশক্তির প্রতি অনাস্থ! উৎপাদন করিয়াছেন; এই 
স্মৃতি-মন্দিরের সহিত তাহার এই কদর্য্য ব্যাখ্যাও তারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্থৃতি 
লাত করিবে। (ক্রমশঃ ) 


ভারতের লৌহবর্ম বা রেলওয়ে 
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(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


ইহার ফলে বিগত ১৯** সাল পর্যন্ত সরকারী. রাজকোধ হইতে 
প্রায় ৬. কোটী টাকা বিদেশী বণিকগণের ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। 
বিদেশীয়গণের মুলধন নিয়োগ করিবার জন্ত ভারতীয় রেলই উৎকৃষ্ট পন্থ1; 
“হাজ। শুকার” ভয় ত নাই, অধিকন্ত বাঞগার দরের প্রায় দ্বিগুণ সুদপ্রাপ্তি 
নিশ্চয়। ব্যয় সংক্ষেপের আবন্তক নাই; প্রয়োজনের চতুগুণ ব্যয়েও আপতি 
নাই; যতই অধিক অর্থ ব্যয় হউক না কেন, শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা লাভ 
নিশ্চিত। এতত্ব্যতীত সদাঁশয় গবর্ণমেন্ট নানারূপে এই সকল কোম্পানিকে 
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সাহায্য ও উৎসাহ এঁদান করিয়া থাকেন। বিদ্বেণীয়গণের নিকট হইতে 
বে টাকা খণ গ্রহণ কর হইয়াছে, তাহার জন্য এ দেশ হইতে তাহারা বার্ষিক 
সুদ আদায় করিতেছে। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বিদেশীয় লোক রেল কার্যের 
বিবিধ উচ্চপদে বিরাজিত রহিয়াছে; তত্্তীত বিলাতে অবস্থিত রেলের 
ডিরেক্টর আকিস সমূহেও বিস্তর লোক এ দেশের অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে । 
প্রায় ৬* হাজার ফিরিঙ্গিও রেলের কার্ষ্যে জীবিক! উপাজ্জন করিতেছে। 
রেল, রেলের গাড়ী, এঞ্জিন, কল কারখান।, যন্ত্রাদি ও গৃহ নিম্পীণোপযোগী 
যত কিছু উপকরণের অধিকাংশই, বিদেশী শিল্পী কর্তৃক প্রস্তত, বিদেশী 
বণিক কর্তৃক সরবরাহ ও বিদেশী কোম্পানীর জাহাজে এ দেশে আমদানি 
হইয়া তাহাদিগকে লাতবান করিতেছে। রেল বিস্তারে বহুবিধ বিদেশীয় 
পণ্য দেশ মধ্যে আমদানি হইয়া, বিদেশী শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণের উদর পৃত্তি 
করিতেছে । আবার দেশের বহুবিধ অন্তব্ণণিজ্য, শিল্প, কৃষি, খনি-কার্য্য 
প্রভৃতি বিদেশীয়গণের করায়ন্ত হইতেছে । গব্মেন্টের সুবিধা গুলি যেমন 
কাল্পনিক, বিদেশীয়গণের সুবিধা গুলি সেইরূপ কার্যকরী; তাহাদের সুবিধা 
সম্বন্ধে আর “কিন্তু” মাত্রও নাই। 


এক্ষণে দেশবাসীগণের সুবিধা অন্ুবিধার বিষয় পর্য্যালোচনা কর! যাউক। 

সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মীবলম্বী লোকের বাস; 
ইহাদের মধ্যে জাতীয়ত। ও একতা স্থাপিত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। 
রেলওয়ে বিস্তার দ্বারাই জাতীয়তা ও একতার স্ত্রপাত হইয়াছে । দেশীয় 
শিক্ষিত ও সন্তাস্ত ব্যক্তিগণ যে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
প্রতি বংসর কলিকাতা, বোম্বাই, মান্রাজ, লাহোর, প্রভৃতি দূরবর্তী কোন 
একটি স্থানে এই সমিতির অধিবেশন হইয়] থাকে ; এবং বিভিন্ন দেশীষু ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়া, দেশের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে 
পর্য্যালোচন। ও দেশের বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য গবর্ণমেণ্টকে 
অন্থরোধ করিয়া থাকেন। ইহাতে দেশের যে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে, 
তাহাতে অণুযাত্র সন্দেহ নাই । আবার এই মহাসমিতি সহায়ে দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরম্পর সৌম্গ্ ও ভ্রাতৃভাব সংগঠিত হওরায়, জাতীয়তা 
ও সামাঙ্জিকতার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। রেল বিস্তারেই এইরূপ রি 
সম্ভব. হইয়াছে। 

রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা দেশে সভ্যতা ও রি বিস্তৃতি হয়। পুর্বে তীর্ঘ 


১১৬ স্বদেশী। [ প্রথম খও, ওয় সংখ্যা, 


ভ্রমণের জন্য যে কত অর্থবায় ও কষ্টভোগ করিতে হইত তাহার ইরা নাই । 
পথে হয়তঃ দস্থ্যু কর্তৃক সর্ধস্বাস্ত এমন কি জীবনাস্ত হইতে হইত; পীড়িত 
হইলে বিনা চিকিৎসায় মারা বাইতে হইত। দুরতীর্ঘ হইতে নিরাপদে 
ফিরিয়া! আস! অসম্ভব ভাবিয়া অনেকে বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত কিয়! তীর্ঘ- 
যাত্রা করিতেন! এখন অবস্থাহীন, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ পর্য্যন্ত অনারাসে সকল 
তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন। ইহা! কম সুবিধার কথ। নহে। দেশত্রমণ, তীর্থ- 
দর্শন ও অন্ান্য ধর্মকর্ম দ্বারা মন্থুষ্যের মনোবৃত্তি পরিমার্জিত ও উন্নত হয়, 
এবং শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকে ইহা৷ অবগ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। 

রেলপথে লোক অন্পব্যয়ে ও অল্প সময়ে নানা স্থানে বাতায়াত করিতে 
পারায়, অনেক স্থান ও বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাত করিতেছে ; ও বিভিন্ন দেশে 
গমন করির। বিবিধ অবলম্বনে দ্রিনাতিপাত করিতেছে । লোকের সাহস 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে । রেলওয়ে বিস্তার 
দ্বারা দেশের ও দেশবাসীগণের অবস্থার বে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। 

রেলওয়ে প্রভাবে দেশে দস্্যুতয় নরহত্যা প্রভৃতি পাপাচার কমিয়া 
গিয়াছে। পুর্বে এদেশে ডাকাত, ঠগ ও বোন্বেটে দস্থ্গণ বিলক্ষণ উপদ্রব 
করিত$ কি স্থলপথে কি জলপথে সর্ধত্রই দস্থ্যভর ছিল। রেল বিস্তারই 
ঘস্্যুভয় নিবারণের প্রধান কারণ। 

বেলবিভাগে প্রায় ৪ লক্ষ দেশীয় লোক জীবিকা উপার্জন করিতেছে; 
এবং সময়ে সময়ে নূতন রেলওয়ে কার্য্যের নানারূপ মজুরী করিতে পাইতেছে। 
দেশের নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় কৃষি ও অরণ্যজাত, খনিজ এবং প্রাণীজ 
দ্রব্য অর্থাৎ দেশের লোক যে সকল দ্রবোর ব্যবহার জানে না, এরূপ অনেক 
ব্য রেলসহায়ে নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হওয়ায়, 
দেশের লোককে কিয়ৎপরিমাণে লাতবান করিতেছে । 

রেলওয়ে সহায়ে দেশের আত্যন্তরিক বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে । 
ইহাতে কৃধিজাত প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের মূল্য প্রায় সর্ধত্র একরূপ হইয়াছে। 
রেলওয়ে বিস্তারের সহিত অনেক স্থানের ভূমম্পত্তির মূল্য ও যথেষ্ট রও | 
হইয়াছে। 
রেলওয়ের সহিত পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফের বিশেষ সঙ্বন্ধ। রেলওয়ে 
হওয়াতেই পোষ্টাফিসের জুবন্দোবস্ত সহজসাধ্য হইয়াছে । এখন দূরদেশের 
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রঙ 


সংবাদও অন্সধয়ের যধো পাওয়া যাইতেছে। টেলিগ্রাফও অনেক বিষয়ে 
সুবিধাজনক । 

দেশীয়গণের উপরোক্ত সুবিধাগুলি "কিন্ত'-_-বিহীন নহে; বরং এই 
পকিস্তুর” সংখ্যা বিস্তর। ৃ 

দেশে জাতীয়তা স্থাপনের স্ত্রপাত হইলেও কতকগুলি হীনগ্রকুতি ও 
স্বার্থপর বিদেশীয় ও ফিরিঙ্গীর দোষে, দেশীয়গণের ইহাদের উপর নিতান্ত 
অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে; ইহা কোন ক্রমেই দেশের কল্যাণকর নহে। 
উহার! দেশীয়গণের সহিত মিশিতে চাহে না, সন্্রান্ত দেণীয়গণও উহাদের 
সংসর্গ পরিত্যাগে একান্ত ইচ্ছুক ; স্ৃতরাং রেল ভ্রমণের সময় এই দুই; শ্রেণীর, 3 
বাত্রীর মধ্যে অনেক সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। রেলওয়ের গার্ড, 
দ্রাইভার, টিকিট কলেক্টর প্রভৃতির অধিকাংশই অশিক্ষিত ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়- 
ভূক্ত হওয়ায়, তাহার] দেশীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষগণের উপর অশিষ্টাচার ও 
অত্যাচার প্রকাশ করিয়। থাকে । দেশে উপযুক্ত লোক সন্ধেও রেলকোম্পামি 
বা রেলের পরিচালকগণ উক্ত শ্রেণীর কর্মচারীগণকে এই সকল দায়িত্পূর্ণ 
কার্যে নিযুক্ত করিয়া, দেশীয় বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইংরাজের 
ফিরিঙ্গী পালন প্ররৃতি এরূপ প্রবল যে, কার্যের বিশেষ অসুবিধা হইবে স্থির 
জানিয়াও। এবং এই অনুবিধাগুলি সংঘটিত হইলেও, তাহারা ইহ, গ্রাহা 
করেন ন।। আমর! জানি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ইহার প্রধান আদর্শ 
স্থান। ইহার কার্ধ্য আরম্তের সময়ই যে সকল বিদেশীয় ইঞ্জিনীয়া নিযুক্ত 
ছিল+ তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক ইঞ্জিনীয়ারিং কাহাকে বলে জানিত 
না, কোন শিক্ষালয় বা কার্য স্থানেও শিক্ষা করিয়া ইহাতে নিযুক্ত হয় নাই। 
আমর! ফিরিঙ্গী বা বিদেশীয় বিদ্বেধী নহি; কিন্তু দেশীয়গণের প্রদত্ত অর্থে 
প্রতিপালিত হইবার বাসনা হইতেই ষে কার্য্যের অনুষ্ঠান, সেই কার্য্যেও, 
কেবল বিদ্বেষ বুদ্ধি বশে, সেই দেশীয়গণকে উপেক্ষা করা, তাহাদের সুবিধা 
অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিহীন হওয়া. এবং তাহাদের অস্ুবিধাজনক কার্ষ্যে ও 
তাহাদের প্রতি অত্যাচারে প্রশ্রয় দেওয়ায়, পরিচালকগণের সাপ হৃদয়তা ও 
হিতাহিত জ্ঞানের অভাবই স্থচিত করে । 

আধুনিক সত্যতার সহিত রেল সহায়ে বিলাসিতা, সুরাপান, মোকদমী : 
প্রবৃত্ত প্রস্তুতিও বিস্তৃতি লাত করায়, দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। 
টা, দোঁডা ওয়াটার, কাচেরব্রধা, খেলানা প্রস্ততি বিবিধ অপ্রয়োজনীয় 


১১৮ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। 


বিলাসোপকরণে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে। মদের প্রসার বদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । 
অন্পমূলোর বিলাতী যদ বিষ হইতে প্রায় বিভিন্ন নহে; ইহাও অনেকের 
উপতোঁগা হইতেছে । আদালতে উপস্থিতি সহজ-সাধ্য হওয়ায়, মোকর্দমার 
সংখ্যাও বর্ধিত হইতেছে। স্ুুশিক্ষার বিস্তুতির সহিত এই কুণিক্ষা গুলিও 
বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, এবং দেশের লোক অনেকে দরিদ্র ও ছুর্নাতি-পরায়ণ 
হইত উঠিতেছে। বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশে বাস সহজসাধ্য হওয়ায়, দেশের 
সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে। যাতায়াত অন্ন ব্যয়সাধ্য হওয়ায়, 
বংসরে যেখানে একবার যাঁওয়। যাইত, সেখানে বছবার যাতায়াতে তাহার 
৯,মঅনেকঞচমধিক অর্থব্যয় হইতেছে। 
দস্থ্যুভয় প্রভৃতি হাস হইলেও,সময়ে সময়ে বেলের ছুর্ঘটন| নিবন্ধন অনেক 
জীবন-নাশ হইতেছে। কয়েক বংসন্ব পুর্বে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের 
আড়ংঘাটা ষ্টেশনে, বিগত ১৯০৭ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বালেখরের 
নিকট ও ১৯০৪ সাঁলে নারাণগড়ের নিকট যে সকল তীবণ দূর্ঘটনা হইয়াছিল 
তাহা অনেকের ম্মরণ থাকিতে পারে । অশিক্ষিত ও স্ুরাপানাসক্ত গার্ড ও 
ড্রাইভার প্রভৃতির দোষেই অনেক সময়ে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। 

. কতকগুলি দেখীয় লোক রেলের কার্যে প্রতিপালিত হইলেও) রেল 
বিস্তারে বিবিধ দেখার শিল্পের সব্বন/শ সাধিত হইয়াছে। বিদেশীয় সুলত 
সৌখিন কিন্তু ভঙ্গ প্রবণ ব! অল্পদিন স্থায়ী শিল্পজাত ত্রব্যের আমদানী হওয়ায়, 
দেশীয় শিল্প ধ্বংসপ্রায়, সুতরাং দেশের ছুর্শশার একশেষ হইয়াছে। দেশের 
তাতির] উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু দেশোতপন্ন তুলা, পাট প্রভৃতি 
বিদেশে রপ্তানা হওয়ার ও সুলভ বিদেশী বদ্বের আমদানীতে, তাহারা 
অন্নীতাবে মরিতেছে। বিদেশ হইতে কাচ ও এনামেলের বাসন" ও স্বর্ণ 
রৌপ্যের অলঙ্কারাদির আমদানিতে, দেশের কাসারা ও ব্বর্ণকারগণ অবস্থাহীন 
হইতেছে। কাচ ও এনামেল বান অতি অক্পদিন, স্থায়ী এবং এগুলি 
পুরাতন হইলে বা ভাপ্গিয়া গেলে, ইহাদের আর কিছুই মূল্য থাকেনা। সুতরাং 
পিত্তল, কাস! প্রস্থতির পরিবর্তে ইহা ক্রয় করায়, দেশের অর্থের অপব্যবহার 

হইতেছে । বিদেশীয় লৌহ ও লৌহদ্রব্যের আমদানীতে, দেশের লৌহখনির 
কাজ বন্ধ হইয়া গিরাছে ও কর্ম্মকারগণ নিরগ হইয়। পড়িয়াছে। তাত, পিত্তল, 
দস্তা প্রভৃতি বিবিধ ধাতু ও ধাতুদ্রব্যের আমদানীতে, এই সকল খনির কার্ধ্য 
ও শিল্পকার্ধযও প্রায় বন্ধ হইয়! গিয়াছে। গরুর গার়ী, নৌকা, পার্ধী গ্রস্ৃতির 


পোঁধ ৯৩১২] ভারতের লৌহবস্সর ব৷ রেলওয়ে। ১১৯ 


সংখ্যা হ্রাস হেতু' মাঝি, মাল্লু। গাড়োয়ান, বেহার। প্রভৃতি অনেক লেকের 
অবলম্বন নষ্ট হওয়ায়,ভাহারা জীবনোপার-ধিহান হইয়াছে; বেসকল শিল্পী এই 
যানাদির নিশ্মাণ ও ম্রামতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের অনেকের জীবিকা 
সংগ্রহের পথ বন্ধ হইয়াছে। প্রধান প্রধান রাস্তার ধারে ধে সকল পাস্থনিবাস 
ছিল, তাহাতে অনেক সংখ্যক দোকানদার সামান্য মৃূলধনে দোকান পাট 
করিত; তাহাদেরও জীবিকা লোপ পাইয়াছে। এইরূপ এক একট সরাই 
ব1 চটার আধুনিক দৃগ্ত দেখিলে বাস্তবিক ছুঃখিত হইতে হয়। 

আত্যন্তবিক বাণিজ্যের উন্নতি হইলেও, এই সকল বাণিজ্য প্রায়শঃ 
বিদেশীরগণের করায়ত হইতেছে। পুর্বে সামান্য মূলধনে ব্যবসা ক রিনি 
লোক প্রতিপালিত হইতেছিল, কিন্তু বিদেশীরগণ কর্ভুক বিস্তৃত কারখান! 
স্থাপনে, তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে ।* রেলগওষে সহাগ্ে শিল্পোপ- 


যোগী দ্রব্য সকল লইয়। বাইবার সুবিধা হওয়ায়, এইদ্নুগ বিস্তৃত কারখান। 
স্থাগন সম্ভবপর হইয়াছে। 


যদি দেশীয়গণ বেলের কার্যে অধিক পরিমাণে নিযুক্ত হইতে পাইত, 
রেলের গাড়ী, এগ্রিন, বেল, লোহার পুল, গৃহাদির সরঞ্জাম প্রভৃতি এদেশেই 
প্রস্তুত হইত, এবং দেশীয়গণ পরিচালিত করলাখনি হইতে রেলে কষল। 
সরবরাহ হইতে পারিত, তাহ। হইলেও দেশের শিল্প ও বাবসার বিনাশজনিত 
ক্ষতি কিয়ৎপরিমাণে সহ হইত। 

রেলের বাধগুলি সাধারণতঃ জমী হইতে অনেক উচ্চ এবং জমীর জল 
নিকাশের জন্য ইহাঁতে যে সকল পুল আছে তাহার পরিমাণ যথেষ্ট নহে; 
এই জন্য অনেক স্থলে স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী সকল রুদ্ধ ব সন্কীর্ণ হইয়াছে। 
এই কারণে দেশের, সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। বর্ষাকালে রেলওয়ের 
পার্খববর্ভী জমীর সম্পূর্ণ জল নিকাশ না হওয়ায় অনেক দ্রিন পর্য্স্ত জমীগুলি 
জলমগ্র থাকে ; গ্রামাদির দূষিত জল শীঘ্র প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে না; 
ইহাতে দেশের লোকের স্বাস্্যহানি ঘটে । ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ইহা 
একটি প্রধান কারণ) এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোক অল্লায়ুঃ এবং 
দেশের মৃত্যুসংখ্যা বদ্ধিত হইয়াছে । ইহা বহুবিধ সংক্রামক রোগের কারণ। 
নদী, খাল প্রভৃতির বিস্তার সন্ধীর্ণ হওয়ার জন্য জোতের বেগ হাস হওয়ায় 
অনেক স্থলে তরাট হইয়া যাইতেছে । এই সকল কারণে জল নিকাশের 
অসুবিধা হওয়ায়, কুষিকার্য্যেরও অনেক স্থলে অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে । 






১২০ স্বদেশী |. [প্রথম খণ্ড ওয় সংখ্যা। 


কতকগুলি নদী না খালের উপরস্থ সেতু সঙ্গীর্ণায়তন হওয়ায়, নৌকা 
প্রভৃতির যাতায়াত বন্ধ হইয়া” দেশীয়গণ কর্তৃক অন্তব্ণাণিজ্যের অস্থুবিধা 
হইতেছে। এ 
রেলওয়ের পরিচালকগণ বিদেশীয়, ডিরেক্টর আফিসগুলি ইংলপ্ডে 
অবস্থিত, সেখান হইতে দেশের প্রকৃত অবস্থা ঠিক জানিতে পারা বায় না; 
সেই পন্য রেলওয়ের কার্ধেয বিবিধ অসুবিধা ঘটয়া থাকে । যদি দেশীয় 
সুযোগ্য লোকদিগকে রেলওয়ের উচ্চপদে নিযুক্ত কর] হয়, তাহা হইলে 
অনেক জুতা ও অসুবিধা দুর হইতে পারে। 
. উনিশের প্রকৃত অবস্থান্ত সুযোগ্য ব্যক্তিগণকে রেল নির্মাণের কার্য নিযুক্ত 
করিলে ও রেলপথ প্রতিষ্ঠার সময় দেশের স্ুুবিজ্ত লোকের পরামর্শ গ্রহণ 
করিলে, দেশের উপরোক্ত অনেক অভাব সংঘটিত হইতে পারে না; এবং 
রেলওয়ে নির্মাণের বায় সংক্ষেপও হইতে পারে । যাহাতে বহু লোকের 
জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করে, এরূপ দায়িস্বপূর্ণ কাধ্যে কাগুজ্ঞান ও চরিত্রবিহীন 
লোক. নিযুক্ত না করিয়। স্থযোগ্য দেশীয় লোককে, কিন্বা কিছু অধিক 
বেতন দিয় স্শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ইউরোপীয় ফিরিঙ্গিগণকে গার্ড ডাইতারও 
প্রধান প্রধান ষ্টেশনমাষ্টারেরপদে নিযুক্ত করিলে,রেলের হূর্ঘটনা,আরোহীগণের 
প্রতি অত্যাচার প্রন্ততি লোপ পাইয়। যাইবে। দেশীয়গণের জন্য স্বতন্ত্র 
দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ী নির্দিষ্ট করিয়া দিলে, তাহারা! স্ুুরাঁপায়ী ও পশু-প্রক্কাতিক 
ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিগণের সঙ্গ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে । আমরা শুনিয়াছি 
আউধ এও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে । রেলঅতিধানে 
0৩7167740-_ভদ্রলোক অর্থে সাহেব) এদেশীয়গণ রেলের অধ্যক্ষগণের 
মতে তদ্রলৌক পদবাচ্য নহে। ইহাতে দেশীয় তদ্রলোকগণ বিশেষ অপমানিত 
বোধ করেন ও রেলাধ্যক্ষগণকে নিতান্ত ঘ্বণার চক্ষে দেখেন। এইরূপ 
প্রকাশ্য অপমানহুচক ব্যবহার বাস্তবিকই বেলের অধ্যক্ষগণের নীচাশয়তা ও 
কতম্বতার পরিচায়ক, কারণ তাহারা দেশীয়গণের অর্থেই উদ্রপূর্তির আশ। 
করিয়া থাকেন। 
অন্ন বেতনতোগী সুতরাং অশিক্ষিত দেশীয়গণও আরোহীগণের সহিত 
অনেক সময়ে অসপ্ধ্যবহার করিয়া থাকে। আলস্ত-বশতঃ যথাসময়ে টিকিট 
না দেওয়ায় কি মাল ওজনাদির বন্দোবস্ত না করায় সাধারণের বিশেষ 
অন্ভুবিধা ঘটে। 
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উপযুক্ত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ন| হওয়া পর্য্স্ত) স্রীলোকগণের প্রতি 
অত্যাচারের সংখ্য। হ্বাস হইবে না। . 

রেলওয়ে প্রেরিত মাল প্রায় চুরি যায়; এইরূপ চুরির প্রতিকার দা 
হওয়া নিতান্ত অন্যায় । রেলকর্মচরীগণের মধ্যে অনেক চোর আছে; 
দ্ড পাইবার আশঙ্কা সেরূপ না থাকায় ও চুরির সুবিধা থাকায়, ইহার! 
আপনাদ্দিগকে নিরাপদ মনে করে। কয়েক বংসর হইল, একজন রেলওয়ে 
গার্ড কোন ভদ্রলোকের বাস্ক হইতে স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়! ধরা পড়ে; তাহার 
নিকট বাক্স খুলিবার অনেক চাবি পাওয়া বায়। গার্ডের ব্রেকৃভান্‌ হইতে 
অনায়াসে চুরি হইতে পারে। রেলওয়ে কর্মচারী ব্যতীত, অন্ত চোর, 
গাটকাটা, জুয়াচোর প্রতি সর্ধদ। গাড়ীতে পরিভ্রমণ করে এবং সুবিধা 
পাইলেই আরোহীর সর্ধবনাশ করিয়। থাকে । গবর্ণমেন্টের রেলওয়ে পুলিশের 
বন্দোবস্ত অনুপযুক্ত; অথবা! পুলিশ কর্মচারীগণ অকর্ণ্য ; রী রেলওয়ের 
চুরি বন্ধ না হইবার কারণ কি? 

অনেক ছোট ষ্টেশনে প্লাটফরম ও বিশ্রমাগার না থাকার, জানার 
বিশেষতঃ বৃদ্ধ, রুগ্ন ও স্ত্রীলোকগণের যৎ্পরোনান্তি অস্থৃবিধ! হয় এবং অনেক 
সময়ে দুর্ঘটনাও ঘটয়া থাকে। বিশ্রামাগাবের অভাব সম্বন্ধে বেঙ্গল নাগপুর 
রেলওয়ে বোধ হয় অগ্রগণ্য। এই রেলওয়ের এমন অনেকগুলি ষ্টেশন আছে 
যেখানে দৈনিক আরোহী সংখ্যকের উপযুক্ত দাড়াইবারও স্থান নাই। 
আরোহীগণ স্টেশনে যাইয়া কিন্বা ট্.ণ হইতে নাষিয়। বৃষ্টিতে তিজিতে থাকে । 

আরোহীগণকে গাড়ীতে উঠাইয় দিবার বন্দোবস্তও অনেক ষ্টেশনেই 
নাই। সকল আরোহী গাড়ীতে না উঠিলেও অনেক সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। কখন হয়ত, স্বামী বা স্ত্রীর একজন গাড়ীতে উঠিয়াছে, এবং 
অপধ়জন উঠিতে পারিল না। আরোহীগণের যে ইহাতে বিশেষ অন্ুবিধ! 
হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদেরই অন্নে প্রতিপালিত কর্মচারীদিখের 
নিকট তাহার! যেন কত অপরাধই ন! করিয়াছে। অর্ধব্যয় করিয়া অপ্রতিভ ও 
অপমানিত হওয়া, কেবল আমাদের দেশেই সম্ভবপর । ষ্টেশনে গাড়ী কয়েক . 
মিনিটের অধিক থামিবে, না ও গাড়ীতে উঠাইয়! দিবার উপযুক্ত কন্ধচারী 
বা পোর্টার ষ্টেশনে থাকে না তবে অধিক সংখ্যক আরোহীকে টিকিট বিক্রন্ 
করাই বা কেন? যে-স্টেশনে এপ টিকিট বিক্রয়ের সম্ভাবনা সেখানে. 
উপযুক্ত ক কর্মচারীই বা! রাখা হর না কেন? টিকিট ক্রয় করিবার 
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সময়, গাড়ীতে উঠিবার সময়, গাড়ী হইতে নামিবার সময় ও ষ্টেশন 
হইতে বাহির হইবার সময়, আরোহীগণকে যেরূপ লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহী 
সকলেই জানেন। আমর! দেখিয়াছি, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের মেদিনীপুর 
ষ্টেশনে, গাড়ী হইতে নামিরা আরোহীগণকে নিক্ষান্ত হইয়। অ|সিতে, অনেক 
সময় আধঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিতে হয়। 

অনেক রেলস্টেশনে পোটারের (রেলওয়ে কুলি) সংখ্য। উপযুক্তরূপ না 
থাকায়, আরোহীগণের বিশেষ অস্ুুবিধ| হয়। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের 
অনেক ষ্টেশনেই পোর্টারের বন্দোবস্ত নাই । আরোহীগণের নিকট তাহাদের 
ও তাহাদের মালের মাশুল লইয়াই রেল কোম্পানী ক্ষান্ত হন না। 
তাহাদ্দিগের নিকট হইতে আরও বিবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। 
রেলওয়ের পোর্টারের প্রথ| ইহার মধ্যে একটী। ইহারা রেল কোম্পানীকে 
অর্থ দিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করায় আরোহীগণের নিকট অবথারূপ পারিশ্রমিক 
আদায় করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা রেলের কুলিদিগকে যে পারিশ্রমিক দিই, 
বেল কোম্পানী তাহার অংশভোগী; কিন্তু এই রেল কোম্পানির পরিচালক- 
গণের নিকটই আমর! কুলি ও নিগার, অথবা তত্রপদবাচ্য নহি। 

স্টেশনে যাহার! জলখাবার বিক্রয় করে, তাহারাও রেল কোম্পানীর 

নিকট অর্থ দিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করে এবং আরোহীগণের নিকট হইতে 
সেই অর্থ তাহার মুনাফা সহিত পোধাইয়া লয় । তাহাদের আনীত খাণ্ত 
গুলির প্রতি বেল কোম্পানির দৃষ্টি থাকিলেও, আবোহীগণ কতকটা উপকৃত 
. বোধ করিত; কিন্তু দ্বিগুণ ব৷ চতুণডণ মূল্য লইয়াও, তাহার! অতি নিকৃষ্ট বা 
অখাগ্য আনিয়া উপস্থিত করে; এবং আরোহীগণকে বাধ্য হইয়া তাহাঁতেই 
উদর জাল! নিবৃত্ত করিতে হয়। 

' আরোহীগ্ণকে বিনামূল্যে পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা 
থাকিলেও, অনেক সময় পানী পাঁড়ে মহাশয় পয়সা না৷ লইয়া জল দিতে 
রাজী হন না। অনেক ষ্টেশনে অতি অপরিক্কত পানীয় সরবরাহ হয় এবং 
অনেক ষ্টেশনে বহু চীৎকারেও এক ফেণট! জল পাওয়া বায় না। 

ইন্টারমিডিয়েট ও থার্ড ক্লাসের সকল গাড়ীর সহিত মলমুত্র ত্যাগের 

বন্দোবস্ত না থাকায় আরোহীদের বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। অনেক 
গাড়ীতে ইহার বন্দোবস্ত আছে, অবশিষ্ট গাড়ীতে নীত্র এই বন্দোবস্ত হইলে 
ভাগ হয়। 
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ক চি 
রেলওয়ে সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের এক আইন আছে, এবং বাইলও ক্সাছে। 
সাধারণের এই আইনের মর্ম জান! আবশ্যক | গাড়ীতে যথেষ্ট স্থান থাকিলেও 
অন্ত অন্য আরোহীকে উঠিবারি বাঁধ। দেওয়া আইন বিরুদ্ধ। টিকিট না লইয়া 
গাড়ীতে উঠা, নীচের ক্লাসের টিকিট লইয়া উপরের ক্লাসে উঠা, বিন! মাগুলে 
অতিরিক্ত মাল সঙ্গে লওয়া, গাঁড়ী ছাড়িয়া! দ্রিলে গাড়ীতে উঠা ও গাড়ী ন! 
থামিলে নামা এবং অন্ত আরোহীর অসম্মতিতে ধূমপান কর! নিষিদ্ধ । 


তুলা । 


(৮৬ পৃষ্ঠার পর) 

যে তুনলায় প্রস্তুত বন্দির হৃতা ধৌত করিলে ফুলিয়া উঠে, পূর্বে সেইরূপ 
তুলারই দেশীয় তাতিদের নিকট আদর হইত। বিদেশীয় হুতার আমদানিতে 
এখন আর তুলার এই গুণ পরীক্ষ! কর! হয় না। আশ (77০) দীর্ঘ হইলেই 
কলে ব্যব্ৃত হইবার বিশেষ উপবোগী হয় বলিয়, এখন দীর্ঘ-আ'শ তুলারই 
অধিক দূর হইয়। থাকে । ভারতীয় তুলার অধিকাংশেরই অশাশ খর্ব । 
এদেশের কৃষকগণ দবি্ এবং অশিক্ষিত, সেই জন্য তাহারা উৎপন্ন দ্রব্যের 
যন্ত্র কৰিতে পারেনা, এবং যন্তর করিয়! দ্রব্যগুলি পরিস্কার রাখিতে পারিলে 
বে অধিক দ্ররে বিক্রীত হইতে পারে ইহাও জানেনা। তাহার সাধারণতঃ 
জমীর উপর, কখন বা! চেটাইএর উপর উঠানে তুলা বিছাইয়া রাখে, কিন্ত! 
বাহিরে কোন স্থানে জড় করিয়৷ রাখে । ইহাতে জমীর রস উঠিয়া, শিশির 
পড়িয়া ও ধুলা মাটা প্রভৃতি মিশিয়া যাওয়ায় তুল৷ অপরিষ্কত ও বিবর্ণ এবং 
ইহার আশ কম মজবুত হয়। পাইকারগণও ওজন বাড়াইবার জন্ঘ, অনেক 
সময় বালি, মাটী, তুলার বীজ প্রভৃতি মিশাইয়। দ্েয়। সম্পূর্ণ পাকিবার 
পূর্বেই গাছ হইতে সংগ্রহ করার জন্যও অনেক সময় তুলা অপকৃষ্ঠ হয়। 
কখন কখন তুল পাঁকিয়। জমীতে পড়িক্ব। থাকিবার পর সংগ্রহ করায়, তুলার 
সহিত ধুল! মাটী মিশিয়া যায়। এই লকল কারণে ভারতীয় যা দর কম 
হইয়া থাকে। 

এ দেশের তুলার কলে দাধারণতঃ বারছটাক ও আমেরিকান: ভুবার 
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সাড়েতের ছটাক কৃতা প্রস্তুত হয়। দীর্ঘ-অ'াশ তুলা হইতেই .অধিক মিহি 
সতা প্রস্তুত হইতে পারে, কারণ এই জাতীয় তুলার আশ অতি হুগ্ধ। 

সমুদ্রত্বীপজাত (958 191970) দীর্ঘ-অ'াশ তুল! সর্বোত্কষ্ট। ইহার 
আশ হুক্ম ও রেসমের ন্যায় কোমল । ইহা! সক দেশে উৎপন্ন হইতে পারে 
না। ইহার অশগুলি প্রায় ১॥ ইঞ্চি লম্বা ও হ% ইঞ্চি যোটা। এইতুলা 
অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। সর্বোৎকৃষ্ট কলের নুতা এই তুলা হইতে 
প্রস্তুত হয়। ও 

মিসরীয় তুলাও প্রায় প্রথমোক্ত তুলার ন্যায়। ১৮২১ সালে মিসরের 
পাশ! (রাজ।) সমুদ্র্ধীপ, ব্েজিল প্রভৃতি স্থান হইতে বীজ আনাইয়া, তুলার 
চাধ আরম্ভ করান। বিভিন্ন জাতীয় বীজের মধ্যে সধুদ্রদধীপ জাত বীজের 
তুলাই সর্বোতষ্ট হইয়াছে। এই তুলার অশও প্রথমোক্তের স্তায় দীর্ঘ ও 
সক্প হইয়াছে। 

জঙ্ঞিয়ান তুলার আশ আপেক্ষাকৃত খর্ব, ইহা ১ হইতে ১) ইঞ্চ লা ও ও 
555 ইঞ্চ মোটা হয়। বিলাতে এই তুলারও যথেষ্ট আদর আছে। 

দক্ষিণ আমেরিকান তুলার আশও প্রায় সমুদ্রত্বীপজাতীয়ের ন্যায় দীর্ঘ 
ও নুল্জ হয়। 

ভারতীয় তুলার মধ্যে অধিকাংশেয় আশই খর্ব ও ৬১, হইতে 5৯৮০ ইঞ্চ 
মোটা হয়। সমুদ্র-দ্বাপ জাত তুলার স্যার উৎকৃষ্ট তুলাও এখানে কতক 
পরিমাণে উৎপন হইয়া থাকে । 

বিজ্ঞানবিদ্গণ অন্থবীক্ষণ সাহাব্যে তুলার পরীক্ষা করেন, কিন্তু তুলার 
দালাল ও পাইকারগণ তুল| হাতে লইয়াই অন্গকারেও তাহার গুণাগুণ 
বুঝিতে পারে। কিন্তু তুলার চাষের উন্নতি করিতে হইলে, নানারূপ জমীতে 
বিবিধ উপায়ে চাষ করিয়া! কিরূপ তুলা উৎপক্ন হইতেছে, ইহার পরীক্ষার জন্য 
অনুবীক্ষণের সাহায্য আবপ্তক। 

বাঙ্গালা, বেহার ও বেনারস বহুকাল হইতেই বস্ত্র শিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ 
হইলেও, এই সকল প্রদেশে অধিক তুলার চাষ ছিল না? অপর প্রদেশ 
হইতে তুনা আমদানী হইত। তখন এদেশে গৃহস্থের বাস্তৃভূমির মধ্যেই 
কতকগুলি গাছ ধাকিত, তহৃৎপন্ন তুল| হইতে ভ্ত্রীলোকগণ সত পাকাইত 
ও তাতিরা সেই সুতায় কাপড় বুনিয়া দিত। কিন্তু এ সকল গাছে দেশের 
প্রয়োজনোঁপযোগী তুলাও জন্মিত না। তখন এটোয়া, বাপি, বুন্দেলখণ্, 
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জালোন, বমুনার পশ্চিম ভাগরর্জী দেশ সকল, নাগপুরের হিঙ্গনঘাট, 
আর্তি (উমরাবতী ) প্রত্ৃতি স্থান হইতে তুলা আমদানী হইয়া এলাহাবাদ, 
মৃজাপুর প্রভৃতি স্থানের বাজারে বিক্রীত হইত এবং সেখান হইতে মুরশিদা- 
বাদ, "কর্দিকাঁতা ও ঢাকায় আমদানী হইত | সাধারণতঃ মুরশিদাবাদের 
নিকট তগবান্গোঁলার বাজার দূর হইতেই মৃজাপুর বাজারের তুলার দর 
নিরূপিত হইত | বিদেশে রপ্তানীর জন্য কলিকাতা; কটক এবং স্ুরাটই 
প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কটক ও সুরাট হইতেও কলিকাতায় তুল। আমদানী 
হইত। কলিকাতা হইতে চীনদেশে অনেক তুলা রপ্তানী হইত। ১৮৪০ 
সাল হইতে চীনদেশে তুলার রপ্তানী কম হইতে আরন্ত করে। বিগত কয়েক 
বৎসর হইতে রপ্তানীর পরিমাণ আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। 

১৮৪৮ সালে মৃজাঁপুরের কলেক্টর মণি সাহেব লিখির়াছেন,-_“মুজাপুরে 
তুলার বাণিজ্য অতি বিস্তৃত। উমরাবতী, নাগপুর, বুন্দেলখণ্ড, আগরা, 
ফরক্কাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক তুল! এখানে আসিয়া থাকে ও এখান 
হইতে গাজীপুর, পাটনা, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় রপ্তানী হয়। ইহার 
পূর্ব কয়েক বংসর হইতে এই তুলার বাণিজ্য কমিয়া আসিতেছে এবং 
বাজারে অনেক তুলা অবিরত রহিয়াছে । এখন উত্তম তুলা কলিকাতা 
৭২ টাকা হইতে ১*২ দশ টাকা মণ (৪৮ সের) দরে পৌছাইয়া দেওয়া 
যায়। দশ বৎসর পূর্বে এই তুলার দর ১৬২ টাঁক। মণ ছিল। চীনদেশে 
রপ্তানী কম হওয়ায় (এবং বিলাতী স্থতা ও বন্ত্রের আমদানীতে) এইরূপ 
দ্র নামিয়! গিয়াছে। এখান হইতে কলিকাতায় পাঠাইবার খরচ মণকবা! 
১০ সিক1। দেশে বস্ত্র শিল্পী নাই সুতরাং তুলার খরচও নাই। ইহাতে 
তুলার ব্যবসায় মাটা হইয়া যাইতেছে ।” . 

পুর্বে তুলার মুদ্য্ের অত্যন্ত ত্রাস বৃদ্ধি হইত। ১৭৮৯ সাঁলে ঢাকাম় 
তুলার দর ৫০ টাকা হইতে ৬০ টাক। মণ ছিল ১৮৩১ সালে ৩|০ হইতে 
৫২ টাঁকা মৃণ হইগাছিল। ১৮৩৮ সালে তুলার দর মৃজপুরে ১৬৬ টাকা, 
১৮৪৩ সালে যৃদ্ধাপুরে ৯২ টাকা ও কলিকাত]য় ১০০ মণ ছিল। ১৮১৬ 
সালে স্থুরাটে তুলার দর ৫০২ টাঁকা, ১৮২৩ সালে ১৫২ টাকা» ১৮৩৮ সালে 
২০২ টাক। ও ১৮৪৫ সালে ৬২ টাকা মণ হইয়াছিল। 

বিগত কয়েক বৎসর হইতে তুলার দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে 
দক্ষিণ আমেরিকার তুলা ভারতীয় তুলার প্রায় দেড় গুণ, জঙ্ছিয়ান তুলা 


১২৬ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্ম। 


প্রায় দ্বিগুণ ও সুদ্র-্বীপজাত তুল প্রায় তিন গুণ দরে বিক্রীত হইত। 
কিন্তু এখন দর সর্বত্রই প্রায় সমান হইয়াছে । 
বিগত ছয় বৎসরের এদেশে আমদানী ও রপ্তানী তুলার পরিমাণ ও মূল্য 
নিয়ে প্রদর্শিত হইল, 
আমদানী। 
১৮৯৯--১৯০এসাল ২,৬০১০০, মণ - ৪৬১২৩,০০০৭ টাকা:গড় যণকর! ১৭দ০আনা 
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৩১১০১৭০৪ ৮:৯5৭০১০৮৪০০২ ৮ ৮. ২২৮০ £ 
১৯০১-০ই2১১০৮১৯ ০০৩ 2২৮১৩৫১০০০১) ৮১৮৪০?) 
১৯০২-০৩ টা ৯৩১০০০?) ই 8855888 3০ ,ত উতলা 
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১৯০৪--০৫ 71 ২১৬৪০০০ 1) ০ ৬৩১৮৫১০০৭০৭ টান ».২৪1/০ ৮ 
রপ্তানী। 
১৮৯৯-১৯০০স|ল ৬০৯১৩১০০* মগ কু ৯১৯২১৫১১০০ *টীকা,গড় মণকরা ১৬আন। 
১৯০০-০৯ ১) ৪৯১১৬১০০০  -১০১৯২১৭৪১০৯০ ১৮ 7.7. ২০।%/০ ১১ 
১৯৯১-০২ 4৮1৩৭5০9৩ ৮ -১৪০৪২০৬১,০০০২ ই 26 ৮০857? 
১৯০২-০৩ ৮ ৮৩,১০১০০০ ?) ১৪১৭৫১৭২০০০ 7 7. 2. ১৭৪০? 
১৯০৩-০৪ 7 ৯১০৯০৫১০০০7 -০২৪১৩৭১৬১১০০০২ 
১৯০৪-১৫ 7?) ৭৭১৮০১০০০ ?) -১৭১৪৩১৪৭১০০০২ 7৮ ৮» ২২৩০ » 
উপরোক্ত ছয় বৎসরের অন্রপাতে, এদেশে বাৎসরিক তুলার আমদানী 
পৌনে ছুই লক্ষ মণ, ও এদেশ হইতে রপ্তানি ৭৬ লক্ষ মন । গড়ে বিদেশীয় 
তুলার দর মণকরা ২০/* আনা! ও দেশীয় তুলার দর ১৯৬ আনা। উক্ত 
হিসা'থ হইতে দেখা যায় যে, এদেশ হইতে তুলার রপ্তানীর পরিমাণ ও 
দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং তুলার চাষ ষে কাল ক্রমে অধিক 
ল[ভঞ্জনক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

তুলা চাখের ওদ্ুলার উন্নতির জন্য ভারত 2: ১৭৮৮ সাল 'হইতে 
ব্হবিধ চেষ্টা করিয়াছেন । নিগ্নে তাহার কিয়দংশ বিবৃত হইব্বা।. 

১৭৯০ সালে মাণ্টা ও মবিসস, দ্বীপের তুল। বীজ আনাইয়। ক্ষকগণকে 
প্রদান করা হয়। ১৭৯৯ সালে শিবপুর কোম্পানি বাগনৈ তুলা চাষ পরীক্ষা 
হয় ও আট জাতীয় তুলাবীজ বিতরিত হয়। ১৮০১ সালে যালাবার উপকূলে 
বান্দাতার। নাঘক স্থানে ভ্রাউন নামক একজন ইংরাজ প্লাপ্টার যরিসস্‌ 
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ও নান্কিন্‌ বীজের তুলা চাষ করেন। ১৮১০ সালে আমেরিকা হইতে 
বিভিন্ন জাতীয় বীজ আনান হয়' ও চাষের সদ্ন্ধে উপদেশ প্রদান করা 
হয়। ১৮১১ সালে সুরাট ও বরৌচের কলেক্উবরের নিকট বোর্কো দ্বীপের 
বাঁজ প্রেরিত হয়। ১৮১৬ সালে তুলার রপ্তানী মাশুল উঠাইয়া দেওয়। হয়। 
১৮১৮ সালে টিনেতেলি, কইপ্াটোর, মপলিপাটম ও ভিজিগাপাটমে 
চারিটি পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপিত হয়। ১৮২৩ সালে বারাকপুরের নিকট 
টিটেগড় নামক স্থানে লেডি হেষ্টিংদ তুলার চাষ করেন। ১৮২৬ সালে 
সাহার[ণপুর সরকারী বাগানে নানাঙ্জতীয় বাঁজের চাষ হয়। ১৮২৯ সালে 
বোম্বাই প্রদেশে তিনট স্থানে পরীক্ষ। কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়। ১৮৩৪ সালে 
মিসর দেশীয় তুলার বীজ ও তুপা পরিষ্কার করিবার কল বিতরিত হয়। ১৮৪১ 
সালে আমেরিক। হইতে করেকঙ্জন কৃষিবিব আনীত হয়। ১৮৫০ সালে 
তুলা পরিষ্কার কিবা উন্নত ধরণের কলের জন্য গবর্ণমেপ্ট ৫ হাজার 
টাকা পারিতোধিক ঘোষণ] করেন। 

এতত্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানের নানারপ বীন্গ আনাইয়া, তুলা পরিষ্কার করিবার 
কল আনাইয়া, পরীক্ষার কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রভৃতি বিতরণ করিয়! ও পুরস্কার ঘোষণ। করিয়।. তুল চাষের উন্নতির 
বিস্তর চেষ্টা কর। হইয়াছিল। এই সকল কার্যে গবর্ণমেন্টের বিস্তর অর্থব্যয়ও 
হইয়াছিল। কিন্তু ফল আশানুরূপ না হইলেও) সেই সময় হইতেই তুলার 
চাষ যে এদেশে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকগুলি 
পরীক্ষা ক্ষেত্র অল্পদিন মধ্যেই উঠিয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় বীজের মধ্যে 
বোর্কো-ন্বীপ, সমুদ্র-্বীপ ও মিসরীয় বীজের চাষই ভাল হইয়াছে। বেজিলের 
তুলাও কোন কোন স্থানে উৎকষ্ট হইয়াছিল; সেই সকল স্থানে ইহা দেব- 
কার্পাস নামে অভিহিত হইয়াছিল । 

গুজরাট, কচ্ছ, সিদ্ুপ্রদেশ, খান্দেশ, সোলাপুর, বেরার; সালেম, কৈম্বাটুর, 
বরৌচ, 'আমেদাবাদ ও নাগপুরে তুলার বিস্তৃত চাষ আছে। জব্বলপুরের 
নিকট নরসিংহপুরের তুল! সর্বোৎকৃষ্ট । অনেক স্থলে অরহর ও তুলার চাষ 
একই ক্ষেত্রে হইয়া থাকে । 

তারতের কৃষকগণ অশিক্ষিত; জমীদারগণ কৃষির উন্নতি সম্বদ্ধে প্রায় 
উদ্দাসীন। এই উতয়শ্রেণীর বিশেষ চেষ্টা না থাকায়, তুলায় বিশেষ 
উন্নতি হয় নাই। গবর্ণষেন্ট সাধারণতঃ নিজের কর্ধচারী লইয়াই পরীক্ষা 


১২৮ 1) স্বদেশী। [প্রথম খণ। ওয় সং্যা। 


করিয়াছিলেন। দেশীয়গণের ইহাতে বিশেষ আস্থা ছিল না। ভারতবর্ষে 
সকল প্রকার জী আছে ও সকল খতুরই' প্রভাব আছে? স্থুতরাং কোন 
কোন স্থান যে একরূপ বাঁজের উপনোগী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৮৫১ 
সালের রিপোর্টে জান। বায় ঘে, আমেবিকায় প্রতি বিধায় ৯/* এক' মণ হইতে 
১ এক মণ ত্রিশ সের ও ভারতে ।* দশ সের হইতে ।৭ সত সের মাত্র 
তুলা উৎপন্ন হয়। বিদেশীয় বীজের আমদানী ও তুল! চাষের উন্নতির চেষ্টায় 
এখন কিছু অধিক পরিমীণ ফল হইলেও সন্তোষজনক হয় নাই। 

সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা বায যে, বিগত তিন বৎসরে তুলার চাষ 
বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছে। ১৯০১ সালে ভারতবর্ষে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ বিঘা ও 
১৯০৪ সালে ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ বিঘ| ভূমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। সুতরাং 
গত তিন বৎসরে তুলান্ চাষের পরিমাণ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ বিঘা অধিক 
হইয়াছে । 


নারিকেল-কাতা । 


বঙ্গোপসাগরের উপফল প্রদেশে, ভারত মহাসাগরের ও প্রশান্ত মহা- 
সাগরের শ্রীন্মপ্রধান ও নাতিশীতোন্চ তাঁগের দ্বীপসমূহে প্রচুর নারিকেল 
বৃক্ষ উৎপন্ন হয় । এই সকল স্থানের ভূমি এই বৃক্ষ উৎপাদনের উপযোগী 
শক্তিবিশিষ্ট'! সমুদ্রোপকূল হইতে আর্ধক দৃরব্তী প্রদেশে নারিকেল বৃক্ষ 
উৎপন্ন হয় না; অনেক বয়ে বৃক্ষ উৎপাদন করিলেও তাহা হইতে ফলের 
প্রত্যাশা কর! যায় না। উপকুল প্রদেশ-জাত নারিকেল বৃক্ষপ্রেণীর শোড়া 
অতি মনোরম। এই দেশবাসীগণের নারিকেল অতি প্রয়োজনীয় বক্ষ) 
এই একমাত্র বৃক্ষ হইতে মন্ত্র জীবন ধারণোপযোগী বহুবিধ অভাব 
মোচন হয়। ১:71 

নারিকেলের ফুল সন্ধোচক (45017057)) নারিকেল-শন্ত (শশাস ) 
অশ্নাশক ; ডাব নারিকেলের শাস বেশ পুষ্টিকর খাস্ভঃ ইহার জল নিগ্ধ, 
অগ্নিবর্ধক, পিত্তনাশক, তৃষ্-নিবারক ও অতি উপাদেয় পানীয়। নারিকেল 
শাস হইতে নানাবিধ খান্ত ও ব্যপ্জন প্রস্তুত হয়। কোন কোন স্বীপের 
অধিবাসীগণ চারিটী মাত্র নারিকেলের শস্ত আহার ও 'জলপান করিয়া! 


পৌষ, ১৩১২] ৃ নারিকেল-কাত। ! ১২৯ 


অনায়াসে দ্রিনপাঁত করে । নারিকেল তৈল রন্ধনের জন্য, প্রদীণে জ্ালাইবার 
জন্য ও জ্রীলোকদিগের কেশবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সগ্ভপ্রস্থত নারিকেল 
তৈল বিশেষ পুষ্টিকর.১ এবং ঘ্ৃত:ও কডলিভার অয়েলের (0০9 11৮৪: ০11) 
পরিবর্তে ব্যবঙ্ৃত হইতে পাবে । নারিকেল তৈল হইতে বাতি ও সাবান 
প্রস্ত হয়। নারিকেলের খইল জমীর উত্তম সার ও গো মহিষাদির পুষ্টিকর 
খাগ্ভ। তালের ন্যায় নারিকেলের মোচ (81০35019) 5০9৮5) হইতে রস 
উৎপন্ন হয়। এই রস হইতে তাড়ি, গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়! থাকে। 
নারিকেলের কাষ্ঠে ঘরের খুঁটি, চালের ঠাট ( ম2726) প্রভৃতি ও ইহার 
পাতায় ঘর ছাওয়। হইয়। থাকে । নারিকেলের পাতা জালাইবার জন্যও 
ব্যবত হয়; পাতার শির বা কাঠি হইতে ঝশাট। নিশ্মিত হয়। নারিকেল 
ফলের আশ (177৮) হইতে কাতা (0০1) প্রস্তত হয়। এই কাতা 
অনেক কার্যো ব্যবহ্গত হইয়া থাকে । ইহা তইতে বেশ মজবুত কাত! 
দড়ি ও কাছি, স্ুশ্ত পাপোষ (1০০৮ 7741) ও গালিচা এবং নৌকার 
পাইল প্রভৃতি প্রস্থত হইয়৷ থাকে । ইহা! গদির (1:10৭৭) জন্য তুলার 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সুন্দর সুন্দর টুপিও প্রস্তুত হয়। কাতা 
হইতে সাধারণ ব্যবঙ্গারোপযোগা নানাপ্রকার ব্রস (0799) নির্মিত 
হইতে পাবে; শুকরকুঁচির প্রস্তত বসের ন্যায় ইহা উপযোগী কিন্তু সম্ত।। 
কূন। নারিকেল ছুই খণ্ডে কাটিয়াও রসের ন্যায় ব্যবঙ্গত হয়; এইকূপ ব্রসে 
জাহাজের ডেকের তক্তা 'ও কাঠের আদৃবাব পরিস্কার কর] হয়। নারিকেলের 
খোল (51১11) হইতে হু'কা, পানপাত্র বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সমুদ্র- 
দ্বাপবাসীগণ নারিকেল খোল বা মাল। পোড়াইয়। একপ্রকার তৈল প্রস্তত 
করে ও এই তৈলে দত্ত রঞ্জিত করে; আমাদের দেশে ইহাকে নারিকেল মালার 
ঘাম বলে ও ইহাতে দাদ ( ৮/00-07 ) ভাল হয়। ইহার অঙ্গার উজ্জ্বল 
ও কোমল এবং রঙ্গের কার্য্য ব্যবন্থত হয়। নারিকেল বৃক্ষের শিরোতাগে, 
পত্রকাণ্ডের যূল স্থানে, চটের (04717) ন্ঠায় যে একরূপ পদার্থ থাকে, 
তাহাতে ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করা যাঁয়। নারিকেলের মাথি ( মস্তিষ্ক ) বেশ 
ক্নি্ধ ও ন্থুখাছা । 

নারিকেল এরপ প্রয়োজনীয় রুক্ষ হইলেও আমাদের দেশে ইহার উপধুক্ত 
আদর নাই। পাঠকবর্ণের অবগতির জন্য নিয়ে ১৯০৩-০৪ সালের নাযিল 
জাত দ্রব্যের বাণিজ্য বিবরণ প্রদর্শিত হইল। 


৯৭ 


১৩০ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্য। । 
. 


$ 


বপ্তানী। 
নারিকেল ৫ ১৮,০৪২ টাকা 
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মোট ৩১ ,৬০৫৬০২ রা 
সুতরাং নারিকেলের ব্যবসায় নিতান্ত নগণ্য নহে। নারিকেল, শীস, 
কাতা, ঘড়ি ও তৈল মালদ্বীপ, নিকোবর ও স্ুযিত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতেই 
অধিকাংশ আমদানী হইয়া থাকে এবং বাতি ও সাবান ইউরোপ হইতে 
আমদানী হয়। অপরাপর সকল দ্রব্যের ন্যায় আমরা এই প্রয়োজনীয় 
শিল্পোপবোগী দ্রব্যগুলি বিদেশে পাঠাইয়। শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বিদেশীয়গণের 
মুখাপেক্ষী হইয়। থাকি । নারিকেল বৃক্ষের আবাদও ইহা! হইতে নানাবিধ 

ব্য প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য না হইলেও বেশ লাত-জনক । 
নারিকেল হইতে বৃক্ষ গ্রস্ত করিবার জন্য একবৎসপ্র মাত্র যন্র করিতে 
হয়। বীজবা ঝুনা (পরিপক্ক) নারিকেল বর্ধাকালে নরম বা জর্লাসক্ত ও 
ছায়াযুক্ত স্থানে বসাইয়া দিতে হয় ও শ্রীম্মকালে প্রায় প্রত্যহই জল সেচন 
করিতে হয়। চারা একটু সতেজ হইলেই, নির্দিষ্ট স্থানে ১* হাত অস্তর 
রোপণ করিয়া,২।৪ সপ্তাহ মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল দিবার পর শিকড় 





* নারিকেল কাতার দড়ি, নারিকেল তৈলের বাতি ও দাবান আমদানী স্বতন্ত্র হিসাব 
পাওয়া যায় নাই। মোট আমদানী রপ্তানী দৃষ্টে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে । 


পৌষ, ১৩১২1] ॥ নারিকেল-কাঁত।। ১০১ 


লাগিয়! গেলে, আর নারিকেল চারার প্রায় কিছুই বত্র করিতে হয় না। বৃক্ষ 
বর্ধিত হইবার পর, ইহার চতুদ্দিক ঝেষ্টন করিয়া বৃস্তাকারে আইল বীধিয়া 
দিলে, ইহান্ব ফলোৎপা্দিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । মধ্যে যধ্যে গোড়ার 
ঘাস ও জঙ্গল পরিফার করিয়া ও ২৪ বৎসর অন্তর গোড়ায় পাক মাটীব! 
গলিমাটি দিলে রক্ষগুলি বেশ সতেজ থাকে । নারিকেল বৃক্ষ সাধারণতঃ আট 
দশ বত্সরের মধ্যে ফলবান হইয়া থাকে। ফলোৎপাদনের সময়, প্রথম ছুই 
বৎসর যোচ হইতে বূস বাহির করিয়া লইলে, ইহার ফলোৎপাদিক1 শক্তি 
বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি নাই; কিন্তু দ্বীপপুঞ্জবাসী 
লোকে, এইরূপে রন বাহির করিয়। তাহা হইতে গুড় চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত 
করে। তাহারা এই বূসকে “নীর” বলে। লাকেছ্বীপবাসীগণ তাড়ি কিন্বা 
কোন মাদকদ্রব্য সেবন করে ন] ) সেই জন্'রস টকিয়া যাইবার ভয়ে চুখ দিয়া 
রাখে । এক একটি বৃক্ষে প্রতিবংসর ৫০হইতে একশত নারিকেল ফণিষা থাকে 
ও ইহার মূল্য ৯২ হইতে ২২ টাকা । একবিঘ। জমীতে ৬০ সাইটটি নারিকেল 
বক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং ইহা হইতে গড়ে প্রায় ১০০২ টাকা আয় 
হইতে পারে । ফলের প্রত্যাশায় প্রায় দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হয় 
বলিয়াই, অনেকে ইহার আবাদে উৎসাহ প্রকাশ করে না; কিন্ত এই দশবৎসর 
নারিকেল চারার প্রায় কিছুই যত আবন্তক করে না। নারিকেল বৃক্ষ প্রায়, 
এক শত বৎসর জীবিত থাকে । বয়সের সহিত ফলোৎপাদ্দিক। শক্তি হান 
হইলেও এক একটি নারিকেল বৃক্ষ হইতে মোট অন্ততঃ ২০০২ টাকা আয় 
হইয়া থাকে । সেই জন্য আমাদের দেশে একটি নারিকেল বৃক্ষ নষ্ট করাকে 
মহা পাপ মনে করে। আমর! বাল্যকালে অনেককে আগ্রহের সহিত্ত 
নারিকেলের আবাদ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বিগত ক্রিশ বৎসরের মধ্যে 
দেশের লোকে এরূপ অলস, উৎসাহহীন ও অপরিণামদর্শা হইয়া উঠিয়াছে, 
যে, এখন আর এই মূল্যবান বৃক্ষের আবাদ প্রায় দেখা যায় না। 

নারিকেল কাঁত। . প্রস্তুত করিবার জন্য, ছোবড়। গুলিকে ৫1৬ মাস জলে 
ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ঝুন! অপেক্ষা অপরিপ্ক নারিকেলের আশ অধিক 
মন্থণ ও কোমল হইয়া থাকে । জলে ভিঙ্গাইবার জন্ঠ দ্বীপবাসীগণ ছোবড়াগুলি 
বালির ভিতর পুতিয়া, জলে ভাসিয়া বাইবার ভয়ে, পাথর চাপ! দির. রাঁখে। 
সমুদ্রের লোণ| জলে পচিলে অশ বেশ দৃঢ় হস়্ এবং জল অপরিদ্ৃত হইতে 
পায় না বলিয়া অাশের রংও দারুচিনির রংএর স্াায় সুদৃশ্ঠ হয়। পুক্রিনী, 


১৩২ ॥ স্বদেশী । | প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্য।। 


ডোব! প্রভৃতির আবদ্ধজলে পচাইলে জল কা'লবর্ণ হইয়! যাওয়ায় আশে 
কধ লাগিয়া যায়। পচান হইলে জলের ভিতর হইতে উঠাইয়া, ছোবড়াগুলি 
রৌদ্ে শুদ্ধ করিয়া কাষ্ঠের মুগগর দিয়া পিটিয়া ও হাতে রগড়াইয়া শুঁড়াগুনি 
হ্বতন্থ করিয়। দিলেই কাত। প্রস্ত হইল। দশটি নারিকেল হইতে প্রায় 
/১*সের কাত। পাওয়৷ বাইতে পারে । /১ সের কান্তার বাজার দর 
প্রায় ৬০ আন।। 


দর্পণ 


পুর্বে পার! দিয়া কলাই করা আর্শির ব্যবহার ছিল। পাৰ! অস্বাস্থ্যকর 
বলিয়া, যাহার এই কার্যে লিপ্ত থাকিত,তাহার। সমর সময় কঠিন রোগাক্রান্ত 
হইয়৷ পড়িত; দ্বিতীয়তঃ, পারার কলাই করিতে খরচও অনেক পড়িত; 
এবং পারার কলাই বন্ৃদিন স্থায়ী হইত না বলিয়া, রূপার কলাই করার প্রথ 
গচলিত হইয়াছে। ইহাতে কারিকরকে. বিশেষ কোন রোগ ভোগ করিতেও 
হয় না। অন্ন খরচ হয় এবং কলাইও বন্তকাল স্থায়ী হয় । 

দশ বর্গদুট পারা কলাই করিতে প্রায় তিন পোয়। পারাও সেই পরিমাণ 
বাং লাগিত, সময়ও অনেক লাগত এমন কি ১০১২ দিনের কম কলাই 
হইত না। এখন আর তত দেরী করিতে হয় না, ২৩ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত 
কার্য্য সম্পন্ন হইয়া বায় ; খরচও অতি কম পড়ে। উক্ত পরিমাণ দর্পণ ৬০1৭০ 
শ্রেন রৌপ্য _ লবণ দ্বার! সহজেই উতকুষ্ট কলাই হইয়া! যায়। ৬০1৭০ গ্রেন 
লবণের দাম প্রায় চারি আনা মাত্র । 

কলাই করিবার নিয়ম । 

পুরু কাচের উপর কলাই তাল হয়; কারণ যন্ত্র বিশেষ দ্বার! ইহার 
ছুপিট ঘসিয়! সমান করা যায়। পাতল। কাচ ঠিক সমতল করিতে পার! যায় 
না বলিয়া দর্পণ ভাল হয় না; মুখ দেখিলে বীকা চুরা দেখায়; সুতরাং 
মোটা গেলাসের উপর কলাই করাই প্রশস্ত । কাঁচ খানিকে চু ও 
সাজির জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পরিষ্কার জলে পাঁচ সাত বার 
ধুইয়া৷ ফেলিতে হয় ; পরে নাইটিকএসিড দিয়া বেশ করিয়া ধুইতে হয়, 
পুনরায় উহা যথেষ্ট জল দিরা ধুইরা। এক ধারে দাড় করাইয়া দিতে হয়। 


পৌষ, ১৩১২।] দর্পণ। ১৩৩ 


সাবধান যেন হাত না লাগে; গেলাসের যেখানে হাত লাগিবে সেখানে 
কলাই হইবে না; গেলাসখানি পরিস্কার যত তাল হইবে দর্পণও তত ভাল 
হইবে, ও কথা ফেন ম্মরণ থাকে। এক ভাগ নাইটিক এপিডে ৮ ভাগ জল 
দিয়া একটি বোতলে রাখিয়া দিবে; সাজির জলে ধোয়া! হইলে, অল্প 
নাইটিক এসিডের জল দিয়া একটী কাগির গায় ন্াকড়া জড়াইয়া, উহা 
দ্বারা গেলাস খানা,বসিয়। ঘসিয়। পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয় । 
কলিকাতার বড় বাজারে, নাইটে অব. সিল্ভার নামক রৌপ্য লবণ 
পাওয়া যায়; একশিশির মূলা ১|* টাঁক1; উহাতে ৯৩) গ্রেণ লবণ থাকে, 
এবং সোডি-টার্ট এক বোতল (দাম দ" আনা ) এবং এক বোতল লাইকার 
এমোনিয়। আনিবে; অল্প আবশ্তক হইলে অল্পও পাওয়। ঘাঁয়, তবে কিছু 
বেশী দাম পড়ে । নিক্কি করিয়া ২০ গ্রেন পরিযাণ লবণ ওজন করিয়া 
লও ৪০8৫ ফেণটা পরিক্রত জলে একটি শিশির মধ্যে গুলিয়।! ফেল। 
পরিক্ত জল এক বোতলের দাম ৬” দোকানেই পাওয়া বায়; লবণ 
দ্ব হইয়া গেলে, উহ্হাতে ফোটা করিয়া লাইকার এমোনিয়া যোগ 
করঃ ২৩ ফোঁটা দিলেই দেখিতে পাইবে, ইটের গুঁড়রমত থিতুনি 
পড়িবে; শিশিটি এই সময় খুব নাঁড়িতে থাকিবে; নাড়িতে নাড়িতে 
থিতুনি বাড়িতে থাকিবে ; পুনরায় উহাতে এমোনিয়। বোগ কর, তলার 
থিতুনি গুলির। বাইবে ; সাবধান বেন সব থিতুনি গুলিয়া৷ না যায়। যদি 
সমস্ত গুলিয়। যায়, তাহ হইলে আবার লবণ ঘোগ করিতে হইবে। ছুই 
তিন ঘণ্টা শিশিটা এক ধারে রাখিয়া দ্াও। আর একটি শিশিতে 
৪০18৫ ফট! জল দিয়! (পরিক্ষত জল) তাহাতে ১৫গ্রেন সোডিটা্ট ম্িশাঁও; 
উত্তমরূপে মিশরিয়া গেলে উহাঁও এক ধারে ব্রাখিয়া দাও? এইবার গেলাঁস 
খানি মেজের উপর ঠিক সমতল তাবে বাখিবে; যদি ম্পিরিট 
লেভেল থাকে ভালই; না হয় জল ঢালিরা দিয়া দ্েখিবে; যেদিকে জল 
গড়াইয়! খায়, সেই দ্বিকে নীচে কাগজ দিয়া উচু করিয়া দিবে । আমর! 
বে জল তৈয়ারি করিতে বলিলাম, তাহাতে ১ ফুট লম্বা ও ১ ফুট চওড়া! 
একখানি গেলাস কলাই হইতে পারে। হিসাব মত উহাতে আরও 
কিঞ্চিৎ রৌপা দেওয়া উচিত। কিন্তু ইহাতেই কার্য্য বেশ হয় বলিয়া 
আর দিতে বলিলাম না; ব্যবসাদারের| ইহা অপেক্ষা অনেক কম.বোগ্য 
ব্যবহার করিরা থাকে। বিলাতে ১ আউন্স জলে ২০২৫ গ্রেন রূপা দিয়া 


১৩৪ স্থদেশী। [ গ্থম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


থাকে । গেলাসথানি সমান তাবে রাখা হইলে পরিক্ষত জল দিয়! 
ধুইয়। ফেল । 

থে পিশিতে রূপার জল আছে তাহাতে ১ আউন্স জল দিয় নাভি 
মিশাও) পরে সো টার্টের জল মিশা ইয়া খুব তাল করিয়া নাড়। তাল কথা, 
রূপার জলে যদ্দি থিতুনি অধিক থাকে, তাহ।তে ২।১ ফেণটা। এমোনিয়া দিয়! 
নাড়িয়া লইবে এবং থিতুনি তলায় পড়িয়। গেলে আন্তে আস্তে রূপার 
জল সোডার জলে মিশাইবে ; সাবধান হেন একটুও থিতুনি না পড়ে । 

ছুইটি জল মিশিয়! গেলে গেলাসের উপর ঢালিয়। দাও, অবপ্ত জলটি 
সমস্ত গেলাসের উপর সমান ভাবে চারি দিকে বিছাইয়। যাওয়া! উচিত। 
বদি না যায়, তাহা হইলে পাগ্নরার পালক দিয়া চারিদিকে চালিয়া দেওয়া 
উচিত । যেখানে জল না পড়িবে সেখানে রূপা এরিবে না, সুতরাং সর্ধত্র 
রূপার জল পড়া উচিত। 

ইহার একটি সহজ উপার আছে; জল ঢালিবার পুর্বে কত জল লাগিবে 
তাহ! জল ঢালিয়৷ আন্দাজ করিয়া লওয়া উচিত, তাহ] হইলে ভয় থাকে 
ন1। প্রথম প্রথম আমরা, অনেক প্লেট নষ্ট করিয়াছি হয় ত অর্ধেক বই জল 
পাইল ন1। যাহারা ব্যবসা করে তাহারা একেবারে অনেক জল তৈয়ারি 
করে বলিয়া কথ। নাই; কিন্তু সাধারণতঃ ২১ খানা করিতে হইলে অনেক 
সময় এই দোষ ঘটে | 

রূপার জল ঢালিরা দিবার ৫৭ মিনিট পরে গেলাসের উপব রূপ জমিতে 
থাকিবে । ২৩ ঘণ্টা পরে উপবের জল ফেলিয়। দিয়! দেখিতে পাইবে, 
চমৎকাব্রে আয়না হইয়াছে । রূপ! ৫1৬ ঘণ্টার পর বেশ শুখাইয়! যাইবে। 

টিনের বাক্স-ওয়ালারা দে রং দিয়। বাক্স রং করে, তাহা৷ মাখাইয়! দিলে 
সহজে রূপা খসিয়া বাঁয় ন! । 

রূপার জল ঢালিবার পুর্বে গর্যাসখান। গরম করিয়া লইলে কলাই মজবুত 
হয়? ও সমস্ত রূপা উত্তম রূপে কঠিন হইয়। লাগে ) এ কারণ বিলাতে একটি 
লোহার টেবিলের উপর বনাত মুড়িয়া, নীচে গরম জল দিয়া কলাই করে, 
স্থৃবিধ| হইলে এইরূপ করাই উচিত। 

এই হইল রূপার কলাই করিবার নিয়ম। আমর! রূপার সহিত আর. 
ছুইটা ধাতু মিশাইয়া এক প্রকার কলাই করিয়াছি; উহা এত কঠিন যে ছুরি 
দয াচিযা কলাই তোল! খা না। তবে উহাতে সাজ সরঞ্জাম অনেক 


পৌষ, ১৩৯২।] ৯. স্বদেশী শিল্প প্রগ্গ। ১৩৫ 


লাগে বলিয়া, এখন উহার বর্ণনা করিলাম ন1; উপণুক্ত ধনী পাইলে কারবার 
করিবার ইচ্ছা আছে। বলিতে কি, এ উপায় এখনও বিলাত প্রভৃতিতে 
প্রচলিত হয় নাই। আঁমাঁদিগের কৃত এই দর্পণে রং করিবার আবগুক নাই । 
আর এক কথা। রূপার কলাই কর! দর্পণে হু্য্যের কিরণ অধিক দিন 
লাগিলে কাল হইয়া যায়, বা যাইবার সম্ভাবনা, যদি সোডি টা্টের সহিত 
অতি অল্প পরিমাণ সোডা ক্লোরাইড ( খাইবার লবণ ) থাকে, তাহা হইলে 
কিছু দিন পরে এই দোষ হইবার খুব সম্ভাবনা? কিন্তু আমাদিগের 'কলাই 
দর্পণে সে দোষ হইবার কোন কারণ নাই। আনব এক কথা, খালি রূপার 
কলাই হল্দে রং হয়; কিন্তু ছুই তিনটি ধাতু মিশাইয়। কলাই কৰিলে তাহার 

'ঘোর সাদ। রং হয়। এ বিষষে আরও অনেক বলিবার রহিল। 

ডি, এন, কম্মকার। 


স্বদেশী শিণ্প প্রসঙ্গ | 


হোল্ডার ও নিব.। মধুহ্দন দাঁস, পোষ্ট রহমতপুব, পাংশা-_নানা- 
প্রক/র হোলডার ও নিব প্রস্তুত করিয়| বিরুয় করিতেছেন । নবদ্বীপ নিবাসী 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গু'ই সুন্দর সুন্দর হোল্ডার ও নিব প্রস্তুত করিয়! বিক্রয় 
করিতেছেন। সেন এণ্ড কোম্পানী, পূর্ববঙ্গ, কমিল্লা --সুন্দর সুন্দর পেন 
হোল্ডার এবং নিব প্রস্তত করিয়। বিক্রয় করিতেছেন। বিঃ এল, বিঃ সি, 
শন্খা, স্বদেশী ক্টোর, হুসিয়ারপুর, পাঞ্জাব-_ইহারা হোল্ডার, নিব, পেনসিল, 
সাবান, ছুরী, দোরাত, কালী এবং কাগজাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন। 
শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন মিত্র, টাঙ্গাইল পৌঃ ময়মনপিংহ--ইনি গোপাল চন্দ্র 
দ্বাসের দ্বারায় জন্মাণ সিল্ভারে (রূপদস্তা) নির্মিত নিব বিক্রয় করিয়া থাকেন। 
ফরিদপুর জেলার ফোটালী পাড়ার ললনা৷ মোহন রায় ব্রাদার্স নিব প্রস্তুত 
করিতেছেন। কলিকাতা, ৬নং মির্জাপুর স্রাটের স্বদেশীয় শিল্প নিকেতন হইতে 
নিব প্রস্তুত হইতেছে। ৮ 

রেশমী ও পশমী কাপড়। ঘনশ্তাম দাস এও ত্রাদাস? বড়পেটা, 
কামরূপ, আসাম-_ইহারা। নানাপ্রকার এগ্ডি এবং মুগা কাপড় প্রস্তুত 
করিয়া বিক্রয় করেন। দি মুইর মিল কোম্পানী লিমিটেড, কানপুর-. 
ইহারা নানাপ্রকার পশমী গায়ের কাপড় প্রস্তুত করাইয়া! বিক্রয় করেন। 


১৩৬ স্বদেশী । [ পরম খণ্ড ওয় সংখ্যা 


রধিকলাল ঘোষ এগ্ড কোম্পানী, মঙ্গলদই, আসাম--আসাম পিঙ্ক এবং 
মুগনাতি বিক্রয় করিয়া থাকেন। সেখ ব্রাদাস+ গৌহাটি, আসাম_-ইহার। 
নানাপ্রকার এগ্ডি, ও মুগা সংগ্রহ করিয়! বিক্রয় করিয়। থাকেন। দবিষ্তরাম 
ওলা) বড়পেটা, আসাম-ই'ন এও্ি, মুগ এবং হৃতার নানাপ্রকার ধুতি, 
চাদর, থান, হাতীর দাঁতের পেন, সার্টের বোতাম প্রস্তুতি বিবিধ দ্রব্য 
বিরুয় করিয়। থাকেন। |] 

কাচ নির্শিত ভ্রব্য।আধালার আপার্র ইওিয়। গ্লাস ওয়ার্কদ্‌ কোম্পানী 
(017১6717012 185 00৯ 6010020) )__নানাপ্রকার শিশি, 
বোতল প্রস্তুত করিতেছেন। এই সকল শিশি ও বোতলের মূল্য বিদেশী 
শিশি ও বোতলের মূল্য অপেক্ষা অধিক নহে; অথচ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমানে 
ইলে তাহারা উধধ বিক্রেতার নাম শিশির গায়ে বিনামূল্যে যুদ্রিত করিয়া 
দিতে প্রস্তত । আমরা দেশীয় ওষধ ব্যবসায়ীগণকে একবার পরীক্ষা করিতে 
অনুরোধ করি। পাঞ্জাবের আধালা সহরে এ সি, মুখাজ্জি এও ব্রাদাপ 
তাহাদের কাচের কারখানায় নানাবিধ কাচের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। 
্বদেশীয় মূলধনে এই কারখান। প্রতিষ্ঠিত এবং দেশী লোকের তত্বাবধানে 
পরিচালিত। উষধের শিশি এবং বোতলের মূল্য, বিদেশীয় শিশি এবং 
বোতলের মূল্য অপেক্ষা, অধিক নহে। আদর! এ বিষয়ে শিশি বোতল 
কেতাও বিক্লেতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 

বান্তাঁ। বাল্তী, অন্রের চিমৃনী, নিব প্রস্ততের মেসিন ও ডাইস 
প্রভৃতি প্রস্তুত কারক শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত, ৪নং পার্ধতীচরণ দরের ই্রাট, 
কলিকাতা--ইনি বালতী প্রস্তুত করিয়! বিক্রয় করিতেছেন। ইহাকে নিব 
প্রস্তুতের মেপীনের অডার দিলে ১৫ দিনের মধ্যে পাওয়। যায়। 

স্বদেশী জমাট ছুপ্ধ। এন্‌, এন্‌ ব্যানাজি, ষ্টার মভিকেল হল, 
বসারোৌড তবানীপুর, কলিকাতা__ইনি জমাট দুগ্ধ প্রস্তত করিয়া বিক্রয় 
করিতেছেন | 
_ সাবান। অনঙ্গ বিলাস হিন্দু সোপ, প্রস্ততকারক অনক্গ মোহন দে 
৫নং শক্রপ্র ঘোষের লেন। কলিকাতা। বল্লত কোম্পানীর সাবান ৪৪ নং 
বিভনষ্ীটে প্রাপ্তব্য। সাবানগুলি বেশ স্ুগন্ধযুক্ত এবং ব্যবহারোপযোগী। 

জুতার কালি,ব্রষ্কে, বাক্কে!। দত ব্রাদার্স, ছোট বাজার, মেদিনীপুর. 
জুতার ব্ক্কো, ক্রিম এবং কালি প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। চক্রবর্তী 


পৌধ, ১৩১২] তাত সংবাদ। ১৩৭ 


রাদাস? কুষ্ধলগর _ইহার। তরল জুতার কাণি প্রস্তত করিয়া বিক্য়, 
করিতেছেন। | 

সেফটি ম্যাচ। পেষ্ট বোর্ড, কাড বোর্ড, ধঞ্চিকাট, পাটের কাটি 
প্রভৃতি নার্ীব্ূপ কাষ্ঠ হইতে দীপশলাকা প্রস্তুত হইতেছে । ব্িপন কলেজের 
একটি ছাত্র এক প্রকার সুন্দর দিয়াশালাই তৈয়ারি করিতেছেন। আমর! 
যতগুলি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে সরিষা গ্রামের “বঙ্গমাতা ফ্যাক্টরিতে” প্রস্তুত 
দীপশলাকাগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট ; প্রস্তুতকারী বাবু বাবুরাম কয়াল মহাশয় আমাঁ- 
দিগের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। বাক্স প্রভৃতির বাহ শেভ! তত তাল হয় 
ন[ই বটে, কিন্তু গুণে ইহার মত বিলাতী শলাক1ও অন্ন দেখা যায়। জলে 
কাঠি ডুবাইয়। লইয়াও জাল; মায়। ডায়মণ্ড হারবারের অদূরে সরিষা পোষ্ট 
আফিসের অধীন আমীরাগ্রামে ইহা প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতায় ৭১ নং 
মার্কুইস হাটে বিক্রয় স্থান বশিয়। লেখা আছে কিন্তু তথায় সন্ধান পাওয়। 
কেশসাধ্য | এই দীপশলাক। ব। সেফ টিম্যাচ, গাচ পয়প| ডঙ্গন হিসাবে 
বিক্রীত হইতেছে । কাঠিগুলি ধনিচা হইতে তৈয়ারি হইয়াছে। 

অভয়া দ্বীপশলাকা। ইহাও বেশ হইম্বাছে কিন্তু পূর্বোক্ত শলাকার 
মত হয় নাই। ৪ নং গোবিন্দ সরকারের লেন, বন্ুবাজারে প্রাগুব্য । 





তাত সংবাদ। 
ট পো স্্ 

বঙ্কিম তাত । ফরেশটাঙ্গা তন্্বায় সমিতি হইতে প্রকাশিত । 
তত্তবায় গেজেট নামক পত্রিকার ভূতপুর্্ব সম্পাদক বঞ্ষিম লাল দাস কর্তৃক 
আবিষ্কৃত ও ২৯৩ ছুর্গাচরণ মিত্রের স্টাট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। এই তাতে 
প্রত্যহ ৮৯ ঘণ্ট। পরিপ্লমে আড়াই খানা পাঁচগজ। কাপড় প্রস্তুত হয়। ইহার 
বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহাতে কেবলমাত্র এক হাতে দক্তি টানিলে বস্ত্র 
বয়নের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা আশ। করি বঞ্ষিমবাবু কিছু সুলত 
মূল্য ধার্ধ্য করিয়| এই তাত বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিবেন । 

শ্রীহারাধন বাগ্দী, গড়বেতা, বাকুড়া। ইনি একপ্রকার নূতন তাত 
আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এক ব্যক্তি চাকা ঘুরাইলে বয়নের সমস্ত 
কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইছার নিকট হইতে তাত ক্রয় করিলে বয়ন কার্য্য শিখাইয়। 


১৮ 


১০৮ স্বদেশী। [ পথম খণ ও সংখযা। 


দেন। ইনি তাত আবিষ্কার করিরাই নিশ্চিন্ত না থাকিয়। নিজে একটি 
বন বয়নের করখান| খুলিয়াছেন। যুণ্য এবং অন্থান্ত সংবাদ আবগ্তক হইলে 
উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র নিখিলে সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে । 

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২নং ত্রাঙ্মসমাজ লেন. কলিকাতা 
ইনি এক প্রকার নৃতন তত প্রস্তত করিরাছেন; ইহাতে দৈনিক পাঁচ গজা 
তিনথান| কাপড় বোন! বায়। মূল্য এবং অস্তান্য সংবাদাদি উপরোক্ত 
ঠিকানায় কাঙ্গালী বাবুর নিকট প্রাপ্তব্য । 

- সোফী তাত--অমূত সহর, লুধিয়ান!, মহম্মদ সোঁফী কর্তৃক জাপানী 
তাতের অঙ্ৃকরণে প্রস্তত। ইহা কাষ্ঠ এবং লৌহ নির্মিত এবং ইহাতে 
৮ খণ্টায়, ২৫ গঞ্জ মোটা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। মূল্য ৯৬২ টাকী। 
কলিকাতা, জেসফ এও কোম্পানীর দোকানে প্রাপ্তব্য। 

কুষ্টিয়ার তাত-_-এই তাতে ১২৭ নম্বরের সত। পর্য্ত্ত বুনানি হইয়াছে । 
ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি কাপড় বুনা! হইতেছে। ইহাতে 
বিছানার চাদর, ছিট, রাপার ও কাপড় সমন্তট বুন। চলে। মুল্য, সেগুণ 
কাষ্ঠের নির্মিত ভাত যায় সরঞ্জাম ৩০২ টাক। এবং অন্ঠ কাষ্ঠের ২৬২ টাকা । 
ফেম লইতে গেলে আরও সাড়ে পাঁচ টাকা দিতে হয়। অন্যান্য সংবাদ 
জানিতে হইলে, যে কেহ শ্রীযুক্ত বামাচরণ বনু, ম্যানেজার ঠাকুর এষ্টেট, 
শিলাইদহ, নদীয়া, এই ঠিকানায় প্র লিখিয়া জানিতে পাবেন। 

আমরা উপরোক্ত সংবাদগুলি বয়ন শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ 
মহাশয্বের নিকট পাইয়াছি। স্বদেশীর কার্ধ্যে তাহার এই প্রকার সহানুভূতির 
জন্য আমরা তাহার নিকট কতভ্ঞ। 

“হুগলীর তাঁত--এই তাত হুগলীর সর্বত্র পাওয়া! যায় ; যুল্য ৩০২ 
টাকা । ইহা কাষ্ঠনির্থিত এবং এক জন তাতি ১৭ ঘণ্ট| পরিশ্রমে, রি 
. স্তার এক থান। ৫ গজ| কাপড় প্রস্তুত করে। 


বয়ন পিদ্যালয় ৷ 


ভাতীয় ধন ভাঙারের অধাঙ্ষগণ সন্দীত সমাজের কয়েকট গৃহে বয়ন 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রান়্ ৫০টি ছাত্র আপাততঃ এই: বিদ্তালয়ে 
: বয়ন কার্য শিক্ষা করিতেছে। সঙ্গীত সমাজের পশ্চাত্বর্তী ভূধণ্ডে গৃহ 
নির্মাশৈর চেষ্টা হইতেছে। . গৃহ নির্ঘাণ কারধ্য সমাপ্ত হইলে আরও বহু 


পৌষ, ১৩১২ 1 জাতীয় মহাসযিতি। ১৩৯ 


ছাত্র লয়! হইবে। আপাততঃ কয়েকখানি ঠকঠকি তাতে (ছা 
94:0৯ 1,০০8.) এবং একখানি হেটাবৃপলী তাতে বয়ন প্রণালী শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে । শিক্ষার্থীগণের নিকট € টাক! প্রবেশিকা! ফি গ্রহণ 
করা হয়। “মাসিক বেতন লওয়া হয় না। 

আমরা সহরে ও মফন্বলে আরও কয়েকটি বয়ন বিগ্যালয়ের সংবাদ 
পাইয়াছি। আগামী বারে তাহার আলোচিনা৷ করিব। 


বিগত ২৭শে ডিসেম্বর, বুধবার, বেল! ১টার সময় পুণ্যধ।ম বারাণসীক্ষেত্রে, 
জাতীর মহাসমিতির একবিংশ অধিবেশনের সময়, সভাপতি মাননীয় 
গোপালকুঞ্চ গোখেন প্রদত্ত সুন্দর ও সাব্রগর্ভ বক্তুতার কিয়দংণের অনুবাদ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। | 
রং রস চা নং 
"প্রায় চারি মাস পুর্বে, যখন আমি এই কংগ্রেসের. সতাপতিত্বের জন্য 
প্রথম আহুত হই; সে সময়ে আমরা গগন-প্রান্তে মুষ্টি-পরিমেয় একখানি 
অতি ক্ষুদ্র মেঘ দেখিতে পাইয়্াছিলাম; তাহার পর আকাশ মেঘজালে 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং কিছুদিন হইতে প্রবল বাত্য। প্রবাহিত হইতেছে। 
এখন কংগ্রেস তরণীর পুরোভাগে পৰ্ধতশ্রেনী ও চতুদ্দিক ছুরস্ত বীচিষাল! 
পরিবেষ্টিত; এই অবস্থায় আমাকে কর্ণধার পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 
অতি নির্ভীক হৃদয়ও এ অবস্থায় বিচলিত হইবেন বলিয় স্বীকার করিবেন। 
ধাহার চরণ-প্রান্তে আমরা নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, এই 
পবিত্র বাপ্াণসী ধাযে সেই বিশ্বনাথের প্রসাদ লাতে যেন আমরা বঞ্চিত ন! 
হই, ইহ/ই আমাদের বিনীত প্রার্থনা; সমবেত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত 
জ্ঞান ও স্বদেশ গ্রীতি সহায়ে এই মহাসমিতি যেন উপস্থিত সঙ্কট সময়ে অঙ্গ 
বা ীদ্ধি-সম্প্ যশঃ ও দৃক্ষতাঁর সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারে 1” 


্ ৯ 7৯ 


কত ভদ্র মহোদয়গণ ! অমঙলের মধ্যেও মঙ্গলের কারণ নিহিত থাকে, 


১৪৩ স্বদেশী । [ এম খণ্ড ওয় সখ্যা। 


এই সুনরোক্তির ন্যায়, বঙ্গদেশ থে বিপদ-সচ্ছুল অন্ধকারময় পথ অতিক্রম 
করিয়াছে ও এখনও যে পথে উপনীত আছে, সেইস্থান হইতেও ভবিষ্ব-গগনের 
আলোকময় আশার আশ্বীসবিহীন হয় নাই। প্রজাপুঞ্জের বঙ্গ-তঙ্গ-জনিত 
গভীর হৃদয়োচ্ছাস, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে একটি শ্বরণীয় ঘটনা- 
রূপে কীষ্টিত হইবে । বর্ণ ব! জাতি নির্বিশেষে তারতের সকল সম্প্রদায়ের 
লোক, বাহিক উত্তেজন। ব্যতিরেকে, সাধারণ অমঞ্গলের প্রতিবিধান সক্কললে, 
একযোগে উত্তেজিত হওয়।, ইংর।ঞজ রাজত্বের প্রারস্ত কাল হইতে এই প্রথম। 
বঙ্গদেশে জাতীয়তার প্রত জ্ঞান-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। এই তরঙ্গ সংঘাতে, 
অন্ততঃ এই সময়ের জন্, পুরাতন বাধ। বপত্তি বিদৃবিত হইয়াছে; ব্যক্তিগত 
ঈর্ষা দ্বেষাদি অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং অপর আন্দোলন নিস্তব্ধ হইয়াছে। নির্দয়, 
অসংঘত, স্বেচ্ছাচার শাসন পদ্ধতির আচরিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বঙ্গবাসী 
বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, সমগ্র তারতবর্ষকে বিম্মিত ও চরিতার্থ করিয়াছে; 
বঙ্গবামী যে নির্ধ্যাতন সহ করিতেছে, তাহাতে ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলির 
পরম্পর সহানুভূতি ও উন্নতি-ব্যাকুলতার বন্ধন দৃঢ়তর করিতে সমর্থ হওয়ায়, 
সে নির্য।তন-সহন নিরর্৫ঘক হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে সম্প্রতি ষে প্রবল তরঙ্গ 
উখিত হইয়ছে, তাহাতে স্থানে স্থানে কুল প্লাবিত হওয়াই সম্ভব । যখন 
সুবিস্তীর্ণ জনতাস্োত একযোগে পরিচালিত হইতে থাকে, বিশেষতঃ বখন 
অন্ধকারময় স্থান হইতে আলোকের দিকে, অধীনতা৷ হইতে স্বাধীনতার দিকে 
এই আোতের গতি হয়, তখন এরূপ উত্তেজন| অনিবার্ধ্য ; ইহাতে যেন আমব! 
বিশেষ বিচলিত না হই। এই বর্তমান অবস্থার এক মাত্র নিগুটার্থ যে, এই 
মহাদেশের জাতীয় জীবনীশক্তি নিতাস্ত প্রয়োজনীয় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে 
এই মহোপকারের জন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের নিকট আস্তরিক' কৃতজ্ঞতা 
খখে আবদ্ধ থাকিবে । বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দের কর্তব্যপথে অসংখ্য বিপত্তি? 
এ সকল বিপত্তির এই মাত্র হ্ত্রপাত হইফ্বাছে; কিন্তু তাহাদের কাহারও যে 
উপস্থিত একটি মাত্র দায়িত্ব হইতেও বিচলিত হইবার বাসন! নাই, তাহা 
আযি জানি) এবং যে কোন স্বার্থ বিসজ্জনের প্রয়োজন হইবে, তাহার জন্থ 
তাহারা যে আনন্দিত চিত্তে প্রস্তত হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। 
সমগ্র তারত তাহাদের সাহাধ্যের জন্য প্রস্তুত; তাহাদের উপস্থিত কর্তব্য 
সাধনের জন্য, অপর প্রদ্দেশসমূহের আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহাষ্য প্রাপ্ত 
হুইবেন। তাঘাঁদের অসম্মান বা অধ্যাতি উপস্থিত হইতে দিলে, আমাদের 


পৌষ, ৯৩১২।] ॥ জাতীয় মহাসমিতি। ১৪১ 


সকলকেই তাহার অংশংভাগী হইতে হইবো এ সময়ে সমগ্র ভারতের 
সম্মান বে তাহাদের হস্তে স্তস্ত, ত/হারাও যেন এ কথা বিস্বৃত না হন।” 
কফ চু ০ ঞ্ চি . 

“দ্র মহোদয়গণ ! প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলন, স্বদেশ-প্রেম এবং স্বদেশের 
অর্ধোন্নতি-বিধায়ক । যে সকল উৎকৃষ্ট অন্তস্থতি মানবজাতির হৃদয়ে উত্তেক্সনা 
উৎপাদন করিয়! থাকে, স্বদেশ ব। নিজ জন্মভূমির জ্ঞান তাহাদেরই অন্তভূতি। 
কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 

নিজীব হৃদয় হেন কেবা ধরাতলে, 
কভু যে আপন মনে কহে না বিরলে; 
এই মম মাতৃভূমি এই মম দেশ ? 

উন্নত স্বদেশী-জ্ঞান-মন্দিরে যে স্বদেশানুরাগময় মৃষ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, 
তাহাব প্রভাব এরূপ উত্তেজনা পুর্ণ ও উন্মাদকর বে, সেই অন্গরাগের 
অন্গভূতি মাত্রেই মানবের হৃদয় আবেগ-পূর্ণ ও আত্মজ্ঞান প্রবোধিত হয়। 
মাতৃভূমির সেবাপ্ররত্তি জাপানে বেরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে, আমাদেরও 
এই প্রবৃত্তি যত দিন সেইরূপ হৃদযোন্মাদকারী ভাবে পরিণত না হয়, তত 
দিন অপর কর্তব্য মাত্রই পশ্চাতে রাখিয়া, তারতভূমির উচ্চ ও নীচ? রাজা 
ও কৃষক, নগর ও গ্রাম মধ্যে সেই অন্থরাগময় বৃষ্ঠির স্বর্গীয় বার্ড প্রচার 
করাই পপ্রয়োজন। স্বদেশী আন্দোলন সাধারণতঃ নে তাবে বুঝ! যায়, তাহাতে 
এই স্বর্গীয় বার্তার একাংশ আমাদের জন সাধারণ সষক্ষে উপস্থিত করে 
এবং এই অংশ তাহাদের ধারণার উপযোগী আকারে পরিণত হুইয়াছে। 
ইহাতে দেশের প্রতি তাহাদের মতি কিরিয্বাছে, দেশের জন্য স্বেচ্ছায় কতক 
স্বার্থ ত্যাগে অত্যন্ত হইয়াছে, দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য আন্তরিক আগ্রহ 
সম্পন্ন হইয়াছে এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরস্পরের সাহাধ্য 
সাপেক্ষতা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি মূল্যবান 
এবং ধণহাদের উপর এই অনুষ্ঠানের ভাব তাহারা যে দেশহিতকর ব্রতে 
দীক্ষিত তাহা উপলব্ধি করিবার অধিকারী । কিন্তু (জ্ঞানময় ভাবের পর) 
অর্থই এই আন্দোলনের কাঁধ্যকর ভাবের উপাদান; স্বার্থত্যাগ ব1 আত্ম-নিগ্রহ 
বরতে অনেকেই দীক্ষিত হইলে, দেশোৎপন্ন দ্রবাজাত অবিলম্বে বাবহৃত 
হওয়ায় এবং দেশীয় দ্রব্যের উৎপন্ন পরিমাণের অতিরিক্ত প্রয়োজন 
হেতু, দ্রব্যোৎপাদ্ঘন চেষ্টা অনবরত উৎসাহ প্রাপ্ত হওয়ায়, যদিও দেশের 


১৪২ : স্বদেশী । [পথম খণ্ড, ৩য় সংখ্য।। 


প্রকৃত অবোন্তিয় উদ্দেগ্ত অবশ্য সিদ্ধ হইবে, রনি এই? আন্দোলনের 
প্রয়োজনীয় অর্থ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, সমপ্ত। এক্ধপ ছুরূহ বোধ হয় বে, 
অর্থাগষের, উপপোগা প্রন্ভোক অবল্থনের সাহাখা ব্যতিরেকে ইহা হইতে 
উত্তীর্ণ হওয়া খাইবে ন|। সমস্। বাস্তবিকই প্রথম শ্রেণীর । দ্বাধশ বৎসর 
হইল পুণার শিক্পসমিতিতে মহামতি বাণাড়ে বলিয়াছিলেন “ এক দেশের 
উপর অগ্ঠ দেশের রাজকীয় প্রস্থৃদ বিগাবে লোকের দৃষ্টি যষেন্ূপ অধিক 
পরিমাণে আকুষ্ট হয়, এক দেশের মূলধন, উৎসাহ এবং নৈপুণ্য অন্ধ দেশের 
শিল্প ও বাণিঞ্ের উপর প্রন্ুত্ব স্থাপন করিলে, তাহাতে লোকের দৃষ্টি 
তত দূর আকৃষ্ট না হইলেও, এই শেখোজ্ের শক্তি অতি ভয়াবহ; ইহার 
প্রভাব বিশ্বাসহনন শক্তি-সম্গন $; জাতীঘ় জাঁবনের জন্য যে সকল বিতিন্ন 
ক্রিয়া-শীলতার প্রয়োজন, ইহাতে সেই সকল নার উৎ্সগুলি বোধ করে।” 
দ্রবোৎ্পাদনণ,। মুলবন, সহপ ও নৈপুণা-নাপেক 7 এক্ষনে আয়াদের এই 
সকল উপাদানেরই নিতান্ত অভতাব। সুতরাং থে কেহ ইহার কোন 
বিষয়েই আমাদের সাহা করিবেন, তিনিই শদেশর প্রকৃত কার্য কারক, 
এবং তাহ|কেই আমর। সাদরে এই আখ। প্রদান করিব । ত্যাগের 
পরিবর্তে গ্রহণনীতি অধলঙ্গনে, একই ক্ষেঞ্রের একাংশেই কার্ধা করিবার 
উপরো।ধের পরিবর্তে প্রতোককেই ভাহার অভিমত স্থান নির্বাচনের স্বাধীনতা 
প্রদানে, যাহার। ইতিমধোই আমাদের পক্ষ 2ক্ত তাহাদের একজনেরও সম্পক 
তাগের পরিবর্তে সাহাদেরই নিকট সভাপাগ্রান্তির সপ্জাবনা তাহাদের 
সকলকেই দলটস্ত করিলে তবে এই সমগ্তার রি হইবার সম্তাবন|। 
সব্বাঞ্রেই দেখিতে হইনে নেন স্ববেশগ্রেম নাষে আমরা দেশে নৃতন 
আবত্মবিচ্ছেদ্দের অভিনয় করিয়। না বসি। রর বব অপেক্ষ। স্বদেশপ্রেমের 
প্রক্কত তন্বের আর অধিকতর অপবাবহার হইতে পারে না।” 


প্রাপ্তি স্বীকার ও ও সমালোচনা । 


ধন্মতত্র ও কর্তব্য বিচর চি বীরেখর পীড়ে প্রণীত, এবং 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্টাটে গ্রীন্জ্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য, 
মুল্য ১” টাকা। বীরেশর বাৰ্‌ সাহিত্য দগতে সুপরিচিত, কাজেই তাহার 
নূতন ফরিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবগ্তক। এই পুণুকে বারেশ্বর বাবু আমাদের 
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এখন কি করা কর্তবা তাহা বিশদন্ধণে বৃনাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানি 
বড়ই সময়োপযোগী । এগ্রকার পুস্তকের বতই প্রচার হয় ততই দেশের মগল। 
| ঠাকুর অহাশয়ের দপ্তর |-_ শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্বারা প্রণীত এবং সরশুনা, রক্ষিতপাঁড় বেহাল; পোষ্ট-্তাহারই নিকট প্রাপ্তব্য, 
মূল্য প্রতি খণ্ড ০১” আন। মাত্র। আমর] এই পুস্তকের আটখণড মাত্র পাইয়াছি। 
অক্ষয় বাবু ইহাতে আমাদের দেশের চলিত সমস্ত গপ্পগুলি একসঙ্গে লিপিবদ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই পুস্তকখ[নি সম্পূর্ণ হইলে গল্প শিক্ষার্ধীাগণকে 
আর গল্পের জন্য অপরের তোধামোদ কে হইবে না। 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


প্রিয় দর্শন যুবরাজ সন্্রীক এখন কণিকাঁতা মহানগরীতে অবস্থ।/ন 
কৰিতেছেন। আমর। চিরক!লই রাজভক্ত ; রাজপুত্রের সধর্দনার জন্য আমর! 
বথাপাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। দরিদ্র প্রঙ্জা্ন এই আন্তরিক যত্রে যুবরাজ এবং 
যুবর।জ মহিষী সন্তোষ প্রকাশ করিলেই আমরা ক্ুৃতার্থ হইব। 

আমরা অবগত হইলাম কলিকাঁতার কতিপয় ধনী বণিক ২৫ লক্ষ টাক! 
মূলধনে এক কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেবাগ করিয়াছেন | 

চন্দন নগরের বাবু বটক্ৃপ্চ ঘোষ তাহার কাপড়ের কলের কার্ধ্য বৃদ্ধির 
জন্য এক কোম্পানী গঠন কপ্রির।ছেন। এই কোম্পানীর অনেক অংশীদার 
জুটিতেছে। 

কলিকাতায় বুবকগণ প্রায় প্রতিদিন সহরের নানা স্থানে গমন করিয়া 
সাধারণত্ষে বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে নিষেধ করিতেছেন। ছাপ্রগণ রায় 
জাতীয় সন্ধীর্ভনের দল লইয়। রাস্তায় রাস্তার কীর্তন করিতেছেন । 

কিছুদিন হইল উত্তর ও পুক্ব বাপ্ধালায় বিলাতী বস্তরের চালান যাইতে- 
ছিল। “সকলে শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, চালানকারী মহাঁজনগণ প্রায় 
সকলে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, বিলাতী বন্ধের চালান বন্ধ করিবেন । 

কলিকাতায় সুগ্ম ও মোটা, হাতের তাতের ও বোম্বাই কলের কাপড়ের 
প্রচুর আমদানি হইতেছে । মৃল্যও কিছু কমিয়াছে। দেশীয় কাপড় বিজয়ের 
জন্য বছ.দোকান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ।, 

হাতের তাতের কাপড়, সর্বদা ব্যবহারোপধোগী, পুরা ৫ গজ লম্বা, তোড়া 
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২। তাত, মূল্য ২২ টাকা হইতে ২০ টাকা । এ সকল কাপড় বেশ মজবুৎ 
সর্ব বিষয়ে তুলন। করিলে দর কিছুতেই অধিক বলা যায় ন।। 

সাবানের কারখানা । আমর! শুনিয়া! আনন্দিত হইলাম যে, সন্কোষের 
প্রসিদ্ধ জমিদার স্থৃকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুৰী মহাশয় অতি শীঘ্র 
একটী সাবানের কারখানা খুলিবেন। প্রমথ বাবুর এই চেষ্টা] নিশ্চয় সফল 
হইবে; আমরা তগধানের নিকট এই কারখানার উন্নতি কামন! করি । 

জীবনবীমা করিতে হইলে স্বদেশীয় কোম্পানীতেই করা উচিত। কারণ 
ইহাতে দ্রেশের টাক দ্রেশেই খাটিবে এবং থাকিবে । আমাদের দেশে 
তিনট্ী দেণীয় জীবনবীম! কোম্পানী আছে। তন্মধ্যে এম্পায়ার অব. ইণ্ডিয়াই 
(0০1 [যথা 170 10500080০) উৎকৃষ্ট । এই কোম্পানীর 
আসাম ও বঙ্গদেশীয় এজেন্সি, পরলোকগত স্ুুবিখ্যাত উকীল বাবু ছুর্গাযোহন 
দাসের ঘোগাপুত্রদ্িগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে । 

ব্রতি-সমিতি। সে দিন পটলডাঙ্গ। মল্লিক বাড়ীতে ব্রতি সমিতির প্রথম 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । ডাক্তার এস, এম, হোসেন, মৌলবী লিয়াকত 
হোসেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বায়, প্রমথনাথ মিত্রঃ 
কালীপ্রপন্ন কাব্যবিশারদ, সখারাম গণেশ, দেউস্কর, মনে|বরপ্রন গুহ, মাদারিপুর 
ছুলের হেডমাগ্ডার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্গ দাস গুপ্ত, ডাক্তার হারাধন দত্ত প্রভৃতি 
অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলৌক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত 
মনোরঞ্ষন গুহ ব্রতি সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া! বলেন বে বন্া আসিলে 
ককষূক্লের। ষ্মেন গর্ভ করিয়া জল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টাকরে, তেমনি আজ 
বাঙ্গাল৷ দেশে নবজীবনের ষে বন্যা আসিয়াছে, তাহাকে ধরিয়! রাখিবার জন্য 
এই ব্রতিসমিতি স্থষ্টি হইয়াছে। যাহাতে মনুষ্যত্ববিকাশিত হয় এবং দেশের 
প্রতি ভক্তি জন্মে এমন কতকগুলি ব্রত প্রত্যেক ব্রতীকে গ্রহণ করিতে হয় । 
বাংলা দেশের অনেক স্থানে এইরূপ ব্রতিসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়!ছে। 'অনেক 
খ্যাতনামা বশ সমিতির সাধু উদ্দেশ্টের উল্লেখ করিয়া ষক্তু তা করেন। 





. ম্ফংম্বলস্থ শিল্পীগণ তীহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বল বিক্রয় উদ্দেস্ত 
এজেন্টের আবশ্কক বোধ করিলে আমরা কলিকাতায় বিশ্বাসী এজেন্টের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি । 





দোষ কোথায়? 


সশাশিটিককী 





রঙ 

থে দিকেই দৃষ্টিপাত কর! যাইবে, সেই দিকেই দেখা যাইবে যে, আমরা 
অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এরূপ অবস্থা আর কোন . 
সভ্যদেশে সম্ভব নহে; এরূপ অধঃপাত যেন আর কাহারও ভাগ্যে না ঘটে। 
এই অবস্থার প্রকৃত কারণ কি, অর্থাৎ কাহার দোষে ইহা সংঘটিত হইয়াছে, 
তাহ! সকলেরই অনুসন্ধমন করা উচিত; কারণ আত্মদোষ দর্শন ব্যতীত 
তাহা সংশোধনের সন্তাবনা নাই | কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে 
পারে, তাহাও সকলের অবপ্ত-চিন্তনীয় । | 

কিন্তু আমর! যাহাকে “আমরা? বা “সকলে? বলিয়। উল্লেখ করিতেছি, 
তাহার। কে, তাহাদের অগ্তিত্বই বা কোথায়, ইহাই প্রথমে বিশেধরূপে 
জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্বন অরণ্যের মধ্যস্থলে, কিন্বা অন্ধকৃপ 
মধ্যে থাকিব, উচ্চ চীৎকারে কোন ফল নাই। আমর] কে, তাহা.কি 
আধরা বুঝি ? ___অতি পূর্বকালে এ দেশে “আমরা” এই শের প্রকৃত অর্থ, 
ছিল। মহাপুরুষগখ জগতের হিতার্ধে জীবন উৎসর্গ করিতেন, নৃপতিগণ 
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প্রজঞাবন্দের কুশলার্থে সর্দন্থ পণ করিতেন, ভুয্যধিকারিগণ অধীনস্থগণের 
উপকার চিন্ত/তেই নিরত থাকিতেন, সমাজের মঙগলাুষ্ঠানে অগ্রনী হওয়াই 
অবস্থাপনগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল, পরস্পরের সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধিতেই প্রীতিবেশ- 
বাপিগের বিপুল আনন্দ ছিল। তখনই “আমরা" অর্থের সার্থকতা ছিল। 
ক্রমশঃ এই “আমরা” শব্দের অর্থ সংকীর্ণ হইয়া, “আমি” ও স্ত্রী-পুক্র-পরিবার- 
আত্বী়-্্জন-মান্রে পরিণত হইল। তখনও সম্পন্নাবস্থগণ কুটুম্ঘপোষণপীল 
ছিলেন; অতি দূর সম্পর্কের আশ্বীয়গণও উন্নতাবস্থগণের আশ্রিত মধ্যে 
গণ্য হইতেন। এক্ষণে এই “আমরা” আরও সংকীর্ণ-ভাবাপন্ন হইয়। 'আমি”ও 
স্্ী-পুর-কণ্যা-মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে; কোথাও বা কেবল “আমি" মাত্র- 
বোধক হইয়া, পুর্বতন “আমবর।” শব্দের বিদ্রপাম্বক হইয়। উঠিয়াছে; এবং 
দেশ মধ্যে সর্বনাশ আনিয়া! উপস্থিত করিয়াছে । 

মহান্‌ অনর্থেন্র মূল এই সক্কীর্ণ স্বার্থ কোথা হইতে আসিল? যে দেশে 
স্বয়ং ভগবান নানাযুণ্তি ধারণ করিয়া, অধিবাসিগণ সমক্ষে স্বার্থত্যাগের কত 
মন্বম্পিশশী অভিনয় করিয়াছিলেন, নে অভিনয়ে পরার্থ-বৃত্তিরপ অপরূপ তরু 
রোপিত ও সম্বপ্দিত হইয়া, তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তর পর্য্যন্ত যুল বিস্তান্ন 
করিয়াছিল, যে দেশের লোক পরোপকারকেই একমাত্র প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া স্থির জানিতেন, এই কর্তব্য ধ্বোধে ধীহাধা আপনাদের সর্বস্ব বিক্রয় 
করিয়াও, কত মহতী কীষ্ি দেশময় সাধারণের উদ্দেস্তে উৎসর্গ করিয়া যাইতেন, 
মে দেশের লোক এই স্ুশিক্ষ! কিরূপে বিশ্বৃত হইল? সে বিশাল বিচিত্র 
তরুর কিরূপ মূলোৎপাটিত হইল? সে সুদ যূল সহ তাহাদের হৃদয় পর্যা্ত 
উৎপাটিত হইল না কেন? 

সত্যই তাহাই হইয়াছে ; দেশবাসীর হৃদয়ও বিনষ্ট হইয়াছে) স্বার্থ সংস্পর্শে 
স্ৃ্দয়ের বিনাশ-সাধনই হইয়া থাকে। 

কেন এমন হইল? দেশবাসী এমন হধয়হীন, নরাধম, পণুপ্রকৃতিক 
কিপ্নপে হইল? কে এই অরণ্যচারী-পশুগণপ্রিয় স্বার্ঘরূপ বিষলতা বীজ 
আনয়ন করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়োগ্ভানে বপন করিল? হায় ! এ বিষলতা 
বিনিময়ে, সে উদ্ভান কেন মরুভূমিসম তৃণমাত্রশূন্ঠ রহিল না! ? 

ভাই! অন্থসন্ধান করিতে হইবে, তন্ন তন্ন করিয়া! অনুসন্ধান করিতে 

হইবে দেশের এই বিষম শক্ত কে? কোথায় তাহার বসতি? কেঁ এই 
_অর্ধনাশ সাধন করিল, দেশবাসিগণের সুকোমল প্রন্বতি ন্চ্ দম্ীভূত করিয়া, 


মাঁঘ,*১৩১২। ] (বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা । ১৪৭. 


দেশবাসিগণকে নরাধম বা পশুসম করিয়। তুলিল? শক্রর সন্ধান ন! হইলে 
তাহার মুলোচ্ছেদ হইবে ন1) তাই বলি, ভাই! অগ্ুসন্ধান করিয়া দেখ, 
কে সেই মহাশক্র, কোথায় তাহার নিবাস? 

যদি দেশ্িতে পাই, সে শত্রু আমরাই ; এই দেশই সে শক্ুর শী 
বদি দেখি, 

“আমমৈব রিপুবাত্বনঃ”, | 

ঘদি দেখবি, সত্যই আমর। *ম্বখাদ সলিলে” জীবন বিসম্ভ্ দিতেছি, তাহা 
হইলে কর্তব্য কি? 

আত্মদোষ যদি সত্যই আমাদের গ্দয়ঙ্গম হয়, তাহ! হইলেই কর্তব্য-নির্ণয় 
অতি স্থসাধ্য হইবে; কর্তব্যপথ তখন আপনিই আমাদের নয়ন সমক্ষে 
উপনীত হইবে । কিন্তু কর্তব্য-নির্ণযের পর বদি আবার, সে পথে পার্দবিক্ষেপে 
প্রবৃত্তি ন। হয়, পথ ছুর্গম ব্লিয়। যদি ইতস্ততঃ করিতে হয় ? তাহ! হইলে, তখন 
সর্বনাশের স্ুবিস্তীর্ণ স্থুগমপথে একটু দ্রুত ধাবিত হইবা,তাহার চরম সীষাস্থিত 
সেই মহ! গহ্বরে ঝক্ষ প্রদান করাই সব্ধতোভাবে শ্রেরস্কর হইবে। সেখানে, 
আমাদেরই উপযুক্ত, পুতিগন্ধমর মহা নরকের দ্বার আমাদের জন্য সর্বদাই 
উন্ুক্ত থাকিবে । আমাদের স্বোপাঙ্জিত সেই পরিণাম আবাস তবনের দ্বার 
চিনিয়া লইতে, তখন আর বিন্দুমাত্র আয়াসের আবগ্তক হইবে না। সে 
দ্বারের উপরিভাগে আমাদের জন্য স্থুবৃহৎ অক্ষরে খোদিত থাকিবে-__ 
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্ “ম্বাগতরে দেশরৌহী কুলাঙ্গার কুসস্তানগণ 1” 


বিজ্ঞান ও শিপ্প শিক্ষ। 


আজকাল সকল সত্য ও শিক্ষিত দেশে বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞ! শিক্ষার 
বিস্তার হইতেছে। ভারতবর্ধও এক সময়ে বিজ্ঞান এবং শিল্প -বিষয়ে বিশেষ 
উন্নত হইয়াছিল; কিন্তু বিদেশীয় রাজশাসনাধীনে ও আমাদের দোষে। সে 
সকলেরই প্রায় লোপ হইয়াছে বলিলে হয়। সম্প্রতি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান 
কয়েকজন লোকের উৎসাহ ও শন, বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার উন্নতির জগ 
একটি সত। প্রতিষ্ঠিত হইয়াহে। খৃষ্টায় ১৯০৪ সালের সে্েম্বব মাসে সেই 


১৪৮ | স্বদেশী। [প্রথম খণ্ড, চর্থ সংখ্যা । 


: সভার প্রথম অধিবেশন হয় । এই এক বৎসর মধ্যে & সভা দ্বারা কি কি 
কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবশ্ত জ্ঞাতব্য বলিয়া নিয়ে 
বিবৃত হইল । ূ 

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িয্যাও আসামের প্রায় সকল জেলা ও মহাকুষাতে 
বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার উন্নতির জন্য এক একটি শাঁখ! সভা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। দেশীয় অনেক লোকেই টাদ। দিতেছেন ও ধনী লোকের! ছাত্র- 
বৃত্তি দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন? এ পর্য্যন্ত বাঁৎসরিক প্রতিশ্রুত 
ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ ২১৯০২ টাকা হইয়াছে। বৎসরে চারি আনা যাত্র 
টা দিলে গ্রহণ করা যাঁয়? অনেক সামান্য রর্শচারী ও স্কুল কলেজের ছা'ত্রগণ 
চাদ] দিতেছেন। 

গত বৎসর কেবল মাত্র ২৫১৩৪১২ টাঁকা-চাদা উঠিয়াছে; তাহার মধ্যে 
১২,০৫৮ টাকা মাত্র মজুত আছে, বাকি খরচ হইয়াছে। দেশে অনেক ধনী 
লোক আছেন এবং লোক সংখ্যাও অনেক ; সকলেরই এই মঙ্গলকর কার্ষ্যে 
যোগদান ও সাহায্য করা অতীব কর্তব্য। কেবল বঙ্গের কেন, ভারতবর্ষের 
সকল দেশের লোকের এই সভার কার্ষ্যে যোগদান করা উচিত । সভা হইতে 
ছুটি ছাত্রকে আমেরিকায়, পাচটিকে ইংলণ্ডে এবং এগ!রটিকে জাপান দেশে 
পাঠান হইয়াছে। তাহারা ই সকল দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষ। 
করিতেছেন ও শিল্নকার্ধ্যও শিক্ষা! করিবেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়। 
দেশীয় লোককে শিক্ষা দিবেন; আব্তকটুয় কল স্থাপন করি শিল্পজাত 
কাপড়, সাবান, কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য সকল প্রস্তত করাইবেনু । আগামী 
বৎসরে এইরূপ আরও ছাত্র বিদেশে পাঠান হইবে। 

ফরাসি, জান্মীন ও জাপান ভাষ। শিক্ষার জন্য কলিকাতার এলবার্ট হলে 
একটি ভাবা শিক্ষার শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | জরমশঃ এখানে অন্তান্ঠ 
ভাষারও শিক্ষা দেওয়া হইবে । ্‌ 

দেওঘর বৈদ্যনাথে ৪৫,০০০/ বিঘ। জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া৷ হইয়াছে। 
জমি আবাদ করিবার জন্য দেওয়। হইবে। অনেকে এ উনিই জন্য দরখাস্ত 
করিয়াছে। ৃ 

অল্প সুদে কধক ও শিল্পিদিগকে টাকা কর্জ নও জন্ঠ একট ব্যাঙ্ক খুলি- 
বার চেষ্টা হইতেছে এবং শীঘ্ব খোলা হইবে বলিয়া বোধ হয়। এপ ব্যাঞ্ষের 
বিশেষ প্রয়োজন. প্রত্যেক জেলায় এক একটি ব্যাঞ্ধ হইলে ভাল হয় ্‌ 


যাব, ১৩১২।] | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৯ 


'বিলাতী-দিয়াশলাই, ছুরী, কীচি প্রভৃতি লোহার জিনিষ, সাবান, বোভাম,- 
চিরুণী, চুড়ি, কাচের বাসনাদি, চীনের মাটির বাসনাদি, চামড়া, রং প্রভৃতি 
আবস্তকীয় দ্রব্য সকল প্রস্ততের জন্ত কলের আবশ্তক। উত্তরপাড়ার রাজা 
প্যারীমোছন মুখোপাধ্যায়, কাশিম বাজারের মহারাজা মনীন্দ্রজ্ত্র নন্দী, 
নাটোরের মহারাজ! জগণীন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা) হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল 
ভাক্তার রাসবিহারী ঘোঁষ এবং চন্দননগরের বিখ্যাত ধনী বাবু যোগেন্ত্রনাথ 
বন্থ এক একট জিনিষের কল স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই সময়ে 
স্বদেশজাত জিনিষ ব্যবহার করিবার জন্ত সকলেই ইচ্ছুক কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ 
দেশীয় অনেক জিনিষেরই অভাব। স্ুতরাং যত শীঘ্র তাহারা আপনাপন 
সংকল্প কার্ষো পরিণত করেন, ততই দেশের মঙ্গল। 


জাতীয় বিশ্ববিষ্ালয়। 


পানি শেলিসটক্থিসিপর 


শুভকার্ধ্যের অনুষ্ঠানে বিদ্ব যেন কোথা হইতে আসিয়। উপস্থিত হয়। 
স্বদেশী আন্দোলনরূপ মহাকল্যাণকর মহাধজ্ঞ নির্বিন্ে ও নির্ববাদে সুসম্পন্ন 
হইতে পাবে বলিয়া ধাহারা আশ! করিয়াছিলেন, তাহার। অবশ্য নিতান্ত 
ভ্রান্ত; কিন্তু আমর। ঘদি নিজেই বির আনিয়। উপস্থিত করিতে থাকি, 
যহাবজ্ঞের সন্কন্ন করিয়া "অপসপন্ত তে ভূতাঃ” ন| বলিয়। যদি “আগচ্ছন্ত তে 
ভূতাঃ” বলিয়। বসি, তাহা হইলে সে ক্ষোত রাখিবার আর স্থান থাকে না। 
বাহির হইতে যত বিদ্ব উপস্থিত হইবে, ততই তাহা! নিবারণের প্রয়াস ও সেই 
প্রয়াসের সহিত ততই উৎসাহের আবির্ভাব হইবে ; কিন্তু গৃহস্বামী যদি 
স্বেচ্ছায় কার্য্যের বিশ্ন স্থজনে তৎপর হরেন, তাহ! হইলে তাহার অন্ুচরগণ 
ষে নিরুৎসাহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপন- 
কল্পন। কাঁধ্যে পরিণত না হওয়ায় অনেকে বিশেষ নিরুৎসাহিত হইয়াছেন । 
তগ্নবান করুন, এই নিরুৎসাহ বেন স্থায়ী ব। দেশব্যাপী ন। হয়। | 

জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপনা করিবার পুর্বে দেখিতে হইবে--এখন আমাদের 
জাতীয়তা কোথায় ও.এই জাতীয়তারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিনা । আমাদের 
বর্তমান জাতীয়তা, আমাদের মতে ঠিক ৬102710 ০0710106116 অথব। 
“ডাল খিচুড়ি”। : এ অবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ৌর জন্ত মতামত গ্রহণ 


১৫৩ স্বদেশী। [1 বড ৪র্থ সংখ্যা। 


করিতে গেলে, টাচ মহাশয় বলিবেন-_সংস্কৃত চষ্চা হউক, যৌলবি সাহেব 
বলিবেন-_-আরবি শিক্ষ! হউক, দাস মহাশয় বলিবেন-__আইন শিক্ষ! হউক, 
মিষ্টার মহাপাত্র বলিবেন-_কৃষিশিক্ষা হউক, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে এই 
অবস্থা হইতেই যে আমাদের জাতীরতার স্ত্রপাত হইতেছে, একথা বলা 
যাইতে পারে। এই জাতীয়তা নুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এরূপ একটি 
বহুব্যয়সাধ্য মহদহষ্ঠান কতদূর সম্ভবপর, তাহা বিশেষ বিবেচনা! পূর্বক স্থির 
করিতে হইবে । প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, এই জাতীয়তা স্থষ্টির ুত্রপাত 
কোথা হইতে হইল ও ইহার যূলভিভ্তি কি? স্বদেশ-হিতৈধিতা হইতেই যে 
এই জাতীয় জীবনের সুত্রপাত ও দ্রেশের শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতিই যে ইহার 
মূলতিত্তিঃ তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন ন|। সুতরাং এই মূলভিত্তি যাহাতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সর্ব(গ্রে তন্জন্ত কায়মনোবাকো চেষ্টা করাই সর্ধতোতাঁবে 
সুবিধেয়। এখন সমগ্র দেশবাসীর, বিশেষতঃ নেতৃগণের দৃষ্টি এই মূল সক্কল্প 
হইতে অপসারিত হইলে, সফলের প্রত্যাশা সুদুর পরাহত হইবে । 
কেহ কেহ বলিতেছেন, স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল ছাত্র ক্ষতিগ্রস্ত 
হইল, জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় না হইলে তাহাদের উপার কি? দেশের নেতৃগণ 
চেষ্টা কৰিলে উপায় অবশ্য বথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমর! জিজ্ঞাস করি-_ 
দেশের শিল্প বাণিজ্য রক্ষার কামনাই কি এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ 
নহে? উপস্থিত এই স্বদেশী আন্দোলনের আর কি উদ্দেশ্ত আছে তাহ 
আমর! বুঝি নাই। যদি আমাদের ধারণাই সত্য হয়, তাহা হইলে এই 
মহদনুষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি বলিয়া কি, ইহারই মূলে কুঠারাঘাতের বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে? আরও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে. ইহ! নিশ্চিত 
জানিয়াই এরূপ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ কর! উচিত ছিল নাকি? অপর দেশ 
হইলে, এরূপ আন্দোলনে কত নরহত্যা, কত রক্তপাত ও কত অর্থব্যয় যে 
হইত, তাহার ইয়ন্তা নাই। আমরা নিতান্ত রাজভক্ত ও আমাদের নেতৃগণ 
বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও কোমল-প্রক্কতিক ; সেই জন্যই সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই 
এতদিন আমরা এই আন্দোলন লইয়া জীবিত আছি। তাহাদের উপর দেশ 
বাসীর অটল বিশ্বাস? সেই বিশ্বাসবশে তাহাদের উপদেশের  অনুবর্তা 
হওয়ায়, এখনও আমাদের বিশেষ অনিষ্ট সাণিত হয় নাই। কোন কোন 
সংবাদ পত্রে তাহাদের কাহারও কাহারও কুৎসা কিন্ব। কার্ধযদক্ষতার উপর 
সন্দেহ প্রকাশিত্‌ হইলেও, তাহারা কর্তবাগাধনে বেরপ স্থির নিশ্চয়, তাহাদের 
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অন্ুসরণকারিগণের তাহাদের প্রতি অন্ধ!ও প্রায় সেইরূপ অচল; সেই জন্যই 
দেশের মঙ্গলের আশা, এখনও অনেকেরই কাল্পনিক বলিয়া অন্ভূত হয় নাই। 
যেদেশে এতদিন একটি মৌথ কাৰবারের কল্পন। প্রায় কর্পনামাত্রেই পর্যাবপিত 
হইয়া আনিতেছিল, সেদেশের লোক বে অধাচিতভাবে, অসন্দিগ্কচিত্তে জাতীয় 
ধনভাগারে অর্থদন করিতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে, এরূপ অবস্থা 
পূর্ব আমরা স্বপ্নেও অস্থভব করি নাই। আমরাও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের 
নিকট হইতে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম ; কিন্তু সেই অর্থ 
আমরা পাঠাইয়াছি কিনা।তাহাও এ পর্ধ্যস্ত একজন লোকও আমাদের জিজ্ঞাস 
করেন নাই। দেশের নেতৃগণ জাতীয় ধনভাগারের অর্থ কি কার্য্ে ব্যয় 
করিবেন, অনেকেই এখনও তাহার অন্ুসন্ধানমাত্র রাখেন না। পরম্পর: 
এইরূপ বিশ্বাস এদেশে সম্ভবপর হইবে বলিয়া জানিতাম না। বিশ্বাসই 
একতার মূলমন্ত্র; সুতরাং আমরা বে, একতার পথে অগ্রসর হইতেছি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অনেকে হয়ত মনে করিবেন, আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্ঞালয় স্থাপনের 
বিরোধী। কিন্তু তাহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। জাতীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্য কল্যাণকর তাহ আমর! জানি। 
আধুমিক শিক্ষ। প্রণালী থে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর, এ কথা অনেকেই স্বীকার 
করেন। আমাদের মতেও এই শিক্ষাপ্রণালী কেবল “চাক্ুঞ্জটর তৈয়ারির 
কল” মাত্র । বাস্তবিক শিক্ষার এখন প্রায় কিছুই হয় না; সুতরাং 
আমাদেরও আস্তরিক বিশ্বাস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যত শীন্্ স্থাপিত হইতে 
পারে, ততই দেশের মঙ্গল । কিন্তু, উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে যেমন বালককে 
বিদ্যাত্যাস দিতে নাই, ব্যাধিগীড়িতকেও যেমন উপযুক্ত পথ্য দিয়। একটু 
সবল করিবার পর পুনঃ পাঠাত্যাস দিতে হয়, সেইরূপ, আমাদের এই প্রায় 
সদ্যজাত নৃতন জাতি, বা সদ্যরোগমুক্ত জাতিকে, জাতীয় জীবন গঠনের 
যূল উপাদান শিল্প-পণ্যরূপ ছুপ্ধ বা! স্ুপথ্য কিছুদিন সেবন করাইবার পর, 
তাহাদের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সুবিহিত হইবে। একটু সুস্থ 
হইলে, বন বর্ধিত দ্রীহা স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, পাকা প্র্ারে 
সহস! বিদীর্ঘহইবার ভয় থাকিবে না, তখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পনের 
উপযুক্ত সময় হইবে। এ 

বিষয়ের গুরুত্ববোধ যাহাদের নাই, কিন্বা বোধ থাকিলেও অগা 
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উদ্দেশ্যেরই বাহার বশবর্ভা, অথবা 'হাম্বড়াই” যাহাদের অভ্যাস, তাহারাই 
আত্মশক্তির অবস্থা না বুঝিম্ন! এককালে বিবিধ গুরুতর বিষয়ে হস্ত প্রসারণ 
করে, এবং শ্বল্পকাল মধ্যে 'ইতোভরষ্টস্ততো নষ্টঃ, হইয়া “কিন্ভৃত-কিমাকার' 
অবস্থায় উপনীত হয়। বে মূল উদ্দেশ্যের বশবন্তাঁ হইয়া আমর। কার্যক্ষেত্রে 
অবতীর্গ হইয়াছি, তাহারই সাধনে এ পর্য্যন্ত কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, মে 
উদ্দেশ্য সাধনোপযে!গী অয়ৌজনেই বা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এবং তাহার 
সম্পূর্ণ আয়োজন যে কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, এ জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারাই 
আবার ইতিমধ্যে দ্বিতীয় একটী গুরুতর অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইবেন, ইহাই 
আমাদের বিশবাস। আমরা স্পবুদ্ধি এবং আমাদের বৃদ্ধির অন্ুরূপই পরামর্শ 
দিতে পারি। দেশের নেতৃগণ সন্মিলিত হইয়! বিবেচনা পূর্বক, এখনি জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন! যদি যুক্তিসঙ্গত বোধ করেশ্গঃ তাহা হইলে ইহাতে 
কাহারও আপত্তি থাকিবে না, এবং আপত্তি থাকিলেও তাহ! কার্য্যকর 
হইবে না। 
কেহ কেহ বলিবেন, তাহার! সম্মিলিতও হইবেন না, বিবেচনাও করিবেন 
না; ইহাতে বুঝা যায় যে, এই অনুষ্ঠান সন্বদ্ধে তাহাদের মতদ্বৈধ উপস্থিত 
হইয়াছে। কিন্তু এ সময়ে এরূপ মততেদ যে দেশের সর্ধনাশকর, তাহা 
কি তীহারা বুঝিতেছেন না? এখন সন্সিলিত শক্তিই দে একমাত্র পরিত্রাণের 
পায়, তাহাব্দর আবার ইহা বুঝাইতে হইবে কেন? যদি অতর্কিতভাবে 
কেহ কোন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহ হইলে সরল ভাবে অনায়াসে 
তাহার সংশোধন করা বাইতে পারে। আত্মস্বার্থ এ সময়ের লক্ষ্য নহে; 
যশোলিগ্গ। স্বার্ধেরই রূপান্তর মাত্র; অন্থচিত বুঝিয়াও জিদ্‌ বজায় রাখিতে 
যাওয়া, অন্ততঃ এ সময়ের সম্পূর্ণ অন্গপযোগী। যুক্তি যাহ! সঙ্গত বলিমব। 
হৃদযঙ্গম করাইয়। দেয়, অকপট চিত্তে যিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, 
তিনিই এই দেশহিতরূপ পবিত্র বজ্কের অধিকীরী। মান অভিমান গ্রস্থৃতি 
অকাতরে বলি প্রদান করিতে না পারিলেঃ এ ঘক্ঞ কিছুতেই সম্পূর্ণ হইবে 
না। সত্যই যাহ! যুক্তিসঙ্গত বলিয়। বুঝি, তাহা শিক্ষিতগণকে . বুঝাইয়া 
দিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় ন1। ছাত্রগণ সহজে ন1 পারিয়া, পায়ে ধরিয়াও 
দেশের লোককে বুঝাইয়াছে ; এইরূপ অভিমানত্যাগ না হর দেশের কার্ডে 


অধিকারী হওয়া যায় না। 
আমরা যতদুর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোঁধ হয়, দেশের রা সার 
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জাতীয় বিশ্ববিদ্থালয় স্থাপন অতি গুরুতর ব্যাপার. .বং মূল উদ্দেশ্য বজায় 
রাখিয়া ইহাতে কৃতকার্ধ্য হওয়া প্রায় অসস্ভবপর | নিয় শিশ্প। হইতে আরম্ত 
করিয়া, আর্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, মাইন প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা, বিশ পরগশ লক্ষ টাকার কাজ নহে। ইহার একটী অঙ্গও ত্যাগ করিলে, 
সে বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রকৃত নামের অযোগ্য হইবে। একটি মেঠিক্যার্জ 
কলেজ বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনে ও প্রতিপালনে কত অর্থবায় হয়, তাহ! 
অনেকেই বুঝিতে পারেন। আইনের কলেজ গবর্ণমেন্ট অন্থযোদিত ন! 
হইলে তাহার কিছুই মূল্য নাই। যদ্দি বলেন, আমর! এই তিনটি ত্যাগ 
করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিব ও অপর ছাত্রের অভাবে, গবর্ণমেপ্টকে 
বাধ্য হইয়া, আমাদেরই বিশ্ববিদ্াালয় হইতে এই তিন কলেজের জন্য ছাত্র 
লইতে হইবে; তাহার উত্তর যে, অপর ছাত্রের অভাব হইবে না। দেশের 
কুলাঙ্গারসংখা| বিলুপ্ত হইলেও, ইঞ্রিনিয়ারিং ও মেডিকা!ল কলেজের জন্য 
ফিরিগ্গী ছাত্রের অভাব হইবে না। এবং দেশে উকীলের সংখ্য। এত অধিক 
হইয়াছে যে, অন্ততঃ দশবৎসর নুন্ভন উকীলের অভাবে বিচারের কার্ষ্যে 
অসুবিধা হইবে না। সুতরাং এই তিনটি কলেজের জন্য অন্ততঃ আপাততঃ 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্র লইবার প্রয়োজন হইবে না। তবে এইব্প 
বিশ্ব বিদ্যালয়ে কতকগুলি বি, এ। এয, এ বা তদনুরূপ উপাধিধারীর সৃষ্টি 
হইতে পারে; কিন্তু আধুনিক উপাধিধারিগণের ছুরবস্থা দ্বেখিয়াও কি 
আমাদের চৈতন্ত হয় নাই যে, এই অকিঞ্চিংকর উপাধির জন্যঈ আমাদিগকে 
লালায়িত হইতে হইবে? এবং এই জন্তই কি আমাদের জাতীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন? বদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এরপ জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ন! হওয়াই সহজ গুণে শ্রেযস্কর । 

তবে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দে্ঠ কি? যাহাতে 
বাস্তবিক শিক্ষালাত হইতে পারে, এইরূপ প্রণালীতে বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত 
হওয়াই একান্ত বাঁছ্ুনীয়। শিক্ষা দ্বিবিধ; এহিক ও পারত্রিক। একের 
উদ্দেশ্য অর্থ, যশঃ, ভোগ, ও অপরের উদ্দেশ্য পরমিৈষ্ব্ঘ্য। শেষোক্ত শিক্ষার 
পথ কেহই কখন রোধ করিতে পারে না; কিন্তু প্রথম পথে চালিত করিয়াই 
মোহ উপস্থিত করে | এই প্রথম পথ হইতে বিতাড়িত হইয়া, যদি কাহারও 
মোহ অপুনোদিত হয়, তবে সেই ভাগ্যবান পুরুষ, ক্ষতিগ্রস্তের পরিবর্তে, 
আপনাকে পরম লাতবান মনে কি কিন্তু এই শ্রেণী পথিক সংখ্যায় 

ই 
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নগণা; লুতর1ং প্রহিক শিক্ষার্থীর জগ্ঠই বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন । 
আমর] পূর্বেই বলিয়াছি, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত অকিঞ্চিতকর। 
অর্থই এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইলেও, আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিতগণের 
শতকর। প্রায় একজনও উদ্ররান্নের সংস্থান করিতে পারে স্মী; সুতরাং 
এ শিক্ষা বাঞ্চনীয় কিসে ? এবং ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় বিশেষ শ্েোতের 
কারণকি? যদি দেশের নেতৃগণ তাহাদের অর্থোপাঞ্জনের উপযুক্ত শিক্ষার 
পথ প্রশস্ত করিয়। দিবার জন্যই বাস্তরিক সমৃৎসুক হইয়া থাকেন, তাহ! 
হইলে, ইউনিভার্সিটি, বিখবিগ্ভালয় গ্রস্থতি এ্তিস্থখকর শব্দবিষ্াসশূন্ত, প্রকৃত 
অর্থাগমের শিক্ষা দিবার বাবস্থা করিতে পাবেন। এইরূপ শিক্ষা অপেক্ষাকৃত 
সহজসাধ্য ও প্রকৃত কার্ধ্যকর হইবে ও ইহাতে এই স্বদেশী আন্দোলনের 
মূল উদ্দেশ্য সর্ধতোভাবে সুরক্ষিত হইবে। 

অতর্কিততাবে উত্থাপিত প্রস্তাবও কার্যো পৰিণত করিতে না পারিলে ষে 
বিশেষ অন্ৃতপ্ত হইতে হইবে, এ যুক্তি সমীচীন নহে; বরং তাহার অনুষ্ঠানে 
কতকট। অগ্রসর হইয়। যে মনস্তাপ পাইতে হর নাই, ইহাতেই আনন্দিত হওয়া 
উচিত। প্রস্তাব মাত্রেই কার্ষেয পরিণত হইলে, ২১ বৎসর-ব্যাগী কংগ্রেসের 
এরস্তাবগুলিতে দেশের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। যাহা আমাদের 
অসাধ্য, তাহার অনন্ুষ্ঠানে ক্ষোভের বানৈবাশ্যের কোন কারণ নাই। 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সহিত যদি দেশের শিল্প বাণিজ্যাদি রক্ষার 
সন্বন্ধে প্রস্তাব উথ্থাপিত হইত, তাহ] হইলে বোধ হয় দেশের উন্নতির পথ 
'এতদিনে সুগম হইয়া! আদিত । 

কেহ' কেহ বলিবেন, অসাধ্য কেন? সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা 
২৯ কোটি। এই লোকসমষ্টির কিন্বা। ইহার অর্দেক বা তৃতীয়াংশের 
দশ্মিলিত শক্তি পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু কে 
তাহাদিগকে এই মহাশক্তির সার্বকতার অগুপ্রাণিত করিবে ? উচ্চ শিক্ষিত 
হইতে নিরক্ষর মূর্খ পর্যন্ত, সম্পন্নাবস্থ হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যস্ত যে একতাস্ত্রে 
আবদ্ধ হওয়া সম্ভব, ৩০শে আশ্বিনের কলিকাতার দৃষ্ঠ তাহার জাজ্ছবল্যমান 
উদাহরণ; কেবল . কপিকাতায় কেন? বঙ্গদেশের সুদুর পঞ্লিগ্রামেরও 
অনেক স্থানে এই অপরূপ দৃশ্ঠ দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অস্তঃকরণে 
এই মহাভাৰ উদ্দীপিত রাখ। নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। অসংকোচে স্বার্শত্যাগ 
ও অকাতর আখ্বনিগ্রহই ইহার মূলমন্ত্র; কিন্তু সেব্ধপ স্বার্ধত্যাগ বাঁ আত্ম" 
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নিগ্রহের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাহা ন1 হইলে, যে দেশের লোক, দেশোৎপন্ন 
বাদে, বিদেশী স্বুপারীতে ৭১ লক্ষ টাক, সিগারেটে ৩৫ লক্ষ টাকা, ও এইরূপ 
নিতান্ত অপ্রয়োঞ্জনীয় দ্রব্যে প্রতি বৎসর কয়েক কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে 
পারে, তাহান্দর জাতীয় ধনতাগারে আজ পর্যন্ত লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত 
হইল না! দারিদ্র্য নিবন্ধনই যে আমাদের দেশে কোনরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার 
সম্ভবপর নহে, উক্ত অপব্যয় তে৷ তাহার উপযুক্তরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে 
না। আমাদের দেশে কার্য্ের উপযুক্ত লে'কেরই যে অভাব, ইহাতে 
তাহাই প্রমাণিত হইতেছে । আমর1 জানি, অনেক স্থানে লোকে জাতীয় 
ধনতাগারে অর্থ প্রদ্ধানের জন্ত কতকট। ইচ্জুক ছিলেন ও এখনও অনেকে 
ইচ্ছুক আছেন; কিন্ত সময় নষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকান্ন করিয়। কে তাহ! সংগ্রহ 
করিবে? সুতরাং অর্থেরও অভাব নাই, লোকেরও অভাব নাই ; কেবল 
কার্ধ্যক্ষম লোকেরই অভাব । ” 

৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, গত বৎসর প্রায় ২* লক্ষ টাকার সিগারেট বঙ্গ 
দেশেই আমদানী হইয়াছিল এবং যে তীব্রগতিতে ইহার আমদানী বর্ধিত 
হইতেছিল, তাহাতে এবৎসর এই বঙ্গদেশেই অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকার সিগারেট 
আমদানী হইবার সপ্তাবন! ছিল । ব্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইহার 
বাৎসরিক আমদানি যে অন্ততঃ অর্ধেকও হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; 
সুতরাং' এই পরিমাণ টাকা দেশেই থাকিয়। ঘাঁওয়। উচিত। একটিমাত্র 
সামান্য দফার ব্যয়-হ্রাসজনিত উদ্বৃত্ত টাকাও থে জাতীয় ধনভাগারে সংগৃহীত 
হইতে পারে না, তাহ! কে বিশ্বীস করিবে? কিন্তু আবার সেই মূল প্রশ্ন_ 
সংগ্রহ করে কে? এই টাকা যে সত্যই দেশের উদ্বৃত্ত হইল, তাহাও বলিতে 
গারা যায় না। রেল কোম্পানি, টাম কোম্পানি, পেপারমিল কোম্পানি 
প্রভৃতি বিবিধ কোম্পানি ইতিমধ্যে ইহার অধিকাংশই উদরসাৎ করিয়াছে । 

অনেকে বলেন, বাঙ্গালার লোক বিশেষ বুদ্ধিমান ? একথা কতক পরিমাণে 
সত্য হইলেও, বাঙ্গালী যে কোন ক্রমেই বুদ্ধিজীবী নহে, তাহ! কেহই অস্বীকার 
করিবেন না । বিদেশজাত যে সকল নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ভারতবর্ষে 
আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই এই বগ্গদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
ভারতেরও বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসারীগণ এই প্রদেশে আসিয়। বিস্তর 
খখোপাঞ্জন করিরা। থাকেন। ব্গবাসী আপাতঃনুপত হর্ৃত্তি লাতেই 
বাধারণতঃ চরিতার্থ; অধুন। এই শ্ববতির পথ কষ্টসাধ্য হওয়াতেই, এই 
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বুদ্ধিমান জাতি উদরাননের জন্ত নূতন পথ অনুসন্ধানে সচেষ্ট ।' অপর প্রদেশের 
লোক গ্রক্কত কর্ধ্যে প্রবৃত হইয়। এই স্বদেশী আন্দোলনে লাভবান হইতেছেন, 
আর আমরা ইহারই উদ্দেশ্তের অনুকুল কাধ্ধ্যারস্তের পূর্বেই বিবিধ অপর 
গুরুতর বিষয়ের বাক্‌ বিতও| লইয়| উন্মত্ত আছি। যদিই কোন্ দিন জাতীয় 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইবার স্ত্রপাত হয়, তখন হয়ত আবার 
জাতীয় অর্ণবযান শ্রেণী নির্মাণের জন্ত নৃতন এক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইব। 
এই সকল অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, এককালে বন্ুবিধ গুরুতর 
অনুষ্ঠানের সংকল্প প্রশংসনীয় হইতে পারে না। প্রথমানুষ্ঠানে কতক পরিমাণে 
কতকার্ধ্য হইবার পর তদন্ুরূপ একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণাই যুততি সঙ্গত। 
কেহ কেহ বলিতেছেন, এখন আন্দৌলনের তরঙ্গ প্রশমিত হইয়া, 

প্রশাত্তভাবে দেশময় প্রক্কত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু বোম্বাই 
প্রভৃতি প্রদেশে এই. অল্প দিনে বে কার্ধ্য সাধিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে তাহার 
শতাংশের একাংশ পরিমিত, বা প্রয়োজনের সহজাংশের একাংশ পরিমিত 
কাধ্যও যে আরম্ভ হয় নাই, ইহ নিঃসন্দেহে বল! বাঁইতে পারে। 

জাতীয় বিশ্ববিগ্তালয়রূপ একান্ত অভীগ্নিত, নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অতীব 
বিচিত্র বিষয়ের কল্পনা ভ্ূদয়ে আনন্দ তরঙ্গ উত্থাপিত করে সত্য; কিন্তু অগ্র, 
পশ্চাৎ ও অবস্থিতি স্থান সম্বন্ধে বিচার করিয়া এরূপ কম্পনা কার্যে পরিণত 
করিতে অগ্রসর হওয়া একাত্ত বাঞ্ছনীয়। | 

যুক্তপ্রদেশে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হইয়াছে 

ও ইহাতে এক কোটি টাক। ব্যয় হইবে বলিয়। অনুমান করা হইয়াছে। 
চেষ্টা করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে এক কোটি টাকা অল্প. সময়েই সংগৃহীত 
হইতে পারে; কিন্তু এই টাকায় অনুষ্ঠান পত্রোল্লিখিত প্রস্তাবগুলি কার্ষ্যে 
পরিণত কর] নিতান্ত ছুরূহ। উদ্যোক্তাগণ যদি দেশের অন্ততঃ অর্জেক 
সংখ্যক লোকের প্রত্যেকের নিকট হইতে গড়ে এক টাক কৰিয়াও সংগ্রহের 
সন্ল্প করিতে পারিতেন, তাহ! হইলেই আমর তাহাদের উৎসাহে আস্তরিক 
শরদ্ধা-সম্পন্ন হইতে পারিতাম। তবে প্রস্তাবগুলির কিয়দংশ কার্য্যে পরিণত 
হইলেও দেশের ঘথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে! এই বিশ্ববিগ্তালয়ই যাহাতে 

প্রতিঠিত হইতে পারে, আপাততঃ সেই জন্ঃই আমাদের যথোচিত সাহাধ্য 
করা উচিত। তাহা হইলে, সরকারি বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে বিতাড়িত ছার 
উচ্চশিক্ষার জন্ত'বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে ন!। | 
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- বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য যে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহাও ধাহাঁতে বিশেষ কার্যকরী শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, সে জন্যও 
আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। বিতাড়িত ছাত্রমগ্ুলীর মধ্যে উপযুক্ত 
ছাত্রকে ই সমিতি হইতে বিশেষ সাহাব্যদানের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। 
এই সকল ছাত্রের নিয়শিক্ষা যাহাতে উপযুক্তরূপ হয়, এখন হইতে সে বিষয়ে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । অর্থাভাবে যদ্দি এই সামান্ঠসংখ্যক ছাত্রের 
একজনেরও শিক্ষা স্থগিত হয়, তাহা হইলে আমাদের দ্বারা যে জাতীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় গ্লাপনের আশা নিতান্ত কান্ননিক মাত্র, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত । 

বন্ধ! বিভক্ত শক্তি লইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, সফলকাম হওয়া 
স্ুকঠিন। যাহাতে অনুষ্ঠিত কার্ধ্যগুলির শৃঙ্ঘলা স্থাপিত হইবার পর, অপর 
বিষয়ে মনঃসংযোগ হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । বিদেণীয় বসন পরিধানে 
বাধ্য হইয়! যদি এই বন্গদেশের ছাত্রগণকে জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন 
করিতে হয়, তাহার অপেক্ষা লঙ্জাকর আর কি হইতে পাবে, তাহা আমরা! 
বুঝি না। 


রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্জান। 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 

ছুতিক্ষের সময় সুবন্দোবস্ত করিয়। লর্ড কজ্জন সহ্ৃদয়তার পরিচয় 
দিয়াছেন; কিন্ত প্রেগ সম্ঘপ্ধে তিনি একবারে উদ্দাসীন ছিলেন। প্লেগে লক্ষ 
লক্ষ লৌকের মৃত্যু হইলেও গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতীকারের কোন উপায় করেন 
ন] বলিলে হয়। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ প্লেগে লোকসংখ্যার হাস হইতেছে। 
কি কারণে এই রোগের উৎপত্তি এবং কি উপারে ইহার নিবৃত্তি হয়, তাহার 
অনুসন্ধানের জন্য কতকগুলি সুধেগ্য ভাক্তার নিযুক্ত কর নিতান্ত আবশ্তক ৷ 
গবর্ণমেন্ট প্রঙ্জার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্ত দায়ী; ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট 
অহঙ্কার করিয়! বলিয়া থাকেন থে, তাহাদের রাজত্বে দেশীয়দের প্রাণ ও ধন 
নিরাপদে রক্ষিত আছে? কিন্তু য্য।লেরিয়া৷ জরে ও প্লেগে যে দেশের সর্বনাশ 
সাধন করিতেছে, সে বিষয়ে গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি নাই। রলেগের কারণ উদ্ভাবনের 
নিমিত।সঙ্গতি ছুই তিনটী ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন; টাহাদিগকে সমগ্র 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে হইবে । এরূপ অন্পসংখ্যক ডাক্তার থে কিছুই 


১৫৮ স্বদেশী। [ এম থণ্, দর্থ সংখ্যা । 


করিয়া উঠিতে পারিবেনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও অনেক 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে এই গুরুতর বিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করা উচিত 
এবং যাহাতে ইহার আশ প্রতীকার হয় তাহার জন্ত গবর্ণমেন্টের বিশেষক্নপ 
মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। আমাদের মনে হব, প্লেগ ও ম্যালেনিয়া জরে 
ইংবাঞজ মরেনা বলিয়়াই, গবর্ণমেপ্ট এবিষয়ে অমনোবোগী ; দ্েণীয় লোকের 
মৃত্যুতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি কি? 

রেলওয়ে বিষরে লর্ড কর্জন মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর 
গাড়ীতে মলমৃত্র ত্যাগের ঘর করিবার জন্য হুকুম দিয়! গিয়াছেন। রেলওয়ে 
কার্ম্যপ্রথালীর স্ুবর্শোবস্ত ও তন্বাবধান জন্য একটী বোর্ড প্রতিষ্ঠটত কর! 
হইয়াছে। রেলওয়ে বিস্তার হইলে দেশের সর্ধপ্রকার উন্নতি হয় বিবেচনা য়, 
লর্ড” কর্জন তদ্দিষয়ে সহানুভূতি দেখাইয়। গিয়াছেন। 

এদেশের শিক্ষিত লৌকদিগের প্রতি লর্ড কল্জনের সেরূপ সহানুভূতি 
ছিল না। যদ্দিও মুখে বলিতেন যে, তিনি গবর্ণমেন্টের কার্ব্যপ্রণালীর 
সমালোচনা ভাল বাসেন, কিন্তু সংবাদ পত্রে সমালোচন। দ্েখিলেই তিনি 
বিরক্তি প্রকাশ করিতেন ও সমালোচকদিগকে অযথ। গালি দিতেও ক্রি 
করিতেন না। এমন কি, তাহার কাউন্সিলের দেশীয় মেস্বরগণের সহিত 
কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহাদিগকে, ও দেশীয় শিক্ষিত লোককে সেই 
সভাতেই ূর্বাক্য বলিতেন। এইরূপ ব্যবহার তাহার মহা দাাস্তিকতার 
পরিচায়ক । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের কন্ভোকেশন্‌ বক্তুতায় লর্ড কর্জন 
এদেশীয়দিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়৷ গালি দিয়াছিলেন; তাহাতেই তাহার 
অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গির/ছে। এদেশীয়গণ সত্যনিষ্ঠ বলিয়। জগৎ 
বিখ্যাত? হিন্দুশাস্ত্ে সত্যকেই ধর্ম বলিয়। মানিতে উপদেশ দিয়াছেন । সতোর 
যথার্থ সঙ্ঞা তীহা'র অপেক্ষ। ভারতবাঁসী ভালরূপ জানে । বিশেষতঃ তাহার 
উক্তি ও ব্যবহারের সামঞ্জন্ত দেখিয়া তাহার সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে । তবে এদেশে মে মিথ্যাবাদী নাই, এমন কথ! বল! ধায় না!) কিন্ত 
পাশ্চাত্য শিক্ষ1 ও সভ্যতাই যে এদেশীবদিগকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও শঠ 
কবিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজী ০ রিতা 
মূল বলিলে অত্যুক্তি হয় ন|। | 

অর্ড কক্চন যে এদেশীয় শিক্ষিত সম্পর্ায়েন বিরোধী, তাহার শর এ একটি 
গ্রমাগ পাওয়া খিক ছে ॥ গত.বৎসর জাতীয় মহাসভার ( ৫১/৫৪৪৪) পরস্তাব- 
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গুলি সভাপতি' কটন সাহেব ভাহাকে দিবার জন্য বোম্বাই হইতে কলিকাতায় 
আধেন, কিন্তু লঙ্ড কন্জন তাহা লইতে অন্বীকার করেন। তিনি স্বাতী 
মহাসমিতি-দ্বে্ঠ ছিলেন বলিঘ্বা বোধ হয়। ্. : 

কটন জ্লাহেব আসামের চিফ কমিশনর ছিলেন। তিনি একজন সহদয় 
ও উদারচেতা শাসন কর্ত1। ছিলেন । আসামের চ1 বাগানের কুলীদের উপর 
অত্যাচার ও তাহাদের ছুরবস্থায় কটন সাহেব বিচলিত ভন এবং তাহাদের 
বেতন রদ্ধির প্রন্তাব করেন। লর্ড কর্জন পাকতঃ সে প্রস্তাব না-স্জুর 
করিয়া দেন! কেবল ইহাঁতেই ক্ষান্ত হন নাই; কটন সাহেব বাঙ্গালার 
(ছোট লাট হইবার উপযুক্ত লোক ছিলেন; কৌশলে লগ কর্জন তাহাকে 
সেই পদে নিযুক্ত ন| করিয়া, বাক্গালার অবস্থাস্ন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ফ্রেজার 
সাহেবকে নিযুক্ত কবিলেন। 

গবর্ণমে্ট আকিসের কোন সংবাদ প্রকাশ কর! আইন বিরুদ্ধ; তবে কোন 
কোনি বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ করা ঘাইতে পারিত ও পারে। লর্ড কঙ্জন. 
সেই আইন আরও কঠোর করিয়। দেশীয় লোকের অপ্রির হইয়াছেন । 

পূর্বে যোগ্যতার পরীক্ষায় বড় বড় সরকারী কর্থে লোক নিযুক্ত হইত। 
ডেপুটী মাজিষ্রেট পদপ্রার্থগণের পরীক্ষা *গহণ করিয়া, সর্বাপেক্ষ। পারদর্শী ও 
যোগ্যদ্িগকে & পদে নিযুক্ত কর! হইত ! লর্ড-কর্জন সে নিপ্বম রদ করিলেন! 
এখন তোধাঁমোদ ও অন্যান্য উপায় দ্বারা অযোগ্য ব্যক্তিগণ বড় বড় চাকরী 
পাইবে । কোন দরিদ্র যোগ্য লোক মুকুত্বি না থাকিলে কিন্বা তোষামোদে 
অপটু হইলে সরকারী চাকরী পাইবে ন|। যাহাতে ফিরিঙ্গীগণঅধিক পরিষাণে 
সরকারী চাকরী পায়, লর্ড কর্ন 'তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছেন | . 

সরকারী কর্মচারীগণের ছুটি ও পেন্সন সম্বন্ধে লর্ড কর্ন কিছু সুনিয়মের 
প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। পূর্বে সামান্য সামান্য দোষের জন্য কেরানীদিগের 
জরিযান! হইত; লর্ড কর্জন সেই কুপ্রথাটি নিবারণ করিয়াছেন। তবে সকল 
সাহ্বেকর্তা তাহার হুকুম মানিয়া চলিবেনা। আমরা গুনিয়াছি, এখনও 
অনেক আফিসে জরিমান৷ দণ্ড জারি আছে। যাহা হউক ইহা স্থগিত 
করিবার হুকুম দিয়! লর্ড কর্ন তাহার সন্ধদয়ত! দেখাইয়াছেন। 

রানস্থ সবে লর্ড কর্ন দেশের কতকটা স্থবিধা করিয়াছেন । অতিষ্ট 
ও অনাবষ্টির জন্ত শস্য নষ্ট হইলে ও দুতিক্ষ. হইলে রা্রস্ব আদায় স্থগিত 
করিবার এবং ক্মাবস্ঠ ্ষ হইলে মাপ করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। পূর্ষ 


১৬৪ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, ৪র্গ সংখা! । 


৫০০২ টাকা আয়ের উপন্ধ ইন্কম ট্যাক্স আদায় হইত; লর্ড কর্ন ১০০৯২ 
টাকা আয়ের উপর ইন্কম ট্যাক্স আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়।ছেন। লবগেন 
উপর শতুকর। ২ টাক] শুহ্ক লাঁগিত, তাহ! কমাইয়া! ১০ টাক] করিয়|ছেন। 
ডাকের চিঠির ও টেলিগ্রাফের মাশুলও কিছু কিছু কম করা *্হইয়াছে। 
এগুলিকে লর্ড কর্জনের সৎকার্ধের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে । আমাদের দেশ 
নানাবিধ কর-ভাবাক্রান্ত , সেই ভার কতক পরিমাণেও লাঘবের ব্যবস্থায় 
আমর! কর্জনের নিকট কৃতজ্ঞ থাঁকিব। ভারতবর্ষের পুরাতন সৌধ মন্দিরাদির 
সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াও তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। 

বাঙ্গালা বিভাগই লর্ড কর্নের শাসন কালের শেষ কীন্তি। প্রায় ৫০ 
বৎসর বাঙ্গালা, বিহার 'ও উড়িষ্য। একজন লেফ টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন 
ছিল। এতদিন পরে সিদ্ধান্ত হইল যে, একজনের দ্বারা এই বিশাল রাজ্য 
শাদিত হওয়া অসন্ভব। ছোট লাট ফ্রেজার সাহেবও বড়লাটের প্রস্তাব 
অনুমোদন করিলেন। ফ্রেজাঁর সাহেব একজন বৃদ্ধ সিভিলিয়ান ও বাঙ্গালায় 
কখন কাঞ্জ করেন নাই। তিনি দেখিলেন, ভ্াহার কাজ কমিয়! ধাইবে 
অথচ গুর্ধের মত মোট। বেতন ও ভাত! বাহাল থাকিবে; কাঙ্গেই তিনি বঙ্গ- 
বিভাগে সম্মত হইলেন। লর্ড কর্জন্ছনর আর বিলম্ব সহিল না, তিনি ১৬ই 
অক্টোবর তারিখেই বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব কার্য পরিণত করিলেন। পাছে তাহার 
উত্তরাধিকারী লর্ড মিন্টো এই প্রস্তাব রদ করেন, সেই ভয়ে, বৎসর শেষ না 
হইতেই, বঙ্গ বিভাগ করিয়া গেলেন; ইহাতে যে নানাবিধ বিশৃঙ্খল! উপস্থিত 
হইল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব বঙ্গে আফিধাদির জন্ঠ বড় বড় ইমারত 
প্রস্তুত করিতে কত ক্রোর টা ব্যয় হইবে" আবার, একজন লাট সাহেব ও 
তাহার সেক্রেটারিদের মোটা মোটা বেতন দ্রিতে হইবে। সাহেবদের পেট 
মোটা হইবে বটে, কিন্তু গরিব প্রজাদের সর্বনাশ। 

বঙ্গবিভাগের প্রধান যুক্তি এই ধে, বাঙ্গালার লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে 
এবং একা লাটসাহেব সকল কাজ দেখা শুনা ও সকল স্থানে যাতায়াত করিতে 
পাবেন না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ছোটলাটের কাজ যে কেন 
বাড়িয়াছে, ইহা বুঝা যায় না। এখন অধস্তন রাজকন্মচারীদিগের কাঁজ 
ধেমন পূর্বীপেক্ষা, অধিক হইয়াছে, রেলওয়ে ও যানাদির সুবিধা হওয়ায়। 
পরিদর্শন লেইরপ সহজদাখ্য,হইয়াছে। লাটসাহেবকে সকল কাজ দেখিতে 
হয় না। বিভারগীক্র সেকেটারি ও কেরাণীগণ অধিকাংশ হুকুম ভীহার নামে 


মাঘ, ১৩১২।]  রাঁজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্জন। ১৬১ 


জারি করেন এবং লাটসাহেব অল্লায়।সে যদৃচ্ছা ভ্রমণ এবং আমোদ আহ্লাদ 
ও তামাসা দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। লাটসাহেবের দেশত্রমণে প্রক্গাদের 
কিছু উপকার হয় বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। মহারাজা, রাজ। ও 
জমিদারগণ্» কর্তৃক অত্যর্থনা এবং উত্তম খানা ও নাচ তামাসা উপভোগ 
করিয়া *111501: ৮০০৯, ৭] ৪0) 2150 0০ 5০০ 9০০৮ প্রভৃতি অর্থ ইংরাজী 
কথা উচ্চারণ করিয়া ও ইংরাজী কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া চলিয়া যান) ইহাই 
আমর বরাবর দেখিতেছি। ইহাতে ষে তিনি দেশের অবস্থা কি বৃঝিবেন, 
তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বঙ্গবিভাগের সমর্থনকারীগণ বলেন, ইহাতে 
দেশের প্রভৃত ইষ্ট সাধিত হইবে। কিন্তু এই ইস্ট কি, তাহা কেহই এ পর্যান্ত 
স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 

বাঙ্গালী জাতির বিচ্ছেদ সাধনই লর্ড কর্জনের অভিপ্রেত ছিল এবং সেই 
জন্যই তিনি তাহার জেদ বজায় করিয়াছেন, কোন প্রতিবাদই গ্রাহথ করেন 
নাই। বাঙ্গালীর! শিক্ষিত ও তাহার। রাজনৈতিক বিষয় লইয়! আন্দোলন 
করে? পুর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার শিক্ষিতগণ যাহাতে একত্রিত হইতে না পারেন, 
সেই জন্য এই বঙ্গবিভাগ। বঙ্গবিতাগ আমাদের নিতাস্ত অনিষ্টকর হইবে। 
থে সকল জমিদারের উভয় বাঙ্গালাম় জমিদারী আছে, তাহাদের বিশেষ 
অন্ুুবিধা ও সরকারী দেশীয় কর্মচারীগণের সমূহ ক্ষতি হইল। পুর্ব ও পশ্চিম 
বাঙ্গালার মধ্যে যে সামাজিক সপ্ভাব স্থাপিত হইয়ছিল, তাহাও ক্রমশঃ 
লোপ পাইবে। ব্যবস। বাণিজ্যেরও বিশৃঙ্খল ঘটিবে এবং সকল বিষয়ে 
কলিকাতার অবস্থা হীন হইবে । বলিতে কি, বঙ্গবিভাগে বাঙ্গালীর সব্ধনাশ 
হইল, লর্ড কঞ্জনেরই মনো বাঞ্ধা পূর্ণ হইল। ৰ 

আমরা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ ভাবে লর্ড কর্জনের কার্য্যপ্রণালীর 
সমালোচনা করিলাম । তিনি প্রথম প্রথম দেকূপ বক্ৃত। করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আমাদের প্রাণে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছিল; মনে করিয়া- 
ছিলাম ইনি একজন হিতৈষী বন্ধ এবং আমাদের দেশের উন্নতিকাশী। 
কিন্ত আমাদের ছুরদৃষ্ট বশতঃ, কাধ্যতঃ সকলই বিপরীত খটিল। ইনি প্রচণ্ড 
দাস্তিক ও ক্ষমতাপ্রিয় এবং আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, দেশের 
অবনতিপথ পরিস্কার ও ইংরাজ গবর্ণমেপ্টকে লোকের অপ্রিয় করিয়! 
শ্বেলেন। আমর হ্বাভাবিক রাজতক্ত ও ইংরা্জ গবর্ণমেষ্টের স্থায়িত্বের জন্ক 
ইচ্ছক। কিন্ত যার ০958 দোষে গবরর্েষ্টের প্রতি 


১৯৯ 


১৬২ স্বদেশী । [ প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


দেশয়গণের শ্রদ্ধার ভাস হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। লর্ড বিন্টো 
একজন বছদর্শা প্রাচীন লোক; ইনি লর্ড কর্জনের অহিতকর নিয়ম সকল 
উল্লঙ্ঘন করিয়া, অচিবে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হইলে আমরা আনন্দিত হইব। 
বিদায়ের প্রাক্কালে বোশ্বাইয়ের ইংরাজ-বণিক সমিতিতে লর্ড কর্জন একট 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বন্তৃতাটিও দাস্তিকতাপূর্ণ। তিনি আমাদের 
দেশের বেরূপ চিত্র অঞ্ষিত করিয়। ছিলেন, তাহ। দেখিলে বোধ হয়, এ দেশে . 
আর দরিদ্রতা নাই ; যেন সকলেই সুখ সচ্ছন্দে ভোগ বিলাসে আছে; দেশে 
রেলওয়ে বিস্তারের সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার হওয়ায় সকলেই ধনবান ও সুখী 
হইয়াছে; পোষ্ট আফিস সেভিংস্বাক্ষে টাকার পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা 
বাড়িয়াছে, কোম্পানীর কাগজের টাকাও বাড়িয়াছে ; দেশের লোকে বিলাসীয় 
দ্রব্য ব্যবহার করে; কাজেই দেশ সপদ্ধিশালী! লর্ড কর্জনের ইতিহাস 
জ্ঞানও যেমন, দ্রেশের অবস্থা জ্ঞানও তেমনি । সকলে অবগত আছেন যে, 
প্রাচীন ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ 'এবং প্রাচীন ভারতের 
প্রজাগণ বিশিষ্টরূপ সুখী ছিল। প্রাচীন ভারতে যে চুরি ডাকাতী, রোগ 
অন্নকষ্ট ছিল না, তাহারও ভূরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এখন 
দেশে চির দুর্ভিক্ষ বিরাজমান; নানারূপ রোগে লোৌকসংখ্যার হাস হইতেছে, 
চুরি ডাকাতিরও নিরত্তি নাই; এই সব কি সমৃদ্ধি ও স্ুুখসচ্ছন্দতার লক্ষণ? 
পুর্বে লোকে সঞ্চিত অর্থ নিজ নিজ 'গৃহেই রাখিত, এখন চোর দস্থুর ভয়ে ও 
কিছু সুদের লোভে (দারিদ্র্যই:এই লোভের কারণ) সেতিংস্‌ ব্যাঙ্কে জম! 
দেয়, কিন্বা কোম্পানীর কাগজ করে। সহবের কোন কোন দবিদ্র অভাস 
বশতঃ একটু চাঁর জল পান করে দেখিয়া আমাদের রা'জপুরুষদের চক্ষু টাটাইয়া 
উঠে। লর্চ ক্জন যদি পল্লীগ্রীমের লোকের দুরবস্থ। দেখিতেন ও জামিতেন, 
তাহা হইলে, তিনি স্বীকার করুন আর না করুন, তাহার মত অন্তব্ধপ হইত 
বলিয়া আমাদের বিগাস। তিনি ছয় সাত বৎসর এদেশে থাকিয়াও কোন 
পর্ীগ্রাম কি কোন দরিদ্রের কুটির দেখেন নাই। মাটির বাসন ঈরিদ্ধের 
সম্পত্তি, অর্ধাশন তাহার দৈনিক উপভোগ, জীর্ঘবন্ত্র পরিধান এবং ধেন্তুর 
কি তালপাতার চেটাই তাহার শখ্যা। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, 
এদেশের লোকের গড়পড়তায় মাসিক আয় ১/০ টাকা, উর্ধসংখ্যা ১৭০ টাকা; 
তাহাতে কি একজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে ? লর্ড কর্জন মাসে ২৫৭০*২ টাক 
বেতন পাইয়াও বোধ হয় সন্তুষ্ট ছিলেন লা, বোধ হয় তাহাতে তাহার খরচ 


যা ১৩১২1] জুতার কালি। ১৬৩ 


কুলাইত না) আ'র আমাদের দেড় টাকাতেই আমর! ধনী, বিলাসী ও সুখী । 
কি সম্ৃদয়তা। রেলওয়ে বিস্তার দ্বার। ইংরাজ ব্যবসায়াদের যেরূপ হ্থবিধা 
হইয়াছে আমাদের সেরূপ. সুবিধা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। লর্ড কর্জন 
বলেন, গজ দশ বৎসরে এদেশে কৃষি বাণিজোর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে; 
আমরা ত তাহা দেখিতে পাই না। তিনি একট! বাণিজ্য বিভাগ স্থাপন 
করিয়া, একটি সাহেব কর্মচারী নিযুক্ত করিয়। গেলেন $ সেটি বেশ যোটা 
বেতন পাইবেন; তাহাতে দেশের কি উন্নতি হইল বুঝিতে পারা স্ুুকঠিন । 
বিদেশীয় চিনির উপর কিছু শুস্ক বসাইযা] আমাদের দেশের কতক উপকার 
হইয়াছে, ইহ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । স্থানে স্থানে কৃষি বিগ্থালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্কষি বিষয়ের উদ্নতি হইতে পারে বলিয়া! বে!ধ হয়। ক্কুষি ও 
বাণিজ্য বিষয়ে লর্ড কদ্জন মনোনোগ দির়াছিলেন বলিয়া তিনি আমাদের 
কৃতজ্ঞতাতাঁজন। এক গুণ কাজ করিয়া, নিজমুখে সেইাটকে দশগুণ বাড়াইয়া, 
আত্মগরিম! প্রকাশ কর! পাশ্চাতা শিক্ষার উপদেশ হইতে পারে; কিন্ত 
আমাদের শাস্ত্রে এরূপ দান্তিক লোককে নিরয়গামী হইতে হয় বলিয়া লিখিত 
আছে। সব্ধপ্রধান রাঞ্জপুরুষের দাস্তিকতা ও আত্মপ্রশংসা দেখিয়া আমরা 
পাশ্চাতা সত্যতা ও শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। 


জুতার কালি 


জুতার কালিতে সাধাণতঃ কাল রং এর কোন জিনিষ--যেমন হাড়ের 
কয়লা (13079 087008]), এবং অপর কতকগুলি জিনিষ থাকে যাহ! 
ঘবিলে উজ্জল হয়-_-যেমন চিনি ও তৈল। সাধারণ প্রক্রিয্বায় হাড়ের কয়ল। 
তিমি তৈলে (97৫৮) ০0) মিশাইতে হয়) ইহাতে চিনি ও গুড় একটু 
সির্কার ( ভিনিগার-৬০৫:) সহিত মিশাইয়! খুব নাঁড়িতে হয়। তাহার 
পর অন্ন পরিমাণে তীব্র (56078) গন্ধদ্রাবক (59170717110 801) ক্রমশঃ 
মিশাইয়! লইতে হয়। এই দ্রাবক সংযোগে দুইটি যৌগিক পদার্থ (391)565 
0111019 ও 5০14 0০917200110) উৎপন্ন হয়) এই ছুইটি পার্থ 
তবণশীল অর্থাৎ ইহারা গলিয়৷ যাইতে পারে । এই উপাদান গুলিতে 
একরূপ আটা ব। চিটের ন্যার পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাঁহ। সমভাবে বিকৃত করা 


১৬৪ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখা।। 


যাইতে পারে। চাষড়। নরম করিবার জন্য তৈল ব্যবহৃত হয়। চিট কালিতে 
(ডিবার কালি) তরল কালি অপেক্ষা অন্প তিনিগার দেওয়া হয়। 
আজকাল বাজারে যে সকল কালি বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশেই কাঠের 


কয়ল] ব্যবহৃত হওয়ায় কাজ ভাল হয় না। এ 
বিশেষ প্রক্রিয়া । (বিলাতী) 
(১). তরল কালি। 


:/* এক ছটাক রবার (0৪০4০১০৪০1০ আধ সের গরম রাইসরিষার 
তৈলে (8৪০ ০11) গালাও? ইহাতে /৩1০ সাড়ে তিন সের উৎ্কষ্ট হাড়ের 
কয়ল। ও /২।* আড়াই সের মাতগুড় মিশীও ; তাহার পর /* এক ছটাক 
আরবী গঁদের মিহি গুড় |* দশ সের ভিনিগারে (২৪নং 51.6181 ) 
গলাইয় উহার্দের সহিত মিলাও। এই গুলি রংমাড়া কলে কিন্বা শিলে 
এরূপ মাড়িয়া লইতে হইবে যেন একটুও খাঁকৃরি না থাকে । পরে ইহার 
সহিত ।৩* এগার ছটাক গন্ধদ্রাবক অন্ন, অল্প করিয়। ক্রমশঃ মিশাইবে ও 
অর্ধঘণ্টা ধরিয়! নাড়িতে হইবে । ইহাকে ১৪ দিন রাখিয়া! দাও, কিন্তু 
প্রতিদিনই আধঘন্ট। করিয়। নাড়িতে হইবে। তাহার গর আবার 4 তিন 
ছটাক আরবী গঁদের মিহি গুঁড়া মিশ|ইতে হইবে ও আরও ১৪ দিন প্রত্যহ 
আধঘণ্ট। করিয়। নাড়িতে হইবে । এইবূপে জুতার তরল কালি প্রস্তুত হইবে। 


(২) ডিবার (৮) কালি। 


ইহাতে উপরোক্ঞ পরিমাণের সমপ্ত উপকরণ ও প্রক্রিয়। আবশ্যক, 
কেবল ভিণিগাবের পরিমাণ 1৩০ এগার ছটাঁক মাত্র। গন্ধ দ্রাবকও এবূপ 
করিয়। মিশাইয়। ৭ সাঁত দিন রাখিয়া দিতে হয়। তাহার পর ব্যবহারো- 
পঁযোগী হইবে ] . 


(৩) অপর প্রক্রিয়া (আমেরিকান )। | 
/|০ আধসের হাড়ের কয়লা, +/১]০ দেড় সের ধাতগুড় ৪ সাড়ে চারি 
ছটাক গরম তিমি তৈল, আধছটাক আরবী সদ ও ।৮* দেড় পোয়া ভিনিগার: 
একত্রে মিশ্রিত কর এবং ৬ দিন খুব নাড়িতে থাক, তাহা হইলেই ব্যবহারের 
উপযুক্ত হইবে । " এর 


মা ১৩১২। | বস্ত-শিল্প। ১৬ 


(৪) অপর ্াক্রয়া ( জন্মীন )। 


/১ একসের হাড়ের কয়লা, /* আধসের মাতগুড়, %* স্ুইছটাক লবণ 
দ্রাবক € 79:9০/1017০ ৪৩10), /০ এক পোয়া তীব্র গন্ধদ্রাবক ও সামান্ত 
পরিমাণ জল একত্রে মিশা ও; ইহাতে চিট (1১95০) কালি হইবে। 


হাড়ের কযল। । 


(8০76 0190? 2)10121 0091০০2] ) 


বন্ধপাত্রে (অথাৎ যাহার ভিতর অগ্নিশিখ! ও বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে) 
জন্ত ও মতস্তের (তিমি বাদে) হাড় পুড়াইলে হাড়ের কয়লা প্রপ্তত হয়। 
বায়ু লাগিলে পুড়িয়। ছাই হইয়। বায় বলির| বদ্ধ পাত্রের প্রয়োজন । সাধারণতঃ 
চীনালোহার (0851 170/) বদ্ধ পাত্রই এজন্য ব্যবহৃত হয়। . হাঁড়ের কয়ল! 
সাধারণতঃ ছুই প্রকার কার্যে ব্যবস্ধত হয়, সরবত (5১4০) বা এইরূপ 
পদার্থ ও চিনি প্রভৃতির রং নষ্ট করিয়া তাহাঁকে শ্বেতবর্ণে পরিণত করা ও 
কাল রং প্রস্তুত কর1। খৃষ্টীয় ১৮১২ সাল হইতে চিনি প্রভৃতি পরিষ্কার 
করিবার জন্য ইহা বাবহৃত হইতেছে । এ সালে ডিরনিস (14. 1)979517€5 ) 
নামক একজন ফরাসী সাহেব সরবত ও চিনি পরিফার করিবার জন্য 
হাড়ের কয়ল! ব্যবহার, করিবার প্রস্তাব করায়, পরীক্ষা করিয়া ইহাতে 
সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছিল। উহাতে পুরাতন প্রক্রিয়া অপেক্ষা 
শতকর! দশ ভাগ অধিক চিনি গাও খায় ও দানা, গুড়, মাত প্রসভৃতিও 
পরিষ্কার হয়। 


বন্্-শিপ্প 


পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
বন্ধ-শিল্পের প্রথম প্রবন্ধে আমর! তিনটা প্রশ্নের অবতারণ! করিয়াছিলাষ। 
তাতের কাপড় কলের কাপড় অপেক্ষা সন্তা কিনা, ইহা প্রবন্ধেই আলোচনা 
করিয়াছি) কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার দরের নানা কারণে হাস বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে) সুতরাং সাময়িক মূল্য সন্বন্ধেই সে সময়ে আলোচনা করা 
হইয়ছিল। ভারতের প্রয়োজনীয় বন্ত্র হাতের তাতে যোগান সম্ভব কি না, 


১৬৬ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড; ৪র্থ সংখ্যা! 


তাহা কল কারখানার আবশ্তকত| বিষয়ক প্রবন্ধে বিশদ ভাবে পর্য্যালোচিত 
হইয়াছে; প্রয়োজনীয় ঘস্ত্বের অর্থে বন্ধের বর্তমান ব্যবহারের পরিমাণ 
মাত্রই সুচিত হইয়াছিল; বক্সের প্রয়োজনের নির্দিষ্ট সীয়া নাই; দেশ 
বিদেশে এখন যে পরিমাণ বন্ধ উৎপন্ন হইতেছে, তাহার দ্বিগুণ বা চতুণ্ণ 
উৎপন্ন হইলেও বাবতীয় লোকের বন্ত্রাতাব দুর ব! ইহার অনাদর হইবে না; 
একজন দরিত্র বদি বৎসরে দশ গজ কাপড় ব্যবহার করে, একজন ধনী ছুই 
শত গজেরও অধিক বাবহার করিয়া থাকে | অন্নের ক্ষুধার নির্দিষ্ট পরিমাণ 
আছে, কিন্তু বন্ধের ক্ষুধার এরূপ পরিমাণ নাই 7. সুতরাং বস্ত্রীকাজ্ষ। বোধ 
হয় চিরদিনই অপরিতৃপ্ত থাকিবে ৷ পৃথিবীর সন্দত্রই বন্ত্র-শিল্পের কার্ধযক্ষেত্র 
অতি বিস্তৃতঃ এরূপ -অপরিসীম কার্্যক্ষেত্র অপর আর কোন শিল্প ব। 
বৃত্তিরই নাই। 

দেশে ছুইশত সুতা ও কাপড়ের মিল আছে; মিলাধ্যক্ষগণ ইহার উন্নতির 
জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন; কয়েকটা নূতন মিল স্থাপনেরও চেষ্ট1 হইতেছে ; 
নৃতন ও উন্নত ধরণের তাঁতের আবিষ্ষারও বাবহার হইতেছে; সকল জেলাতেই 
কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি বন্্র বয়নে প্রবৃত্ত বা উৎসুক হইয়াছেন; ইহাদের 
যধ্যে কেহ কেহ একটু অস্থবিধা ভোগ করিয়াই নিরুৎসাহিত হইতেছেন, 
কারণ সকলেব অধাবসায় সমতুলা হইতে পারে না; বাহাদের এই গুণের 
অভাব, তীহার। কগ্সিনকালে কোন বিষয়েই কতকার্ণা হইতে পারেন না; 
ইহাই সাধারণ নিরম) সুতরাং হাহাঁদের অসাফলো ক্ষোভের বিষয় কিছুই 
নাই। বরনকাধ্য অতি সহঙ্গসাধ্য, তথাপি শিক্ষা ও অধ্যবসায় ভিন্ন কোন 
কার্যেই সুদক্ষ হওয়া ধায় না। কিন্তু তাঁতের বহুল বিস্তৃতির বিশেষ প্রয়োজন । 
আমর] “কল কারখানার আবগ্তকতা” প্রবন্ধে বলিয়াছি, বস্ত্র বয়নের 
জন্য মিলের প্রয়োজন নাই, এবং মিলের বহুল: বিস্তৃতিতে দেশের বিশেষ 
মঙ্গল সাধিত না হইয়া বরং অনিষ্ট সাধিত হইবে । হার] তাত প্রতিষ্ঠান 
উৎসুক, মিল স্থাপিত হইতেছে বলিম্না তীাহার। যেন আশ্বস্ত বা রি 
সাহিত না হন। 

বিদেশ হইতে যে ২২৯ কোটা গজ কাপড় আমদানী হয়, তির যে 
দেশের সমস্ত বন্্াভাব ঘিটিয়। যায়, ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না। 
গত বৎসর ধৃতি, উড়ানি+ শাড়ী, পাগড়ী, গামছা, জামার কাপড়) বিছানার 
চাদর, লেপের ঝোল প্রস্তুতিতে বে ৪১৫ কোটা গঞ্ধ কার্পাস বন্ধ বাত 
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হইয়াছিল ( ২৬ পৃষ্ঠ! দেখুন ), তাহাতে দেশের ২২ কোটা লোকেব্ব প্রত্যেকে . 
(শিশুর সংখ্য। বাদে) গড়ে ১৯ গজ মাত্র বন্ধ ব্যবহার করিতে পাইয়াছিল। 
শিশুদিগেরও শব্টা প্রস্তুতির জন্ট বনের প্রয়োজন; অবস্থাপন্নগণও অধিক 
পরিমাণে বন্ধ ব্যবহার করে ; সুতরাং দেশের দরিদ্রগণ গড়ে দশ গঞ্জের অধিক 
বন্ধ ব্যবহার করিতে পায়নাই । বৎসরে দশ গজ মাত্র বসন্তে একজনের সকল 
রূপ বন্ত্-প্রয়োজন যে নিতান্ত অপরিতৃপ্ত থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই । দরিদ্র 
শ্রেণীর অনেকেই এখনও বন্বের জন্য বিশেষ লালায়িত। আমাদের দেশে 
দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক স্তরাং আমাদের বন্ত্রাভাবও প্রচুর। 

মাননীয় গোখেল মহোদয় অভিজ্ঞ লোকের সহিত .পরামর্শ করিয়! 
জানিয়াছেন, বিদেশীয় আমদানী ২২৯ কোটী গজ বন্ধ এদেশে মিল স্তাপন 
করিয়া উৎপন্ন করিতে হইলে এখনও ত্রিশ কোটি টাকা মূলোর মিল স্থাপনের 
প্রষ্ধোজন। মিলের বিস্তৃতির জন্ত বিগত দশ বৎসরে এদেশে তিন কোটি 
টাকা মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে । এই পরিমাণে মিলের বিস্তৃতি হইলে মিল 
সহায়ে এই ২২৯ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন করিতে এখনও একশত বৎসর, কিম্বা 
চতুগ্তণ উৎসাহে মিলের বিস্তাবেও ইহাতে এখনও ২৫ বৎসর লাগিবে। মিলের 
এইরূপ বিস্তার হইলেও দেশের বস্তরীতভাব মিটিয়। যাইবে না । . সুতরাং দেশে 
এখনও ২০।৩০ লক্ষ নৃতন তাতের প্রতিষ্ঠাতেও স্বদেশজাত বন্ধে দেশের বর্তমান 
প্রয়োজনীয় অভাব বিদুরিত হইবে না। 

অনেকে বাজারে দেশীয় বস্ত্র বহুল আমদানীর 'অভাবে ইতিমধ্যেই 
প্রমাদ গণিতেছেন, এবং এই ম্ব্দেশী আন্দোলন বাক্যমাত্রে পর্যবসিত 
হইল ভাবিয়া বাস্তবিক ছুঃখিত হইতেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নৈরাষ্ঠের অবস্থা 
এখনও উপস্থিত হয় নাই। বিদেশী আমদানীর পরিম[ণ বস্ প্রস্তুতের জন্ত 
যেত্রিশ কোট টাকা মূল্যের মিল স্থাপন আবগ্তক, তাহার শতাংশের বা 
সহআংশের একাংশ পরিমিত অর্থ এখনও মিল বা তাতের উন্নতির জন্য প্রযুক্ত 
হয়নাই; সুতরাং দেশীয় বন্ধের অভাব হওয়া বিচিত্র নহে। ব্যবহারাধিক্য 
হওয়ায়, এখন দেশীয় বস্ত্র প্রায় প্রস্ততমাত্রেই বিক্রীত হইয়া যাইতেছে । 
দেশীয় যে সকল তত্তবায় এতদিন সুঙ্গাবন্্ মাত্র প্রস্তত করিয়া আসিতেছিল, 
তাহাদের অনেকে এখনও সেইরূপ বস্ত্রই প্রপ্তত করিতে প্রবৃত্ত আছে; 
তাহারা সকলেই যে সুক্ম বস্ত্র বয়ন পরিত্যাগ করিবে, ইহাও অবশ্ত বাছনীয় 
নহে। যাহারা তাতের কার্য্য নৃতন নিযুক্ত বা এই কার্ধো বহুদিন পরে পুনঃ 
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প্রবৃত্ত হইস্ঘাছে, তাহারা এখনও সুদক্ষ হইয়| উঠে নাই। স্থতার মৃূল্যও 
যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে, নিত্য-ব্যবহার্য্য দেশী কাপড় 
প্রয়োজনানুরপ প্রস্তত হইতে এখনও কালবিলম্ব হইবে। « 
ভারতের হস্তচালিত বয়ন শিল্পের বর্তমান অবস্থা অতি বিষম,সমস্তাপূর্ণ। 
এই শিল্পের ঠিক এইরূপ অবস্থা পুর্বে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। এই 
অবস্থ৷ অতিক্রান্ত না হইলে ইহার জীবন বা মরণের সুচন! কর! নিতাস্ত 
সহজ-সাধ্য নহে । স্বদেশী আন্দোলনে 'তারতের বন্্-শিল্প পুন্জীবিন লাভ 
করিবে ভাবিয়া অনেকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন?; কিন্তু আন্দোলন- 
কারিগণের কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে বাহার! সন্দিহান, তাহারা এই আন্দোলনেই 
বন্ত্রশিল্লের বিনাশ আশঙ্কা! কিয়! নিতান্ত ভয়াকুল হইয়াছেন। প্রথযোক্ত 
সম্প্রদায়ের অনেকে ভাবিতেছেন, এইবার সত্য সত্যই আক।শে পুষ্পরাশি 
প্রশ্ছুটিত হইবে; কর্ষণের আবশ্তক নাই, সেচনেরও আবন্তক নাই; বিন। 
পরিশ্রমে? বিন! অর্থ বায়ে, নয়ন সমক্ষে রাশি রাশি পুশ্গুচ্ছ সজ্জিত থাকিয়া, 
দর্শনের প্রীতি সম্পাদন করিবে ও সমীরণ বিনাহ্বানেই সেই পুষ্প সম্ভার হইতে 
জুরতি অপহরণ করিয়। ভ্রাণেন্দ্রির স্গিধানে উপনীত করিবে; কি বিচিত্র 
কন্সনা ! শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ভাবিতেছেন, একশত বৎসর-ব্যাপী 
অন্যায় সমরেও য্যান্চেষ্টর যাহাতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য হইলেও সম্পূর্ণ 
সক্ষম হয় নাই, ভারতবর্ষে মিল স্থাপিত হওয়ায়, যাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্রগতিতে 
সাধিত হইতেছিল, বর্তমান আন্দোলনে বহু প্রাচীন বস্ত্-শিল্পের সেই নিদারুণ 
সর্বনাশ অতি তীব্র গতিতে সম্পন্ন হইবে ; বর্ধর-প্রধান দেশে যাহ! স্বাভাবিক 
তাহারই অনুষ্ঠান হইতেছে। 
উপরোক্ত উভয় শ্রেণীই ভারতের হস্তচালিত ন্রশিনের উন্নতিকামী। 
এক্ষণে প্রক্কত অবস্থার সব্বন্ধে পর্ধযালোচন। করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় 
যে, শেষোক্ত সম্প্রদায়ের আতঙ্ক নিতাস্ত অকারণ নহে; কারণ)আমাদের দেশে 
বাক্যবাগীশের সংখ্যাই অধিক। উন্নতিকামী হইলেও, অনেকই প্রথযোক্তরূপ 
কল্পনা-রাজ্যের অধিবাসী; কর্ণক্ষেত্রে লোক-সংখ্যা অতি বিরল। "্বাঙ্জারে 
কাপড় পাওয়। যাঁয় নাঃ” “নেতৃগণ কিছুই উপায় করিতেছেন নাঃ” “আমর! 
দরিদ্র সুতরাং অধিক মূল্যে দেশী কাপড় ক্রয় করিতে পারি না” ইত্যাকার 
 কাতরোক্তি পরায়ণ ব্যক্তির সংখ্যাই এদেশে প্রচুর । যাহার! কেবল পরযুখা- 
পেক্ষী। তাহাদের 'ছর্দশা চিরদিনই সমভাবেই থাকিবে, অথবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
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প্রাপ্তই হইবে। যদি কাপড় না পাওয়াই যায়, তাহ! হইলে নিজে চেষ্টা 
করিয়া প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা কর! ইহাদের সকলের পক্ষেই থেন কি একট। 
বহু বায় বা বু কষ্ট-সাধ্য কিন্বা থেন নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার, অথবা যেন 
একান্ত গর্হিত কাঁধ্য। ম্যাঞ্চে্টর স্বেচ্ছায় ঘদি কাপড় রপ্তানি বন্ধ করিয়। দেয়, 
কিম্বা কোন দৈব ব| রাঙ্গটনতিক কারণেই বদি বিদেশী আমদানী বন্ধ হইয়া 
ধার, তাহা হইলেই এই শ্রেণীর কতকাংশ লোকের কিয় পরিমাণে 
টিতদ্যোদক্ষ* হইতে পারে। আমার শক্তি ব। সমরের অভাব নাই, কিন্ত 
পাচকঠাকুর অনুপস্থিত, স্থতরাং আহার ধন্ধ বৃহিল, কিম্বা ২৪ দিন দোকানের 
মিষ্টান্নেই উদরপুত্তি করিতে হইল,--এরূপ অপদার্থ লোকেরও এদেশে 
অসন্তাব নাই; বিশেষতঃ)' শিক্ষিত, সভ্য বা দেশের তদ্রনামধেয়গণের 
অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তভূতি। ইহাদের স্বদেশ-ল্ীতি ও স্বাবলন্বন প্রবৃত্তি 
নাম-মাত্র; কোন গতিকে একটু অগগুবিধা দ্রেখিয়া, কিম্বা লোকের নিকট 
এই অসুবিধা প্রদর্শন করাইয়।, ণিজে 'খযাট সোণা? বা সম্পূর্ণ স্বদেশহিতৈষণ! 
প্ররত্তি সম্পন্ন, ইহাই প্রতিপাদন কর ইহাদের উদ্দেগ্ত । বন্ত্র উৎপাদনের 
কোন চেষ্টাই করিব না, অথচ বিলাতী বন্ন দগ্ধ করিয়া! বাহাছুরী দেখাইব ; 
মাড়োয়ারিগণ কবে বিলাতী বন্ধের অডার দেয়, সেই সংবদটির অনুসন্ধানে 
সোৎস্ুক থাকির, তাহ] সব্বাগ্রে দেশময় প্রচার করিয়া, তৎসহ ক্রোধ, ক্ষোত 
বা আক্ষেপ প্রকাশ করিবার অবসর প্রতীক্ষা! করাই ইহাদের আস্তরিক 
লক্ষ্য। এই “গুন্থ খঙ্ছর" দলভুক্তের সংখ্যাই এ দেশে বিস্তর । যত দিন 
দেশের এই অকর্মণা দলের একটু আন্তরিক উন্নতি সাধিত না হয়, যতদিন 
ইহাদের হৃদয় একটু শক্তি-সম্পন্ন না হয়, ততদিন দেশের কোন শুতান্ুষ্ঠানই 
সম্ভবপর নহে। স্বাবলম্বন শিক্ষারই এখন এ দেশে প্রধাম অভাব। স্বীয় 
পরিধেয়-মাত্রও প্রস্তুত করাইবার ম্বাহারা৷ কোন ব্যবস্থা করেন নাই, চিরদিন 
তাহাদের পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র অধিকারী দরিত্রগণের লজ্জা নিবারণের, 
উপায় স্থির করিতে পারেন নাই, নৃতন ব। পুরাতন বিলাতী বস্ত্র দগ্ধ করিয়া 
তাহারা বিদ্রেশী-বর্জন প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদধানেও সমাজের বিন্দুমাত্র প্রকৃত 
হিত সাধনে সমর্থ হয়েন নাই। এতদিন তন্তবায়-কুলের উচ্ছেদ সাধনে, 
ববান, থাকিয়া এখন সেই হতাবশিষ্ট গণের প্রতি সতৃষ্চ নয়নে, দৃষ্টিপাত 
করিয়া! নিশ্চিন্ত থাকা যথেষ্ট নহে। বর্ষান সংখ্যক দেশীয় মিলে আমাদের 
খয়োজনের বাশ পরিমাণ বন্ত্ও উপর হয় নাও আতরাং দেশী দিলের 
হই. 


১৭০ | স্বদেশী। [ প্রথম খও। ৪র্ঘ সংখ্য।। 


কাপড় বিক্রয় বা ব্যবহারেও বিশেষ কোন ফললাত নাই। বস্থ ১০০৪ 
ব্যবস্থাই এ সময়ের উপঘুক্ত প্রকৃত অনুষ্ঠান । . 
বয়নকার্ধ্য শিক্ষা করায় ভারতবর্ষে যেরূপ সুবিধা এমন আর কোন দেশেই 
নাই।” এখনও এদেশের স্ুনিপুণ তন্তবায় সংখ্য। ২৭ লক্ষ ও অল্পশিক্ষিতগণের 
সংখ্যা ২৮ লক্ষ। এই বহুসংখ্যক শিল্পীসন্কেও যদি এদেশের লোক এই 
শিল্প শিক্ষায় অসুবিধা বোধ করে, তাহা হইলে তাহার! যে শিল্পমাত্র শিক্ষায় 
অক্ষম, ইহাতে আর সন্দেহ নাই এবং জন কয়েক মাত্র ছাত্রকে জাপান 
ইংলও প্রভৃতি দেশ হইতে শিশ্পবিগ্ঠায় শিক্ষিত করিয়। আনাইয়। দেশের কি 
মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা! আমাদের বোধগম্য নহে। তবে ৭গেঁয়ো 
ষুগী ভিথ. পায় না” ও আমরাও অনুকরণ বিদ্যার সিদ্ধহস্ত ; সুতরাং দেশের 
“তি” ১০২ টাকা মাহিনারও উপযুক্ত নহে এবং সাহেবের দেশে শিক্ষিত 
শিল্পী "প্রফেসার” পাঁচ শত মুদ্রা বেতনের কমে রাখ! যায় না। সাবান 
প্রস্তুত বিদ্যা শিক্ষার জন্য লক্ষাধিক যুদ্রাব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপনে প্রস্তুত, কিন্ত 
বয়ন শিক্ষার জন্য সহতাধিক মুদ্রা ব্যয়ে কুম্ঠিত; আমাদের এই বিপরীত 
বুদ্ধিই সর্ধনাশের মূল কারণ। সম্প্রতি কয়েকটা বয়ন বিদ্বালয় স্থাপিত 
হইতেছে সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলির সংখ্য। ও আয়তন নগণ্য। 
যাহার। সত্যই কাধ্যক্ষম, তাহারাই এই স্বদেশী আন্দোলনের সুফল 
উপভোগ করিতে অগ্রসর হইতেছে, এবং যেখানে এই আন্দোলনের উৎপত্তি 
সে দেশের লোক এখনও জল্পনা, কল্পনা, নৈরাশ্ত, বিভীবিক| ও আতঙ্ক 
লইয়াই ব্যস্ত আছে। বোম্বাই আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মিলাধ্যক্ষগণ 
ইতিমধ্যে উচ্চদরে বস্ত্র বিক্রর করিয়া লাতবান হইয়াছেন এবং তাহাদের 
মিলের বিস্তৃতি জন্য ১২ হাজার কলের তাঁতের অর পাঠাইয়াছেন। 
আমর! বন্ত্র শিল্পের জন্য কল কারখানার পক্ষপাতী নহি কিন্তু বঙ্গদেশে 
এপর্্স্ত হাতের তাঁতের জন্যই কত লঞ্চ বা কত সহজ টাকাই বা ব্য্রিত 
হইয়াছে? হুতার দর বিস্তর চড়িতেছে ; হুতা উৎপন্ন করিবার জন্যও দেশে 
কোন বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে না। তার মূলা বৃদ্ধিতে হাতের তীত যে 
উৎসন্ন যাইবে, ভাহা বোধ হয় কেহই চিন্তা করিতেছেন না। ্ার্থ সাধনে 
সকলেই সচেষ্ট; যিলের কাপড় বিরুয় করিয়া বোম্বাই প্রভৃতি দেশের লোক 
বিশেষ লাভ পাইতেছে ৮ স্থৃতরাং লাভের এই বিশেষ সুযোগ পরিত্যাগ 
? করিয়া তাহার! মামাদের জন্গ সুবিধা, দরে তা ফির করিবে কেন? 


মা, ১০১২।] .. বস্ত্-শিল্প। ূ ১৭১ 


মাননীয় গোখেল মহোদয় কংগ্রেস সভায় বরিয়াছিলেন-_সমগ্র তারতবর্ ৰ 
বন্গদেশের সাহায্যের জন্ত প্রস্তত। যদি তাহাই সত্য হয়, ভবে মিলের সুতার 
দূর এত বৃদ্ধি কর! হইল কেন? এইবরূপে সাহায্য করিলে আমাদের সে 
সাহায্য যে*নিতান্ত অনাবশ্ঠক ছিল। বঙ্গদেশ বন্্ ও সুতা উভয়ের জন্তই 
তাহাদের মুখাপেক্ষী । বদি সত্যই তাহারা আমাদের সাহাধ্যে অগ্রসর, 
তবে তাহার] যে আপনাদের কুলের তাঁতের জন্ত অর্ডার পাঠাইলেন, তাহার 
সহিত বহুল পরিমাণে কলের চরকার অগ্ারও দিলেন না কেন? 
তাহ! হইলে বুঝিতে পারিতাঁম, আমাদের হ্ছতার বিশেষ অতাব হইবে না। 
দেশের নেতৃগণ এখনও এই মিলাধ্যক্ষগণকে এবিষরে বিশেষ অনুরোধ 
করিলে ও যাহাতে তীহারা স্থতার দর অকারণ ব৷ ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে না 
গারেন তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। বদি এই ছুইটা অন্থরোধ রক্ষা 
হয়; তাহ! হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, তারতের অপর প্রদেশ বঙ্গদেশের 
সাহায্যের জন্য সহ্যই সচেষ্ট; নচেৎ অভি মূল্যে সত! বিক্রম্ন করিয়। 
আমাদের বন্ত্রশিল্পের বিনাশেই সমুত্সুক,ও আপনাদের বস্ত্র বিক্রয়েরই পথ 
প্রশপ্ত করিয়া স্বার্থ সাথনেই ববান বলিয়া স্থির বুঝিতে হইবে । | 

হাতের তাত কলের সহিত প্রতিযোগিতার সক্ষম কিনা এক্ষণে আমর! 
তাহার আলোচনায় প্রবৃস্ত হইব। এই প্রশ্নের মীমাংসা বাগুবিকই অতি 
দুরূুহ। মহামতি হ্যাভেল, চর্চিল ও চ্যাটাটন সাহেব হাতের তাতই ভারতের 
প্রধান উপযোগী, ইহা প্রতিপন্ন করিতে বিশেধ প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বণিক সমিতির সভাপতি মহান্ুভব জন্সন্‌ সাহেব 
কাশির শিল্প সমিতিতে ভাহাদের ধারণার ভ্রম প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ 
প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই যে ভারতের নিতান্ত মঙ্গলাকাজ্জী 
তাহা তাহাদের বিশেষ পরিশ্রমজনিত গবেষণাময় তথ্য সকল হইতে স্পষ্টই 
বুঝিতে পার। যায়। কিন্তু তাহার! বিদেণীয়, সেইজন্য তাহাদের আবিষ্কৃত 
তথ্য সকল নিতান্ত অসপপর্ণ ই রহিয়াছে। প্রকৃত কথা এপর্যন্ত কেহই বুঝিতে 
পারেন নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস | 

সতা-পাকান ও রন্ত্র-বয়ন, বন্ত্র শিল্পের এই দৃহট প্রধান বিভাগ । প্রথযাংশ 
এখন এদেশে লোপ পাইয়াছে বলিলে অতাক্তি হয় না। যেমন লৌহখনির 
কা্্য.লোপ পাওয়ায় এদেশের লৌহশিল্পও তঁকরপ বিলুপ্ত হইয়াছে, দেশীয় 
সৃতার অতাঁবে বয়ন শিল্পেরও সেইরূপ. অধোগতি হইয়্াছো। ম্যাটার 
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হইতে হুতার আমদানী হওয়ায় হত পাকান প্রথ। ক্রমশঃ লোপ পাইতেছিল; ? 
দেখায় মিলের হ্তাই এদেশের হাতের সুতা কাট। প্রথা প্রায় বন্ধ করিরাছে। 
ভারতের বর্তমান অবস্থায় হাতের তাত সুতার জন্ঠ প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই 
কলের মুখাপেক্ষী। দেশীয় ঈরকায় ঘরে সুতা উৎপন্ন হয় তাহার খধিকাংশই 
অত্যন্ত মোটা । চরক1 ও টাকুর উৎপন্ন মিহি স্ুতাবু পরিমাণ অতি 
বৎসামান্ত। এখন কলের কভাই বুল পর্রিষযাশে হাতের তাতে ব্যবহৃত হয়। 
সুতরাং অন্নদাতাঁর সহিত প্রতিদন্দিত“ঘ্দি সম্তব হয়, তবেই হাতের তাত 
কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইবে । আবার, অন্দাতারও প্রভূ ঘি 
অগ্লাপেক্ষীর প্রতি কুপা-পরবশ হইয়। তাহাকে রক্ষ। করিবার সঙ্কপ্প করেন, 
তাহা হইলেও তাহার নৈরাশ্তের কারণ থাকে না। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে পালামেপ্ট তাহাকে নাস্তানাবুদ করিয়ছিলেন? 
উপরিতন কর্মচারী ও পালামেন্টের অন্ুগ্রহেই এখনও অনেক অত্যাচার- 
পরায়ণঃ অর্থ-নুব। ও রাজকপ্পচারা ভারতবাসিগণকে নিগৃহীত করিতে 
সম্াক্‌ সমর্থ হয় ন] , | 
দেশবাসিগন ্ ও ভাত উভরেরই প্রভু; দেশের বন্তরশিল্প রক্ষায় 
দি দেনয়গণের আস্তরিক আস্থা থাকে, এই শিল্পসহায়ে দেশের অনেক- 
সংখ্যক লোকের একমুষ্ট অননেরও সংস্থান হইতে পারে, ইহা বদি আমর! 
বুঝিতে পারি, অপর কোন শিল্পই দেশের সাধারণ লোকের এরূপ নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় নহে এবং এই শিল্প দরিদ্রগণের অপেক্ষাকৃত সহজসীধ্য সুতরাং 
অন সংস্থানের বিশেষ উপযোগী, ইহা বদি আমাদের শিক্ষিতগণের বাস্তবিক 
হৃয়জম হয় এবং এই ধারণ।র বশে বদি তাহারা প্রকৃত কার্যের অনুষ্ঠানে 
তৎপর হয়েন, তবেই হাতের তাত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতে 
পারে, নচেও ইহাত্ব বিনাশ কাল অতি সগ্নিকটবর্তী। এক কথায়, দেশের 
লোক ইহার রক্ষায় আন্তরিক চেষ্টা-সম্পন্ন না হইলে, এ শিল্পের আর বৃক্ষা 
নাই। কতা উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা কিন্বা হুতার মূল্যের অবথা বৃদ্ধি 
নিবারিত না হইলে, হাতের তাতে বন্তরবরন প্রথা লোপ ৮০ গার চা 
বিলদ্ধ হইবে না। হি 
মিল হইতে সুতা উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই বন্ত্ও ্রস্তত হয়। _ আমাদের, 
দেশেও পূর্বে হাতের চরকার উৎপন্ন সুতায় বন্ধ প্রস্তুত হইত। গুনর্ধার যদি 
আমরা পু্ষের স্তাঁ। টরকায স্তা প্রস্তত করিতে পারি। তাহা হইলেই মিল শু. 
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হাতের তাতে প্রতিযোগিতার সমরূপ কার্ধযক্ষেত্র হইতে পারে,, নচেৎ 
তোমার নিকট তিক্ষালনধ হুতা লইয়া তোমানুই সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষষ : 
হইব, তাহা _কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? থে যাহার মুখাপেক্ষী, সে চির- 
দিনই তাহার অধীন হইয়া] থাকিবে। 


মনে ককন,-ক 3 
১ পাঁউও তুলার দর 1/* আন! 
কত! কাটিতে মিলের খরচ 1/০ ৮ 
সত] বিক্রয়ে লাভের স্বল্প % 
শতকর! ৫০২ হিঃ 1/০ ৯». 
সতার দর হইল 10০ ৪ 
বন্ধ বয়নে মিলের খরচ ১০ ৯ 
বয়নের খরচার উপর লাভ 


শতকরা ৮২ হিঃ 'হ॥ পয়স! 





মিলের কাপড়ের দর হইল টাকা ১১১॥ পয়সা 


অথবা. 
১ পাউও তুলার দর 1/* আন। 
.সুত1 কাটিতে ও কাপড় বুনিতে 
মিলের খরচ| 1%১০ ৯ 
লাত শতকরা ৪৪॥ হিঃ 1/২॥ পর়সা 


মিলের কাপড়ের দর টাকা ১১২ পয়সা 


এই ই কানিক হিসাবে দেখা গেল যে, যদ্দিও বয়ন কার্ধ্ের জন্য মিলের 
শতকরা ৮২ টাকা মাত্র আয় হইল, তথাপি উৎপন্ন কাপড়ে মিলে: মোট 
শতকরা ৪81০ টাক! লাভ হইতেছে; কিন্তু উপরোক্ত দরে পাইকারগণ 
তা খরিদ করিয়া, তাহার উপর যদি শতকরা ৮২ টাকা লাভে তাঁতিকে 
বিক্রয় করে, তাহা হইলে, বয়নের মজুরী কলের সৃহিত সমান হইলেও, তাতির 
আর বন বিক্রয়ে লাভের কি প্রত্যাশা থাকিতে পারে? ইহার. উপর, 
পাইকারগণ মিলের কাপড় অন্ন পরিশ্রমে ও অব্যয়ে বহুল পরিমাণ, একে 
পাইয়া থাকে) ভাতের কাপড় সংগ্রহ করিবার তাহাদের সেরূপ স্মুবিধ। নাই? 
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সুতরাং মিলের কাপড়ের খরিদ যূলোর উপর তাহারা যেরূপ অন্লাভ লইয়া 
সন্তষ্ট হতে পারে. তাঁতের কপড়ের সংগ্রহ খরচা অধিক হওয়ায় খরিদ 
মূল্যের উপর সেরূপ অন্পলাঁভে ধিক্রয় কর! সম্ভব হয় না। কেহ কেহ 
বলিবেন মিলাধ্যক্ষ সতা বিক্ুয়ে লাতের সহক্প ৫০২ টাকার স্থলে ৫২ টাকা 
করিলেও, উপরোক্ত অন্থুবিধার কোন প্রতিকার হইতে গ্ত্রীরে না। তাহার 
উত্তর এই বে, সুতায় অধিক লাভের সম্তাবন| থাকিলে, বয়নে বৎসামান্ত যাহ! 
লাভ হয়, তাহা “গড়ে পাওয়! চৌদ্দ আনা” অর্থাৎ সে লাভের প্রতি বিশেষ 
আস্থা না থাকিতে পাবে! নিজের মিলেই সুতা উৎপন্ন হইতেছে, তাহার 
ধৃহিত কতকগুলি তাত ঘোগ করি! দিলে, ধ| কিছু লাভ হয় তাহী মন্দ কি, 
এপ ভাধিয়াও মিলে বন্ত্রবরন কাধ্য চলিতে পারে। মিলে যে দরে স্থতা 
উৎপন্ন হয়, ভাহার উপর সামান্ত লাত লইয়া বিক্রয় করিতে হইলে, বয়ন 
কাঁধ্যও লাভজনক হওয়া উচিত বোধ হইবে। ক্ষেত্রোৎপন্ন শাক ঝোড়া দরে 
বিক্রয় করিলে বে মৃণ্য পাওয়! ধায়, আধ পয়সা খরচ করিয়া আঁটি বাধিয়। 
দিলে, তাহার অপেক্ষ। বর্দি এক পয়স। অধিক দরে বিক্রীত হইতে পারে, 
বৃদ্ধিমান্‌ চাষী তাহা আঁটি বাঁধিয়াই বিক্রয় করে। এক্ষেত্রেও প্রায় সেইরূপ 
ব্যবস্থা। কিন্তু উৎপন্ন শাকের লাত ও ভণটি বাধিবার মজুরীর উপর লাত 
যদি দুইটীই একরূপ হয়, তাহা হইলে চাষী আঁটি বাধিয়া না দিলেও পাইকার 
তাহা আটি বাধিয়া বিক্রয় করিয়া চাষীর ন্যায় লাভবান হইতে পারে। 
সুতা প্রস্তুত ও বয়ন কার্য্যের জন্য খরচের বিভিন্ন দফায় ঘদি সমতুল্য 
লাভ লইবার ব্যবস্থা হয়, তাহ! হইলেই মিলের সহিত তাঁতের প্ররুত প্রতি- 
যোগিত। কতক পরিমাণে সম্ভব হইতে পারে নচেৎ এরূপ প্রতিযোগিতা 
অসম্ভব; এবং বদি মিলের এইরূপ দরের সুতা তাতিরা পাইবার ব্যবস্থা ও 
তাহাদের প্রস্তত বন্ন বিক্কর়েরও মিলের ন্যায় স্থৃবিধা হয়, তবেই প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্র উভয়ের তুল্যরূপ হইল; এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের তাত হি 
কালেও মিলের নিকট পরাজিত হইবে ন। ৃ | 

হাতের ভাতে কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যায় রা চ 
ইহা প্রমাঁণ করিতে গিয়া, জন্সন্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন,.হাতের ২ 
এক পাউও কা বুনিতে ২৯ পাই মজুবী পড়ে, ও কলের. তাতে. বিলাতে 
১৪ পাই ও .দেদী মিলে ১৭ পাই মজুরী পড়ে।, তিনি বলেন, উন্নত ধরণের 
হাতের ভাতে সপ্তাহে; উদ্ধীসংখ্যা ৬* পাউও অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ৮ পাউও 
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সৃত1 বয়ন করা! স্বায়। বদি জন্সন্‌ সাহেবের উক্তি সত্য হয়, তাহ! হইলে 
হাতের তাতে দেশের যে সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেছ 
নাই। . পাউগ্ড প্রতি ২১ গাই হিঃ দৈনিক ৮ পাউগ্ড স্থৃতা বয়নে তাতির 
॥/* আনা মুর পড়ে । অপেক্ষাকৃত নিক্কষ্ট ধরণের তাতে দৈনিক ৬ পাউণ্ 
হিসাবে ও পীউগ প্রতি ১২ পাই মঙ্জ্বী ধরিলেও একজনের দৈনিক 1%০ 
আনা আয় হইতে প্রারে। অবলম্বন-বিহীন ব! যাহাদের দৈনিক ”* আনা 
রোজগারেরও কোন পথ নাই, তাহার! এই 1” আনার অর্ধেক মজুরী 
পাইলে ও যে চরিতার্থ হইতে পারে, তাহা৷ কেহই তাবিয়৷ দেখেন নাই; এবং 
মজুরী অল্প পোষায় বলিয়া, হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় 
অক্ষম ইহাই স্থির করিয়াছেন। যে সকল কৃষক বৎসরের - ছয় মাঁস মীত্র 
চাষের কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকিয়।, বাৎসরিক অর্ধাশনেরও উপায় করিতে পারে 
না, তাহাদের অবশিষ্ট ছয় মাসের জন্য যদি দৈনিক ৮%* আনা মজুরীরও 
ব্যবস্থা করিতে পারা বায়, তাহ! হইলে কি দেশের সমূহ উপকার সাধিত 
হয় না? দুতিক্ষের প্রকোপ হইতে তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা 
করিবার জন্যঃ ইহাই কি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা নহে? দেশের লোক মজুরীর 
সন্ধান পাইলে তখন আর নিশ্চেষ্ট থাকে না । কোন স্থানে দেলের বাধ .খাল 
কিন্বা পুষ্করিণীর জন্য মাটী কাটার আবগ্ঠক হইলে, দলে দলে ক্বকগণ তাহাতে 
প্রনত্ত হয় ; এই মজুরিতে অনেক স্থানেই ছুই তিন আনার অধিক পোষায় না) 
সুতরাং অবলম্বন বিহীন লোকের আমাদের অভাব নাই। এখন আমাদের, 
প্রধান কর্তব্য সতার বিশেষ" ব্যবস্থা করা; যতদূর সম্ভব চরকার প্রবর্তন 
অর্থাৎ যাহার! কার্ষ্ের অতাঁবে আলন্তে দিনপাত করে তাহাদের নিকট 
চরক1ও তুলা উপস্থিত করা । চবকায় সত কাটান সম্ভব নহে বলিয়া 
বাহার আশঙ্কা করেন, তাহাদের আশঙ্কাও ভ্রমাত্মক। দিন দুই চারি পরসা 
রোজগারেরও সম্ভাবনা থাকিলে লোকে তাহাতে প্রববত্ত হইতে পাবে। তবে 
যদি বলেন-_স্থত কাটার প্রথ৷ উঠিয়া গেল কেন? ইহার উত্তর যে, অনেক 
স্থলে সুতার অতাব বা তুলা সংগ্রহের অর্থাভাব অথবা হুতার খরিদদারের 
অভাব। যাহার! খণজালে জড়িত, তাহার। মজুরিলব্ধ অর্থে নূতন ধণের সুদ 
মাত্র যোগাইতে স্বীকৃত বা যত্রবান হুইতে পারে না। দেশে যে মাছুর ও 
মছলন্দী বিক্রীত হয় তাহাতে একজনের দৈনিক পারিশ্রমিক ছুই আনা মাত্রই 
যথেষ্ট, ব! ছুই আনা মন্থুরী পোষাইলেই তাহারা! প্রচুর মনে করে ; সেই জন্যই 


১৭৬ ্ স্বদেশী । প্রথম ধর সংখ্যা 


দেশে মার ও মছলন্দী পাওয়া বাইতেছে | বিবিধ ক্ষুদ্র 'শিল্পেরই বর্ধমান 
অবস্থা এখন প্রায় এক্টরূপ। 
বরোদা রাজের কৃষি ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর তি ই পেটেল 
কাশীর শিল্প সমিতিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাতের উন্নতিই 
এক্ষণে আমাদের প্রধান কর্তব্য বলিয়। প্রদর্শন করিয়াছেন। তাতের উন্নতি 
অবগত বিহিত; কিন্ত কেবল ইহার উন্নতিই এ শিল্প পুনর্জাবিত করিতে কিনব! 
দেশের মঙ্গল সাধন করিতে যথেষ্ট ভইবে ন|। তাঁতের বল বিস্তৃতি ও 
তাতিদ্িগকে উচিত মূল্যে স্থৃতা সরবরাহের ব্যবস্থা করা এক্ষণে আমাদের 
বিশেষ কর্তব্য । | 
_. চপ্নকায় তা কাটিবার ব্যবস্থা নিতান্ত অসাধা বোধ হইলে, “সর্কানাশে 
সূৎপন্নে তর্ধান্তজতি পণ্ডিত২» এই যুক্তির বশবর্তী হইয়া, দেশে স্থতার কল 
স্থাপন ও “বঙ্গদেশের সাহায্যের জন্য সমৃত্স্বুক” অপর প্রদেশের মিলাধ্যক্ষ- 
গ্বণকে অন্থরোধ করিয়! উচিত মূল্যে সুতা আনাইবার ও যোগাইবার ব্যবস্থা 
করিলেই তাঁতের পুনজীঁবন সম্ভবপর হইবে। স্থহার দ্র অযথা রূপ অধিক 
হইলে, তাঁতের বস্ত্র কিছুতেই কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সম্র্থ 
হইবে ন1। সুতার মূল্য এক্ষণে অধিক হওয়ায় তন্তবায়গণ প্রমাদ গণিতেছে 
এবং স্বদেশী আন্দোলনেই তাহাদের সব্ধনাশ সাধিত হইল বলিয়া কপালে 
করাঘাত করিতেছে। | 


বঙজ্গদেশের খনিজ দ্রব্য | 


পপ পথ পা । ৮ ০৩0 


বাঙ্গালা প্রদেশে বুবিপ খনিজ দ্রবা পাওয়া যায়, যেমন লৌহ, তাঁঅ, অভ্র, 
পাথুরিয়া কয়লা । ছোটনাগপুরের বাঁচি জেলায় মোনাপেট পাহাড়ে স্বর্ণ 
পাওয়া যারর। সেই স্বর্ণ আহরণ করিবার জন্য একটা কোম্পানি অর্থ সংগ্রহ 
কারয়াছিণ। কিন্তু তাহারা ক্কতকার্ধ্য হইতে পারে নাই। হাজারিবাগ 
জেলায় লৌহ, তাত, অন্তর ও পাথুরিয়া। কয়লা পাওয়। যায়। এবং বর্ধমান 
ছেলায়ও লৌহ এবং পাথুরিয়া কয়লা প্রচুর পরিমাথে গাওয়া যায়। ». :. 

অত্র প্রস্তরের সহিত স্তরে স্তরে থাকে। বারুদ ও. ডিনাষাইট- দ্বারা 
গ্রাথরকে তঙ্গ করিয়া অন্র বাহির করা হয়। উত্তম অল ছুই শত: টাকা 


মাঘ) ১৩১২1]. খঙ্গদেশের খনিজ দ্রব্য । ১৭৭ 


পর্যন্ত দরে বিরীত হয় ও আমেরিকা! প্রস্তুতি দেশে রপ্তানি হয়। অন 
কাচের স্তায় স্বচ্ছ অথচ ভক্টপ্রবণ নহে) সেই জন্য অনেক প্রকার ব্যবহারে 
লাগে। লৌহওপ্রস্তরের সহিত মিশ্রিত হইয়া! থাকে। বর্দযান জেলায় 
বরাকর গ্রান্নের নিকটে কেদুয়। নামক স্থানে লৌহ প্রস্তুত করিবার একটি 
কারখানা আছে। বেঙ্গল আইরণ ও স্টীল কোম্পানি (0578৪] 17970 & 
956] ০০). "নামে একটি ইংরাঙ্জ প্ কারখানাটি খুলিয়াছেন। স্তাহার। 
নিকটবর্তী স্থান সকল হইতে লৌহ মিশ্রিত প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া 
কেন্দুয়া কারখানায় গলাইয়! লৌহ প্রস্তত করেন। বর্ধমান দ্ধেলায় রাণীগঞ্জ 
মহকুমায় এবং হাজারিবাগ ও পালামে। জেলায় পাথুরিয়া কয়লার অনেক 
গুলি খনি আছে। পূর্বে এ দেশীয়েরা এ সকল খনি হইতে পাথুরিয়া কয়লা 
বাহির করিয়া বিদ্রেশীয়দিগকে বিক্রয় করিত। এখন অনেক ইংবাজ 
কোম্পানি পাথুরিয়! কয়লার খনি লইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে বেঙ্গল কোল 
কোম্পানি (০7৪৭1 0০৪1 ০০.) সর্বপ্রধান। এই কোম্পানির অনেক 
জমীদারী আছে, এবং জমিদাবীর অনেক গ্রামে কয়লার খনি আছে। 
বরাকর, কালিপাহাড়ী, সীতারামপুর, পিয়ারসোল, প্রস্ৃতি রাণীগঞ্জের গ্রাম 
সকলে কয়লার খনি। দেড়শত কি ছুইশত ফুট খনন করিলে কয়লার স্তর 
পাওয়া যায়। খনির ভিতরে প্রচুর বারু ও আলোক প্রবেশের ব্যবস্থ! আছে; 
সেইজন্য কুলিগণ অরেশে সমস্ত দিন নীচে থাকিয়া কয়লা কাটিতে সঙ্গম হয়। 
পূর্বাপেক্ষ! পাথুরিয়া কয়লার দর কম হওয়াতে কয়লার ব্যবসা আর ততদৃর 
লাভজনক নাই। অনেক দ্রেশীয় লোক কয়লার ব্যবস।য় বিস্তর লোকসান 
হওয়াতে খনির কার্ধ্য বন্ধ করিয়াছে। যে কয়লা পূর্বে ৪২টাকা টন দরে বিক্রীত 
হইত, এখন তাহা ২২ টাকারও কম দরে পাওয়াষায়। জাপান ও ইংলগ 
হইতে এদেশে কয়লার আমদানী হওয়াতেও দেশীয় কয়লার দূর কমিয়াছে। 

. খনির কার্য্য বিষয়ে গভর্ণমেন্টের এক আইন আছে এবং একজন ইন্সপেক্টর 
আছেন। তিনি সর্বদা খনিগুলি দেখিয়া বেড়ীন। খনিগুলি পরিস্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকে কিনা, ভিতরে বাতাস ও আলো যাঁইবার বন্দোবস্ত আছে 
কি না! ও কুলিদ্িগকে কিরূপ ভাবে রাখা হয় ও খাটান হয়, এই সকল তদন্ত 
করাই ইনম্পেক্টরের কর্তব্য কার্য । খনি হইতে কয়লা উঠাইবারজন্য কল আছে, 
সেই সকল কল দেখিবার জন্যও গভর্ণমেন্টের আর একজন কর্মচারী আছেন । 

খাথুরিয়া কয়লার ব্যবসায়টি ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় ও কয়লার দর ' 
১৬০ * 
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কম হওয়াতে দেনীয় কয়লা-ব্যবসাদারগণ একবারে তগ্নোৎসাহ হইয়াছেন। 
আবার, ইংরাজের এমন একতা যে, কোন ইংবাঙ্জের কয়লার প্রয়োজন হইলে | 
তিনি ইংরাজ কোম্পানির কয়লা খরিদ করিয়া থাকেন, এ দেশীয় কোন 
কোম্পানি সেইরূপ কয়লা অপেক্ষান্ত অন্নদরে দিলেও তিনি গ্রহণ করিবেন 
না। রেলওয়ে প্রভৃতির জন্যই কয়লার আঁবগক এবং ইংবাঞ্জই কয়লার 
সর্বপ্রধান গ্রাহক; কাজেই দেশীয় ব্যবসাদারগণ কয়লার ফারবারে ক্ষতি 
হওয়ায় ইহা ত্যাগ করিতেছেন। ইহ! দেশের একটি অমঙ্গলের বিষয়। বাস্তবিক 
দেখা যাইতেছে যে, এ দেশীয়দিগের সকল ব্যবস! ক্রমশঃ বিদেশীয়দের হস্তগত 
হইতেছে। ইংরাজের। এখন খুব ধনী এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই, 
সুস্থশরীর, পরিশ্রমী, চতুর ও কার্ধ্যপটু। দেণীয়েরা কিছুতেই তাহাদের 
সমকক্ষ নহে। বাণীগঞ্জের সাদা মটি, কাকর ও পাথর দ্বারা বরণ এগু কোঃ 
নামক ইংরাজ কোম্পানি পাথরের ইট, নল, বাসনাদি প্রস্তুত করিয়া বিস্তর 
অর্থ উপাঞ্জন করিতেছেন । তাহার! চুণ তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিয়৷ থাকেন। 
আমাদের দেশে সকল দ্রব্য পাওয়! ধায়, কিন্তু আমাদের কোন বিষয়ে উৎসাহ 
না থাকায়, আমাদের ছুর্শার একশেষ হইয়াছে। 
কিছুদিন পূর্বের আমাদের স্বিখ্যাত দেশহিতৈথী বাবু স্বরেন্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় বরাকরের পাথুরিয়া কয়লার খনি দেখিতে গিয়্াছিলেন। : র়াকরে 
মহারাজ! মণীন্দ্রন্দ্র নন্দীর কয়লার খনি আছে। তাহার ম্যানেজার বাৰু 
 মন্মধনাথ বায় সুরেন্দ্র বাবুকে খনি দেখাইয়। ছিলেন ও কয়লার ব্যবসার, 
হীনাবস্থার কথা বলেন। স্ুরেন্্রবাবু তাহাকে অনেক সছ্পদেশ দিয়া ছিলেন। 
দেশের প্রধান প্রধান লোক হদদি মধ্যে মধ্যে ব্যবসাদারগণের সহিত মিলিত 
হন ও তাহাদের অবস্থা শুনিয়। তাহাদিগকে উপদেশ ও আবগ্তক মত খণদান 
দ্বারা সহানুভূতি দেখান, তাহা হইলে দেশীয় ব্যবসার উন্নতি হইতে পারে। 
_ কেনুয়াতে ইংরাজ কোম্পানী যেমন লোহার কারখান। করিয়াছেন,আম!দেরও 
একটী কোম্পানি করিয়৷ এ্রর্ূপ একটী কারখানা করা নিতান্ত আবগ্তক। 
আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি রাণীগঞ্জ ও ছোট নাগপুরের পার্বতীয় স্থানে 
বিস্তর. লৌহ মিশ্রিত প্রস্তর আছে; জমীদারদিগকে কিছু, কিছু রয়ালটী 
(০৪1) কি খাজানা দিলেই সেই সকল প্রস্তর সংগ্রহ করা 
যাইতে পারে। 


জলপাইগুড়ি (জলায় ভুটান পাহাড়ে তারের খনি আছে বিয়া জানা 





মাঘ;-১৩১২। ], | তাত সংবাদ । ১৭৯ 


গিয়াছে। নানী অনেক পার্ধতীয় স্থানে গ্দুকর খনি আছে বঙ্গিয়া বোধহয়ঃ 
কারণ ঝেই সকল স্থানের কূপ কিন্ব। নদীর জলে গন্ধকের আদ্রাণ পাওয়া 
ঘায়। খনিজ দ্রবা বাহির করিবার চেষ্টার জন্য কতকগুলি দেশীয় লোকের 
উদ্যোগী হওয়ী ভাল। আমাদের দেশের জঙ্গলের কাঠ ও পাহাড়ের পাথর 
প্রভৃতি হইতে বিদ্নেশীয়গণ ধনী হইতেছে; আর আয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া 
আছি ও উদরাগ্নেব জন্য কেবল চাকরীর চেষ্টায় ঘুবিয়। বেড়াইতেছি। যতদিন 
আমর! দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে মনোধোগ নল! দিব, ততদিন 
আমাদের দুরবস্থা ঘুচিবে না । 


তাঁত সংবাঁদ। 


বিগত বারাণসী শিল্প প্রদর্শনীতে যে সকল উন্নত ধরণের তত ও' 
বয়নোপযোগী ন্ত্র প্রদর্শিত হইয়।ছিল, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। যেসকল মহোদয় এই স্বদেশী আন্দোলনরূপ শুভ সুযোগে দেশের 
এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মঙ্গলের জন্য কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য 
অশ্রীবর্তী হইয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে সেগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি । | 

(81 

ডব্ল ফ্রাইসাটল লুম -ইহাতে ছুই খানি কাপড় এক সঙ্গে বয়ন হয়। 
একখানি দক্তির নিয়ে আর 'একখানি দক্তি থাকাতে এবং দুইটি বোলার ঠিক 
টেরচ! ভাবে স্থাপিত হওয়াতে ছুইথানি দক্তিতে মাকু এক সঙ্গে চলিতে 
থাকে। মাকু অতি আস্তে চালাইতে হয়। উৎপন্ন বন্তরের পরিমাণ দৈনিক ১০ 
গজের অধিক হয় বলিয়া বোধ হয় ন1। প্রা্তি স্থান শ্রীশশীভূষণ সোম, চু'চড়া। 

(২) 

বি, কে, ঘোষের পেডেল লুম_-এ তাতটা বেশ উন্নত ধরণের। কল 
বিশেষ জটিল নহে। হাতের দ্বারা দক্তি টানিলেই বয়নের সমস্ত কার্য্য 
একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। দৈনিক নয় ঘণ্টা পরিশ্রমে ৪০নং তাঁর ৪ থানি কাপড় 
হইতে পারে। . টিম অথবা ইলেকটি,ক পাওয়ারে কাধ্য করিলে আরও 
বেণী কাজ হইবার সন্তাবনা। বোধ হয়, ধাহার। কিছু. অধিক টাকা লইয়া 


১৮৩ স্বদেশী 1 [ প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


কার্ধ্য আরম্ভ করিতে চাঁন, তাহাদের পক্ষে বট্বাবুর ভাতই সুবিধাজনক। 
মূল্য ১২৫২ টাকা। প্রাতিস্থা বি, কেঃ ঘোষ, লুষ হাজার 
চন্দননগর | 
(৩) 
পঞ্জাব হইতে নির্মিত তাত--এ তাতটীও মন্দ নহে। আমি ক ধৃতি 
বয়ন দেখি নাই, চৌধুপী ও ছিট বয়িত হইতে দেখিয়াছি, বয়নও বেশ 
হইতেছিল। এসকলের স্তা মোটা, কাপড়ের সুতা সরু, কাজেই বন্ধ বয়ন 
কতদুর সুবিধাজনক হইবে বলা যায় না। বস্ত্রের বহর অনুসারে মূল্য ৯৯২ 
টাকা হইতে ১৫৬২ টাক|। প্রাপ্তি স্থান এম, কিষণ সিংহ, য্যানেজার, 
দি, পাঞ্জাব হ্যাগুলুম ম্যানুফ্যাকচারার লাহোর ( 8187886751006 0171) 
[5110 [:001) 01211009500) [91,015 ) ইহার প্রস্তুত টান! দিবার কলের 
দাম ৭০২ টাকা। 
(৪) 
সয়ে কটেজ লুম (11) 58/88০ 0০০%চ2৪০ 1:০০?) ) আমার বোধ হয় 
প্রদর্শনীতে যতগ্রকার তাত প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ইহাকে প্রশংসা! করিবার কারণ (১) মূল্য সর্বাপেক্ষা কম (২)কাজ বেশী 
আদায় হয় (৩)কলটী অত্যন্ত মজবুত অথচ আঁদে জটিল নহে। বলিতে 
গেলে ইহাকে শ্রীরামপুরের তের উন্নত সংস্করণ বলা যায়। দৈনিক ইহাতে 
৪০ নং স্থতার ৪খানি ৫ গজ। কাপড় হইতে পারে। হাতে কাজ করিবার 
পক্ষে ইহা বেশ সুবিধাজনক | মূল্য ৩০২ টাক]। প্রাপ্তিস্থান মিষ্টার সেয়জী, 
বি, পেটেল ডাইরেক্টার অব এগ্রিকালচারাল ইনডাসটি+ বরদা (17. 02০11 
১. 2691) 06060: 01 28065150125] 000 550765) 8802) ইহার 
নির্মিত টান! দিবার কলের মূল্য 9৫২ টাকা। 
টি ৫) 
| আক্তার মহেন্দ্রন্্র নন্দী নিশ্শিত তাতও মন্দ হয় নাই। বোধ হয় এই 
ভাত ব্রিপুরা অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে চলিবে। 
প্রাপ্তিস্থান-_ডাক্তার মহেসত্্ নন্দী, কাশীকচ্ছ নি 1 
(৬) | | 
রা মাস়াচ্ত বাটানা দিবার যন্ত্র--এই য্্রটি গাড়ীর চাকার তায় গোল, 
পরিধি ২« ফিট ৫ ইঞ্চি ইচ্ছা করিলে এই যন্ত্র ১০* হাতের কম যত হাত 


ছি স্বদেশী শিল্প-প্রসঙ্গ | ৯৮১ 


হউক না কেন, ,টানা দেওয়া যাইতে পারে মূল্য এখন টিক হয় নাই, 
৪০২ "২ টাকা হইতে পারে । 
প্রাপতিষ্বন--্রীশরৎচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুর স্টেট, সিলাইদহ নদীয়া । 
* (৭) 
উন্নত ধরণের চরকা--চক্র থুরাইলে ১৬টা টাকুতে ১৬ গাছি তা হইতে 
পারে বলিয়৷ আবিষ্কারক বলেন। 
ঠিকান। -শ্রীবিজয়ভূষণ রাহা, নলধা জেলা ুবদা ] 
৫ 
কে, সি, চকরবর্তর ওয়ার্ডিং মেসিন! ইহাতে নলী ইত্যাদি একবারে 
বত ইচ্ছা পাকান যায়। যৃল্য ২০২ টাক মাত্র। এই কলটি বেশ কার্যকর 
হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইনি এক প্রকার টান দিবার কলও প্রস্তত 
করিয়াছেন। 
প্রাপিস্থান_কে, সি, চক্রবর্তাঁ, ৪নং বালাখানা সীট, কলিকাতা । 


শ্রীধারেন্দ্রনাথ সিংহ । 


স্বদেশী শিণ্প-প্রসঙ্গ | : 


০০১৮০ 


. কালী।--দে, কোম্পানী, ৩৬১ নীলমণি মিত্রের ট্রাট । ইহারা বুর্ল্যাক 
ও লাল কালী প্রস্তত করিতেছেন। ডি, ডুরাত্মাস্বামী আয়ার, ৩০ ৭নং থন্থুচেটি 
স্বীট, মাদ্রাজ গুজরাট ক্টোরস আহামেদাবাদ ) পি, ঘোথ, ১নং হারিসন রোড; 
ইহার! কালী প্রস্তত করিয়। বিক্রয় করেন। 
নিব ও হোল্ডার ।--গুপ্ত কোম্পানী উঞ্জিরপুর বরিশীল। ইহার! নিব 
ও হোল্ডারের কারখান! খুলিয়াছেন। সিংহ ও বস্থু কোম্পানী, ১নং শাস্তি- 
রাম. ঘোষের স্্ীট শ্তামবাজার, 81৫ বকয পেন হোল্ডার বাহির করিয়াছেন । 
রামচন্দ্র ভট্টাচার্ধা, সরিষা ২৪ পরগণা; প্রবোধ চন্দ্র বনু, সরিষা, ২৪ 
পরগণা ; শশিতৃষণ পাল, দৌলতপুর বিগ্ভাপয় ; গোষ্ঠবিহারী কর্মকার, নাগর 
পুর ময়মনসিংহ ইহার! নিব প্রস্তুত করিয়াছেন। আগুতোষ ঘোষাল, রহমত 
পুর; বরিশাল; নিব ও হোলডার প্রস্তুত করিয়ছেন। স্বদেশী ভাণার, 
পুরুলিয়া, এখানে নিব প্রস্তুত হইয়াছে। বৈভপাড়া কর্ম সমিতি তে 
এখানেও নিব প্রস্তুত হইতেছে। | 


১৮২ স্বদেশী) [ প্রথ্ ধ' ৪র্থ সংখ্য। 


চিঠির কাগজ--জে, রায়, পাতালেশ্বর বেনাঁরস সিটি, চিঠির কাগজ ও রস্তত 
করিয়াছেন। এ, সি, দত্ত এণ্ড কোং, ২২১ বামাপুকুর লেন 
্রস্তত করিয়াছেন। * 

নিরলিখিত ভ্রব্যগুলি শ্রীযুক্ত মহাম্মদ হাফিজল হক্‌ সাহেষের নিকট 
পোরষ্টাফিস বেগুসরাই, জেল। মুঙ্গের, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাইবেন । 

তালকীড়ির উৎকৃষ্ট ছড়ি।* মানা হইতে ১২ টাকা । 

ধঁ কামিজের বোতাম %* সেট । 

আবলুস কাষ্ঠে, হস্তী-দস্তের কারুকর্য্যে থচিত সুন্দর ছড়ি॥* আনা হইতে 
৩২ তিন টাকা। 

আবলুসের রক |* আনা হইতে ২২ টাকা। হস্তীদস্তের কার্ধ্য ও লতা 
পাত৷ বিশিষ্ট আধলুসের নানারকম বাক্স, ফরমাস দিলে তৈয়ারি করাইয়া 
দেওয়া হয়। যুল্য সাইজ অনুসারে ২২ টাকা হইতি ৩২ তিন টাকা। 

বাশের ও ধেনাধ পাখা, ফুলের সাঁজি, পেপার ব। লকেট..ইন্যাদি অতি 
উত্তম তৈয়ারি হয়; এমন কুত্রাপি পাওয়া যায় না। মৃল্য।* আনা হইতে 
২২ টাকা। 

তাশ্রনির্দিতি চাদর লত; পাত বিশিষ্ট, ছিলিমের অগ্নি ঢাকিবার পান্র 
অর্থাৎ সরপোষ মূল্য ১।* টাকা হইতে ২০ টাকা। 

সুগন্ধ দ্রব্য_এস, বি, মুখাজী, রন্দাবন, ইনি বুকেনামক রুমালে সাহার 
এসেন্স প্রস্তুত করিয়াছেন । 

আয়নার কারখানা-_ব্যানারজী ব্রাদার, ১*১নং আহিরীটোলা স্টাট, বহুবিধ 
জুন্দর সুন্দর দর্পণ প্রস্তুত করিতেছেন । 

জুতার কাঁি-বংশধর বন্ধু, হাটি আদালতের উদ ইনি তার 
কালি প্রস্তুত কক্ষিযাছেন। 

উডেন পেক্সিল__কাসি ভাই জতেস ভাই আয়ার, হাজিখান! বাজার, 
ব্রোচ, বন্ধে গ্রেফাইটিস পেনসিল প্রস্তত করেন। দেবী যানফ্যাারিং 
কোম্পানী লিমিটেড, আগ্রা ইহারা পেন্সিল প্রস্তুত করেন। ধু 

প্লেট পেন্সিন--এম, সি, আমিন, অনিরুদ্ধ আর্টিফিসিয়াল আর্থ ওয়াল 
ফ্যাক্টরি, আহামেদাবাদ ইনি স্লেট পেন্সিল প্রস্তুত করেন। রর 

অঘোরকুমার স্মজুমদ্ার, ময়মনসিং ইনি বেনারস প্রদর্শনীতে কতকগুলি 
গ্রেফাইটিসের নষুন।পাঠাইয়াছিলেন। সে গুলিতেও নাকি বেশ লেখ! যায়। 
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এ ওয়েসটারন ম্যান্ফ্যাকটরিং কোম্পানী লিষিটেড আংগ্রেস- 
ভ.গিরগাও, বোম্বাই ( 4১0৫06952৭6 361৯০, 8০77১7 ) কোটের 

ও টর কোটের বোতায পাওয়া যায়। 

কাসার*বাসন-গোষ্ঠবিহারী দাস, হরিচরণ মগডুল ও বিজয়রুঞ্চ ভদ্র, 
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ইহার! খাগড়ার কাসার বাসন বিক্রয় করেন। | 

চর্ধা নির্মিত দ্রব্য-_আবছুল ওহায়েদ খা, কানপুর, কানপুর লেদার 
ওয়ার্কদ কোম্পানী, কানপুর ? মঙ্গলীপ্রসাদ এণ্ড কোং কানপুর ; সেখ মহম্মদ 
আইসাবা, কানপুর,. তেজারত আসাম ওয়াস, কানপুর ইহাদের নিকট 
ঘোড়ার সাজ ও জুতার চামড়। পাওয়। যায়। 

কাচনির্শিত দ্রব্য- গ্রাস ম্যান্ফ্যাকচারিং কোম্পানী, সদর র বাজার, পঞ্জাব 
ও বজওয়েত গ্রাস ম্যান্ফ্যাকচারিং কোম্পানী,আলোয়ার ষ্টেট, ইহাদের ওখানে 
বহুবিধ কাচের দ্রব্য পাওয়া যায়। হিমালয়ান গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড রাজপুর 
ডেরাডুন ইহার! নানাপ্রকার, চিমনি, শিশি, বোতল প্রস্তুত করিতেছেন। 

পি, বি, এসসি (773. 9০-) ইনিষ্টিটিউট ওয়ার্কস, লাহোর ও এন্‌ 
মনেকজি পোওয়ালা (৮০:21) ইহাদের ওখানেও নানাপ্রকার শিশি, 
বোতল, চিমনি ইত্যাদি নানাপ্রকার কাচ নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। 

কলিকাতাতেও কাচের চুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে । ১১৫ নং অপার 
চিৎপুর রোডে দেশীয় কাচের চুড়ি পাওয়। ষায়। 

সাবান _-এম, এ, সঙ, রেঙ্গুন, টার্কিস বাথ সোপ প্রস্তুত করিতেছেন। 

তা শ্বনামপ্রসিদ্ধ টাটার নাগপুর কলে লাল ও কাল কাটিম ও তাসা 
সত] প্রস্তত হইতেছে। 

বিস্কুট-_বেঙ্গল ব্রেড ও বিস্কুট কোম্পানি এজেন্ট ৩৪।১ কলুটোলা! স্টাট, 
ইহারা উত্তম বিস্কুট প্রস্তত করিতেছেন। 

আমরা, ডি ব্রাদাস? ব্বাঙ্গনবেড়িয়া কমিল্লা ইহাদের নিকট, হইতে 
লিখিবার কালী, কালির বটিকা, চুর্ণ,জুতার কালি, বক্কো প্রভৃতি কয়েকটী . 
দ্রব্য উপহার পাইয়াছি। যতদুর দেখা গেল জিনিষগুলি বেস ব্যবহারোপ- 
যোগী বলিয়া বোধ হয়। আমরা এই সকল দ্রব্যের বহুল প্রচার কামনা 
করি। দাস ব্রাদাস”, ঘাটশিলা, বর্ধমান, ইহারের নিকট হইতে এক শিশি 
ভূতার তরল কালি পাইফাছি। মূল্য প্রতি শিশি।* চারি আনা । িনিবটা 
মন্দ নত, কিন্তু দাম মধিক বলিয়। বোধ হর । | 


১৮৪ স্বদেশী । ০1 প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


ভ্রম সংশোধন -আমরা তৃতীয় সংখ্যার ১৩৩৬ পৃষ্ঠায় ভূলক্রমে রীক্ষেত্রনাথ 
দত্ত, ৪নং পার্ধতীচরণ দতের গলি, কলিকাতা, নিব প্রস্তুতের মেসিনু অর্ডার 
দিলে ১০ দিনের মধ্যে পাওয়া খায় বলিয়া পিখিয়া ছিলাম । 'ঠিকানাটা ৪নং 
পার্বতীচরণ ঘোষের লেন হওয়া উচিত ছিল। অতএব আশা! কুরি যাহার! 
উক্ত মেসিনের অর্ডার দিতে চান তাহারা এ ঠিকানায় লিখিবেন | 

মফস্বলস্থ শিল্পীগণ তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বহুল বিক্রয় উদ্দেশ্যে 
এজেন্টর আবশ্যক বোধ করিলে আমারা কলিকাতার বিশ্বাসী এজেণ্টের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি । 


জাতীয় শিপ্প সমিতি । 








বিগত বারানসী শিল্প সমিতির প্রথম অধিবেসনে সভাপতি যুক্ত 
রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় বন্তৃতার কিয়দংশের মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

বিংশ শতাব্দির এই প্রারস্তকীলে আমর] যাহাতে শিল্প সংগ্রামে পরাজিত 
না হই সেই জন্য সকলে বিশেষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। এই সভায় সমবেত 
ব্যক্তি মাত্রের মুখমগুলেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে যে, 
পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমর স্বহস্তে যেন আমাদের উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত 
করিতে পারি। ভারতে ইংরাজী স্কুল ও কলেজের শিক্ষিত এবং কেম্ব্রিজ 
ও অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ভারতবর্ষের শিল্পী ও বণিকগণের . 
সহিত একত্রে এই কার্য্ের অংশতাগী হইতে প্রব্বত্ত হইয়াছেন। আজ 
ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে এই একমাত্র সংকল্প শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে যে, 
আইন সঙ্গত প্রত্যেক উপায়ে ও আইনসঙ্গত প্রত্যেকরূপ চেষ্টায়, আমর! এই 
মহাদেশের অসংখ্য অধিবাসিগণের ভিতর আমাদের নিজের উৎপন্ন শিল্পবব্য 
প্রচারে ধত্ব ও উৎসাহ সম্পন্ন হইব । রর 

- নু সী চি ৮... ক , এ ও 

কোন কোন স্থানে অশাস্তি উপস্থিত হইলেও, কোন কোন স্থানে অত্যাচার 
হইলেও, স্বদেশীর উদ্দেশ্যের সহিত এই অশাস্তি বা অত্যাচারের কোন. সংশ্রব 
নাই। প্রত্যেক "আইন সঙ্গত উপায়ে দেশীয় শিল্পরক্ষ! ও ইহাকে উৎসাহ 
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প্রদ্ধান এবং ভারতের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেন সং দেশজাত শিল্প দ্রব্যের 
প্রচলনে আগ্রহ উৎপন্ন করাই এই স্বদেশী আদ্দোপনের প্রধান উদ্দেশ্য । 
ব্ঞ্মান কাগে পৃথিবীর সকল জাতিই এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রথা 
অবলব্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। 
ক এ ক * ক 
শিল্ সম্বন্ধীয় আইনের উপর আমদের কোন ক্ষমতা নাই; সুতরাং 
যতদূর সম্ভব মামাদের দেশ জাত দ্রব্য ব্যবহারের জন্য আমরা এই প্রক্কষ্টরূপে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি; ইহাতে আমি পাপ বা অনিষ্টমূলক কিছুই দেখিতেছি না। 
আমি থাহ] দেখিতেছি তাহা অতীব প্রশংসাহ্‌ ও নিতান্ত কল্যাণপ্রদ । ভারত- 
গনর্ণমেন্ট সকল সমরেই আমাদের শিল্পের উন্নতির জন্য যে আগ্রহ দেখাইয়া- 
ছেন, এই আন্দোলনও আমাদের শিল্প সন্বন্ধে সেইরূপ উৎসাহ ও যত্্র উৎপাদন 
করিবে, ইহাতে দেশের তন্তবা্ন ও অপর বিবিধ শ্রেণীর শিল্পিগণকে অর্ধ।শন 
অবস্থা হইতে রক্ষা করিবে, তাহাদিগকে তাত ও অপর শিল্প কার্যে নিযুক্ত 
করিবে, এবং গবর্ণমেন্ট ষে ছূর্ভিক্ষ দমনের জন্য সর্বদ] চেষ্টা পরায়ণ হইয়। 
থাকেন ছুর্ভিক্ষের সেই ভয়।বহ প্রতাবকে মন্দীভূত করিবে । আমাদের শিল্প 
সম্বন্ধে যে উৎসাহের অভাব হইয়াছে, ইহাতে সেই উৎসাহ উৎপন্ন করিবে, 
এবং দৈনিক ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের জন্য বিদেশীয় আমদানীর মুখাপেক্ষা না করিয়া, 
দেশোৎ্পন্ন দ্রব্যেই অতাব মোচিত হইবে । এক কথায়, আমাদের দেশীয় 
শিল্পকে ইহা নবজীবন প্রদান করিবে । তারতবাসিগণ এবং ভারতগবর্মেন্ট 
ভারতের শিল্প এবং শিক্পীগণের উন্নতি ভিন্ন অপর আর কোন বিষয়ে অধিকতর 
আগ্রহ সম্পন্ন হইতে পারেন না। 
স্থৃতরাং আমি অন্তরের সহিত আশ! করি যে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ 
ও প্রত্যেক গ্রামে এই স্বদেশী আন্দোলন বিস্তৃত হইয়া জীবনীশক্তি বিশিষ্ট 
হইবে; প্রত্যেক জেলাতে; কেবল নগরেই নহে, সামান্ গ্রামে পর্য্যন্ত, এই 
আন্দোলনের বিস্তৃতি ও ইহার চির স্তথায্িত্বেরজন্য এবং স্বদেশজাত বস্ত্র ও 
স্বদেশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহ।রে উৎসাহ প্রদ্দান করিবার জন্য সমিতি 
স্থাপিত হওয়।৷ উচিত; বিরুত্ধবাদিগণের উপহাঁসে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া 
এবং শক্রগণের ক্রোধের সমক্ষে সাহস প্রদর্শন করিয়া, এই সকল সমিতি 
শাস্ত ও ধীর ভাবে তাহাদের কার্যযক্ষত্র বিস্তারিত করিতে থাকিবেন।  হুম্কুগ 
করিবার প্রয়োজন নাই; একজন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, হুভুগ না 
: ৪ 
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করিয়। দৃঢ়চিত্কে তার বহনই শক্তির কাধ্য। আমাদের দেশবাসিগণের প্রতি 
আমাদের কর্তব্য মাত্রই সাধন করিতেছি, এই ধীর বিশ্বাসেই কার্য করিতে 
হইবে। যদি আমর। এই মহৎ উদ্যমে সফল কাম হই, তাহা, হইলে আমরা! 
পৃথিবী সমক্ষে এক অভিনব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব; বক্ষ শুদ্থের সাহায্য 
ব্যতিরেকেই দেশীয় শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য রক্ষা যে সম্ভবপর, এর দৃষ্টান্ত 
আধুণিক ইতিহাসে অতুলনীয় । যদি আমরা এই উদ্ভমে বিফল হই এবং 
আমরা থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ও বে প্রতিজ্ঞার কথা সাধারণকে জানাইয়াছি 
সেই প্রতিজ্ঞ। হইতে বিচ্যুত হই; তাহ! হইলে আমরা বে অপর জাতির শিল্পের 
অধীনত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি, তাহারই চিরদাসত্ব শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত হইব । 


হিন্দু ও মুসলমান 


এদ্রেশে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সহস্র বখসর একত্রে বাম করিতেছে। 
এই দীর্ঘকাল তাহাদের পরম্পরের কিরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্টিত হইয়াছে তাহার 
আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত। 

গঙ্গন্বী মামুদ, মহম্মদ ঘোরী প্রভৃতি মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া 
দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়। চলিয়৷ যান। 
লুণ্ঠনই তাহাদেয় উদ্দেশ্ত ছিল। সে সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্পূর্ণ 
বৈরীতাব ছিল; মুসল বিজেতা হিন্দু বিজিত; আবার নুসলমানেবা হিন্দুধর্ম 
দ্বেবী ও হিন্দুদের দেব দেবীর মৃত্ভি বিনাশক ছিল; সুতরাং তাহাদের মধ্যে 
যে বৈরী ভাব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহার পর, এদেশে যখন 
মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপিত হইল ও সনতাস্ত মুসলমানগণ এখানে চিরস্থায়ীরূপে 
বাস. করিতে লাগিলেন, তখন ক্রমশঃ হিনদুদিগের সহিত তাহাদের সন্ভাব 
হইতে লাগিল। সম্রাট আকবরের রাজবকালে সেই স্ভাব এরপ প্রবল 
হইয়াছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান বিধন্মী হইলেও, পরম্পর বিবাহ সম্ন্ধ 
আবদ্ধ হইত। পরাজিত রাজপুত. রাজারা সম্রাটের সগণে এতদূর মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন যে, সম্রাটের সহিত এক বাজকন্তার বিবাহ দেন, এবং সম্রাটের 
পুত্র সেলিমের সহিত আর এক রাঁজকস্তার বিবাহ হুয়। বিবাহস্ত্রে আবদ্ধ, 
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নি তাহার! ষে একত্রে ভোজন করিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
“সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান এক সমাজ-তুক্ত হইবার হুত্রপাত 
হইয়াছিল বলী যাইতে পারে। সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম দ্বেধী ছিলেন; 
তাহার সময়ে হিন্দুদেব দেবীর মূর্তি বিনষ্ট হইতে আরম্ত হইল। যাহার কাশী 
গিয়াছেন, তাহারা দেখিয়া! থাকিবেন ৬ বিশ্বেখরের মন্দিরের পার্খেই একটি 
প্রকাও মুসলমান মস্জিদ আছে। কথিত আছে, সম্রাটের হুকুমে বিশ্বেশ্বরের 
যূর্তিকে কৃপে নিক্ষেপ করা হইরাছিল। রোটসগড়েও একটি হিন্ুমর্শতেদী 
দৃস্ত আছে। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, বিহার অঞ্চলে সাহাবাদ 
ছ্ষেলায় সোণনদীর *ধারে পাহাড়ের উপর রোটসগড় অবস্থিত। এখানে 
বিখ্যাত রাজ! হরিশ্তন্দ্রের পু রোহিতাশ্খের রাজধানী ও গড় ছিল, এবং 
একটি মন্দিরে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের মহাদেব মূর্তি ও সম্মুধে একটি য্ডের 
মূর্তি ছিল। মুসলমানের! সেই ছুই মূর্তিকে ভগ্ন করিয়া, মন্দিরের পার্থে এক 
মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিল। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 
সে সময়ে মুসলমান সম্রাট বিলক্ষণ হিন্দৃদ্বেষী ছিলেন ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
অসন্তাব ছিল! মুসলমান রাজ। যখন হিন্দুপ্রজার ধর্মলোপের চেষ্টা করিতেন, 
তখন মুসলমান রাজকর্মচারী ও প্রজাগণও নিশ্চয়ই হিন্দু প্রজাদিগকে যৎ- 
পরোনাস্তি উৎপীড়ন করিত; স্থৃতবাং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অসপ্তাব 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়াছিল। বাস্তবিক মুসলমানদের অত্যাচারে অনেক হিন্দু 
বাধ্য হইয়া! মুসলধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল। বাঞ্গালার অনেক মুসলমান পূর্বে 
হিন্দু ছিল তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সে সময়েও বে, কোন হিন্দু কি কোন 
যুসলমান বন্ধু ভাবাপর ছিল ন। এমন কথা বলা যায় না। প্রন্কতধর্ নিষ্ঠ 
হিন্দু যেক্ূপ উদ্দারচরিত, উচ্চমনা ও জ্ঞানী, প্রকৃত মুসলমানও সেইরূপ 
সর্ধগুণ-সম্পন্ন। মুসলমান রাজত্বকালে এরূপ হিন্দু ও মুসলমীনের অঙাব 
ছিল নাঃ.এবং তাহাদের পরম্পর অপ্রণয় ছিল না। বর্তমান সময়ে দেশের 
অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। এখন আৰ যুসলমানরাজত্ব নাই এবং 
অনেক দিন হইল হিন্দু রাজদ্বের ধ্বংস হইয়াছে। এখনকার রাজা খৃষটি়ান 
র্মাবলন্বী। তাহার! প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না যে প্রজ! যে 
নাবী, সে অবাধে সেই ধর্মকর্ম করিতে সমর্ঘ। এখন আর হিন্দু মুসলমান 
ধর্ম বিষয়ে বিবাদ করিতে সক্ষম নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে বক্তিদ পর্ব 
উপলক্ষে গোবধ লইয়! হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষণ ঘটয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ 
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তাহাও মিটিয়া গিয়াছে তবে এখন রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সন্বন্ধে হিচ্ছু 
যুদলমানের অবস্থা কি সমান নহে? যে আইন কি শাসন প্রণালীর দ্বারা" 
হিন্দুর অপকার হইবে, তদ্বার। মুসলমানেরও সমান অপকার হইবে । তবে 
কেনসে বিষয়ের প্রতিবাদে হিন্দু ও মুসলমান একযোগে আঁন্দোলন না 
করিবে? ধর্ম ও সামাজিকতাঁয় সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান একমত হইতে 
পারে না) কারণ হিন্দুধে গোজাতিকে দেবতা ভ্ানে পুজ। করে, মুসলমান 
তাহাদিগকে হত্য! করিয়া আহাঁর করিয়া থাকে; এইরূপ কতক গুলি কার্যেই 
পরস্পরের বৈরীভাব হওয়ার সম্ভব। আমরা জানি অনেক ধার্িক সম্তা্ত 
মুসলমান গোমাংস তক্ষণ করেন না। আবার আধুনিক হিন্দুদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ অথাগ্ভ খাইয়া থাকেন; অথচ সমাজচ্যুত নহেন। 

থাদ্াাখাগ্ের উপর ধর্ম প্রবৃত্তির সংশ্রব থাকিলেও, রাজনৈতিক প্রভৃতি 
ব্যাপারে পরম্পর মিলিত হইবার আপত্তি দেখা ঘায় না। আঙ্গকাল 
কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান দেখা ঘায়। ধাহারা রাজপুরুষদের তোষামদ, 
করাই জীবনের উদ্দেগ্ত মনে কৰরেন। তাহারা বলেন, রাজনৈতিক বিষয়ে 
বাধা দেওয়! ও আন্দোলন কর! পাঁপকর্ম্ম ;. সেই সকল চাটুকার মুসলমান ও 
হিন্দু পরম্পর মিশিতে চান না ও আপনার ধর্াবলম্বীগণকে মিশিতে দেন না। 
দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক থাকিলেও জাতীয়ত! প্রতিষিত হইতে পারে। 
জাতীয় মহা-সমিতিতে ধর্মমবিষয়ক আন্দৌলন হয় না। তবে কেন মুসলমানগণ 
সেই সমিতিতে যোগদান না করিবেন? কোন কোন মুসলমান নেতার ভয় 
ষে, জাতীয় সমিতিতে যোগ দিলে, গবর্ণমেপ্ট মুসলমানদের উপর নারাজ 
হইয়া, সরকারী কর্ম দিবেন না। তাহাদের সে তয় সম্পূর্ণ অমূলক। 
গবর্ণমেপ্টত স্পষ্টই বলিয়া! থাকেন বে, যুসলমানের! যোগ্যতা না দেখাইতে 
পারিলে, রাজকীয় কোন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। কলিকাত। 
হাইকোর্টের উকিল মৌলবী সামসুল হুদা! প্রকাশ্য বক্তুতায় ুদলমানদিগের 
ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার বর্জন ও স্বদেশী শিল্প- 
জাত দ্রব্যের ব্যবহার বিষয়ক আন্দোলনের সহিত ধর্ম কি রাজনীতির সংশ্রব 
নাই। তবে বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে এই আন্দোলনটির উৎপত্তি এবং হিন্দুরা 
ইহার মূল বলিয়া, অনেক মুসলমান ইহাতে যোগদান করিতে প্রস্তুত নহেন। 
দেশের শিল্প বাণিজ্য একবারে নষ্ট হইয়াছে এবং দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র ও সর্ব 
বিষয়ে বিদেশীয়দের অবীনন্থ হইয়া! গড়িতেছে দেখি! দেশীয় লোক স্বদেশী 
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শিলের পুনরুদ্ধারের জন্য বত্তবান হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু মুস্লমান উভয়েই 
সমতাবে সংসথষ্ট। মুগলমান জাতির মধ্যে অনেক শিল্পী আছে? বাহার! ভীতি 
কাসারি ও স্বর্ণকারের ব্যবসাবলম্বী ; তাহারাও অবস্থাহীন হইয়! পড়িয়াছে; 
স্বদেশী জিমিষের ব্যবহার যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই দেশের মঙ্গল; হিন্দু 
যুসলমান সমতাবে এই মঙ্গলের ফলভাগী হইবে। সেই জন্ত আমরা মুসল 
নেতৃবর্গকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি থে, তীহারা যেন-কোন প্রকারে এই 
সর্বজন হিতৈধী আন্দোলনটর বোধ কিংবা ধবংস করিতে চেষ্টা না করেন। 
ইংবাজ এদেশীয় শিল্প ধিনাণের (প্রধান কারণ হইলেও, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে 
প্রকাশ করেন যে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি হওয়। প্রার্থনীয়। তবে কেন 
গবর্ণমেন্ট এখন আমাদিগকে রাজদ্রোহী মনে করিবেন ? 

আমর। দ্েখির। আহ্লাদিত হইয়াছি যে, স্বদেশী আন্দোলনে অনেক 
শিক্ষিত ও সন্ত্রান্ত মুসলমান যোগদান করিয়াছেন । হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
সন্ভাব ঘনিষ্ঠ হয়, ইহ অত্যন্ত বাঞ্চনীয়। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই 
ছুইটীই প্রধান জাতি বলিলে হয়, এই ছুই জাতির মিলন না হইলে জাতীয়তা 
সম্ভবপর নহে এবং এই জাতীয়তা ও একতা বদ্ধমূল না হইলে, কিছুতেই 
আমাদের জাতির উন্নতি হইতে পারে না। আমরা ইংরাজ রাজার প্রতি 
তক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইয্বাও একত৷ সুত্রে আবদ্ধ হইতে পারি, ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস? 

হিন্দু ও মুসলমান একই গ্রামে বাস করিয়া ও একই জমীদার ও রাজার 
প্রজা! হইয়া পরম্পর নির্বিবাদে মিলিবে ইহা স্বভাব সিদ্ধ। আমরা জানি, 
বেহাঁর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু যুসলমানে সম্ভাব আছে, হিন্দুরা মহরমে 
যোগদান করিয়া থাকে। সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগ দিলে আমর! নিশ্চয়ই সফল মনোরথ হইব । 
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কষি-শিল্প প্রদর্শনী_ আগামী ৯ই ফাল্গুন মেদিনীপুর জেলায় কৃবি-শিল্প 
প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনীর সভাপতি ডিষ্াক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিঃ, 
ওয়েষ্টন বাহাছুর এই প্রদর্শনীর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
প্রদর্শনীর আরম্ত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। এখন হইতে জেলার 


১৯০ স্বদেশী। প্রথম খণ্ড, রথ সংখ্যা । 


সকলেরই প্রদরশখ্ুনোপযোগী কবি-শিল্প দরব্যাদির সর্বাঙ্গীন ৌরঠৰ সাধন করিতে 
যহ্গবান্‌ হওয়া বিধেয়। | 

পোষ্ট ব্রিভেন্্রাম মান্্রাজ আর্ট স্কুলের সুপারিপ্টেণ্ডেউ-_-এই ঠিকানায় 
পত্র লিখিতে হইবে। ইহাদের নিকট কলার আশ বাহির ফরিবার কল 
পাওয়া যায়। যৃল্য ৯/০ নয় টাকা আট আনা। প্রত্যহ এই কলে অর্দসের 
হইতে ১ সের আশ বাহির হয়। ০ কলার গাছ হইতেই অধিক আঁশ 
বাহির হইয়া থাকে! 

দেশী কাপড়ের হাট-_মাঁণিকগঞ্জ রি জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন 
“মাণিকগঞ্জের নিকটবর্তী ললিতগঞ্জে বহুকাল যাবং একটি দেশী কাপড়ের হাট 
বসিত; বিদেশীয় বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় উক্ত হাট প্রায় বিলুণ্ত হইতে চলিয়া- 
ছিল। সংপ্রতি স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পুনরায় উহার বিশেষ শ্রীবৃদধি 
সংঘটিত হইয়াছে। সপ্তাহে প্রতি সোমবার প্রাতে এই হাটে প্রচুর পরিমাণে 
দেশী কাপড়ের আমদানি হইয়া থাকে । যাহার! দেশী বন্ত্র পাইতে ইচ্ছ! করেন, 
তাহার! এই হাটে গমন করিলে ইচ্ছানুরূপ বস্্রাদি লাভ করিতে পারিবেন । 

কাপড়ের কল-_বর্তমাঁন সময়ে ভারতের সর্বত্রই নানাগ্রকায় কল- 
কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্ত' সকলেই যত্রবান্‌ হইতেছেন। দ্রেশে প্রচুর 
কলকারখান। স্থাপিত হইলেই ধনাগমের পথ স্ুপ্রশস্ত হইবে। সম্প্রতি 
কোহলারপুরের মহারাজ বাহাঁছুরের যত্রে ১* লক্ষ টাকা মুলধনে তথায় একটি 
কাপড়ের কল প্রতিষিত হইতেছে। এ রাজ্যে প্রতি বৎসর প্রচুর কার্পাস 
জস্বিয়া থাকে। কিন্তু সমস্তই বিদেশে রপ্তানী .হয়। স্থানীয় এ কার্পাস 
ব্যবহৃত হইলে বিশেষ লাতের সম্ভাবনা । সোলাপুরেও সম্মিলিত মূলধন 
লইয়া একটি নৃতন কাপড়ের কল নির্শিত হইতেছে। কলের কতৃপক্ষগণ 
বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বঙ্গবাসীর স্বদেশী ত্রব্য ব্যবহারের আগ্রহে আশাদিত 
হইয়াই তাহারা এই কল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙ্গালীর 
স্বদেশী আন্দোলন জাগ্রত রাখিবার জন্যই সমগ্র ভারতবাসী যন ও 
চেষ্টা করিতেছেন। 

লবণে ক্ষতি- দেশের অধিকাংশ লোকে শ্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে- 
ছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্যের কটুতিও কমিয়া যাইতেছে । এইরপ প্রকাশ 
গত জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গদেশের লবণের গোলা সমূহ হইতে 
মোট ২৫১৯২,৫৫৬ মণ লবণের কাট্তি হইয়াছে; পূর্ববর্তী তিন মাসে 
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৩৪+২৯,৬৫৩ মণ এবং ১৯০৪ সালের উক্ত তিন মাসে ২৮*৮:৫০৫ মণ লবণ 
কাটুতি হইয়াছিলঃপুর্লবন্তী তিন মাসের তুলনায় বিগত তিন মাপে লবখ শুল্ক 
বাবদ্ে গবর্ণমেন্টেব্র ১,+১২/৮৩২২ টাক! লোকসান হইয়াছে। 

নেতৃগণের মধ্যে মতাস্তর--কলিকাতায় নেতৃগণের মধ্যে দলাদলির উপ- 
ক্রম হইতেছে। কয়েকজন বঙ্গ তক্গে প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে ষ্টেট সৈক্লে- 
টারীর নিকট আবেদন করিবার নিমিত অগ্রসর হইতেছেন;$ অপর পক্ষে 
আর কয়েকজন ভিক্ষাতে কিছু হইবে না বলিয়া এই মতের বিরোধী হইয়া 
উঠিয়াছেন। এই ছুদ্দিনে এ প্রকার দলাদলি থে দেশের সমূহ অমগ্গলকর তাহা 
সকলেই বুঝেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন সকলে এক 
মত হইয়া স্বর্দেশের কল্যাণ সাধনে রত হন। 

যুবরাজের সহৃদয়তা__যুবরাজ পত্ীসহ মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া 
মহীসুর হইতে শ্রীরগ্গপটন যাইতেছিলেন। তাহার অগ্রে অগ্রে কয়েকজন 
সিপাহী যোটর বাইসাইকেলে চড়িয়৷ ঘাইতেছিলেন। একজন সিপাহী 
বাইসাইকেল হইতে পড়িয়। যায় এবং তাহার একখান! পা দ্বিখওড হয়। 
যুবরাজ পঠিমধ্যে সিপাহীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে 
অবতরণ করেন এবং পিপাহীর নিকট গমন করিয়া তাহার পরিচর্যায় নিষুক্ত 
হন। তিনি অতি ত্বরায় জল আনিতে আদেশ করেন, এবং জলদ্বার1 রক্ত- 
শ্লোত বন্ধ করিতে অন্থরোধ করেন। তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার 
বন্দোবস্ত করিয়া অবশেষে তিনি গম্যস্থানাভিমুখে প্রস্থান করেন। সাধারণ 
ইংরেজের। তারতবাসীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা ম্মরণ করিয়া 
উপস্থিত জনমণ্ডলী বিন্মিত হইয়াছিল। 

যেলায় বিলাতী বর্ভন।_ মুন্সীগঞ্জের সংবাদদাতা লিবিয়াছেন, যুন্সী- 
গঞ্জের নিকট বিখ্যাত কান্তিক বারুণীর মেলা হুইয়। থাকে । প্রতি বৎসর 
বহুসংখ্যক ধনী মহাজন বিলাতী কাপড় লইয়। মেলায়. আসিয়। খাকেন। 
বিলাতী দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের স্বণা দেখিয়া এ বৎসর একজনও বড় 
মহাজন মেলায় আসেন নাই। ছোট ছোট দোকানদারেরা অর্থ লোতে 
বিলাতী কাপড় লইয়া! মেলায় আসিয়াছিল, কিন্ত তাহাদের কাপড় বিক্রয় 
হইতেছে না।' সুতরাং তাহারা সমূহ লোকসানের ভয়ে দোকানপাট 
উঠাইয় প্রস্থান করিবার উদ্ভোগ করিয়াছে। প্রতি বৎসর & মেলায় প্রচুর 
পরিমাণ বিবিধ -বিলাতী দ্রব্যের আমদানি হয়। এবৎসর আমদানি খুব 
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কম হইয়াছে । যাহ আমদানি হইয়াছে, তাহার অতি অল্প' পরিমাপ বিক্রয় 
হইয়াছে । আমর! রি কখনও বিলাতী ত্রব্যের প্রতি এমন. নাদর 
দেখিতে পাই নাই 

তাঁতের কারখান।। মান্দ্রাজ গভরমেঞ্ট মান্দ্রাজের সালেষ জেলায় একাট 
তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠ। করিতেছেন; অবশ্য এখন এখানে কেবল পরীক্ষা 
কার্য্যই সম্পাদিত হইবে। মার্রাজের শিল্পবিদ্ালয়ের মিঃ এন সুরন্ষণ্য 
আয্মার এই কারখানার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইুলেন। 

বিদেখ। চিনির বিদায় । ভোগে নৈবেগ্ছে বিদেণী চিনির সম্পর্ক' থাকিলে 
হরিদ্বারের পাগ।র। তাহ। দিতে দেন না। কাজে কাজেই হানুইকরদ্বিগকে 
বিদেনী চিনির ব্যবহার ছাড়িতে হইয়াছে। ধর্ম আশ্রয় করিয়৷ চালাইলে 
সবদিকেই ভাল হয়। 

কাজের কথা। আমর। অবগত হইলাম বে৬রায় ধনপৎ সিংহ বাহাছুরের 
কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ মহ।রাজ বাহাদুর সিংহ মহাশর যশোহর জেলার কোটটাদ- 
পুরের নিকট তারপুর নামক স্থানে একটী বিশুদ্ধ চিনির কারখান। খুলিয়াছেন। 
এই কারখানার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিলে সুখী হইব। চিনি, 
থেছ্বরের না ইক্ষুর ? কলিক।তায় সে চিনি আসিতেছে কি? 

বিচিত্র কার্পেট ! ঘোম্বাই বিভাগের স্ুরাটধন্দরে মহাজন সভার 

প্রতিষ্ঠিত একটি অনাথ আশ্রম আছে। আশ্রমে অনাথ বালক বালিকার। 
একখানি পরম সুন্দর কার্পেট বুনিয়।ছে; কার্পেটখানির নামকরণ হইয়াছে, 
*শিল্পবিগ্ক। জাগরণ কার্পেট ।৮ এসিয়া৷ দেশে জাপান, চীন ও ভারতে নষ্ট 
শিল্প বাণিজ্যের যে পুনরুদ্ধার হইতেছে,__ইহাই লক্ষ্য করিয়া এই কার্পেটের 
বুনন কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে। পুরব আকাশে বালনুরধ্য ধীরে ধীরে উঠি- 
তেছে,_কার্পেটে এই চিত্র বুনিয়া৷ এসিয়ার পুনরুখান চিত্র চিত্রিত ক্রা 
হইয়্াছে। চীন জাপান ও ভারতভূমির তিনখানি দেবীমুদ্তি; জাপানে নুরঘ্য 
সমধিক প্রোজল চীনে অপেক্ষারৃত শ্রান, আর ভারতে এই সবে কুরধ্য উদ্দিত 
হইতেছে। ভারতের আকাশে কূর্ধে/র চারিপাশে অসংখ্য গ্রহতারা, কখনও 
কুর্যালোকে ভারতের অন্ধকার দুর হয় নাই;__কার্পেটে এই সন্ত নুন্দর 
চিত্র স্পষ্ট প্রকটিত। 
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কেহ কেহ বলেন, ভারতে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক, স্ৃতরাঁং 
বিদ্বেশী দ্রব্যের আমদানীতে আমাদের ঘে পরিমাণ ধন বিদেশে যাইতেছে, 
রপ্তানীতে তাহা। অপেক্ষা অনেক অধিক ধন বিদেশ হইতে এদেশে আসিতেছে; 
অতএব ভারতবাসীর ধন ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কি এ 
কথা ঠিক ? কখনই ন1। টাকাই কি সর্বস্ব? টাকাই কি একমাত্র প্রার্থনীয়? 
যদি আহার না জুটে, তবে টাকা বা স্বর্ণ রৌপ্যের প্রয়োজন কি? সত্য বটে, 
আমর। স্বব্ধেশী দ্রব্য বিদেশে দিয়া অনেক টাঁকা আনিতেছি, কিন্তু তাহাতে 
আমাদের লাভ কি ক্ষতি হইতেছে, তাহ! তাহার! ভাবিয়। দেখিতেছেন কি? 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় তঙুল ও গোধৃষই আমাদের প্রধান রপ্তানীর দ্রব্য। লেই 
তওূলাদি অযথা পরিমাণে বিদেশে যাওয়ায়, সে সকলের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি 
হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্বে টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া, রাইত, এক্ষণে চারি 
টাকার কমে প্রায়ই পাওয়া। যায় না। কেবল চাউল নহে, আমাদের খাস্ত সমস্ত 
জব্যেরই অতিশয় মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে; যে শাক সব্ধী পূর্বে পল্লীবাসীরা বিনা 
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মূল্যে পাইত, হাটে বাজারে যাহ! আদে বিক্রয় হইত না, সে সমস্ত দ্রব্যের 
মূল্য এত বৃদ্ধি হইছে ধে, অনেকের উপকরণ অভাবে. ভোজন হয় না। প্র 
সকল দ্রব্য বিধেশে রগডানি না হইলেও, ভূমিজাত জব্যের যূলয বৃদ্ধি হওয়াতেই 
সে সরুলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য 
বিদেশে যায় তৎসমস্তই ভূমিজাত। নীল, পাট, তুলা, তিসি, চাঁ, কফি 
প্রভৃতি ষে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, তৎসমস্তই ভূমিজাত। বিদেশে 
রপ্তানী হওয়ায় এ সমস্ত ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে! সে সকলের ল|ত ত্যাগ 
করিয়া লোকে শাক সবজির চাষ করিতে চাহে না, করিলেও তাহার মূল্য 
অধিক হয়। এইরূপে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, দরিদ্রের 
কষ্ট অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়ায় 
ক্ষকের লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু সকলে ত কৃষক নহে। কৃধিকার্ষ্যে 
সকলের চলিতে পারে না; .যাহাঁর৷ কৃষি বা মজুরি করিতে অক্ষম তাহাদের 
উপায় ফি? তাহাদের কি আয় বাড়িরাঁছে বে, তদ্বারা এই ক্ষতিপুরণ 
করিবে? শিল্পিগণের শির নাই, যাহা আছে তাহার মূল্য নিতান্ত কম; 
ব্যবস৷ বাঁণিজ্যও প্রায় নাই ; কি উপায়ে লোক এত ব্যয় করিয়া উদরাম্নের 
সংস্কান করিবে? তাই বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ উৎসন্ন 
ঘাইতেছে। ধীহার। বড় বড় চাকরী করেন ও ধাহার। প্রভূত ভূসম্পত্তির 
অধিকারী াহাদেরও ধনসঞ্চয় হইতে পারে না। তোজন ব্যাপারে ও বিদেশা- 
গত অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্য অভ্যন্ত হইয়! সেই অভাবের নিরাকরণে সমস্ত 
ধন ব্য হইতেছে? সুতরাং রপ্তানীতে যে ধন আসিতেছে, তাহাতে আমাদের 
ধনবৃদ্ধি ন! হইয়া ক্ষয়ই হইতেছে। 

কেবল যে বর্তমান ধনক্ষয় হইতেছে তাহা নহে? ভারতের অন্তর্নিহিত 
শক্তি লক্মী অন্তহিত হইতেছে । ভারতের ভূমি পূর্ব্বে অতিশয় উর্বর! ছিল, 
বছতর বন থাকায় কা্ঠ দ্বারা ভারত পরিপূর্ণ ছিল ; তততিন্ স্বর্ণ হীরকাদি তে 
ভারতের খনি ও বহুমূল্য মুক্তীয় ভাঁরতসাগর পরিপূর্ণ ছিল। সে সমস্তই 
দিন দিন হ্রাস হইতেছে; ভারত শ্ল্ট-গর্ভ হইতেছে, ভূমিরও উর্ধরতা-শক্তি 
দিন দিন কমিতেছে। একই ভূমিতে প্রতি বৎসর শস্ত বুনিলে সে তৃষির 
সেরূপ উর্বরতা! থাকে ন1; পুর্ব ক্ষকের৷ কোন তূমিতেই প্রতি. বৎসর 
শস্ত বপন করিত. না, যধ্যে মধ্যে পতিত রাধিত, তাহাতে ভূমির উর্বরত! 
শক্তির বৃদ্ধি হইত। এক্ষণে আর সেক্ূপ থাকে না? অযথা লোভের বশবর্তী 
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হইয়া নেই ক্কষি ব্যবসায়ী হইয়াছে, কোন ভূমিই কেহ ফেলিয়া রাখে 
না। কাজেই দিন দিন ভূমির উৎপাঁদিক! শক্তি কমিতেছে। পূর্বে এক 
বিঘা! জমিতে তে শস্য হইত, এক্ষণে চারি বিঘাতেও তাহ জন্মে কি না সন্দেহ 
তাই উৎপন্ন দ্রব্যের চতুণ্ডণ মূল্য বৃদ্ধি হইলেও উৎপন্নের অল্পতা হেতু কষকের 
রিছুমাত্র লাত হয় না--ততডুলের এত মূল্যবৃদ্ধি হইলেও লোকে ধান্ঠ বুনিতে চায় 
না, নিতান্ত ক্েশকর ও রোগের নিদান পাট বপনই দিন দিন ব্বদ্ধি পাইতেছে । 
ইহার ফলে আমাদের দারিদ্র, গীড়! ও দুর্ভিক্ষ বাড়িত্েছে । কেবল ইহাই নহে, 
আরও বনহুতর অনিষ্ট হইতেছে ; পুর্বে ভূমি পতিত থাকায় সেই সকল পতিত 
ভূমি গো-চারণ স্থান হইত, তাই তখন ছুগ্ধবতী গাভী ও বলবান বলীবর্দ যথেষ্ট 
পরিমাণে ছিল, তজ্জন্ স্ুলতমূল্যে ঘ্বত ও ছুগ্ধ পাওয়া যাইত, এবং বলবান 
বলীবর্দের সহায়তায় উত্তমরূপ ভূমিকর্ষণ হইত, সে কারণে বহু শস্ত উৎপন্ন' 
হইত। এক্ষণে বহুতর শশ্ত বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় সমস্ত ভূমিই কর্ষিত 
হইতেছে, নিবিড় অরণ্য পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্র হইতেছে, তাহার ফলে ভূমির, 
উর্বরতা শক্তি কমিতেছে, গো-মেষাদ্ির অল্পত! *ও ছুববস্থা হইতেছে এবং 
কাষ্ঠেরও দিন দ্রিন অভাব হইতেছে; বাহাছুরি কাষ্ঠ আর নাই বলিলেই হয়? 
ভূমিও অন্ুর্ধর হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং চিরকালের জন্য তারত অস্তঃসার শূন্য 
বা লক্ষমীছাড়া হইতেছে--যে সকল ধনে ভারত চিরধনী, সে সকল ধনই নষ্ট' 
হইতেছে। ভগবতীন্বরূপ গোধন ও লক্ষীত্বরূপ ধান্যধনেই ভারতবাসী চিরকাল 
ধনী ছিলেন। এক্ষণে তাহ! আমাদের আর নাই । ' বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় 
যূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কোনও রূপে ক্ববকের চলিতেছে বটে, কিন্তু পর 
সমগ্র দেশবাসীর নিরতিশয় কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে । আজ যদি রপ্তানী বন্ধ হয়, 
তাহা হইলে আবার আমাদের থাগ্ঘ সামগ্রী সুলত হইবে, ভূমি উর্বর] হইবে, 
গো-জাতি হষ্টপুষ্ট। ও দুগ্ধবতী হইবে, সর্বপ্রকার রত্বে ভারত পুর্ণ হইবে ।' 
অর্থ অল্প হইলেও সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বলত হইবে । সুতরাং 'রগ্তানীর' 
অর্থ আমাদের হিতকর নহে সমূহ অনিষ্টেরই কারণ । অতএব যাহারা” 
বলিতেছেন, রপ্তানী অধিক হওয়ায় আমাদের ধন হইতেছে, ১ 
সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। 

আমাদের বোধ হয় আমদাশী অপেক্ষাও বপ্তানীতে ্মধিক নতি 
হইতেছে। যদিও বিদেশী দ্রব্যের আঁমদানীতে আমার্দের বিলাসিতা বৃদ্ধি 
হওয়ায় শিল্পের অবনতি হইয়া সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে ও রপ্তানী 
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বৃদ্ধিতে বিদেশ হইতে বহু ধন দেশে আসিতেছে, তাহ! হইলেও আমদানী 
অপেক্ষ। রণ্ডানী আমাদের অধিকতর অনিষ্টকর ও রপ্তানী বন্ধ হওয়া 
অগ্রে আবস্তক। কারণ, রপ্তানী বন্ধ হইলে খাদ্যদ্রব্য প্দুলত হুইবে, 
অতি দরিদ্রও পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে । এবং এইরপে যে ন্বর্থ উহ্ৃত্ব 
হইবে, তত্বারা দেশীয় মহার্ঘ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারা যাইবে। এক্ষণে ইচ্ছা! 
থাকিলেও অনেকে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। যাহাদের 
অরসংস্থান করা কঠিন, তাহারা কি প্রকারে অধিক মূল্যে বস্ত্াদি কিনিবে? 
নিত্য একান্ত প্রয়োজনীয় আহারীয় দ্রব্যের মূল্য কমিলে যদি দৈনিক এক 
আনাও ব্যয় লাঘব হয়, তবে কেন. লোক সাময়িক প্রয়োজনীম্ব বন্ত্াদি বাধিক 
২১ টাকা বা দৈনিক সিকি পযুসা অধিক দিয় দেশীয় ব্যবহার করিতে 
পারিবে না? এইরূপে সকলেই দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিলে বিদেশীয় 
ভ্রবোর আমদানী আপনিই উঠিয়। যাইবে । তখন আপনা আপনিই আমাদের 
শিল্পাদির উন্নতি হইতে থাকিবে। যদি বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আম- 
দ্বানী হয়, তাহাতে আমাদের লাভ তির ক্ষতি নাই। ইংলও প্রভৃতি দেশবাসীর! 
ত তওুলাদি বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই, বিদেশীয় শিল্প প্রত 
বস্ত্রাদি ত্যাগেরই চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার বিদেশীয় দ্রব্য মাত্রই “বয়কট” 
করেন নাই, বিদেশীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর মূল্য দিয়াও গ্রহণ করিতেছেন । 
আমাদেরও সেইরূপ কর। কর্তব্য ; ষে সকল দ্রব্য আমাদের কখনও ছিল না ব 
অল্প আছে; যে সকল দ্রব্য না৷ লইলে আমাদের চলিবে না ও যে সকল 
দ্রব্যের সহায়ত! ব্যতীত আমাদের উন্নতি হইবে না, সেই সকল বিদেশীয় 
দ্রব্য আমাদের গ্রহণ কর! উচিত, আর সমস্তই পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । 
তোজনের কোন দ্রব্ই আমাদের বিদেশ হইতে আনার প্রয়োজন হয় না, 
পরিচ্ছদেরও প্রয়োজন ছিল না, আমাদের বুদ্ধির দোষে এক্ষণে প্রয়োজন, 
হইয়াছে? কিন্তু এমন অবস্থা এখনও ঘটে নাই যে, বিদেশীয় বস্ত্াভাবে 
আমাদের চলিতেই পারে না। কিন্তু বিদেশীয় যন্ত্রাদির সাহাধ্য না লইলে 
অচিরে সকল অতাব পুর্ণ হইবে না বলিয়া, সে সকল লওয়! আবগ্তক | ফলতঃ: 
শিল্পের অবনতি হওয়াতেই আমাদের কিছু কিছু বিদেশীয় দ্রব্যের আবঠক। 
কিছুদ্দিন চেষ্টা! করিলে আবার শিল্পের উন্নতি হইবে, তখন সুর্জলা দুলা 
মাতৃভূষির ককণায় আমাদের কোনও অভাঁবই থাকিবে না। বদি আমরা 
বণ্তানী বন্ধ করিযী দিতে পারি, তাহ! হইলে খাদ্যদ্রব্য সুলত হইবে কোম 
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অতাবই থাকিবে না, তখন সকলে ধ পরায়ণও হইবে। কোন গৃহ হইতে 
অতিথি বিমুখ হইবে না, কোন গৃহস্থই যাগবজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরাণ্ুখ হইবে 
না, সমস্ত ভারতবাসী সভ্যযুগের স্টায় সুখী হইবেন, অচিরে কলির শেষ ও 
সত্যযুগের গ্মাবি9াব হইবে। সুতরাং আমাদের কেবল বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ 
করিলে হইবে না+-ষে স্বদেশীয় দ্রবা বিদেশে যাওয়ায় আম|দের কষ্ট বৃদ্ধি 
হইতেছে, সে সকল দ্রব্য বাহাতে দেশ বহিষ্কৃত না৷ হয় তাহার চেষ্টা করা 
সর্ফতোভাবে কর্তব্য। এই সকল বিবেচন! করিলে বুঝিতে পারা যায়, 
ধাহারা রপ্তানী অধিক হওয়ায় আমাদের ধনবৃদ্ধি ও সুখবৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া 
আশ্বস্ত করিতেছেন, তাহাদের কথা ঠিক নহে। ইহাতে.আমাদের অধঃ- 
পতন আরও নিকটবর্তী হইতেছে। যদ্দি তারতের নাম রাখিতে হয়, যদ 
ভবিষ্যত্বংশীয়গণের জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রাণপণে যেমন 
্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে কতসঙ্ল্প হওয়া আবশ্তক, সেইরপ ্বদেশীয় তও্লাদির 
বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করার চেষ্টাও কর্তব্য । 

এতদিনে আমাদের যে এ জ্ঞানচক্ষু উন্নীলিত'হইয়াছে, ইহ! আমাদের 
তাগ্যের কথা, এবং ইংরাজজ।তিরও গৌরবের কথা। আমরা জ্ঞান হারা 
হইয়া বিলাতী চাকৃচিক্যে মোহিত হইয়া একান্ত বিলাতীপ্রিয় হইয়াছিলাম ; 
তাহাঁদেরই প্রদত্ত শিক্ষা পাইয়া ও তাহাদের উদাহরণে অন্থুপ্রাণিত হইয়াই 
এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সেই ইংরাজ রাঁজ 
কর্মচারীর! আমাদের এই উদ্যমে নানা ধিদ্র উপস্থিত করিতেছেন। শিশুর 
মুখে 'বদ্দেযাতরম্‌” ধ্বনি শুনিয়া তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইতেছেন ও নান 
প্রকারে আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছেন । অনেকে সেই তয়ে দেশীয় দ্রব্য 
ব্যবহারের্ন প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। আমাদের বোধ 
হয় এরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি ইংরাজরাজ শ্বদে- 
শের পক্ষপাতী হইলেও ন্ায়-বিবর্জিত নহেন। নীতিবিরুদ্ধ আইনবিরদ্ধ কার্য 
কখনই: তীহীরা করিতে পারিবেন না। এক্ষণে যে অত্যাচার আদি হইতেছে 
তাহা হয় ব্রাঞ্জকণ্চারিগণের অবিষৃষ্যকীরিতার দোষে অথবা! অসংযত 
বালকগণেরই হঠকারিতার দোষে। যদি রাজকর্মচারিগণের হঠকারিতার 
দোষে হয়, তাহা হইলে, অচিরেই লে অত্যাচার নিবারিত হইবে, অচিরেই . 
তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন । বদি বালকগণের হঠকারিতাঁর জন্ট 
হইয়া থাকে, তাহ! হইলে ধাহাতে সেরূপ আর না হয় তাহা করিলেই হইতে 
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পারে। ধদি “বন্দেমাতরম্ণ বলিয়। প্রকাশ্যভাবে চীৎকার করিলে রাজকর্- 
চারির! বিরক্ত হয়েন, তাহা হইলে সেরূপ না করিলেই হইতে পাৰে। 

কেহ কেহ বলিবেন যে, এরূপ চীৎকার না করিলে আমাদের নিদ্র। 
ভাঙ্গিবে না| ; দেশের লোক যেরূপ মোহনিদ্রায় কুস্তকর্ণের স্তায় আচ্ছন্ন এইদধপ 
নিয়ত চীৎকার না৷ করিলে তাহাদের নিদ্রা তঙ্গ হইবে না, হইলেও পুনরায় 
ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে; যদি নিয়ত সত সমিতি না করা 
যায়, বদি বিদ্েশীয় ত্রব্য ব্যবহারের ইচ্ছাকে সংযত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়। 
বাজাবাদিতে ভ্রমণ করা না সায়, তাহ! হইলে মোহাচ্ছন্ঈগণের কখনই চৈতন্য 
হইবে না। এ কথা! আমরা স্বীকার করি, কিন্তু বখন রাজা তাহা বুঝিতেছেন 
না, বখন তাহারা বিপরীত ভাবে উহার অর্থ করিতেছেন, তখন তাহা 
করিলে ত সফলের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত তাহাতে আমাদের সমুদয় চেষ্টা! বিফল 
হইবে। সুতরাং সেরূপ না করিয়। যদি আমর] ধীর ভাবে আন্দোলন করি, 
চিরাবলম্বিত পথে লোকের শাসন করি, গৃহে গৃহে সভা করি, তাহা হইলে 
আমাদের উদ্দেশ্ত সাধিত হইতে পারে। যিনি যে পল্লীতে বাস করেন তিনি 
সেই পন্লীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট বাইয়া উদ্দেশ্ত বুঝাইয়৷ দিউন, প্রত্যেক 
পল্লীর প্রশস্ত গৃহ বিশেষে মধ্যে মধ্যে সভা করিয়। বুঝাইয়! দিউন ও প্রতিজ্ঞা- 
বন্ধ করাইয়া লউন। ব্রাঙ্ষনের সে লম্মান এক্ষণে না থাকিলেও তাহাদের 
শক্তি এককালে বায় নাই, অনেকস্থলে তীহারা যজমানদিগকে এ প্রবৃত্তি 
দ্বিতে পাবেন। জাতিভেদের এক্ষণে সেরূপ দৃঢ়তা না থাকিলেও এক 
কালে উহার বিলোপ সাধন হয় নাই, এখনও সখাজ-বিদ্রোহীর দও হইয়া 
থাকে) পল্লীসমাজের নিম্শ্রেণী সমাজের শক্তি অদ্যাপি দু আছে। সেই সমাজ 
শাসনের তয়ে অনেক কার্ধ্য হইতে পারে। এইব্ূপ চেষ্টা করিলে বাজা বা 
রাজকর্মচারিগন আমাদের কোন দৌষ দেখিতে পাইবেন না। অথচ তাহাতে 
প্রকৃত কাধ্য হইবে। যদি আমাদের ইচ্ছা! ও চেষ্টা থাকে? তাহা হইলে কখনই 
আমাদের এই সাধু উদ্যমের বাঁধা হইবে না, আমর1 যদি রাজকর্মমচারী বা 
রাজজাতির বিরোধাচরণ চেষ্টা না করিয়া সবল ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি, 
ঘি লোকে বুঝিতে পারে যে, এ চেষ্ট1 ব্যতীত আমাদের ভবিষ্যৎ অতি ভয়ানক 
হইবে, তাহ! হইলে এইরূপ চেষ্টাতেই আমাদের ফললাভ. হইবে । ধদি আমরা 
ধ্পরায়ণ হইয়া সংঘত হই, তাহা হইলে কোন বাধাই আমাদিগকে পশ্চাৎপদ 
করিতে পারিনে না। তএব যাহাতে সকলে প্রকৃত মাপ্ম বুঝিতে পারে, 
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ধর্ে শ্রদ্ধাবান হয়, তাহার চেষ্টা কর! সর্ধতোভাবে কর্তব। সে চেঠা বল. 
প্রয়োগ অপেক্ষা ধীরতাবে কিলেই অধিক ফলগ্রদ হয়। সংখ।দ পত্রাদিতে 
আলোচনা, লতা সমিতিতে বক্তৃতা, পরম্পরে মিলিত হইয়া আন্দোলন ও 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই মুখ্য উপায়। 

যখনই যে কোনও উপলক্ষে দশজন মিলিত হইবেন, তখনই এই বিষয়ের 
আলোচন। করা আবশ্যক । নিমন্ত্রণযদিতে, ভোঞ্জের মজলিসে, বিবাহ সতায়, 
সর্ধত্রই ইহার আলোচনা করিতে হইবে; এবং সর্ব প্রকারেই দেশীয় 
ভাবাপন্ন হইতে হইবে। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধানে, দেশীয় ভাবে আহার . 
বিহারে ও দেশীয়ধর্ম্ে অন্থুরাগবাঁন এবং দেশীয় ভাবে শিক্ষা বাত হওয়া আব- 
শ্তক। যাহাতে হৃদয়ে স্বদেশ প্রীতি জনে, কার্যে সকলেরই তাহ। করা কর্তব্য। 
সেই উদ্বাহরণ দেখিয়া! সকলেই সেই পথাবলম্বী হইবেন। একদিনে ন| হয় 
কালে নিশ্চয়ই উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইবে। একদিনে সকল লোককে এক- 
মতাবলম্বী কর! একান্ত অসম্ভব বাজার দুঢ় আইনেও তাহা হইতে পারে না? 
হইলেও তাহাতে সুফল ফলিবে না। যদি আঙ্জি প্রত্যেক ব্যক্তি শ্বর্দেশীয় 
্ব্যতিন্ন অন্ দ্রব্য ব্যবহারে বিরত হয়, তাহা হইলে সে পরিমাণ ত্রব্য 
যোগাইবে কে? অর্দেক লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সন্ছুলান হইবারই উপায়: 
নাই। কিন্তু যদি ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয়, তাহ। হইলে সন্কুলান হইতে পারে। 
দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিব বলিয়া দু প্রতিজ্ঞ হইলেই চলিবে না, যাহাতে, 
দেশে প্রচুর পরিষাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথা সম্ভব স্থুলভ মূল্যে পাওয়! যায় 
তাহার উপায় করিতে হইবে । প্রতিজ্ঞা একদিনে হইতে পারে কিন্ত দ্রব্য 
প্রস্তুতের উপায় কর! সহজসাধ্য নহে। পরিমিত সময় ও চেষ্টা ব্যতীত তাহা . 
হইতে পারে না । যেমন আমর! তাহার উপায় করিতে পারিব, প্রতিজ্ঞাকারীর 
সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ বৃদ্ধি হইবে। অতএব এককালে সকলকে এ পথের 
পথিক করিতে পারিলাম না বলিয়। একেবারে নিরাশ হইবার কোন কারণই 
নাই।. এক্ষণে ধদি ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গণ, শিক্ষিতগণ, ধর্মপরায়ণ ও 
সংযতগণ এবং তাহাদের আত্রীয়স্বজনগণ এই পথের পথিক হয়েন ও নিয়ত 
দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উঞ্পাদন ও ব্যবহারের চেষ্টা করেন তাহ! হইলে 
নিশ্চয়ই কালে সকল ব্যক্তিই তাহাদের পৃথাবলম্বী হইবেন। রাজকর্মচারী- 
দিগের. অধথ। অত্যাচার তাহা কখনই নিবারিত করিতে পারিবে না। যদি 
আমর৷ স্থির থাকি, ঘ্দি আমর আমাদের স্বার্থ বুঝিতে পারি, তাহা হইলে 
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আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। ছুঃখের বিষয় অনেকে স্থার্থ বুঝেন না, আপাত 
নুখের জন্য ভবিষ্যৎ মহদ,ঃখও চিন্তা করেন না. 
কতক লোক এমনও আছেন তাঁহারা মনে করেন আমাদের দেশে 
কখনই ন্ুলভে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে না, বিলাঙতর সহিত 
প্রতিযোগিতা করিবার শক্তি আমাদের কখনই হইবে না; কিন্তু একটু 
চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারত পূর্বে কখনই পরের দ্রব্য 
গ্রহণ করেন নাই, অন্য দেশীয়েরাই তাঁরতের শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করিয়া 
প্রয়োজনীয় কার্ধ্য সম্পাদন করিতেন। ৫* বংসর পূর্ব ভারতে যে স্ৃতা 
ও যেবন্্র প্রস্তুত হইত তাহাতে সমগ্র ভারতবানীর চলিত। বিলাতের 
অনেক বন্ত এইখান হইতে যাইত। তবে কেন আমাদের দেশে তুলা, হত| 
ও বস্ত প্রস্তহইবে না? চেষ্ট। করিলে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আযাদের 
দেশে প্রস্তুত হইতে পারে । তবে বিলাতী কলের সহিত প্রতিদবন্দিত। করিবার 
শক্তি আমাদের এক্ষণে নাই বটে, কিন্তু কালে যে সে শক্তি লাত হইবে না 
তাহার কোনও অর্থ নাই। কিন্তু আমাদের মতে কল করিয়! প্রতিতবন্দিতা 
কর! আমাদের উচিত নহে; কল করিয়া যে উন্নতি সে উন্নতি উন্নতিই নছে। 
যন্ত্র শিল্পের উন্নতিতে সাধারণ জনগণের দুঃখ বৃদ্ধি হয়, কয়েকজন ধনীই 
লাতবান হয়েন মাত্র । স্বাধীনরত্তি এককালে লোপ হঞ্, মজুরের দলের বৃদ্ধি 
হয়, এবং মজুরের! সুর! পায়ী ও নিতান্ত ছূর্নাতিপরায়ণ হইয়া! মনুষ্য নাঁমের 
অযোগ্য হয়। হস্ত শিল্পের সাহাব্যে কাধ্য হইলে সকলেরই অন্ন সংস্থান হয়। 
্নকলেই স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে ও ধর্ম পরায়ণ হইয়া মনুষ্য নাখের যোগ্য 
হয়। তাহাতে দ্রব্যের মূল্য তত অন্ন হয় ন! বটে, কিন্তু তাহা কলের তৈয়ারী 
ব্য অপেক্ষা অনেক গুণসম্পন্নও স্থায়ী হয়? সুতরাং সেবপ মৃল্যাধিক্যজমিত 
ক্ষতি ক্ষতির মধ্যেই গণ্য নয় । আমাদের বোধ হয়, হস্ত-যস্ত্ের উন্নতি করিতে 
পারিলে পরে সে দোষও থাকিবে না। সুতরাং আপাততঃ'ব্যয় বাছুল্যের 
সন্তাবনা থাকিলেও পরে সে কষ্ট থাকিবে না। ধর্মশান্্র ত্ব ও কর্তব্য বিচার 
নামক পুস্তকে এ বিষয়ের আলোচন। হইয়াছে, দেখিতে অন্থরোধ করি। : 
| রঃ (ক্রমশঃ) 


শ্রীবীরেশ্বর পাড়ে । 
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স্বদেশী আবশ্যকীয় ভ্রবয। 


' বিদেশীয়,দ্রবর ব্যবহার ভারতবর্ষে এতদূর প্রচলিত হইয়াছে বে, এই 
সকল দ্রব্যের পরিবজ্জন সকলের পক্ষে সহস| সম্ভবপর নহে। তবে ক্রমশঃ 
আবশ্ঠকীয় দ্রব্য সকল প্রন্তত করিবার উপায় উত্তাবন ও দেশবাসিগণ 
কিছুদিন ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে ইহা অসম্ভব হইবে না। 
বর্তমান কালেই আমাদের আবশ্তকীয় অনেক জিনিযই দেশে প্রস্তুত হইয়া 
থাকে ; বিদ্বেশীয় জিনিষ অপেক্ষ। ইহার কতকগুলি কিছু আর্ধক মূল্যবান 
হইলেও, অধিক দিন স্থায়ী হয়; স্থতরাং অনেকেই বিনা আপত্তিতে. উহা 
ব্যবহার করিতে পারেন। | 

অন্নের পর পরিধেয় বন্ত্রই আমাদের সর্ধপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পূর্বে 
এখানে প্রচুর তা! ও বন্ত্র উৎপন্ন হইত। এখন আবার তুলার চাধ যাহাতে 
অধিক পরিষাণে হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্তক। যদি জমিদীর- 
গণ আপন আপন প্রজাদিগকে তুলার চাষ করিবার জন্য উপদেশ ও আবগ্তক 
হইলে বীজ খরিদ করিয়া! দেন, তাহা হইলে সন্বর তুলার চাষের বিস্তৃতি 
হইতে পারে। দেশের আবশ্যক মত সুতা পূর্বের স্তায় চরকায় প্রস্তুত হওয়া 
এখন সম্ভব নহে; কারণ এখন লোকসংখ্য। ও বিলাসিতার পরিমাণ বদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে ও আজকাল অনেক স্থানের ভ্ত্রীলোকেই চরকার কাজ জানে না। 
চরকায় স্তা প্রস্তুত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে; এই চেষ্টা 
কতদ্দিনে ও কিরূপে কাধ্যকর হইবে, তাহা। বল! বায় না; সুতরাং সুতার 
জন্য কলেরও আবশ্যক । কলিকাত! ও ঢাক প্রভৃতি স্থানে এক একটা 
হতার কল স্থাপিত হইলে ভাল হয়। কাপড়ের কলের যে আবগ্তকত৷ 
নাই, প্রথম সংখ্যায় আমরা তাহার বিশদ আলোচন! করিয়াছি। 
আমাদের দেশে এখন অনেক তাঁতির বাস; কাপড়ের কল হইলে এই বহু- 
সংখ্যক লোকের ছুরবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইবে ন|। বিনষ্ট শিল্পের 
পুনরুদ্ধার ও নূতন শিলের প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পিগণের ছুরবস্থার অপনোদনই 
হ্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ; কাপড়ের কল স্থাপনে এ উদ্দেশ্য সফল 
হইবে না, ইহা যেন আমাদের নেতৃগণ সর্বদা মনে রাখেন। বোস্বাই, 
নাগপুর গ্রস্থতি স্থানে কাপড়ের কল আছেঃ আপাততঃ আমর! সেই 
| র্‌ ্‌ | 
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কাপড়ও ব্যবার করিতে পারি) পরে কেবন মাত্র তাতের কাপড়ই 
ব্যবহার করিতে হইবে ইহাই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। তাতে যাহাতে. 
ব্যবহার্য জামার কাপড়ও প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে। স্থানে স্থানে তাতির। জামার কাপড় প্রস্তুত করিতেছে? সেগুলিও 
সথদৃশ্য ও মজজবৃত এবং মহার্থ নহে; সুতরাং বেশ ব্যবহার্ধ্য। তাতিরা 
যাহাতে নানাগ্রকার জামার কাপড় তৈয়ার করিতে পারে, সে বিষয়ের 
উপদেশ দিবার জন্য লোকের আবশ্যক। অমৃতসর, লুধিয়ানা, কাপুর 
গ্রভৃতি স্থানে উত্তম উত্তম পশমী শীতবন্ধ প্রস্তত হইতেছে; সে সকলই 
ফলে প্রস্তুত হয় । তাতিরা যাহাতে তাতে শীতবস্ত্র তৈয়ার করিতে শিক্ষ| 
পাইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। 
পরিধেয় বন্তের স্ঠায় জুত1ও একটী আবশ্যকীয় দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে। 
আমাদের দেশে মুচির সংখ্যাও কম নহে এবং তাহারা উত্তম উতম ভূত] 
প্রস্তুত করিতে জানে । কলিকাতায় সাহ্বেদের যে সকল জুতার দোকান 
আছে সেখানে দেশীয় মুচিরাই জুতা তৈয়ার করিয়া থাকে । তবে এদেশে 
চাষড়া পাইট করিবার কারখানার আবশ্যক। কাণপুরে একটি মাত্র 
. কারখানা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে। বাগালার স্থানে স্থানে. এক একটী 
ট্যানারি কারখানা. হওয়া আবশ্যক। প্রতি বংসর এখান হইতে কত জাহা্ 
চামড়া ইংলগ্ প্রাৃতি স্থানে রপ্তানী হয় এবং সেই সকল স্থানের কলে 
আবশ্যক মত পারস্কত হইয়। এখানে আমদানী হয়। ছুইবার জাহাজ ভাড়ায় 
চামড়ার দর বাড়িয়া যায় ও জুতা হূরূল্য হয়। এদেশের আবশ্যকীয় চামড়ার 
এখানে পাইট হর্থলে দেশের অনেক লোক কাজ পায় ও চামড়ার দর সন্ত! হয়। 
 শ্রীর্ঘ ও বর্ধাকালের জন্য ছাতা একটী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য । স্বধিকাংশ 
ছাতাই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। এদেশে অনেক ছাতা প্রস্তুত হইতেছে 
ঘটে, কিন্ত সেগুলি অপকষ্ট ও অন্নস্থায়ী। ছাতার শিক ও কাপড় গ্রস্ত 
করিবার বন্দোবন্ত করিতে হইবে। এখানে ছাতার বাটের উপযোগী বীশ ও: 
ক্কাঠের অভাব নাই। ছাতার ব্যবসায়ের জন্ত একটি কোম্পানী হনে 
ভাল হয়। 
... আধাদেক্র দেশে কাসারির সংখ্যা অল্প নহে। গু তাহার বেশ 
. অবস্থাপর ছিল কিন্তু বিদেশী কাচ ও এনামেল বাসনের প্রচলন অভ্যাধিক 
. হওয়াতে কীসাত্বিরা অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। কাচ ও এনামেলের সন 
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অন্নযূল্য বটে, কি তবঞবণ ও অন ছা একটি পিত্তল বা কাসার বান 
পুত্র পৌত্রাদ্িও ভোগ করিতে পাঁরে এবং তাঙ্গিলেও অর্মূল্যে বিনীত 
হয়। সেই জন্থশ্যিতদূর সম্ভব, কাচ ও এনামেলের বাসনের পরিবর্তে পিতল 
কাসার বাসঞনর ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয় এবং কাসারিরা যাহাতে 
এই সকল দ্রব্য অল্পব্যয়ে প্রস্তত ও অন্নলাতে বিরুয় করিতে পারে সেইরূপ 
উপদেশ দ্রিবার লোকের আবশ্যক। মান্্ান্ধে যে এলুমিনিয়মের বাসন গ্রস্ত 
হইতেছে, সেগুলিও মূল্যবান) সাধারণ লোক'তাহা ব্যবহার করিতে অসমর্থ । 
কোন কোন কাপারি আজকাল জার্মান সিলভারের (রূপদস্তা ) বাসন তৈয়ার 
করিতেছে; সেগুলি সুদৃশ্য ও বেশ ব্যবহার্ধ্য এবং অধিক মূল্যবান নহে। 
ছুরী, কাচি, ক্ষুর প্রভৃতি আবশ্যকীয় অস্ত্র সকল এদেশে অনেক স্থানে প্রস্তুত 
হয়। বর্দমান জেলায় কাঞ্চন নগরের প্রসিদ্ধ কর্মকার প্রেমচাদ এই সকল 
দ্রব্য যেরূপ সুন্দর তৈয়ার করে, সেগুলি বিলাতী অস্ত্র হইতে কিছুতেই 
অপক্ষ্ট নহে। কাঞ্চন নগরে আরও ভাল তাল কারিকর আছে। মানভূষ 
জেলায় জালদা গ্রামের কর্দকারেরা কাটারি, গুপ্তিঃ বলুয়া, তলোঠীর প্রত্ৃতি 
উৎককষ্ট হাতিয়ার তৈয়ার করে। মু্েরের ও আরা জেলার জগদীশপুর 
গ্রামের কামারেরা বন্দুক প্রস্তত করিবার জন্য.বিখ্যাত। ফলতঃ এদেশে 
আমাদের আবগ্তকীয় লৌহজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লোকের অভাব নাই। 
বিদেশীয় অন্ত্রাদির আমদানী হওয়ায় তাহাদের ব্যবসা ভালরূপ না চগ্গাতে 
তাহার! অতিকষ্টে দ্িনপাত করিতেছে । ্‌ 
্র্ণকারগণও দূর্দশাপন্ন হইয়া অর্ধাশনে আছে। প্রায় সকল জেধাতেই 
স্্কারের বাস। কটক ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ্বর্ণকারের কারুকার্য 
চির প্রসিদ্ধ কিন্ত আমাদের ধনী মহাশয়েক্া তাহাদের ত্যাগ করিয়া সাহেবদের 
দৌকাঁন হইতে অলঙ্কার খরিদ করিতে পসন্দ করেন । 
লোহার পেরেক, কজা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য এখানে তৈয়ার হয় 
কিন্তক্কুপ তৈয়ার হয় না। আজকাল স্তুপ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ভ্রধ্য 
হইয় উঠিয়াছে ;ইহ! তৈয়ার করিবার জন্য একটি কলের আবশ্যক । একটি 
কোম্পানী টাকা তুলিয়া কনিকাতার নিকটবস্াঁ কোন স্থানে পেরেক, জ্কুপ 
্রসৃতি লোহার জিনিষ তৈয়ার করিবার একটি কারখানা খুলিতে পারিলে 
বড়ই ভাব হয়। এ বসায় বিশেষ লাভজনক হইতে পারে। রা 
_ছোটনাগপুর পাহাড়ে ও বর্দমান জেলায় রানীগঞ্জের স্থানে স্থানে ও. 


২০৪ স্বদেশী । প্রথম ৭ পঞ্চম সংখ্যা। 


খয়ুরতঞ্জের পাহাড়ে চুর লৌহ. পুুওয়া যায়'। বেঙ্গল আইরণ হিল 
কোম্পানি নামে একটি ইংরাজ কোম্পানী বরাকরের নিকট কেন্দুয়া নামক 
স্থানে একটি কারখানা স্থাপন কর্িয়। লৌহ ও ইন্পাত প্রস্তর” করাইতেছেন। 
আমাদেরও প্রন্নপ একটি কারখানা করা নিতান্ত আবশ্যক। 

এখানে দিয়াশলাই ও সাবানের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সেগুলি 
যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহার জন্তস্রকলের চেষ্টা! করা কর্তব্য। অর্থাৎ আমরা 
যদি দেশীয় কলের দেশালাই শুঁসাবান ব্যবহার করি তাহা হইলে & সকল 
লাতজনক ও স্থায়ী হইতে পারে। কতকগুলি দেশী দেশালাই বিদেশী 
দেশালাই অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট হইলেও অনেকগুলিই বেশ ব্যবহার্য । বেঙ্গল 
সোপ ফ্যাকৃটরির সাবান অতি উৎকৃষ্ট ও বিলাতী সাবান হইতে কোন অংশে 
নিরুষ্ট নহেঃ তবে কেন আমর! দেশী সাবান ব্যবহার না৷ করিব? ভারতের 
গোলাপজল ও আতর জগতে বিখ্যাত ; তবে বিদেশী স্ুগন্ধির ব্যবহার কেন? 
জামা, কোট, পেন্টলন প্রভৃতির জন্ত কতক প্রকারের বোতাম এদেশে 
প্রস্তুত হইতৈছে কিন্তু সর্ব প্রকারের প্রয়োজনীয় বোতাম এদেশে গ্রস্ত 
হয় না। যতদ্দিন ন1 হয়, ততদিন বিদেশীয় বোতামের ব্যবহার নিবারিত 
হইবে না। এদেশে হস্তিতস্ত, মহিষশূঙ্গ। ঝিনুক প্রভৃতি বোতামের উপাদানের 
অতাব নাই এবং শিল্প[ও বথেষ্ট আছে? তবে কেন স্থানে স্থানে বোতাম তৈয়ার 
করিবার বন্দোবস্ত না হইবে? দেশীয় শিল্পিগণ প্রায় সকলেই অর্থহীন; 
আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকারিগণ তাহাদ্দিগকে অর্থ সাহায্যে উৎসাহিত 
করিলে তাল হয়। ূ 

সিগারেট খাওয়া বন্ধ হওয়াতে আমাদের দেশের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছিল। 

স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও সিগারেটে আসক্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল ; বখন 
সকলেই বিদেশী জিনিষের ব্যবহার ত্য।গ করিতে উদ্যত হইল; ছেলেরাও 
সর্বাগ্রে সিগারেটের ধূম পান অভ্যাস ত্যাগ করিল। কিন্তু ঃখের বিষয় যে 
শীত্রই আবার কলিকাতায় ও বোগ্ায়ে সিগারেট তৈয়ার আর্ত হইল ও 
সকলেই পরিত্যক্ত অত্যাস আবার আরম্ভ করিতেছে। সিগারেট দেশ হইতে 
একবারে উঠিয়া গেলে যে বড়ই ভাল হইত, তদ্বিযয়ে অগুযাজ কি 
ইহার ব্যবহারে অপকার ভিন উপকার হয় না। 

পঞ্জাব সদর বাজার, লাহোর .আদ্বালা, আলোগ্ার ক, তু রাজপুর 
ডেরাডুনে বিবিধ কাচন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্ত বাক্গালাদেশে এখনও কাচ 
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প্রস্তুতের কারখান! নাই। এদেশে যে সকল লন প্রভৃতি প্রস্তত হয় সেগুলি 
বড় ভাল হয় না। শীত্রই অকর্ণণ্য হইয়া যায়। যে যে উপায়ে সে গুলির 
উন্নতি হয় সে ধিষয়ে শিল্পী্দিগকে উপদেশ দেওয়। কর্তৃব্য। 

আমাধের অধিকাংশ ব্যবহার্য দ্রব্ই আমাদের দেশে প্রস্তত হয় ও হইতে 
পারে। নানাস্থানের প্রস্তত বিবিধ দ্রব্যের সংবাদ আমর! প্রতি সংখ্যাতেই ৷ 
প্রকাশ করিতেছি; অতএব স্বদেশী জিনিষ পাওয়া যায় না বলিয়া আমাদের 
হতাশ হওয়া উচিত নহে। যদি আমাদের প্ররত স্বদেশ প্রেম থাকে ও 
আমরা দেশীয় শিল্পকরগণের ছূরবস্থা মৌচন করিতে কৃতসক্বল্প হই তাহা হইলে 
বতনূর সম্ভব আমাদের দেশী জিনিষ ব্যবহার করা অতীব কর্তৃব্য। 


বন্ধ-শিপ্প। 
সি 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর) 
হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় লক্ষম কিনাএ সম্বন্ধে বিবেচন! 
করিতে গেলে, প্রথমেই দেখা যায় যে, মিলের জন্য এপ্রিন, তাঁত ও অপর 
সমস্ত যন্্রাদি বহুমূল্যে বিদেশ হইতে আনাইতে হয়; বহুব্যয়ে বিস্তৃত ভূমি 
ক্রয় ও অট্রালিকাদি নির্মাণ করাইতে হয়; যত্ত্রাদির মেরামত বিশেষ অন্ুুবিধ। 
ও ব্যয়সাধ্য ; মিল চালাইবার জন্য অধিক বেতনের বিশেষ অভিজ্ঞ লোকের 
প্রয়োজন; আমাদের দেশে এরূপ লোকের বিশেষ অভাব। ম্যানেজার, 
ইঞ্জিনটুয়ার, কেশিয়ার, কেরাণী প্রভৃতি অধিক বেতনভোগী কর্মচারী রাখিতে 
হয়; প্রতিদিন কয়লা, তৈল, পাট প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যও যোগাইতে হয়। 
যিলের জন্ত.নানা স্থান হইতে অধিক বেতন দিয় মুর সংগ্রহ করিয়া আনিতে 
হয়; তাহাদের মধ্যে সামান্তসংখ্যক লোকেও কোন কারণে কার্যে অনুপস্থিত 
কিন্বা ধর্মঘট করিয়া কার্ধ্য বন্ধ করিলে অথবা অপর কোন কারণে মিল 
চালাইতে ন! পারিলে মিলাধ্যক্ষের বিশেষ লোকসান হইয়া থাকে। কলের 
স্থায়িত্ব কালের অন্থপাতে ইহার খরিদ মুল্যের দৈনিক হাস জমিত ব্যয় ও 
উপরোক্ত নানাবিধ খরচ যোগাইয়। মিলজাত কাপড় প্রর্ুত প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে হাতের তাঁতের কাপড়ের স্টার সততায় বিভীত হইস্ববে পারে না... 
হাতের তাত এদেশেই প্রস্তুত হয় সুতরাং ইহ। খরিদ করিবার জন্ত সমস্ত 
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অর্থ দেশেই থাকিয়া যায়; ইহা প্রস্তত করিয়া সুত্রধরঃ কর্মকার প্রসৃতি 
দেশীয় বুলোকেরও অর্ধোপার্জন হইয়া থাকে । ইহার মেরামত সামান্ত 
ব্যয় ও সহজ সাধ্য। হাতের তাত চালাইতে না পারিলেও বিশেষ কোনরূপ 
লোকসানের সম্ভাবনা নাই। এ দেশে হাতের তাঁত চালাইবার “্জন্ত মুদক্ষ 
শিল্পী ও মজুরের কোন স্থানেই প্রায় অসভাব নাই এবং স্থানীয় লোক লইয়া 
কার্ধ্য চালাইতে পারা যায় বলিয়া তাহাদের বেতনের হার অল্প হয়; ইহাতে 
অপর কোন খরচেরই আৰশ্ঠক হয় না। স্থানীয় গৃহস্থগণ ধর্মঘট কাহাকে বলে 
তাহা প্রায় জানে না। হাতের তাতের স্থায়িত্ব কালও অধিক। 

শাকান্ন আহারেও গৃহস্থ অন্ততঃ কয়েকমাস পুরাদমে কাধ্য করিতে পারে ; 
কিন্তু কলকারখানার কয়ল| তৈল প্রভৃতির ব্যয় সঙ্কোচ বা কর্মচারিগণের 
বেতনের হারকমাইলে কার্য চলে না। স্বাধীন গৃহস্থ 1০ চারি আনা মজুরী 
পোষাইলে দৈনিক ৮ ঘণ্টার স্থলে ১২ ঘণ্টা কাজ করিতে পারে; কিন্তু এই 
অধিক সময় কার্যের জন্য মিলওয়ালাগণকে দেড়গুণ হইতে দ্বিগুণ পরিমাণ 
অর্থব্যয় করিতে হয়। তত্তবায় নিজেই তাহার ব্যবসার ম্যানেজার প্রভৃতির 
কার্ধ্য করে, সুতরাং তাহার বাজে খরচের বাব নাই। তাতের কাগড় কলের 
কাপড় অপেক্ষা স্ুৃগ্ত ও স্থায়ী হয়। এই সকল কারণেই বাম্প চালিত 
ভাতের সহিত হাতের তাত. এতদিন নানা অসুবিধা সত্বেও প্রতিযোগিতায় 
সমর্থ হইয়াছে। সাধারণ তাঁত যে ক্ষেত্রে পরাজিত হয় নাই, উন্নত ধরণের 
তাত সে ক্ষেত্রে জয়ী হইবারই সম্পূর্ণ সম্তাবন]। 

বন্ত্রশিল্পের উন্নতি এখনও কোন দেশেই যথেষ্ট হয় নাই। ইংলও পরস্ৃতি 
দেশের কল কারখানায় বহুল পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত মুল্যে 
বিক্রীত হইতেছে বটে, কিন্ত স্থায়িত্ব ও শিল্প নৈপুণ্যে ভারতের ভাতের ১, 
এখনও তাহাদের শ্রেষ্ঠ। ধে দেশের বস্ত্র অপর সকল দেশের অপেক্ষা সন্ত, 
ুদূও স্থায়ী, সেই দেশেরই ব্শিল্পের প্রন্কত উন্নতি হইয়াছে বলা! যাইতে 
পারে। কিন্তু এখনও এক্সপ উন্নতি কোন দেশেই হয় নাই। . 

_ বর্তমানকালে অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ এইরূপ উন্নতির অধিক 
উপযোগী। দেশেই তুলা উৎপন্ন হয়, উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনোপযোগী ভূমিরও, 
অভাব নাই; ভারতের বস্ত্র শিল্পও বহু প্রাচীন, এখনও এদেশের হুমিপুণ 
বন্তশিল্পীর অংখ্য। ২) লক্ষ) ইহাদের দৈনিক মজুরী অপর দেশের তুলনায় 
ঘৎসামান্য। . এত দ্ঘধিক বন্ধশিল্পী আব. কোন দেশেই নাই। উৎপাহের 
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অতাবে, অশ্নাভাঁবে মুমুর'দশাপন্ন হইয়াও। বাম্পযন্ত্র চালিত মিলের সহিত প্রতি 
ঘ্দিতায় এখনও ইহারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। উৎসাহের অতাবই উন্নতির 
প্রধান অস্তরাম্ন। এখন দেশমধ্যে বে উৎসাহবন্ডি প্রজ্ছবলিত হইয়াছে, ইহা! 
স্থায়ী ও কার্ধ্যকর হইলে, মিলের কাপড়রূপ  আবজ্জনা যে অতি অন্নকাল 
মধ্যেই তঙবীভূত হইবে, তাহ! নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারে। কেহ কেহ 
ষত্যই বিলাতী বন্ধ দগ্ধ করিয়। বৃথা আড়ম্বর প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকুত 
পক্ষেই যে এদেশ হইতে ইহার তিরোধান সম্ভবপর, .তাহ। চিস্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন | 

. এতদ্বিন দেশী কাপড় চিনিয়! লওয়াই অনেকের পক্ষে একটা ছুর্সহ 
ব্যাপার ছিল। ধোপের পর কিরূপ দাড়ায়, অনেকে ইহা সহজে অনুযান 
করিতে পারিত না1। বিলাতী “রেলীর উনপঞ্চাশ” বলিলেই ধেষন সে 
কাপড়ের “জমী” ব। ভিতর বাহির দেখিতে হয় না দেশী কাপড় ক্রয় করায় 
সে সুবিধা ছিল না। অনেক দেণী কাপড়ের “মুখপাত” ও “মাঝারে” বিস্তর 
প্রভেদ থাকিত; “মাঝার খালি” বা “আতখালি” কাপড়ে স্থতা এত অল্প 
পরিমাণ থাকিত যে, একবার ধোয়ান হইলেই সুতা! সরিয়৷ কাপড় অব্যবহার্ধ্য 
হইত। বিলাসপ্রিয়গণ-ক্ৃক স্ব্ন মূল্যে সু বস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা ও দেশী 
কাপড়ের ব্যবহার অধিক না থাকায় সামান্তসংখ্যক কাপড় বিক্রয় করিয়। 
অধিক লাভের চেষ্টাই ইহার কারণ | উন্নত ধরণের তাত প্রবর্তিত হওয়ায়, 
শিক্ষিত লৌক বয়ন কার্যে দৃষ্টি করায় এবং দেশের লোক দেশীয় বন্ধে 
আস্থাবান হওয়ায়, এই অল্প কয়েকদিনেই দেশীয় বস্ত্র নিম্মাণের অনেক উন্নতি 
হইয়াছে। ২৩ মাসের মধ্যে বে উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে ২১ 
বৎসরের যধ্যে যে দেশে বন্ত নির্মাণের বিশেষ উন্নতি হইবে এরূপ আশা করা 
যাইতে পারে। ' 

* হস্ত চালিত বয়ন শিল্পের উন্নতি ও বনু বিস্তৃতি যে আমাদের দেশের 
বিশেষ উপঘোগী ও অশেষ কল্যাণকর, আমর! তাহা বিশদরূপে বুঝাইবার 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের যুক্তির সার মর্ম এই যে, বন্ত্র সংগ্রহেই 
* দেশের অনেক অর্থ বিদেশে চলিয়া যাওয়ায় দেশের দারিপ্র্ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
' উনবিংশ শতাবির প্রারস্তে অর্থাৎ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এদেশ হইতে 
' প্রাক ৫* হাজার গাইট কাপড় বিদেশে রপ্তানি হইত। ইহার ২৫ বঙ্সরের 
“মধ্যেই এই বপ্তানির পরিমাণ প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর 


২০৮ স্বদেশী। [ প্রথমধণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা। 


প্রায় ২৫ বৎসর ভারতের কাপড় ভারতবর্ষেই ব্যবহৃত হইত। ১৮৫৮ লালে, 
এদেশে ৫ কোটা টাকার কার্পাস বন্ত্র বিদ্বেশ হইতে আমদানি হয়। এই 
আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া ১৮৭৭ সালে ১৬ কৌটী টাকায় ও 
গত বৎসর ৩৪ কোটা টাকায় উঠিয়াছে। অপর সকল শিল্পাপেক্ষা,ইহা৷ যেমন 
অতীব প্রয়োজনীয়, এই শিল্প শিক্ষা করায় এদেশে সেইরূপ বিশেষ জ্ুবিধা 1 
আমাদের দেশের বহু প্রাচীন কত উৎকৃষ্ট শিল্প আমাদের দোষেই বিলুপ্তপ্রান্ 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; আমর! সে ওুলির উন্নতি ও রক্ষার জন্য উৎসাহ 
. প্রকাশ না করিয়া বিদেশ হইতে নৃতন শিল্প শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইতে 
আরম্ত করিয়াছি । হাহা স্বপ্প ব্যয়ে ও সহজে সম্পন্ন হইতে পারে ও যাহাতে 
দেশের অবশ্ঠ মঙ্গল সাধিত হইবে, সে দিকে দৃষ্টিপাত ন| করিয়া আমরা! বন্ুব্যয় 
ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অনিশ্চিত মঙ্গলের আশায় উন্মত্ত আছি। যে সকল 
দেশে সত্যতার আবরম্তমাত্র হইয়/ছে, সে দেশের লোক অপর প্রাচীন সত্য 
দেশ হইতে বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম । ভারতবর্ষ 
হইতেই যে পৃথিবীর অন্তান্য দেশ সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে; তাহা ইতিহাসজ্ঞ 
মাত্রেই অবগত আছেন । আধুনিক সত্যগণের নিকট আমরা যে কিছুই শিক্ষা 
করিতে পারি ন। তাহা নহে; তবে, আমাদের অবশ্য প্রয়োত্বনীয়, বিশ্বেষ 
উপযোগী ও উৎকৃষ্ট পন্থ। ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অস্ুকরণ গববৃত্তির বশে 
অকিঞ্চিংকর বা অনিশ্চিত শিক্ষার জন্য উৎসাহান্বিত হওয়া কোন ক্রমেই 
স্ুবিহিত নহে। বস্ত্রশিল্পীর এদেশে অভাব নাই, তুলা প্রস্বৃতি উপাদানেরও 
অস্ভাব নাই এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও এদেশে প্রচুর ৷ নিরন্ন দরিদ্রগণকে এই 
শিল্প শিক্ষায় সাহাধ্য করিতে পারিলে, তাহাদ্দের অন্নকষ্ট বহুল পরিমাণে লাঘব 
হইতে পারে ; দৈনিক অতি সামান্য মাত্র উপার্জনেই তাহার! সন্তুষ্ট সুতরাং 
তাঁহাদের সহিত কল কারখানা এ শিল্পে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে, 
ন1। কাঁইরো৷ ও ইমুরোপের অনেক স্থানে হাতের তাঁত কলের সহিত প্রন্থি- 
যোগিতায় সক্ষম হইয়াছে; সেখানে ইহাতে দিন ৪৮ গজ পর্যযত্ত কাপড় বয়ন 
করা যায় ; সুতরাং এদেশেও ইহা অসম্ভব হইবে না। হ্থাতেল দাহেব বলেন, 
বিদেশী আমদানীর পরিমাণ কাপড়ের অধিকাংশই হাতের তাতে প্রস্তুত 
করাইলে বেশ লাভ থাকিতে পারে। স্থতার অভাবই এই শিল্পে, ধান 
অন্তরায়; মিলওয়ালাগণ সুতার দর অবথা বৃদ্ধি করিলে ও পাইকারগণ 
অত্যাধিক লাচ্ছে, তাতিদিগকে স্থতা বিক্রয় করিলে অর্থাৎ বস্তরের অন্ত 


ফাস্ভুন। ১৩১২] বন্ত্র-শিল্প । ২৭৯ 


প্রয়োজনীয় তা তন্তবায়গণকে যদি প্রায় মিলের উৎপন্ন বস্ত্র দরেই ক্রয় 
করিতে হয়, তাহা হইলেই বয়ন শিল্পের উন্নতির আশ! নিতান্ত অসম্ভব । 
বিলাতের মিলে, এক পাউপ্ড হতা প্রস্তুত করিতে যে খরচ হয়, এদেশের মিলে 
'তাহার অর্ধেক খরচ হইয়া থাকে; শুতরাং দেশীয় মিলের স্থতা আমাদের 
দেশে বিশেষ সুলভ মূল্যেই বিক্রীত হওয়া উচিত। যাহাতে দেশের দরিদ্রগণ 
আপনারাই সত প্রস্তত করিতে পারে, কিম্বা, সে ব্যবস্থায় অসমর্থ হইলে, 
যাহাতে তাহাঁবা উচিত মূল্যে স্ৃতা পাইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদের 
নিতান্ত কর্তব্য। হাতের তাঁতের বস্ত্রের জন্যই আমাদের আত্তরিক লালস।- 
সম্পন্ন হওয়া আবশ্ঠ বিধেয়। এখন দেশোৎপনন হত! প্রায়ই মোট!; সুতরাং 
আপাততঃ মোটা কাঁপড়েই আমাদিগকে সন্তষ্ট থাকিতে হইবে; মায়ের 
দেওয়া! মোটা কাপড়” ইত্যাদি স্বদেশান্ুরাগ-বর্ধক সংগীত যেন সংগীত মাত্রেই 
পর্যযবদিত হইয়া! বাঙ্গালী জাতির অন্তঃসার-বিহীনত। প্রমাণিত ন। করে। 

উন্নত ধরণের তাঁতের বহুল বিস্তৃতিও একান্ত আবশ্যক; তাঁহার অতাঁবে 
যে কোন ধরণের তাত ব্যবহারেও বিশেষ আপত্তি নাই; কারণ উন্নতির জন্য 
তাতের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলির পরিবর্জন আবশ্যক হয় না? সম্পূর্ণ 
পরিবর্জনেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবন। নাই; কেননা, চেষ্টা করিলে 
ইহার অসংখ্য গ্রাহক প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষেও 
ইহা বিশেষ উপযোগী হইবে। 

দেশ বিদেশে বন্ধের অতাব এখনও প্রচুর ; সুতরাং হাতের তাত ও মিল 
উভয়ের সহায়ে দেশের বন্তরাতাব পরিপূর্ণ করিতে এখনও অনেক দিন 
লাগিবে। কিন্ত স্বার্থ সাধনোদদেশ্যেই কাপড়ের কল স্থাপিত হউক এবং 
প্রত স্বদেশ হিতৈবিগণ তাতের বহুল বিস্তারে সচেষ্ট থাকিয়। দরিদ্রগণের 
অন্ন সংস্থানের উপায় বিধান করিতে থাকুন। 

আমাদের দেশে যে প্রাচীন কাল হইতে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে, তাহাতে দেশের শিক্ষিতগণ এতদিন ইহার যন্ত্রাদির উন্নতিকল্পে 
মনোধোগী হইলে, ইহার জন্ হাটারস্লি ও জাপানী তাঁত প্রভৃতির অনুকরণে 
আমাদের প্রয়োজন হইত ন|। | 

বে কেহ অসুবিধা বোধ করিলেও, বস্ত্র শিক্পের উন্নত-বিধনক সঙ, 
লইয়া বাহার! কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং এসঘ্বন্ধে কিঞিতমাআও . 
অভিজ্ঞতা লাত করিয়াছেন, তাহারা নৈরাশোর কোন লক্ষণই দেখিতেছেন 

২৭... 


২১% স্বদেশী ! [ প্রথমখণ্ড, পঞ্চম সুংখা। 


নাও বরং উততপোত্তর উহাৰ প্রবন্ধ সম্ভবপর বলিয়াই তীহাদের ধারণ! 
হইয়/ছে। | | উপ 
কোন্‌ তাতটা ভাল কোন্টা মন্দ, তাহারই বিচার লইয়া গখনও অনেকে 
ব্যতিব্যস্ত আছেন। কিন্তু তীহারা বুঝিতেছেন না যে, আর তূর্ক বিতর্কের 
সময় নাই; উপস্থিত যে কোন তাত লইয়া কার্ধ্য করিতে আরস্ত করাই এখন 
সর্ধতোতাবে কর্তব্য। কার্ধযারস্তের পরও ইহার উন্নতি হইতে পারে; এবং 
সেই উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। পুর্ধে এক একজন দরিদ্র ভাতির গৃহেও ২৩ 
খানি তাত থাকিত, এখনও অনেকের নিকটএকটির অধিক তাত দেখিতে 
গাওয়। ধায় । সুতরাং ধাহার1 একখানি তত কিনিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে, 
ক্রাহাদের কার্্যোগযেগী প্রবৃত্তিরই অসপ্ভাব। জলে নামিবার পূর্বে মাতার 
শিখা যায় না? সেইরূপ, সকল কা্য্যের পুগ্ধানুপুজ্ঘ তথ্য অবগত হইয়! 
তাহার পর তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার কল্পন! নিতান্ত ত্রান্তিমুলক বা অকর্মমণ্যের 
পুর্ণ লক্ষ।। তবে সীতার শিখিবার পুর্ধে অধিক জলে নামিতে নাই বলিয়াও 
আমরা অনভিজ্ঞ লোক-কর্তৃক বহুব্যর-সাধ্য কল কাবখান। স্থাপনের বিরোধী । 
ঘেকোন তাত লইর়। কার্যে প্রবৃত্ত হইলেই তাহার অস্থুবিধাজনক অংশগুলি 
বুঝিতে পারা যাইবে ও তখন তাহার উগতিও নিজেই অনেকট! করিতে 
পারিবেন; এবং তাহাতে অক্ষম হইলে অপরের নিকট শিক্ষ। করিবার প্রবৃত্ত 
ও ওংন্ুক্য উপস্থিত হইবে । 
হাতের তাঁতের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে প্রদর্ণনের জন্ত আমরা বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছি? সুতরাং আমাদের ভূমিকা অতি স্থদীর্ঘ হইয়াছে। আমাদের 
বিশ্বাস, এ শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানের পূর্বে ইহার প্রয়োজনীয়তা সন্বস্বীয 
জ্ঞানের বিস্তৃতিই নিতান্ত আবশ্তক। স্ুনিপুণ-বন্ত শিল্পীর সংখ্য। এদেশে এত 
অধিক যে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট ২।৪টী করির! ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইলেই, আমাদের আর অপর দেশের নিকট বস্ত্র জন্ঠ মুখাপেক্ষী হইতে 
হইবে না; এবং তাহা হইলেই বার্ধিক প্রায় ৪০ কোটী টাকা আমাদের 
দেশেই থাকিতে পারে। 


ফবান্জুদ, ১৩১২ ।] ২১১ 
| কৃষক ও কৃষি 


আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃবিজীবী। এক্ষণে ভারতের 
শতকরা প্রাঁয় ৮” জন লোক ক্কধিকাধ্য অবলঙ্নে দিনপত করে। গবর্ণমেন্টের 
'বাজস্বের অধিকাংশই ক্ষষি হইতে সংগৃহীত হয় । ক্লষিই দেশীয় ও বিদেশীয়গণের 
এদেশ হইতে অর্থোপার্জনের প্রধান উপায়? যিনি ঘে অবস্থা হইতে অর্থ 
উপার্জন করেন না কেন, তাহার অধিকাংশেরই মূল উৎপাদক কৃষক । শিল্প, 
বাণিজ্য প্রন্ৃতি প্রা সকল বিষয়ই ক্কষির উপর নির্ভর করে। শিল্পবাঁণি- 
জ্যাদি সহায়ে অপর দেশের বিস্তর অর্থাগম হয়, কিন্তু ক্রষিজাত দ্রধ্যই এদেশের 
প্রায় একমাত্র সম্পত্ি। গত বৎসর এদেশ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য বাদে যে 
১৫৭ কোটী টাক। মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় 
৯৯০কোটী টাকা মূল্যের পণাই ক্কধিজাত। গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত বিগত বর্ষের 
বাণিজ্য বিবর্নণীর ভূমিকায় ববার্টসন্‌ সাহেব লিখিঘ়্াছেন। -_- 
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 ভীবার্ধ ৫-দন্কধিই থে ভারভবর্ষের ধন সম্পবেপ্ধ একমাত্র এ 
রপ্তানী ব!ঘণিজ্য বিবরণ ভিন্ন আর কিছুতেই এন্সপ স্পষ্ট প্রকাশিত হর ন] 
স্কষিই ভারতের প্রধান সম্পদ এবং ইহার উন্নতি যে অবশ্ঠ নিচ 
তাহা সকলেই একবাক্ষ্যে স্বীকার করেন। 
 ভাঁরভের কষকগণ স্বভাবতঃ ধর্মবতীরু, সরল, সত্যনিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম । 
ইলিয়ট জেমস নামক একজন সাহেব গ্রন্থকার বনদিন এদেশে বাস করিয়। 
এখানকার কুধকগণের সম্বন্ধে নিখিয়াছেন।-.পকেহ কেহ বলেন,_ ভারতের 
বধকগণ অত্ান্ত নির্ষোধ; কিন্ত এব্প উক্তি কোনক্রমেই সত্য নহে। 
তাহারা [ুরশেষ বুদ্ধিমান, অধ্যবসাক়-সম্পর, মিতব্যরী? এবং প্রক্কতই কার্য্যদক্ষ। 
নি ব! শিক্ষার বিনা সাহাথ্যে, কেবল পরিশ্রম মাত্র সহায়েই তাহারা 
নর ভাবে কাঁধ্য করে, তাহা নিতান্ত বিশ্রাবহ। প্রায় প্রত্যেক স্থানেই 
ই মূল ধনের অভাব, তাহাদের বন্তরাদিও সেই আদিম কালের; তথাপি 
তাহাদের ক্ষেত্র হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিলে, কেহই তাহাদের 
শংসা! না ক্রিয়া থাকিতে পারে না।” | 


২১২ স্বদেশী। [প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা। 


আমাদের দেশের অনেকেও কৃষকগণকে নির্বোধ বলিয়া জানেন; 
অতিবুদ্ধি জনিত প্রবঞ্চনাদি বুদ্ধিমত্তার অসম্তাব দর্শনেই বোধ হয় তাহাদের 
এইরূপ ধারণা। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, ুবি্তীরপ্ঁ শহ্যক্ষেত্রগুলির 
তুলনায় এক একখানি ক্ষুদ্র বস্তির পরিমাণ কিরূপ যৎসামান্ত। এই সকল 
সামান্য বস্তির মধ্যে সাধারণতঃ ২৩০ ঘর কুকের বাস$ তাহারাই 
গ্মান্ধীতার আমলের” আদিম হাল (লাঙ্গল) ও অনশন-ক্রিষ্ট বলীবর্দ লইয়া 
এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র কর্ষণ ও ইহাতে শম্ত উৎপাদন করে। সংসারে তাহাদের 
সহায়মাত্র নাই; উপদেষ্টা নাই, উৎসাহ বা পরামর্শদাতা নাই, বিপদে 
সাহাষ্য বা সাস্বনা প্রদানের লোক নাই); অসঙ্কুলানে, বিনা অত্যধিক সুদে; 
খণদান ক্লরিয়া রক্ষা করিবার কেহ নাই; নৃশংস রাঁজ বা জমিদারী কর্শ- 
চারীর বিরুদ্ধে একটা! কথ বলিয়া উপকার করে, এরূপ কেহই নাই। ফিন্তু 
'ইহারাই চিরদিন আমাদেরই উদরান্ন সংস্থান করিয়! দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত; 
অর্ধাশন স্বীকার করিয়াও আমাদের অসন্কুলানের তয়ে বাজধান সমত্বে রক্ষা 
করিতে সচেষ্ট । স্থানে স্থানে অজন্মা বা ছুর্ভিক্ষ-জনিত শশ্তের যুল্য বৃদ্ধিতেই 
আমাদের চক্ষুস্থির হয়; কিন্তু অপরাপর দেশের ন্যায় আমাদের কুষকগণ 
যদি ধর্মঘট শিক্ষা করে, তাহা হইলে আমাদের যে কি ছুর্দশা হইতে পারে, 
তাহা আমরা ভাবিবারও প্রয়োজন বোধ করি না। ছুূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, 
আমাদের জন্যই সর্বাগ্রে শস্ত ছাড়িয়। দিয়া, এই হততাগ্যগণই তাহার নিদারুণ 
প্রকোপ সম করে; সুতরাং আমরা আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকি । | 
: মহাঁমতি হিউম সাঁহেব এদেশের কষকগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন--“আকাশের 
অবস্থা বুঝিয়া তাহারা কোন্‌ শশ্তের কোন্‌ জাতি কোন্‌ দিন বপন করিতে 
হয়, তাহা ঠিক জানে; বেড়া বা বাঁধ দিলে তাহা যে সর্প মৃষিকাদির 
অবাসস্থান হয় ও তাহার উভয় পার্খের শস্য যে অল্প ফলবান হয় তাহ। তাহারা 
জানে, স্থতরাং ইহা! পরিত্যাগ করে। ইউরোপের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ূষক যেমন 
ক্ষেত্রের সামান্তমাত্র প্রভেদ-জনিত শক্তি-তারতম্য বুঝিতে পারে, তাহাদের 
এ বিষয়ে সেইরূপ সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। প্রচুর সার প্রয়োগের ক্ষমতা বিহনেও 
তাহারা বিবিধ সারের প্রয়োক্জনীয়তা ও কোন্‌ ফসলে কি সার দিতে হয়, 
তাহা বিলক্ষণ জানে। তাহাদের নিরুষ্ট ধরণের লাঙ্গল ও ছূর্বল বলীবর্দের 
যতদুর শক্তি, দৃততর গভীর করিয়া প্রয়োজনানুরূপ তূমিকর্ষণের ও যাঁটি ধূলার 
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গ্তায় চূর্ণ কত্মিবার উপকারিত1 তাহাদের অজ্ঞাত নহে। সারের আসত্ভাব 
থাকিলে,হাতের তালু বা চাটুর শ্ঠায় জমী ভাঙ্গিয়। সমতল করা যে মূর্থতান্থচকঃ 
তাহাও তাহাদৈর অপরিজ্ঞাত নহে। আগাছা পরিষ্কার সম্বন্ধে তুলন। করিতে 
গেলে, তাহাদের গোধৃম ক্ষেত্র নকল ইউরোপের শতকরা নিরানববই সংখ্যক 
ক্ষেত্রকে লজ্জা প্রদান 'করিবে।” স্থতরাং আমাদের দেশের কৃষকগণ নিরক্ষর 
হইলেও, অপর দেশের তুলনায় যে নিতাস্ত অন্ঞ নহে, ইহা নিঃসন্দেছে বলা 
যাইতে পারে। 

জেম্স্‌ সাহেব বলিয়াছেন,_“এ দেশীয় কষকগণের প্রধান দোষ এই 

যে, তাহারা বহু প্রাচীন নিয়মাবলির একান্ত অন্থুরক্ত; তাহাদের পূর্বপুরুষ- 
গণ যে ভাবে কার্য করিয়। গিয়াছে, তাহা রাও সেই তাবে কার্য স্বরে; এবং 
যতক্ষণ না কোন নূতন প্রণালী সত্যই কার্ধ্যতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া! জানিতে পায়, 
ততক্ষণ কিছুতেই তাহার পরীক্ষা করিতে চাহে না” 

ইহাতে তাহাদের পক্ষে দৌষাবহ যে কি, তাহা আমর! বুঝিতে পারিলাম 
না। তিনি বোধ হয় জানেন না যে, এই সকল কৃষক গৃহস্থ; লোটা কম্বল- 
মাত্র সমল আমেরিকান বা অষ্ট্রেলিয়া অভিযান-কারিগণের সম্প্রদায়ভুক্ত 
নহে। পরিবারবর্গের অর্ধাশনের উপযোগী অন্নসংস্থান করিতে না পারিলেও 
তুমিকর, লবণকর, চৌকিদারী কর প্রভৃতি রাজস্ব হইতে তাহাদের অব্যাহতি 
নাই। অধিকন্ত তাহারা খণদায়গ্রস্ত, সুতরাং আবহমান কাল আচরিত, 
কতকাংশে নিশ্চিত প্রণালী পরিত্যাগে সহস! উৎপাহাদ্বিত হইতে পারে না; 
97১9০815600 বা কান্ননিক লাতের জন্য আগ্রহ-সম্পন্ন হইলেও নৃতন প্রধালী 
যে বাস্তবিক হিতকর তাহা না বুঝিলে, সে প্রণালী অবলম্বনে সাহসী হইতে 
পারে না। নূতন কৃষিমাত্রই যে এদেশে অবলঘ্িত হয় নাই একথা সত্য 
নহে; গোল আলুর চাষ, পূর্বে এদেশে ছিল না ইহার চাষ লাভজনক দেখিয়া 
অনেকস্থলে নানাপ্রকার গোল আলুর চাষ হইতেছে। পাটের চাষও এই 
জন্য বুল বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। ফুলকপি ও বীধা কপির চাঁষও অনেক 
স্থানে বনুবিস্তূতি লাত করিয়াছে। 

(পপর্ধ্যায় রোপণ” বা এক জমীতে প্রতি বংসর এক প্রকার' ফসলের চাষ 
না করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফসল চাষ করিবার উপকারিতা বিষয়ে যে 
এবেশের .কুষকগণ অজ্ঞ এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা ধতটুর জামি, 
এদেশের কষকগণ এক ক্ষেত্রে প্রতি ধংসর একজ্রাতীয় ধান্য কপন করে না; 


২১১ (স্বদেশী ।  [ প্রথমণণ্ড, পঞ্চম সংখা] 


পর্য্যায়র্ুমে বিভিন্ন জাতীয় ধান্সেরই আবাদ করিয়া! থাকে। তবে নানারূপ 
অসুবিধা বখতঃ ভিন্ন জাতীয় শস্তের চাঁৰ করিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে 
পূর্বে কাজলা আখেরই অধিক চাষ ছিল; ইহার অবনতি দেখিয়া বোম্বাই 
আঁধের প্রচলম হয়; এক্ষণে বোম্বাইএর পরিবর্তে শামশীড়। আখের অধিক 
চাষ হইতেছে। সুতরাং উপকারিতা বুঝিতে পারিলেই এদেশের কষকগণ 
যে নৃতনরূপ চাষে আগ্রহ প্রকাঁশ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক 
বুদ লোকের মত এই যে, ইউরোপ প্রভৃতি দেশের ক্ুষকগণ যে পরিষাণ 
বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জন্য আপনাদিগকে বাস্তবিক গর্বিত বোধ করিতে পারে, 
এদেশের কষকেরও সেইরূপ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অসপ্তাব নাই। 

এদেশের ভূমি বিশেষ উর্বর । প্রায় সকল ফসলের উপধোগী ভূমিই 
এদেশে ঘথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চা, কফি, তামাক, গম এবং 
বিবিধ অপর যে সকল শস্ত ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বহু পরিমানে বিক্রীত 
হইতে পারে, দে সকল শগ্ত উৎপাদনের উপযোগী স্থবিস্তীর্ণ ভূমিখ অনেক 
স্থানেপতিত ও জঙ্গনময় হই! রহিয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন, এদেশে 
আমেরিক। প্রভৃতি দেশের ন্যায় উৎক্কষ্ট জাতীয় গোধৃষ তুলা প্রভৃতি চাষের 
উপঘোগী জনী নাই; সেই জন্যই এদেশে এই সকল কষিজাত সে সকল দেশের 
নায় উৎকুষট হয় না। কিন্তু যখুনার তীরবর্তা প্রদেশে যে গম উৎপন্ন হয়, 
তাহা সর্ধোৎভ্ষ্ট বলিঘ্। বিবেচিত হইরাঁছে। সিন্ধু প্রদেশেও উৎককষ্ট জাতীয় 
তুলার কয়েক বৎসর হইতে চাষ হইতেছে। এই সকল স্থানের ন্যায় উৎকষ্ট 
শন্তোৎগাদিকা ভূমি যে তারতবর্ষের অনেক স্থানেই প্রচুর পরিমাণে আছে 
_.ভাহাতে সন্দেহ নাই । বনু শন্তোৎপাদিক! শক্তিশীলতা : নিবন্ধনই ভারত 
মাতার নাম “স্বর্ণ প্রস্থ” । 

ভারতবর্ষ নাতিশীতোক্ দেশ । সেই জন্য এখানে সকল প্রকার খতুরই 
সমাবেশ আছে। ইহার অনেক স্থানেই বর্ষাকালে যথেষ্ট বারিবর্মপ হয়। 
অপর্যাপ্ত শন্ত উৎপাদনের জন্য যেরূপ জলবাঘুর প্রয়োজন, এদেশের জলবায়ু 
সর্বতোতাবে তদম্রূপ। ভারতের নৈসর্মিক অবস্থা দৃষ্টেই আরশ এই 
দেশকেই তাহাদের চির আবাস স্থান রূপে নির্দেশিত করিয়াছিলেন। 

এদেশের সভ্যত। বু প্রাচীন; সুতরাং বহুকাল হইতেই, এদেশের লোক 
শিক্ষিত; ; বিশেষতঃ বাঙ্গাল। দেশের লোক পৃথিবীর. মধ্যে অত্যন্ত, বুদ্ধিমান | 
জাতি বলিয়া প্রপিদ্ধ; এবং শিক্ষা ও সভ্যতায় ভারতবাসিগণের : সর্বশ্রেষ্ঠ 


ফাস্কুন, ১৩১২ 1) .. কৃষক ও কৃষি। ২১৫ 


বলিয়া কোন নি ইউবোপীম্ব রস্থকার াালীনীগকে “৮ 14১07671905 01 
7৩ 7:9৮ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 

রাজা ও জ্মীদার প্রভৃতির সংখ্যাও এদেশে অনেক। ন্‌ [দের মধ্যে 
শিক্ষিত ও*হদয়বান ব্যক্তিও অনেক আছেন; রুধিই যে ইহাদের প্রায় 
একমাত্র অর্ধাগযের উপায়, তাহা ইহারা বিশেষপ্পপ অবগত আছেন ; 
সুতরাং কষির উন্নতি বিধানে যে তাহাদের সমূহ উপকার সপ্ভব, ইহ! তীহা- 
দ্িগকে বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। 

আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বিশেষ দূরদরশাঁ বলিয়া জগদিখ্যাত। গবরণ- 
মেন্টের প্রকাশিত বাণিজ্য বিবরণী হইতে আমরা থে অশ উদ্ধৃত করিয়াছি, 
তদ্ৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা ঘায় ঘে, কৃষির নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা সন্ধে 
তাহাদের সদদেহ্মাত্র নাই। * ্ | 

আমর। এতদূর পর্য্যস্ত যে চিত্র অঙ্কিত করিলাম, তাহ! বাস্তবিকই অতীব 
বিচিত্র ও নিতান্ত আশাগ্রদ। এ চিত্র দর্শনে স্হজেই অনেকে জিজ্ঞাস! 
করিবেন বে কৃষিই ভারতের প্রধান সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এদেশে 
এরূপ অধিক সংখ্যক বৃদ্ধিম[ন ও কার্ধ্যদক্ষ বক থাকিলেও, এদেশের ভূমি ও 
জলবায়ু কৃষির বিশেষ উপবোনী হইলেও, অধিবাসিগণ বহুকাল হইতে সভ্য ও 
শিক্ষিত হইলেও, এবং জমীদার, রাজ! ও গবর্ণমেন্ট কৃখির প্রয়ে।জনীয়ত। 
সম্যক উপলব্ধি করিলেও, এতদিনে এদেশে কৃষির অবশ্ঠ প্রার্থনীয় উন্নতির 
বিশেষ কিছুই সাধিত হয় নাই কেন? ক্কষকগণের নিত্য ব্যবন্ধত 

“আছে গরু না বয় হাল,--তার ছুঃখ জন্মকাঁল।” 

এই আক্ষেপোক্তিই উক্ত প্রর্ণের একমাত্র উত্তর। কেহ বা অনাহারে শীর্ণ, 
স্থৃতরাং কার্ষ্যে অক্ষম ; এবং কেহ বা কেবল মাত্র অ্নধ্বংশ করিতেই মজবৃত, 
কর্তব্যপালনে অলস ও উৎসাহহীন। কৃষির অবপ্ত প্রয়োজনীয়তা সকলেই 
বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেও, উন্নতির নিতান্ত আবশ্যকত। নিঃসক্কোচে 
স্বীকার করিলেও এবং উন্নতি বিয়য়ক সক্ষল্প কোন কোন সময়ে কতক 
পরিষাণে অন্ুঠিত হইলেও, ফলে এ পর্যন্ত প্রায় সেই “থোড়, বড়ি, খাড়া; 
আর খাঁড়া, বড়ি, থোড়”। উপরোক্ত বিবিধ সুবিধা! সন্বেও, দেশের এবং 
গবর্ণমেন্টেরও নিঃসন্দেহে মঙ্গলবিধায়ক, কৃষির উন্নতি সম্পাদন যে এতদিন 
আমাদের অসাধ্য রহিল, ইহা যে আমাদেরই নিতাস্ত ছতণগ্যম্থচক' তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। | টি 


২১৬ স্বদেশী। | প্রথমখণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 


উন্নতির বিষয় চিত্ত! করিবার পূর্বে, দেশের আধুনিক রুষির অবস্থা, ঝা 
প্রথমতঃ কৃষক প্রস্থতির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পর্য্যালোচন! করা আবশ্যক । 
আর্ধিক অবস্থাতেদে কষকগণকে অন্যান্য বৃত্তযবলম্ীর ন্যায় অবস্থাপন্ন, মধ্যবিত্ত 
ও দরিদ্র এই তিন শ্রেণীতে বিতক্ত করা যাইতে পাবে। অবস্থাপুন্ন ফ্ষকের 
সংখ্যা অল্প, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ককের সংখ্যাই অধিক এবং মধ্যবিত অপেক্ষা 
দরিদ্রের সংখ্য। আরও অধিক। 

বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে জমিদার ও প্রজার অবস্থা অপেক্ষা- 
কত ভাল; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিয়া 
গবর্ণমেন্ট খাঁজান! বৃদ্ধি করিয়! থাকেন; তক্জন্ত প্রজারা করভারাক্রান্ত হইয়া 
সম্পূর্ণরূপে অবস্থাহীন হইয়! পড়িতেছে। যে সকল দরিদ্র কৃষকের ছুই চারি 
বিঘা জমি আছে, তাহারা অতি কষ্টে দৈনিক মন্তববি দ্বারা কোন ক্রমে অর্দা- 
শনে দিনপাত করে। অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি বশতঃ এক বৎসর ফসল 
নষ্ট হইলে তাহাদের দুর্দশার একশেষ হয় এবং অনেকেই অনাহারে কালগ্রাসে 
পতিত হয়। অধিকাংশ কৃষকই খপদায়প্রস্ত ; কোনরূপ দায় দফা উপস্থিত 
হইলেই তাহারণ খণ গ্রহণ করিতে ৰাধ্য হয়। নচেৎ স্বেচ্ছাপূর্র্ক অর্থাৎ স্বীয় 
অবস্থার উন্নতির জন্ত, বা কেবল মাত্র উদবান্নের জন্য তাহার! খণগ্রহণ করিতে 
প্রায় সহস। অগ্রসর হয় না, মহাজন ও জমিদারগণ যে হারে সুদ আদায় 
করেন, তাহাতে খণী কৃষকের আসল খণ কখনই শোধ হয় না; চিরকালই 
জুদ দিতে দ্রিতে তাহার জীবনান্ত হয়। প্রায় সর্ধব্রই স্থদের হার আসলের 
অর্দেক, কৌন কোন স্থানে চতুর্থাংশ, তাহার পর আবার জমীর খাজন! কিবা 
ফসলের অর্ধেক ভাগ । মনে কর, একজন কৃষকের ছুইবিঘা জমি আছে; ইহার 
খাঁজনা দুই টাকা হিসাবে চারি টাকা, আর ঘদ্দি সে ছুই মণ ধান কর্ড লইয়া 
থাঁকে, তাহাকে সুদ সমেত তিন মণ দিতে হইবে । ছুই বিঘার উৎপন্ন বদি 
বার মণ হয়, কৃষককে খাঁজন। ও থণ শোৌধে ইহার প্রায় সাত হণ ব্যয় করিতে 
হইবে। সুতরাং তাহার আর পাঁচ মণ মাত্র ধান্য অবশিষ্ট রহিল; ইহা 
হইতে বীজের দাঁম ও আবাদের খরচ বাদে যাহা থাকে, তাহাতে অতি কষ্টে 
একজনের মাত্র ছুই মাস গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে, এরূপ হিসাবে, দশ বিঘা 
জমি থাকিলে তবে এক জন মাত্র কৃষকের এক বৎসর জীবন ধারণ হইতে 
পারে। যাহার তিন চারিটী পোষ্য, তাহার আরও জমির আবগ্তক ; ২৫কি 
৩* বিঘা! জমি আবাদ করিতে ন1 পারিলে, একটি মধ্যবিত্ত কৃষক. গৃহসথের 
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সচ্ছন্দে চলিতে সারে না। কিন্তু তাহাতে দায় দফা! জনিত খণ কিছুতেই 
পরিশোধ করিবার উপায় হয়না। ইহার পর, যদি অতিরষ্টি বা অনাবৃষ্ট 
জনিত অলপ শৃস্তোৎপততি হয়, কিন্বা। অনুস্থতাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে 
জমির উপযুজ্রূপ আবাদ করিতে না পারে, তাহা৷ হইলে তাহাকে জমি 
বিক্লুয় করিয়ী খণ শোধ করিতে বাধ্য হইতে হয়। মহাঞ্জন অত্যধিক হারে 
সুদ আদার করে, জুতরাং সুদ বন্ধ হইলেই জমি বিক্রয় করিয়া তাহার টাক! 
আদায় করে। এইরূপে অনেক মধ্যবিত্ত কৃষক তাহাদের জমি বিক্রয় 
করিয়। ক্রমশঃ ভাগচাষীরূপে জমি আব|দ করিতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ 
চাষে অনেকস্থলে তাহারা মজুরির অর্দজেক পরিমাথে ফসল ও পায় না; কিন্তু 
অপর মন্তুরির যেখানে কোন সম্ভাবনা নাই, সেখানে তাহাদের এই সামান্য 
মাত্র উপার্জনেই সন্তুষ্ট না থাকিলে আর উপায় কি? 

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের সীধ।রণ কৃষকের অবস্থা অতি শোচনীয় | অন্নাভাবে 
ও নানাবিধ ব্যাধির আক্রমণে দবিদ্র কৃষক দুর্বল ও কার্ধ্যে অপটু হইতেছে। 
পল্লীগ্র'মের বন্তিগুলি একেবারে বাসের অযোগ্য বলিলেই হয়। চতু্দিক 
আবর্জনা ও পুতিগন্ধময়; কোন স্থানেই পয়ঃপ্রণালীপন সুবন্দোবস্ত নাই। 
পানীয় জলের পুফ্করিণীগুলির জল ছুর্গন্ধময় ও অব্যবহার্ধ্য ; আবার পুষ্করিদী- 
গুলিতে পান। ও অন্ঠান্স জলজ পদার্থ চির বিছ্বমান। কৃষকেরা বাধ্য হইয়া 
সেই জল পান ও তাহাতেই ক্নান করে। ইহাতে বে তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত ও 
চিররুগ্ন হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? এই সকল পুষ্করিণীর অধিকাংশই 
জমিদারের খাস; সুতরাং কৃষকগণ তাহার পক্ষোদ্ধার প্রভৃতিতে মনোধোগী 
হয় না। কৃষকগণের বাসগুহ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন বলিয়! চির প্রসিদ্ধ ছিল; 
কিন্তু ইহারও অবনতি আবন্ত হইয়াছে । চালে খড় দিতেই অশক্ত হইলে, 
আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কোথা হইতে আসিবে ! স্বাস্থ্যের অবনতিও 
ইহার অন্ততম কারণ ও পরিণাম । পূর্বে পলীগ্রামে প্রচুর দগ্ধ পাওয়া যাইত? 
কিন্তু গোচর তূমির ভাবে গোপালন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় কৃষকগণ 
অনেকস্থলেই শিশু এবং রোগীর জন্ও দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে পারে না; আমর! 
অনেক গ্রাম দেখিয়াছি, সেখানে .ককষকশিণ্ড মাতৃত্তন্ ব্যতীত অপর ছুগ্ধ 
দেখিতেও পায় না। উপরোক্ত নানাকারণে মাতারও যোগের. হস্ত হইতে 
ক্ব্যাহতি নাই সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যও তদন্থরূপ হুইয়! থাকে । দ্রারিপ্র্য নিবন্ধন 
পরিধেষ্ব ও শয্যার অসন্ভাব খিচিন্র নহে) দরিদ্রগণের চিরদিনই এ, গুলির 

চি 
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অসস্ভাব, কিন্ত স্বাস্থ্যের অবনতি হইলে বন্ত্রাদির অতাব বিশেষরূপই অঙথভূত 
হয়। বিলাতী বন্ত্রের আমদানী' দেশময় বিস্তৃতি লাত করিবার পূর্বে কৃষক", 
নিজের ক্ষেত্রেই তুল! উৎপন্ন কৰিত ও কৃষক কন্তাগণ তাহা! হইতে হুতা প্রস্তত 
করিয়! দিত; ইহাতে তাহাদের বিস্তর অর্থ-সশ্রয় হইত। এখন সে প্রথা 
উঠিয়া যাওয়ায় বস্তু সংগ্রহে তাহাদের ব্যয়াধিক্য হইয়াছে। অথচ এই. ব্যয় 
সঙ্কুলানের জন্য অপর কোনরূপ পরিশ্রমসাধ্য উপার্জনের পথ আবিষ্কৃত ন! 
হওয়ায় তাহার। অলস হইয়। উঠিতেছে। পূর্বে পল্লীগ্রামে প্রচুর মৎস পাওয়। 
যাইত ও ইহা কষকগণের অনেকটা অনায়াসলত্য ছিল; এক্ষণে পুষরিণীর 
সংখ্য। হাস হওয়ায় ও অনেক এুক্ষরিণী মজিয়। যাওয়ায় এবং জযিদারের খাস 
পুক্করিনী ও খাল বিল প্রভৃতি ইজার! বিলি হওয়ায়, তাহাদের এ সুবিধা ও 
লোপ পাইয়াছে। সেকালে কবির গান, যাত্রা, পার্বণ প্রভৃতি অনেক 
নির্দোষ আমাদেরও বাহুল্য ছিল ; ক্রমশঃ ইহার ভাস হওয়ায় কষকগণের 
মনের শ্ফুর্তিও কমিয়৷ আসিয়াছে। এই সকল নানাবিধ কারণে কৃষকের 
স্বাস্থ্য দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। 

এলোপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ প্রচলন হইব!র পূর্বে প্রায় প্রত্যেক বর 
গ্রামেই অন্ততঃ এক একজন ন্ুবিজ্ঞ কবিরাজ থাকিতেন; দরিদ্রকে বিনা 
ব্যয়ে উধধ দান, ও তাহাদিগের দ্বারা গাছ গাছড়। সংগ্রহ করিতেন এবং 
জনসাধারণকে সামান্য সামান্ত পাচন ও মুগ্টিযোগ শিক্ষা দিতেন । ইহাতে 
তাহাদের চিকিৎসা অতি সহজসাধ্য ছিল। দরিদ্রগণের চিকিৎসার জন্য 
প্রায় অর্থব্যয় হইত না। এখন ডাক্তারির বহুল প্রচারে দেশীয় চিকিৎস! 
পল্লীগ্রামের অনেক স্থান হইতেই তিরোহিত হইয়াছে। কুইনাইন ও জোলাপ 
ব্যতীত ইহার অপর ওধধাদি সাধারণের অজ্ঞাত ও সকলগুলিই ব্যয়সাধ্য। 
আবার ইহার পথ্যাদিও পল্লীগ্রামে অনায়াসলত্য নহে; সুতরাং চিকিৎসার 
অন্ত কৃষকদিগের অর্থব্যয় ভিন্ন প্রায় গত্যন্তর নাই।. তাহাদের অর্থেরও 
অভাব) স্থৃতরাং বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুই তাহাদের প্রায় একমাজ মু 
হইয়া উঠিয়াছে। 

সাধারণের মধ্য কষা বিভাবে যর পূর্বে কখকত। পণ গা প্রকৃতি 
যে সকল পদ্ধতি অবলষ্িত হইয়াছিল এখন তাহা! বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায়। কয়ক- 
গণের শিক্ষার পথ বন্ধ.হইয়া গিয়াছে। তখন অনেক গ্রামেই সাসস্বাত চার্টার 
জন্য টোল ছিল;.' সেই সকল টোলে ধর্থোপদেশ শ্রবণ করিব জনত খায় 
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অনেক লোক সন্ধ্যাকালে সমবেত হইত; এইরূপেও সাধারণে ধর্শ শিক্ষার 
বিস্তার হইত।*্এখন এই সকল টোলও অনেক গ্রাম হইতেই বিলুপ্ত 
হইম্াছে। স্বামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় ও কুতৃষ্টান্তের বহু বিস্তৃতিতে 
কষকগণের ষধ্যেও কুশিক্ষা প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধন্মভীরুতা, সরলতা প্রভৃতি 
সবৃুণের বিলোপ সাধন করিতেছে। কৃষি সম্বন্ধে বছ সহত্র বসন পূর্ব তাহার 
যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অনেকস্থলেই তাহার অধিক শিক্ষালাভের সুযোগ 
উপস্থিত হয় নাই । কোন কোন স্থানে সুযোগ সত্বেও অর্থাতাবে তাহার 
পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই; সুতরাং চির পরিচিত প্রথা পরিত্যাগ 
করে নাই। তবে পুরুযান্গক্রমিক এই কার্যে নিযুক্ত থাকায় কৃষি সম্বন্ধে 
সাধারণ জ্ঞান তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণ আছে। 

কৃষির প্রধান সহায় গো-মহিষাদির অবস্থারও বিশেষ অবনতি এবং 
ইহাদের সংখ্যার হাস হইয়াছে । আমরা দেখিয়াছি, বিশেষতঃ বিহার অঞ্চলে, 
এই সকল জন্তর চরিবার স্থান নাই; অনেক স্থলেই পূর্বাপর নির্দিষ্ট গোচর, 
ভাগাড় ও শ্মশান পর্য্যন্ত আবাদ হইয়! গিয়ছে, তিলমাত্র পন্তিত জমিও নাই; 
বর্ষাকালে সর্ধত্র আবাদ ও শশ্তপূর্ণ; গোচর অভাবে উপবুক্ত আহার না 
গাইস্ক! গে। মহিষগণ দুর্বল হইয়! পড়ে ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! অকালে প্রাণত্যাগ 
করে। মুসলমান, খুষ্টিয়ান প্রভৃতি ধন্মীবলম্বী লোক গে! ও মহিষ মাংস 
ভক্ষণ করে বলিয়! প্রতিদ্দিন সহজ সহজ্র পণুহত্যা হইয়া থাকে । আবার 
চ্মকারেরা চামড়ার লোভে বিষ প্রয়োগেও অনেক গরু মহিষের প্রাণবধ 
করিয়া থাকে । ছুঃখের বিষয় যে, অনেক হিন্দু আমাদের মহাদেবী ৬ ছুর্মা 
পূজার সময় হতভাগ্য মহিষ শাবকের প্রাণহত্যা দ্বার! ধর্মকার্য্য সিদ্ধ হইল 
তাবিয়। ভগবানের নামে কলঙ্ক প্রয়োগ করেন। পাঠক শুনিয়া! বিশ্মিত হইবেন 
যে, প্রতি বৎসর ৬মহাপূজার সময় ছোটনাগপুরের ক্ষত্রিয় মহারাজ। শ্বহস্তে 
অনেকগুলি মহিষ শাবক সংহার করিয়া মহানন্দে পুর্জ। সম্পাদন- করিয়! 
থাকেন) প্রায় একশত মহিষকে জঙ্গলী মহারাজার রাভু নামক রাজধানীতে 
বলি দেওয়া হয়। হায়! এ কুপ্রথা কবে দেশ হইতে উঠা যাইবে! গরুকে 
যেহিন্দু পরম উপকারী বলিয়া! দেবতাজ্ঞ/নে পূজা করে, সেই হিন্দু ষে সম-. 
উপকারী মহিধকে কি প্রকারে অনায়াসে বধ কর্রিয়া৷ আনন্দোৎসবে মত হয়, 
ইহা আমর! বুঝিয়া উঠিতে পারি ন|। মুসলমানেরাও ধর্শকারধ্য সিদ্ধির 
উদ্েস্ে বনী প্রভৃতি পর্ষোপলক্ষে গোহত্যা করিয়া থাকেন। তাহাদের 
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শাস্ত্রের বিধান আমর! অবগত নহি; কিন্তু আমরা অনেক শিক্ষিত ও ধার্িক 
মুসলধানের নিকট শুনিয়াছি থে, হিনুশাস্ত্রে পশুবলির আদেক্টে যেমন ঘড়রিপুর 
বলিমাত্রই সুচিত হয়ঃ কোরবানও ঠিক সেই এক অর্থবোধক । , আমরা সময় 
ক্রমে ইহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে এইমাত্র বলিতে পারি 
যে গে! যহিষার্দি হিন্দু ও মুসলমানের সমান উপকারী সুতরাং সধত্ে রক্ষণীয় । 

কৃষকেরা গো মহিষ গুলিকে আযত্তে রাখে বলিয়। তাহারা নানারূপ 
রোগাক্রান্ত হয়। হয়ত, সমস্ত বর্ষায় গরু ও মহিষগুলি অনারত স্থানে 
কর্দম ও মলমৃত্র সিক্ত হইয়া বাধ! থাকে। সামান্যসংখ্যক যে অবস্থাপন্ 
ক₹ধক আছে তাহার! অবশ্ঠই আপনার গে! যহিষগুলিকে য্পূর্ববক রক্ষা করে; 
কিন্তু বহসংখ্যক দরিদ্র কৃষকের নিজেরই একখানি বা দুইখানি মাত্র জীর্ণ 
কুটার; আপনারই বাসগৃহের অভাব ম্ৃতরাং গো মহিষ রাধিবার উপযুক্ত 
গুহের ব্যবস্থা করিতে পারে না। খড়ের অভাবে কৃষক নিজের বাসগৃহ 
মেরামত করিতে পারে না, কাঙ্জেই গো মহিষাদির উপযুক্ত আহার যোগা- 
ইতেও সক্ষম হয় না। পতিত ভূমি সকল আবাদে পরিণত হওয়ায় তুপ 
সংগ্রহও তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পুর্বে কোন' কোন স্থানে 
নিকটের জঙ্গলে গে! মহিযাদি অবাধে চরিয়া বেড়াইতে পারিত এখন সে 
সকল জঙ্গলেরও গোচর কর ধার্য হইয়াছে; জঙ্গল ভূমির পরিমাণ হাস 
হওয়াতে জমিদারগণ অনেক রক্ষণী জঙ্গলেরও বাবস্থা করিয়াছেন, সেধানে 
গো মহিষাদির প্রবেশ নিষিদ্ধ। কৃষক ষে অস্বাস্থ্যকর পানীয় গল ব্যবহার 
করে, তাহার গো মহিযাঁদিও সেই জল পান করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হয়। বাস্তধিক 
আজকাল রুধকগণের গো-পালন প্রায় নিতান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 
বিশেষতঃ ডিষ্রাক্ট বোর্ড আয় বৃদ্ধির জন্ত যে পাউগ্ড বা খোঁয়াড় প্রথ! অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহাতে কৃষককুলের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে; গো 
 মহিযাদদি খোযাড়ে লইয়া যাইতে পারিলে তাহার জন্য পারিতোধিকের ব্যবনথ 
থাকায় অনেক অর্থলুক্ধ লোক এই উপায়ে কৃষকের সর্বনাশ সাধন করিয়া 
থাকে । পাউওগুলির অবস্থাও অতি জঘন্ত7; অতি সন্বীর্ণ ও অনারৃত এবং 
্ খান্ধের প্রীয় কোন ব্যবস্থাই নাই; অথচ জরিমানার ও কল্পিত খাগ্ সরবরাহের 
চার্জ অত্যন্ত অধিক। যাহাদের ফদল বক্ষার কল্পনায় এই পাউও প্রশ্নার হি 
তথাকথিত উপকারের পরিবর্ডে ইহাতে তাহাঁদের উপর অত্যাচারেরই 
বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
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বলিষ্ঠ বখড়ের অতাবেও গোঙ্জাতির বিশেষ অবনতি হইতেছে; পূর্বে 

যে সকল দাগ্‌! ষাঁড় অবাধে চরিয়া বেড়াইয়া হষটপুষ্ট ও সবল হইত, এখন 

বেশে সভ্যতার সহিত মিউনিসিপালিটার আবির্ভীব হওয়ার সে সকল ফাঁড় 

ইহারই কার্যে ব্যবন্ধত হইতেছে । বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুষিতে 

পার! যাইবে যে, গোজাতির অবনতিমূলক প্রতোক কারণই আমাদের দেশে 
উপস্থিত হইয়াছে। 

(ক্রমশঃ ) 


দেশের মঙ্গলোপায়। 

দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনই স্বদেশী আন্দোলনের উন্দেশ্ ;) কিন্তু প্রকৃত 
মঙ্গল ছুই এক দিন কিন্বী ছুই এক বৎসরের মধ্যে সাধিত হওয়া সম্ভব নছে। 
ক্ষেত্র কর্ন সার প্রয়োগ ও প্রয়োজনাঙ্গরূপ জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে 
পারিন্গে তবে তাহাতে বথাসময়ে বাঙ্গ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষে পরিণত 
হইবে; কেবল বৃক্ষ হইলেই তাহাতে ফল উৎপন্ন হইবে না) বৃক্ষের সফলের 
জন্য ততপ্রতি য়শীল হইতে হইবে । কাজেই ফল সুদুরবস্তাঁ এবং আয়াসসাধ্য। 

আমাদের অনেকে ইতিমন্যেই ন্বর্দেশী সামস্রী সকল বিদ্বেশীয়ের সহিত 
তুলনা করিষ। নানারূপ উপহাসের কথা বলিতে থাকেন? যদ্দিও এ সকল 
শ্রেণীর লোককে আমর। ঘথার্য দেশহিতৈষী বলিয়! গণ্য করিতে পারি না, 
কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিন যত কম হয় এবং দেশের প্রত্যেক লোক 
খাহাতে দেশের প্রতি বথার্থ অন্ুরক্ত হয়, সে জন্য সবিশেষ বন়্শীল হওয়া 
উচিত। যে পর্য্যন্ত আমর! এ বিষয়ে কৃতকার্ম্য না হই, সে পর্য্য্ত প্রত্যেক 
যথার্ধ দেশহিতৈষীর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। 
জাতীয় মহাসমিতির উনবিংশ অধিবেশনের প্রাকীলে তারতহিতৈথী 
ঝাননীয় টরনুক্ত হিউম সাহেব যে বক্তুতাটি পাঠ করিয়াছিলেন, সকল শিক্ষিত 
শ্বদেশবাপীর তাহ। মূলমন্ত্র হওয়। উচিত । তিনি বলিয়াছিলেন-_ 

"তারতীয়গন আন্দোলনে নিবৃত্ত হইলে কিন্বা অনাস্থা প্রদর্শন কৰিলে 
তারগবর্ধ চির অন্ধকারে নিষজ্জিত হইবে ।** সুতরাং আন্দোলন যে দেশের 
অশেষ কল্যাণবিধায়ক তাহ। জনসাধারণেরও হৃদয়ঙগম হওয়া উচিত 
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দেশের কি ভর, কি ইতর, কি দরিদ্রণ কি ধনী, কি হিন্দু,কি মুসলমান, 
কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকেরই 
ধাহাতে বর্তমান প্রকৃত অবস্থা হৃদয়গম হয় তও্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
একাস্ত কর্তব্য । পু 

আমাদের দেশের এখন থে অবস্থা, তাহাতে দেশময় স্বদেশানুরাগ প্রবৃত্ত 
উদ্দীপিত করা ছুই এক দিন বা ছুই এক বৎসরে অসম্ভব; তবে দেশের লোকের 
প্রতিজ্ঞা ধেরূপ ঢৃঢ়তর হইবে, সেই পরিমাণেই ইহা ক্রমশঃ অতীষ্ট ফল প্রসব 
করিবে এবং ক্রমশঃ দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে । আমাদের 
দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেরূপ বিরল,তাহাতে ইহা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ । 
শুদ্ধ খবরের কাগজে ব। সভায় আন্দোলন করিয়া ইহ কার্য্যে পরিণত করা 
অসম্ভব। প্রথমতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়গণকে দেশের ইতিহাস এবং দেশের প্রকৃত 
অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হইতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ ঘাহাতে তাহাদের 
এই শিক্ষার ফল অশিক্ষিত লোকে লাভ করিতে পারে ততপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা কর্তব্য। ইহ৷ অনেক উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে । 

১ম,-সতায় আপ্দোলন; প্রতি জেলায়, প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে এরূপ 
সভার অধিবেশন করিতে হইবে; এবং যাহাতে ঘমাগত লোক ইহার উদ্দেশ্য 
বুঝিতে পারে ততপ্রতি বত্রশীল হইতে হইবে | 
সভার সদস্যগণকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া! এই বথার্থ দেশ হিতকর কার্যে ব্রতী 
হইতে হইবে; কুটীলত।-পূর্ণ, স্বদেশদ্রোহী রাজ-অন্ুগ্রহ মাত্রাকাজ্ষী ও স্বার্থ- 
পরগণের কুটীল ভ্রতঙ্গীতে ভীত হইলে, অভীষ্ট লাভের আশা সুদূর পরাহত 
হইবে। “্মগ্থের সাধন কিন্ব! শরীর পাতন” ইহাই যূল মন্ত্র করিয়া কা্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ না হইলে তগবানের ককপালাভে অধিকারী হওয়া যাইবে না।--২য়; 
যখন যেখানে ২।৪ জন একত্রিত হইবে, সেইথানেই দেশের প্রকৃত অবস্থ। এবং. 
প্রতীকারের উপায় আলোচনা করিতে হইবে; অশিক্ষিত দরিদ্রগণের সংসর্গ 
উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে স্বদেশবাসী বদ্ধু বিবেচনা করিয়! এই সাবতত্‌, 
দেশের কথ! এবং তাহাদের দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার সাধিত হইতে পাবে, 
ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এরপ প্রতিজ্ঞাপাশে 


বন্ধ করিতে হইবে ষে, যাহাতে তাহারা তাহাদের বন্ধু বান্ধব ও সমাজে এই. 


অবস্থা ও প্রভীকার বিষয়ক জ্ঞান প্রচারে ঘন্্রশীল হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
দ্বারা সমাজ শাসিত হয় সত্য, কিন্তু তাহারা অশিক্ষিতের সহায়তা ব্যতিরেকে : 


ফাল্ুন ১৩১২। ] দেশের মঙ্গলোপায়। ২২৩ 


একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না) সেইজন্ত খবরের কাঁগঞ্জে প্রচার ও সভায় 
আন্দোলন মাবশ্তক হইলেও, তারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে অধিব।সিগণের 
কেবল এক পঞ্ধমাংশ মাত্র লোক সামান্তরূপ শিক্ষিত এবং অবশিষ্টগণ নিরক্ষর, 
সেখার্টন শুদ্ধ ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকিলে,এ উদদেস্ত সাধিত হইতে পারে না; সেই 
জন্তই মৌখিক আন্দোলন ও ব ক্তিগত সাহাধ্য এতাদৃশ আবশ্তক। : এইক্ধপ 
পরস্পরের সাহায্য এবং মৌখিক আন্দোলন ব্যতীত দেশব্যাপী জ্ঞান উদ্দীপনার 
আর কোনও প্রশস্ত উপায় আছে কিনা সন্দেহ। আরও ইহাতে কার্ষেযের 
সুশৃঙ্খল ও তৎপরতা হওয়াই সম্তব। বিশেষতঃ এ প্রকার অশিক্ষিত-প্রধান 
দেশে কোনও বিবয় শীর্ব প্রচার করিতে হইলে এবং তাহার সার মন্ধব আপামর 
সকলের অনুধাবন-যোগ্য করিতে হইলে ইহাই প্রধান উপায় ।. যতদ্দিন 
র্য্যস্ত এইরূপ দেশব্যাপী জ্ঞানের অভ্যুত্থান না হয়। ততদিন সতা ও মৌখিক 
আন্দোলনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রথম হইতে নিরাশ 
হইলে কোন অনুষ্ঠানই সফল হয় না। উপরোক্তরূপেই ভবিষ্যতে দেশের 
যথার্ব মঙ্গল সাধিত হইবে; এমন কি, আমাদের শ(সনকর্তারাও ইহার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়। আমাদের দেশকে তাচ্ছিল্য করিতে সাহপী হইবেন 
না। প্রঙ্গার উদ্ধম যদি একাগ্র এবং সাধারণ হয়, বিদেশী রাজ] যতই কেন 
গরদয় হীন স্বার্থপর হউন না, তাহাদের অভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে 
বাধ্য হইবেন। সেই জন্যই এইরূপ সন্সিলনের কোনও সম্ভাবনা দেখিলে, 
শাসনকর্তারা নানারূপ বাধা ওবিদ্র উৎপাদন করিয়। শিক্ষিত লোকের সে 
চেষ্ট। নিক্ষল করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন; ন্ুুতরাং প্রজ।গণেরও 
দূঢপ্রতিজ্ঞা এবং ম্ায়সংগ্রামে মনের সাহস একান্ত বাঞ্ছনীয়। মহৎ কার্য্যের 
জন্য অগ্রসর হইতে হইলে, মাঁমসিক দূর্বলতা পরিহার ও কায়মনে ধন 
নিতাস্ত আবস্তক। দেশের মঙ্গল সাধন-কোটী কোটী ছূর্ভিক্ষ-পীড়িত 
স্বদেশবাসীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় উদ্ভাবন-অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য আর কি 
হইতে পারে? 

এইরূপে ক্ষেত্রের উর্বরতা সাধিত হইলে, তবে রোপিত বী অনায়াসে 
বক্ষে পরিণত হইয়! স্থফল প্রদান করিবে ; তখন লোক সাধারণে বিনা পরা- 
মর্শে ও বিন! বাক্যব্যয়ে দেশের মঙ্গল সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়! দেশীয় 
সামগ্রীর ব্যবহার ও বিদেশীয় ত্যাগে ক্কতসংকল্প হইবে। | 

য়ঃ__বাজার সহান্ভূতি ব্যতীত দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় উন্ধাবন 


২২৪ স্বদেশী। . [প্রথমখ্পঞ্চষ সংখ্য।। 


বিশেষ কষ্টসাধ্য; আমাদের রাজা বিদেশী এবং দেশের গ্রন্কত অবস্থা 
জানিলেও অনেক সময়ে স্বার্থহানির ভয়ে কিন্বা অন্তান্য অনেক কারণে প্রজার 
হিত সাধনে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইতে পারেন। রাজা আপনার দেশীয় 
্রঞ্জাবর্গের মত অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন কৰিতেছেন? ইংঞণ্ডের 
প্রত্যেকেই নিতান্ত স্বার্থপর ব। অনুদর-স্বদয় নহে? সুতরাং যাহাতে ইংলগীয় 
প্রজাবর্ের হৃদয় আমাদের দেশের প্রত অবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে জন্ট 
উপায় অবলম্বনও আবশ্তক |. আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থ৷ ও শাসন প্রণালী 
ইংলগ্ডের অনেকেই সম্যক অবগত নহেন।' এবং অন্নসংখ্যক যশাহার। জানেন, 
াহারাও উদ্াসীনত। দেখাইয়া থাকেন সুতরাং যথেচ্ছাচারী ক্ষমতাপ্রিয় 
কর্মচারিগণ প্রজা পীড়নে স্পর্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহার প্রতীকারের 
জন্য ইংলগে নিয়মিতরূপে প্রতিনিধি পাঠান একান্ত আবশ্তক ; তাহারা তথায় 
বক্ত,তা দ্বারা তদ্দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে যত্রশীল হইবেন; ইংলগ্ডে 
সংবাদপত্র প্রেরণেও এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্ত 
দেশবাসীই যাহাতে দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান-সম্পর, দেশের প্রতি অন্রাগ- 
মম্পরন ও আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আগ্রহ সম্পন্ন হয় সর্বাগ্রে সে জন্তই 
বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না! পারিলে, বিদেশে আন্দোলন করিয়া সেখানকার 
অধিবানিগণের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা প্রায় নিরর্থক হইবে। 
অধ্যবসায় ও এঁকান্তিকতার সহিত কাধ্য আরম্ত হইলে, অচিরে সুফল 
উৎপাদিত হইবে; দেশের শিল্প কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতির পুনরভ্যান দ্বার! 
স্বনাম-ধন্তা ভারতের গৌরব ও উন্নতি প্রত্যাবর্তন করিবে। তারতে এই যে 
নৃতন ভাঁব-প্রবাহ আবির্ভাবের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, স্বদেশী ড্ব্যাদির প্রতি 
অনুরাগ ও শ্বদেশহিতের আত ক্ষীণ ধারে প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইতেছে 
ইহা কেবল মুষ্টিমেয় বঙ্গবাপী নেতার অতি স্বপ্পকালের আন্দোলনের ফল। 
ঘ্মতএব এই মহ্দনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীরই ধোগদান নিতান্ত 
কর্তব্য। যাহাতে এই দেশ-হিতকর প্রবৃত্তি সমগ্র তারতব্যাপী হয়, তত্ধিষয়ে 
সর্বতোভাবে বন্ধ পরিকর হওয়| উচিত। যদি এই আন্দোলন উপরোক্ত 
উপায়ে পরিবর্ধিত হয়, তাহ। হইলে দেশের প্রন্কত মঙ্গল অবস্ত্তাবী। এই 
মহা সুযোগ পরিত্যাগ করিলে ইহা আর ফিরিয়া পাওয়াধাইবে না। 
শ্রীকিশোরিমোহন ভট্টাচার্য এল্‌, এম্‌ঃ এস্‌। 


ফান়্ন, ১৩১২ ] রর ২২& 


ফ্রেঞ্ড পালিস। 
রী € মা 0৮ 00127) 


আজকাল সিন্দুক, বাল্স দেবরাজ, আলমারি, খাট, পালং প্রভৃতি সকল 
প্রকার কাষ্ঠ নির্ষিত দ্রব্যেই পালিস ব্যবত হইতেছে। সুতরাং পালিস 
প্রস্তুত করিতে পারিলে অনায়াসেই দ্ুপয়স! উপাজ্জন হইতে পারে। তাহার 
উপর কিছু রকমারি প্রস্তুত করিতে পারিলে সোনায় সোহাগ! । 
ফেঞ্চ পালিশ প্রস্ততের নিয়ম । 


_ পরিষ্কার গালা ৫ আউদ্দ 
গষ্‌ স্তাগারাক (রুইমস্তরি )- ১ ৮ 
ম্যাষ্টিক (নবান )-_ ১.৮ 
ম্পিরিট (রেকৃটিফাএড )-- ১ পাইণ্ট 


এক পাইন্ট অর্থাৎ ২০ আউন্স স্পিরিট ২৪ আউন্ম বোতলে রাখ। তাহার 
পর গালা, স্তাগাব্যাক ও ম্যা্টিক উত্তমরূপ গুঁড়া করিয়া বোতলে পূর্ণ কর 
এবং রীতিমত বোতল নাড়িয়া ১২ ঘণ্টা কাল রাখিয়া দাও। শীঘ্ব শীত 
আবশ্তক হইলে রৌদ্রে রাখিয়া! দিয়! মধ্যে মধ্যে বোতল নাড়; যখন দেখিবে 
বোতলের গু'ড়াগুলি সমস্ত গলিয়া গিয়াছে, তখন জানিবে পালিস প্রস্তত 
হইল; তৎপরে একখণড বন্ত্র বার! ছ'কিয়। অন্য বোতলে রাখিয়া! দাও। 
পালিশের সহিত খুনখারাপি দিলে লাল রং হয়; গাুজ দিলে হরিদ্র বর্ণ 
হয়ঃ কেবল পালিস দিয়া পালিস করিলে কাষ্ঠের রং হয়। খুনখারাপি ঝ 
গান্দুজের রং করিতে হইলে, এক আউন্স খুনখারাপি ঝ1 গামুজ দুই আউন্স 
শ্পিরিটের সহিত ভিজাইয়! রাখিবে। বখন দেখিবে এ খুনখারাপি বা গাদুজ 
শ্পিরিটের সহিত রীতিমত গলিয়! গিয়।ছে, তখন বস্ত্র দ্বারা! ছণাকিয়! অন্য 
পাত্রে রাখিয়! দাও। পালিস করিবার সময় অল্প করিয়া এ রং মিশাইয়া লইবে ) 
য্মেন রং করিবার প্রয়োজন হইবে, সেই মত মিশাইয়া লইবে। 


পালিস্‌ করিবার নিয়ম | 
অগ্রে সিরিষ কাগজ হারা কাষ্ঠ ভালরূপ ঘসিয়া লইবে। প্রথম মোটা 


কাগজ তাহার পর সরু কাগজে ঘসিবে ; ধখন দেখিবে যে, কাঁষ্ঠ বেশ মসৃণ 
ৃ ২৯ | 
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হইয়াছে, তখন একটী বন্ধের পুটলি ভিজাইয়া! কাষ্ঠে রীতিমত লাগাইবে। 
অল্প শুদ্ধ হইলে পুনরায় ঘসিবে ও আবার লাগাইবে। এইরূপ ছুইতিন বার 
লাগান হইলে শেষ বার পালিস্‌ লইবার সময় অর সরিষায় তৈ্ পুটলির উপর 
লাগাইয়৷ পাঁলিশ করিবে । তাহা হইলে উত্তম পালিশ হইবে , 


টিন, পিতল ও রূপার উপর সোনালী 
রং সহজে ক'রবার নিয়ম । 


ভাল ম্পিরিট-- ' ১২ আউন্স 
চাচ গালার গুড়া 75 
হরিদ্র| গুঁড়।__ $:/% 
তিন দিবস ভিজাইয়! রাঁখিবে? পরে ছ"কিয়| লইবে । যে দ্রব্যের উপর রং 
করিবার আবশ্তক হইবে, সেই দ্রব্য রৌদ্রতাপে কিন্বা অগ্রিতে অল্প গরম 
করিয়া তুলির দ্বার! রং লাগাইবে ; তৎক্ষণাৎ রং শু হইয়া যাইবে এবং উজ্দ্বন 
সোনালী রং হইবে। 


অদ্ভূত সন্ন্যাসী । 


( “সময়” হইতে উদ্ধত ।) 


বিগত ৩১এ জাহ্ুয়ারী তারিখে টাউন হলের সভায় আমিও গমন করিয়া- 
ছিলাম । কিন্তু যথোচিত সময়ে উপস্থিত হইতে ন| পারায়, আমি সভাস্থলে 
প্রবেশলাভ করিতে পারি নাই। অবশেষে নিরুপায় ও নিরাশ হইয়া টাউন 
হলের সম্মখস্থ মাঠে পায়চারি করিতে লাগিলাম। আমার চিত্ত নান িন্তায় 
পূর্ণ ছিল। বোধ হয় স্বদেশী আন্দোলনের কথাই অধিকতর রূপে ভাবিতে- 
ছিলাম। আমার সঙ্গে ছাতা ছিল না। প্রথর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া 
যেমন একটী বৃক্ষের ছায়ায় যাইব, অমনি এক অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখিয়া আমি 
থম্‌কিয়া ধ্াড়াইলাম। এমন দৃশ্ত আমি কখনও দেখি নাই। দেখিলাম, এক 
জটাজুটধারী সন্ত্যাসী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া অজত্র ধারে অশ্রপাত 
করিতেছেন:$ সঙ্্যাসীর হাতে বরিশুল, গলায় হাড়ের মালা, পরিধানে গ্ৈরিক 
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বল, কপালে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ত ক, গায়ে বন্দেমাতরং অস্কিত নাষাবলী। 
স্যাসীর বৃত্তি তেজদ্থিতা বাঞ্রক, দেখিলেই তক্তি করিতে ইচ্ছাহয়। আমি 
তাহাকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মনে করিলীম--বোধ হয় সন্ন্যাসী 
্ুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন । আমি তাহার কাছে গিয়া বলিলাম__ 
“আপনি কি অনশনে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন? আমি কিছু পয়সা 
দিতেছি, আপনি নিকটবর্তাঁ কোন দৌকান হইতে কিছু খাগ্ক সামগ্রী ক্রয় 
করিয়া আনিয়া আহার করুন।” বেগল ব্যাঞ্চের সম্মুখে গঙ্গাতীরে ঘষে 
অনেক দোকান আছে তাহাও আমি তাহাকে বলিলাম। কিন্তু সন্গ্যাসী 
আমার কথার কোন উত্তর না দিয় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । আমি ্রাহার এই অবস্থা দেখিয়। পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিতে 
লাগিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তরই করিলেন না । অবশেষে আমি নিরুপায় 
হইয়। তাহার মুখের দিকে নীরবে তাকাইয়। রহিলাম । 

কিছুক্ষণ পরে তিনি অশ্রসম্বরণ করিলেন এবং আমার মুখের দিকে 
তাকাইয়। মুছু গম্ভীর স্বরে বলিলেন-«আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়। ক্রন্দন করি 
নাই। কিন্তু ক্ষুধাতুরের কষ্ট দেখিলে তুমি কি সত্যই কাতর হও?” 

আমি।--ক্ষুধিত ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে কাহার না কষ্ট হয়? ইহ। মানুষের 
পক্ষে স্বাভাবিক । ্‌ 

সন্ন্যাসী ।--ই, মানবের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ত 
নহে। ৮ 
_. আমি ।--কেল্ল। আমর। কি মানুষ নই? 

সন্ন্যাসী । আমার ত তাই বোধ হয়। তোমরা যদি মাহ হইতে, তবে 
দেশের কোটি কোটী লোকের অনাহারজনিত মৃত্যু দেখিয়াও তোমরা স্থির 
রহিয়াছ? 'তোমাদদের আকুতি মান্ুুধের বটে, কিন্তু তোমরা মানুষ নহ। 
যানের ন্যায় আক্কৃতি হইলেই যদি মানুষ হওয়া বাইত, তবে গরিলা শিল্পা্জি 
এবং বান্রবিশেষও মনুষ্য নামে অভিহিত হইত। ্‌ 

সর্যানীর কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম, ইনি একজন সাধারণ সন্ন্যাসী 
নহেন এবং ইনি কোন সাধারণ কারণে ক্রন্দন করেন নাই । তথাপি তাহা 
অভিভ্রতা কতদুর জানিবার জন্য আমি বলিলাম-“দেশের লৌক অনাহারে 
মরিতেছে বলিয়া ত কখনও গুনি নাই। বিশেষতঃ ক্ষুধাতুর ভিথারীমাজেই 
হনব গৃহে তিক্ষালাত করিয়া থাকে । আর যে জার্ধাসস্তান পৃথিবীর মধ্যে 


২২৮ স্বদেশী |. প্রথমত, পঞ্চম সংখ্যা। 
জ্ঞানগরিমায় সমুক্নত ও প্রথিত, আমরা তাহাদেরই বংশধর । আমরা মুষয 
নাষের অধোঁগ্য 1” 

সন্ন্যাসী ত্রকুঞ্চিত করিয়া বজিলেন- প্তুমি একবারে নকুল প্রশ্ন 
করিয়া ফেলিলে। একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিলেই ভাল হইত। যাহা 
হউক, আমি তোঁষার কথার উত্তর দিতেছি। দেশের লোক অনাহারে 
যরিতেছে বলিয়া তোমরা জান না! জানিবেই বা কিরূপে? কর্ণ ধাকিতেও 
তোমরা বধির, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, না৷ জানিবারই কথ! বটে! তোমাদের 
জ্ঞান এখন সংবাদপত্রেই সীমীবদ্ধ। যেস্থানে ছুই চারিজন শিক্ষিত লোক 
আছে, সেই স্গানের সংবাদই সংবাদপত্রে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
কিন্তু অশিক্ষিত লোকের! যেস্থানে বাস করে, তাহার সংবাদ তোমরা কিছুই 
জান না। কারণ তাহার] সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে জানে না। 
কিন্তু এই অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক, ইহারাই সমাজের যেরুদণ্, 
ইহাদের পরিশ্রমের ফলেই তোমরা বাবুগিরি কর। দেশের প্রাণস্বর্ূপ এই 
অশিক্ষিত লোকেরা নিয়ত নিপীড়িত হইতেছে, অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, 
অবিশ্রান্ত অকালে মৃত্যুযুখে পতিত হইতেছে । আগে দেশ ধন ধান্ঠে পুর্ণ 
ছিল। সহঙ্জে বড় একট! দুর্ভিক্ষ উগন্থিত হইত না। বদি কখনও হুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইত, তবে দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। এখন ছূর্তিক্ষ 
নিশা নৈমিতিক হইয়! ধাড়াইয়াছে | প্রতি বৎসর, প্রতি মাঁস, প্রতিদিনই 
ছুর্ভিক্ষ। ছুঃখী লোকেরা তাই আর হাহাকার করে ন। আর কত হাহাকার 
করিবে ? যে ছুঃথ প্রতিদিনই-- প্রতি মুহূর্তেই ঘটে, তাহার জন্য কে কত 
কীদিতে পারে ! আর কীদিয়াও ত ফল নাই। তাহাদের দুঃখে বাজ্জার চিত্ত 
জ্রব হয় না তোমরাও তাহার উপশমের ব্যবস্থা কর না। রাজা তাহার 
কর আদায়ে-- আত্মস্বার্থপুরণে নিয়ত ব্যস্ত। তোমরাও যোহাম্ধ হইয়া 
তাহাতে প্রতিনিয়ত ইন্ধন যোগাইতেছ। ছুঃখীর দুঃখের কথ। শুনিবার লোক 
কোথায় £ তাই তাহারা নীরবে কাদে_ নীরবে সহ্থ করে এবং নীরবে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করে। আমি হিমাচল হইতে কন্তাকুষারিকা এবং সিস্কু হইতে 
র্ধদেশ পর্য্যস্ত ভারতের যাবতীয় স্থান পরিভ্রমণ করিয়া! দেখিয়াছি-_গ্রতিফিন 
অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তাহারা অতি কষ্টে 
যাহা উপার্জন. করে_তাহা মহাজনের প্রাপ্য, জমিদারের খাজমা এবং 
বন্দি ক্র করিতেই নিঃশেধিত হইয়া যায়। তাহার! যধোচিত খান্ত পামস্রী 


ফালতু, ১১১২1] অন্তত সন্গ্যাসী। ২২৯ 


না পাইয়! নানা পড়ায় আক্রান্ত হয়। গ্রামের চৌকীদার থানায় গিয়া মৃত্যু 
রেজিষ্টারী করিয়! থাকে। যে ব্যক্তি যখন যে গড়ায় যৃড্যুমুখে পতিত হয়-_ 

চৌকীদার তাহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়। লিখাইয়৷ দেয়। কিন্তু অনাহারেকর 

জন্যই যে পরলোকগত ব্যক্তিরা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল-_তাহা৷ ত চৌবীদার 
বলে না। কাজেই রাজ। মনে করেন দেশে ছূর্ভিক্ষ নাই--তোমরাও মনে 

কর দেশের লোক বেশ পেট ভরিয়া খাইতেছে। কিন্তু অনাহারজনিত 
মৃত্যুতে ষে প্রতিদিন কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে-_তাহা! আমি স্বচক্ষে 

ফেখিয়াছি। ছূর্ভিক্ষ রাক্ষপীর তীষণ কবলে ভারতবাসীরা যে প্রকারে 

কবলিত হইতেছে, তাহ! স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমার 

গলায় যে হাড়ের মালা দেখিতেছ--তাহা৷ কিমের হাড় জান? যেসব লোক 

অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আমি তাহাদেরই অস্থি সংগ্রহ করিয়া 

এই যালা৷ প্রস্তত করিয়াছি। আমি যখনই যেখানে যাই--সেখানেই আমি 
এই মৃত ব্যক্তিদের হাহাকার শুনিতে পাই। শয়নে--ম্বপনে- জাগ্রতে 
সকল অবস্থায় আমি যেন দেখিতে পাই, মা তারতজননী তিখারিনী বেশে 

এক মুষ্টি অগ্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে কাদির! বেড়া ইতেছেন।” 

সন্ধযাসী এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিলেন। আবার তাহার চক্ষু হইতে 

অজঅ ধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্রু বন্ধ করিয়া 

বলিলেন_-“তুমি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস কর ?” আমি বঞিলাম-_*বুজ- 

রুকী বিশ্বাস করি ন|; কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারি 1” 

তিনি আমার এই কথায় যেন কিঞ্চিৎ ছুঃখিত হইলেন। তার পর কিছুক্ষণ 

উর্ধদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন 
আকাশে কিছু খু'কিয়া বেড়াইতেছেন। তাহার চক্ষু চারিদিকে দুর্িতে 
লাগিল। তাহার শাস্ত চক্ষু যুহূর্ত যধ্যে রক্তাকার হইয়া! গেল। গ্মামি অবাক 
হইয়া! তাহাকে দেখিতে লাগিলাম । কিন্তু কয়েক মিনিট পরে বাহ ঘটিল, 

তাহাতে আমি-বিম্মিত হইয়া! পড়িলীম। আমি দেখিলাম-_চারি দিক 

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। টাউন হলের এত নিকটবর্তী স্থানে থাকিয়াও আমি 
আর টাউন হলটীকে দেখিতে পাইলাম না। পথ মাঠ বাড়ী ঘর গাছপালা 

কষে ক্রমে সবই যেন অনৃষ্ হইয়! গেল। আমি আশ্মরয্যান্বিত হইয়া দেখি- 
লাম--সব্যানীও সেই স্থানে নাই। আমি এক গভীর ধৃমরাশির মধ্যে নিমগ্ন 
হইয়া গেলাম। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল? দামি 


২৩০ স্বদেশী। [ প্রথমখণ্ডঃ গমন ধ্যা। 


কি করিব তাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম--এক অপূর্ব লাবশ্যময়ী নারী- 
মূর্তি আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাহার পরিধানে ছিন্ন বন্, মন্তকে 
জটাবদ্ধ কেশতার, হস্ত পদ স্থুকঠিন শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, চক্ষু 'ছুটা অক্রুপূর্ণ। 
দেখিলেই যুগপৎ ছুঃখ ও ভক্তির উদ্রেক হয় । আমি তাহাকে প্রথাম করিয়া 
কাতর কণ্ঠে বলিলাম__“কে তুমি মা?” 

রমনী বীণাবিনিন্দিত স্বরে উত্তর করিলেন__*তোমরা যাহার করুণায় অন্ন 
জল লাত কর, যাহার কৃপায় তোমবা এখনুও বাচিয়া আছ, যাহাঁকে তোমরা 
পরহস্তে বিকুয় করিয়াছ, বে তোমদেরই জন্য অন্যের কাছে বন্দিনী, আমি 
সেই । তৃমি দেশের অবস্থা. দেখিতে চাহিয়।ছ--একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া 
দেখ।” আমি তৎক্ষণাৎ দেখিলাম--হাঁজাঁর হাঁজার কোটি কোটি নরাকার 
প্রেতমুর্তি আমার চারি দিকে আসিয়] দাড়াইয়ছে। তাহাদের চক্ষু কোঠরগত 
হস্তপদ কঙ্কালসার, দঁতগুলি বাহির হইয়! পড়িয়াছে, ভয়ঙ্কর চীৎকার ও 
গর্জনে চারিদিক কম্পিত করিতেছে । আমি ভয়ে কাপিতে লাশিলাম। 
আমার শরীর,দিয়৷ ঘাম ছুটিতে লাগিল। আমি কি করিব ভারিতেছি__ 
এমন সময় উহাদের মধ্য হইতে একটা মূর্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল-_- 
প্ভীত হইও না। নিষ্ঠুর কাপুরুষ-_কর্তব্যহীন, একবার আমাদের দশ। দেখ। 
তোমাদের পাপে- তোমাদের অবহেলাতেই আমরা এইরূপ ছুরবস্থাপন্ন হই- 
য়াছি। আমর। অন্লীভাবের ফলে জর, ম্যালেরিয়া, বিস্চিকা, উদরাময় প্রভৃতি 
গীড়ায় আক্রান্ত হইয়। পরলোকে আসিয়াছি। আমরা পেটের দায়ে স্ত্রী 
পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছি__তাহাদের হত্যা করিয়াছি -অবশেষে নিজের! 
এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের সমশ্রেণীর যে সব লোক এখনও 
পৃথিবীতে আছে, তাহারা এক দিন আমাদের দশ! প্রাপ্ত হইবে । মনে করিও 
না, কেবল 'মাঁদের শ্রেণীর লোকেরাই এই দশ প্রাপ্ত হইবে । ধখন দেশের 
দরিদ্র লোকেরা নিঃশেধষিত হইয়া যাইবে, তখন ক্রমে ক্রযে তোমরা এই দশা- 
গ্রস্ত হইবে। এবং কিছুদিনের মধ্যেই তারতবাসী নির্খূল হইয়া যাইবে 
তার পর সেই প্রেতমৃত্তি কতকগুলি তীষণদর্শনা উলঙ্গিণী নাবীধৃর্তির দিকে 
অন্গূলী নির্দেশ করিয়া বলিল--“ইহাঁদের এই দশা কেন ঘটয়াছে জান? 
ভ্রগতে ইহারা বারবনিতা ব| কলঙ্কিনী নামে পরিচিত ছিল। পেটের দায়ে 
কুপথ অবলঙ্ধন করিয়াছিল। আজ পরলোকে আসিয়া তোমাদ্দিগকে অভি- 
সম্পাত করিতেছে”। এই বলিয়াই লেই প্রেতমস্তিগুলি “দে অপ্ন, অন্ন দে” বলিয়া. 


কন, ১৩১২1] তাত সংবাদ । ২৩১ 


অতি ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহারা আমাকে গ্রাস করিবার 

জন্য মুখব্যাদান করিয়া আসিতে লাগিল। আমি তয়ে অস্থির হইয়। গেলাম । 
আমার সর্বাপধর থর করিয়া কাপিতে লাগিল। আমি আরস্থির থাকিতে 
পারিলাম না। ভয়ে মৃস্থিত হইয়া পড়িলাম। 


তাঁত সংবাঁদ 


বামনঘাটির সহকারী সব ভিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্য। 
প্রসাদ বনু মহাশয় আদিষ্ট হইয়। কাশী প্রদর্শনীতে এবং কলিকাতায় কতক- 
গুলি তাত দেখিয়। বে মন্তব্য প্রকাশ কত্রিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য, 
তাহার সারাংশ আমর। নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম । 

কাণী প্রদর্শনী যে প্রকার হওয়| উচিত সে প্রকার হয় নাই। এখানে 
কেবলমাত্র কয়েক খানি তাত প্রদর্শিত হইয়াছিল; সেজন্য কলি- 
কাতাতেও আর কতকগুলি তাঁত আমি দেখি । নিয়লিখিত তাঁত গুলি আমি 
কাশী প্রদর্শনীতে বিশেষ পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছি। বথ। (১) বরোদার 
সয়াজি কটেজ লুম, মূল্য ৩০২ টাকা (২) পঞ্জাব হাও লুম মানুফ্যাকৃটরীর তাত 
মূল্য ৯৮২ হইতে ১০০২ টাকা (৩) মাদ্রাজ আর্টক্কুলের লুম (৪) কলিকাতার 
পালি শিল্পশালার ঠকঠকি তাত (শ্রীরামপুরের ভাতের উন্নত ধরণ ) মূল্য ৪০২ 
টাকা হইতে ৬*২ টাক। (৫) চু'চড়ার সোম এবং ব্যানার্জির ডবল ফ্লাই সাটল্‌ 
লুষ, মূল্য ৭৫২ টাকা। (৬) চন্দননগরের বি, কে? ঘোষের লুম। (৭) টুচুড়ার 
পি, এন্‌ দের ফ্লাই সাটল্‌ লুম। (৮) কলিকাতায় নিয়লিখিত উাতিপনি পরীক্ষা 
করিয়াছি--(১) দীনবন্ধু নুম। (২) জাপানী নুয । (৩) রবার্টহল এও*সন্স্‌ এর 
নুম। (৪)হাটারস বি, এও সন্স্‌. এর লুম। (৫) বন্ধিম লুম। (৬) জহর 
লাল ধরের লুম। এই সমস্ত ভাতের মধ্যে কার্যকারিতা, গঠন প্রণালী 
সরলতা, এবং মূল্য বিবেচন! করিলে সয়াজি কটেজ লুষটি সর্বোৎকষ্ট বলিতে 
হয়। ইহা বাস্তবিকই কটেজদুম নাম ধারণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই. 
হাতের ছুইটি বিভাগ আছে যথা (ক) অতিরিক্ত একটি অংশ, মূল্য ১৫২. 
টাকা এই অংশটী যে কোন একটি সাধারণ তাতে যোগ করিয়া দিলে তাহার 
কার্ধ্যকারিতা শক্তি তিন চারি গুণবৃদ্ধি পায়। ( খ) ঁ অতিরিক্ত অংশটা সহ 


২৩২ স্বদেশী । [ প্রথমথণ্ড, পঞ্চমসূংখ্য!। 


সম্পূর্ণ লুম মূল্য ৩*২ টাকা । এই লুমে এক জন সাধারণ তাতি এক মিনিটে 
এক ইঞ্চি সুঙ্্ সৃতা! বয়ন করিতে পারে। শ্রীরামপুর ভাতের নায় ইহাতে 
হাতের দ্বারা দড়ি টানিতে হয় না। আমার বিবেচনায়,এই তাত শীপ্রই 
আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত। 
গুণান্ুসারে লাহোরের পার্ধাব হ্যাগুলুষ য্যান্থফ্য/কটারীর ভাত ধতীয 
স্থান অধিকার করিতে পারে। সয়াজি কটেজ লুম অপেক্ষা৷ ইহার কাুকার্য্য 
অধিক কিন্তু ইহাঁর মূল্য গরিব তন্তবায়দিগের পক্ষে অত্যন্ত অধিক; ধাহারা 
ফ্যাকটবী করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, ভাহাদের পদ্দে ইহ! বিশেষ 
উপযোগী হইতে পারে । 
মাদ্রাজ আর্টন্কুলের লুম, পি এন, দের লুম এবং ঠা [ শিল্পশালার লুষ 
ক্রীরামপুরের তাতের রূপান্তর মাত্র। 
চু'চড়ার সোম এবং ব্যানার্জির ডবল ফ্রাইসাটল লুমের প্রস্তুত প্রণালীতে 
কিছু বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কার্ধের সুবিধা হইবে 
বলিয়া বোধ হয় না। 
চন্দন নগরের বি, কে, ঘোষের লুম জাপানী লুমের অস্থরূপ। অত্যন্ত ভারী 
মূল্য ছুই শত টাকার অধিক । দীনবন্ধু লুম এট্রনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এখন 
যাহা আছে তাহা! পি, এন, দের লুমের মত; মূল্য রঃ টাকা, অত্যন্ত 
অধিক বলিয়! বোধ হয়। 
জাপানী লুমে মোট সৃতাঁর কাঁজ মন্দ না রো? ১৫১২ টাকা মূল্য 
সয়াজি কটেজ লুমের তুলনায় অত্যত্ত অধিক বলিয়া বোধ হয়। 
ববার্টহল এণ্ড সনস্‌, লাঞ্কাশায়ার, ফ্যাক্টরী কার্যের পক্ষে কতকটা 
উপযোগী হইতে পারে। মূল্য ১৫০২ টাকা হইতে ৩০০২ টাকা পর্যান্ত। 
জি হাটার্স বি এও সনস্‌, কেলি, ইয়র্কশীয়ার, ইংলগু, সকল বিষয়ে বিবে- 
চন! করিলে ইহা! আমাদের দেশের পক্ষে তত উপযোগী নহে। ইহাতে ১০ 
১২ এবং ২০ নং সথতারই কার্ধ্য তাল হয়। ূয প্রায় তিন শত টাকা 
. বন্ধিম তাত ইহার প্রস্তুত প্রণালী সয়াজি কটেজ লুমেরই মত, মূল্য ৫০১ 
টাকা অধিক বলিয়া বোধ হয়। 
জহর লাল ধরের লুম--জাপানী নুম অপেক্ষা ইহার কার্যকারিতা অধিক 
নহে; ২৫* টাকা মূল্যে এই লুমের প্রচলনের আশা তরসা কম। | 
আমর! ধতদূর দেখিয়াছি তাহাতে উপরোক্ত. মন্তব্যের সহিত এই সকল 
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বুম সম্বন্ধে অনেকাংশে আমাদের মতের এক্য আছে। আশা করি, 
পবন্দেমাতরং” সুস্প্রদায়ের এবং জাতীয় ধন ভাণ্ডার হইতে প্রতিষ্টিত বয়ন 
বিগ্ভালয়ে এই কল উন্নত ধরণের তাঁতের কার্যকারিতা পরীক্ষিত এবং 
প্রদর্শিত হইবে । | 


স্বদেশী শিপ্প প্রসঙ্গ 


কলার স্তা £--€61571910 %270) নানাবিধ রঙ্গের । ' শ্রীমূল রাম বর্শা 
টেক্নিকেল ইনসষ্টিটিউট_( 576৭ এ]. 2) ৬০102607710 
1056186 নগের কয়েল । 

সলিতা £-_ প্রদীপ জালাইবার জন্য এই সলিতা ব্যব্ত হইতে পারে। 
ইহা পাকাইবার কষ্ট নাই। নদীয়ার মহাঁজনপুর হইতে বাবু সতীশচন্দ্র সাধু 
ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহ! এক প্রকার উদ্ভিজ্য দ্রব্য। 

সাবান £- হিন্দু সাবান, দেঃ সরকার কোং ৫ নং শক্রন্গ ঘোষের লেন, 
কলিকাতা। ইহা অতি উৎকষ্ট হইয়াছে। বিলাতির সহিত সর্ববাংশে প্রতি- 
যোগিতা। করিতে সক্ষম । 

সেল্ফ পালিস £__ইহা। কটা চামড়ায় লাগাইলে আত ঘসিতে হয় না। 
অন্য অল্প ব্রাউন পালিসের সহিত ইহাই ইহার পার্থক্য; প্রস্ততকারী শ্রীযুক্ত 
অদ্বৈতনারায়ণ গুপ্ত, ১১ নং পদ্মমাথের লেন, শ্ঠামবাজার, কলিকাতা । 

নিব £- প্রস্তত কারক শ্রীথুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ কারকুন, ময়মনসিংহ এবং 
বরিশাল, উজিরপুর নিবাসী সি বাঁধানাথ কর্মকারের (আর) মার্কা নিব 
উত্তম হইয়াছে। 

লেড পেন্সিল £__-গোৌঁসাই ব্রাদার কোং, বেনারস সিটি। 

ঢুকট ৫ আর, পাল কো, বরদ্ষদেশে ৫২ নং ফ্রেজার হ্বীটঃ রেঙ্কুনে চুরুটের 
কারখান! খুপিয়াছেন। চুরুট নাকি উত্তম হইয়াছে। 

স্বদেশী ফুড £_-বাবু ক্ষেত্র নাথ দত্ত ৪নং পার্বতিচরণ ঘোষের লেন এবং 
এ) কে, চাবি, বাড়ুয্যে পাড়া, নৈহাটি; শিশু এবং রোগীর বি 
পোযোগি খাঁ দ্রব্য প্রস্তুত করিনা 1 
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বারুলি £--এচ, সি, যুখার্ধ্যি শ্তাযবাজার, ইনি বিলাতী বার্লি অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বার্লি প্রশ্ঠত করিয়াছেন । - . 
_. পেষ্টবোর্ড £--বসাক এগ কোং মানিকতল] ব্রিজ. ইট কেনেল রোড, 
কলিকাতা, ইহাদের নিকট পেষ্টবোর্ড পাওয়া যায়। & 

জীবন প্রভাত কোং খাপরেল বাজার, মেদিনীপুর, ইহারা ব্লাকিং 
রস্কো,'বরয।ঞ্কো হেয়ার পিন, টয়লেট পাউডার, বুরুস, কালি প্রভৃতি প্রন্থত 
করিয়াছেন। 


স্বদেশী প্রতিজ্ঞ! ৷ 


বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষ ব্যবহার করিব 
বলিয়' আমাদের দেশের অনেকেই প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন । বিগত ১৬ই অক্টোবর 
তারিখে কলিকাতায় যে মহা সমিতির অধিষ্ঠান হয় সেই সমিতিতে সর্ব 
সাধারণ সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞ কর! হয়। তাহার পর স্থানে স্থানে সভ। সমি- 
তিতেও অনেক লোক পুনঃ পুনঃ এই প্রতিজ্ঞাটি করিয়াছেন এবং অনেকে 
প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষরও করিয়াছেন। এই প্রতিজ্ঞাটি যে বিশেষ গুরুতর তদ্ধি- 
ষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ।ইহা রক্ষা করিতে পারিলেই আমাদের জাতীয় 
সম্মান ও ষর্যাদ|! রক্ষিত হইবে এবং ইহার লঙ্ঘনেই আমাদের যে ছুর্দশা 
সেই ছুর্দশায় থাকিতে হইবে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই অল্প দিনের 
যধ্যেই অনেকেই এই মহৎ প্রতিভ্ঞাটী' লঙ্ঘন করিয়া পূর্ববৎ বিদেশী 
দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি ষে, যে 
সকল বাজার ও দোকানে বিদ্রেশী বন্ত্র, চিনি, লবণ প্রভৃতির বিক্রয় একবারে 
বন্ধ হইয়াছিল সে সকল বাজার ও দোকানে আবার সেই সকল দ্রব্যের বিক্রয় 
আরস্ত হইয়াছে। ইহ! বড়ই লজ্জা ও দুঃখের কথা৷ যে সকল কুলাঙ্গার প্রতিজ্ঞ 
পালন করিতে বিমুখ, তাহার! মন্থয্যনামের অযোগ্য, তাহারা পণ্ড হইতে কোন 
প্রকারে উচ্চ শ্রেণীর জীব বলিয়। গণ্য হইতে পাবে না। যে ব্যক্তি কাল 
প্রতিজ্ঞা করিয়া আজ তাহা ভঙ্গ করে, তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা 
অতীব কর্তব্য । হিন্দু শাস্ত্র বলেন, প্রতিজ্ঞা তক্গকারীকে নিরয়গামী হইতে হয়। 
সাধারণ লোক্ষে বলে যে? যে মানুষের কথার ঠিক নাই, সে মান্য মানুষই নহে? 


ফাল্তুন,+১৩১২। ] স্বদেশী প্রতিজ্ঞা । ২৩৫ 


অর্থাৎ সে মনুষ্য অপেক্ষা অধম। এরূপ লোক দেশ ও সমাজের কণ্টক স্বরূপ, 
সুতরাং সমাজ হইতে নিষ্বাস্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র । আমরা এরূপ লোককে 
আর কোন আইঙ্গ বিরুদ্ধ শাস্তি দিতে কিন্বা নিগ্রহ করিতে বলি না। হিন্দু ও 
ও মুসলমান স্যমাজ্জে বহুবিধ সামাজিক শাস্তির বিধান আছে? সমাজ রক্ষার 
জন্য সেই সকল শান্তির প্রয়োগ আবশ্যক । বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার, কোন পাপ 
কিম্বা সমাজ বিরুদ্ধ কর্ম নহে বলিযবাই ঘি বিবেচন। করা ঘায়। তথাপি প্রতিজ্ঞ 
তগ্গ নিশ্চয়ই একটি ছুক্ষর্শা। এই ছুক্শ্ধের জন্স আইনে কোন শাস্তির ব্যবস্থা 
নাই; কাজেই সমাজ হইতে শান্তি গ্রদ্ধান আবশ্যক । 

যে সকল লোক স্বদেশী প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছে, কিম্বা ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত 
তাহারা আপন আপন ছৃষ্প্ধের পোষকার্থে বলিয়া থাকে যে ব্যবহার্ধ্য দেশী 
জিনিষ ছুশ্প্াপ্য কিন্বা ছুমূল্য,স্থতরাং তাহাবা প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও পালনে অসমর্থ । 
আমর! প্রত্যুত্তরে বলি ঘে, তাহাদের একথা সম্পূর্ণ অলীক। ভারতবর্ষ এতদিন 
পৃথিবীর সকল দেশের ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য যোগাইয়াছে, যেখানকার শিল্পজাত 
বন্্াদি বিবিধ দ্রব্য জগতের সর্বত্র বিখ্যাত সেই ভারতবর্ষে ব্যবহার্ধ্য শিল্প 
দ্রব্যের অতাব বলিলে নিশ্চয়ই মিথ্যাকথ। বলা হয়। এদেশে ধনী, বিলাসী, 
নির্দন, সকল শ্রেণীর লোকের আবশ্তকীয় সকল দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হইত এবং এখনও হয়। বিদেশীয়গণের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের 
অবনতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এখানে সর্বপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর 
পরিমানে প্রস্তুত হইয়া! থাকে । স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশী কলের 
ও ভাতের কাপড় যথেষ্ট তৈয়ার হইতেছে। অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই 
আজকাল এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে । একবার কলিকাতার বাজারে পরিভ্রমণ 
করিলেই আমাদের কথার সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে । কলিকাতা ও অন্ঠান্ত 
সহরে স্বদেশী জিনিষের দোকান ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইতেছে এবং আবশ্যকীয় 
দ্ষিনিষের সংখ্য। ও পরিমাণও বর্ধিত হইতেছে । যাহারা মনে করে যে, দেশী 
নকল দ্রব্যই বিদেশী ভ্রব্য অপেক্ষা মূল্যবান, তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত । মান- 
চেষ্টারের কাপড় ছু চারি আন! অল্প দরে পাঁওয়! যায়, কিন্তু দেশী মিল কি 
তাতের কাপড় অপেক্ষ। অল্প দিন স্থায়ী হয়। দশ টাকা মূল্যের একখানি দেশী 
আলোয়ান দশ বৎসর ব্যবহার করা ষাইতে পারে, কিন্তু সেই মূল্যের একখান! 
বিলাতী র্যাপার পাঁচ বৎসবেেই নই হইয়া যায়। একটি আট আনা দামের 
এনামেলের গেলাপ এক বৎসরের মধ্যেই অব্যবহীধ্য হইয়। যায়, কিন্ত সেই 
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দামের কাসার গেলাস দশ বৎসর অনায়াসে ব্যবহার কর! যাইতে পাবে; 
আবার ভাঙ্গিয়া যাইলেও অর্দ মূল্যে বিক্রীত হয়। অন্তান্ত সকল জিনিষ সম্বন্ধে 
এইরূপ বলা যাইতে পারে ? তবে দ্রব্যাভাব ও মূল্যাধিকারূপ 'নিথ্যা ভান করি- 
ফ্াই'যে স্বদেশী প্রতিজ্ঞাটি ভঙ্গ করা হইতেছে, ইহাই আমর। বুঝি । আসল 
কথা, আমাদের স্ব্দেশান্থরাগ একবারেই নাই। 

আমর! স্বার্থপর, পাপিষ্ঠ ও নরাধম হইয়। উঠিয়াছ্ছি । দেশের শিল্প উৎসন্ন 
যাউক, দেশের লোক অনাহারে মরুক, বিদেশীয়েরা আমাদের রক্তশোষণ 
করুক, আমরা কিছুতেই বিদেশী দ্রব্য পরিবজ্জন করিতে পারিব না। আমরা 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও সভ্য, কাজেই পাশ্চাত্য শিল্পজাত সাজে সজ্জিত 
হইতে ভালবাসি, পাশ্চাত্য দ্রব্য ব্যবহার সভ্যতার লক্ষণ মনে করি। হায়! 
আমার্দের কি অবনতি ঘটিয়াছে ! নিষ্কাম ধর্ম যে ভারতবর্ষের ধন্দম ছিল, সেই 
ভারতসস্তানগণের এরূপ অধঃপতন অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়। মনে হয়। 

আমরা ঘতদ্বুর বুঝিতে পারি, প্রতিজ্ঞাতঙ্গকারিগণের মধ্যে কেহ কেহ 
গবর্ণমেন্টের ভয়ে কিন্বা অনুগ্রহ প্রত্যাশায় পশ্চাৎপদ হইয়াছে। কিন্ত 
আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি বে, আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী 
আন্দোলনের বিরোধী নহেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট রাজ- 
কোঁধ হইতে অর্থব্যয় করিয়া! থাকেন, শিল্পশিক্ষার জন্য স্থানে স্বানে বিষ্ালয় 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে দিন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো 
প্রকান্ত ভাবে বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলনে তাহারা সহান্থভৃতি আছে। 
তবে এই আন্দোলন লইয়া যে সকল আইন বিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন করা 
হইতেছে,তিনি তাহার বিরোধী । গবর্ণমেন্টকে অসরল মনে করা যাইতে পারে 
না। কোন কোঁন ইংরাজ কর্মচারী জাতভায়ার ব্যবসার সুবিধার জন্য 
ৎসুক্য দেখাইতে পারেন) তাহা বলিয়া যে গবর্ণমেণ্ট দেশী জিনিষ ব্যবহার 
করিলে আমাদিগকে নির্ধ্যাতন করিবেন। ইহা কখন ভাবিতে পারা যায় না। 

(কেহ কেহ বলিবেন যে গবর্ণমৈন্ট স্বদেশী আন্দোলন রোধ করিবার জন্ত 
আন্দোলনকারী নেতৃগণকে যেরূপ নির্যাতন করিতেছেন, তাহা হইতেই 
গবর্ণমেন্টের মনের ভাব স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। নূতন বাঞ্গালার গবর্ণমেন্ট 
সম্বন্ধে একথা বল! যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে গবর্ণমেপ্টের পরিচালক নিজের 
ভ্রয ও দৃরুদ্ধি বশতঃ ছু একটি গঠিত কার্ধ্য করিতেছেন বলিয়া, আমরা 
সমগ্র ইংরাঁজ. গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে প্রস্তুত নহি। আর 
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ইহাও বক্তবা যে, আমাদের কোন কোন নেতা কি্বা তাহাদের শিষ্যগণও 
সময়ে সময়ে বেআইনী কার্ধ্য করিয়াও আদালতে দণ্ডিত হইতেছেম। মনে 
কর, কোনশ্দৌকানদার বিদেশী চিনি বিরুয় করিয়। থাকে এবং গ্রামের 
লোকের নিবারণ স্বত্বেও সে সেই চিনির আমদানী করে, আর গ্রামের লোক 
বলপুর্ধক দোকানে প্রবেশ করিয়। চিনির বস্তা উঠাইয়! লইয়। যায়।তাহা৷ হইলে 
কি এই. সকল লোক ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবে না? গবর্ষষেণ্ট 
নিশ্য়ই এইরূপ আইনবিরদ্ধ কার্ধের প্রশ্রয় দিয়! দেশে অরাজকতা ও 
অশান্তির স্থাপন করিতে পারেন ন।। এক্সপ স্থলে গ্রামের লোকের কর্তবা যে, 
সকলে একমত হইয়া সেই দোকানদ!রের নিকট হইতে জিনিষ ক্রয় বন্ধ 
করিয়া দেয়, তাহ। হইলে পে বাধ্য হইয়! দেশী চিনি বিক্রয় করিবে। তাহার 
প্রতি বলপ্রয়োগ কদাঁচ যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত নহে। 

স্বদেশী প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিয়! অনেক বাঙ্গালী বাবু আজকাল আবার বিদেশী 
সিগারেটের ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন। সিগারেটের ব্যবহার উদিয়া 
যাওয়াতে দেশের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে, আবার 
সেই বিষ তক্ষণ আরন্ত হইল। এই সকল দেখিয়। আমাদের মনে হয় যে, 
আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ । আমরা যখন অন্নদিনের 
মধ্যে এই সর্ধজন কল্যাণকর স্বদেশী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছি ও অন্ান্ 
সত্যজাতির হাস্তাম্পদ্র হইতে লক্জাবোধ করিতেছি না, তখন আমরা যে 
অসার ও মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখের 
বিষয় যে, এখনও অনেকে এই প্রতিজ্ঞা! তন্ন দোষে কলুষিত হন নাই। তগবান 
তাহাদের হৃদয়ে শক্তিসধশর ও মঙ্গল বিধান করুন। স্বদেশী প্রতিজ্ঞা পালন 
করিয়। যদি আমর দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে 
আমাদের দ্বারা একটি মহৎ কার্য সাধিত হইবে, একথা ষেন আমরা এক- 
বারও বিস্বৃত না হই। প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করিতে হইলে মনের দৃঢ়তা মাবস্তক ; 
এবং অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মামাদিগকে স্বার্থ, ত্যাগ করিতে হইবে । ছুই 
এক জন লোক রাজদণ্ডে দর্ডিত হইতেছে দেখিয়া ভীত হইলে চলিবেনা। 
আইনের মর্ধ্যাদ] বজায় বাখিয়। দেশের লোককে স্বদেশান্থুরাগী করিতে হইবে) 
এবং স্বদেশী তরব্য ব্যবহার করিলে যে দেশের সমূহ উপকার হইবে, সকলকে 
ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
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স্বদেশী'র আমি একজন গ্রাহক। অগ্ভাবধি ইহার চারিখণড পঃইয়াছি। 
পত্রিক! খানি যে নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে তাহার আর ভূল নাই। 
এইরূপ একখানি পত্রিকার বহুদিন হইতে আমাদের বড়ই অতাব ছিল। 
ইহাতে যে সমস্ত দেশীয় শিল্পাদি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, তাহা অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণের মন আকর্ষণ করিয়াছে । আশা করি ইহা 
ক্রমে সকল প্রকার পত্রিকায় শীর্ষস্থান গ্রহণ করিবে । 

ইহার ভাষা স্থান বিশেষে সাধারণের জঙ্ক একটু কঠিন হইরাছে বলিয়া 
বোধ হয়। অতএব ইহার ভাষা আর একটু সহজ ও সরল হইলে ভাল 
হয়। * 

মি ডি, এন, কর্মকার মহাশয়ের একটি কালি প্রস্তত করিয়াছি। ইহা 
অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি । 

স্বদেণী চতুর্থ ভাগের *বন্তরশিক্ন? প্রবন্ধটী সর্ধাপেক্ষা আমার মন আকর্ষণ 
করিয়াছে। যাহার! নানাপ্রকার ভাতের উন্নতি করিতেছেন ও করিয়াছেন 
তাহাদের নিকট প্রার্থনা তাহার যেন এক্ষণে সুতা কাটিবার জন্য দেশীয় 
চরকাঁর উন্নতি করিতে বিশেষ বন্্রবাঁন হয়েন। একটি চরকার কতকগুলি 
টাকু লাগাইয়। বদি একটি লোকে একত্রে কতকগুলি স্থতা৷ কাটিতে পায় 
এইরূপ কোন চরক। যন্ত্র বাহির হয় তাহা হইলে স্থতা অধিক পরিমাণে 
জন্মিবে এবং সেইমত ইহার মূল্যত্ত নিশ্চয়ই কমির| যাইবে । যাহাতে 
এইরূপ অল্প জোরের (2৬০:) সাহায্যে অধিক পরিমানে কার্ধ্য সমাধ! 
হয় এইরূপ আলোচন৷ ও শিক্ষাই আমাদের উপস্থিত আবশ্তক | 

শিবপুর ইনজিনিয়ারীং কলেজ হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র কাষ্ঠের ও লৌহের 
কার্ধ্য হাতেশিক্ষা করিয়া! বাহির হইয়াছেন এবং শিক্ষাকালীন নানাবিধ কল 


* দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অপেক্ষা মাসিক প্রিক। পাঠের জন্য পাঠক্গণ 
অধিক অবসর পাইয়া থাকেন বিয়া ইহান্ন ভাষা একটু কঠিন হ€য়া আমরা দৌষাবহু 
বিবেচন। করি না। প্রত্যেক লিখিত বিষয়ই সাধারণ চ্াধায় প্রকাশিত হইলে ভাষার উদ্নতি 
সাধিত হয় না৷ আমাদের পত্রিকার গ্রাহকগণের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষিত $ 
তথাপি, শিল্পাদি সন্বধধীয় প্রবন্ধ গুলি আমরা সরল ভষাতেই প্রকাশিত করিখেছি। স্বঃসং 


ফাঁ্তীন, ১৩১২ ।] প্রাপ্ত। ২৩৯ 


কারখান। দেখিয়াছেন। তাহাদের শিক্ষাও উচ্চ। তাহাদের হইতে এই 
সকল বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা আমাদের আশা করা উচিত। তীহারা মিকেনিজম্‌ 
(75602 ) শিক্ষায় “১৮1706]19 1) (210১, পড়িয়াছেন এক্ষণে তাহারা 
নিজে "5105 01 ₹6৩1১১ হইয়। বথার্থ কার্ধ্যচক্র অবলম্বন করুন ইহাই 
তাহাদের নিকট বিনীত নিবেদন। 

জাতীয় বিশ্ববিদ্বালয__ইহার স্থাপন কল্পন! একটু ঢুরের কথা বলিয়া 
মনে হয় । ইহ। অপেক্ষা রাসায়নিক বস্তু ও যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জন্য 
95000101815 & 501670০? স্থাপন একবারে নিতান্ত আবন্তক হইয়! 
উঠিয়াছে বলিয়। বোধ হয়। বিজ্ঞান ও রসায়ন শান্তে উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রগণ 
এই বিগ্ভালয়ে কাগজ, রং, পেনসিল, কালি, সাবান প্রভৃতির গঠন প্রণালী 
শিক্ষা, করিতে পাইলে দেশের বিশেষ উপকাঁব আশ! করা যাইতে পারে। 
অধুনা! এই সকল কার্য যাহ! কতক পরিমাণে আজ ভারতে আছে তাহা 
কেবল অশিক্ষিত লোকদিগেব নিকটই আছে। আর যাহারা রসায়ন ও 
বিজ্ঞান শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা পান তাহাদের অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া কর্মক্ষেত্রে 
কেবল দাসদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। জগতে কোথায়ও কোন কালে কোন 
বৃহৎ কার্ধ্য অশিক্ষিত লোকদের দ্বার। সাধিত হইতে পারে ন|।। তবে যদ্দি 
হঠাৎ কাহারও বুদ্ধি এবং উদ্ভমশীলতাবশতঃ কোন কাধ্য হইয়াও পড়ে তবে 
তাহা কিছুতেই স্থারী হইতে পারে না কারণ তাহার বিদ্যা অপরে শিক্ষ। 
করিতে পায় না। অতএব ঘতদ্রিন না এই সমস্ত শিল্পকাধ্ধ্য শিক্ষিত সমাজের 
মধ্যে প্রকৃত ভাবে প্রবেশ করিতে পায়, ততদিন পর্য্যন্ত শিল্লোন্নতির আশ! 
কমই আছে। ইনজিনিয়ারীং বা মেডিকাল কলেজের একটী পাস করা 
ছাত্র থে বিজ্ঞান ও রসায়নে উত্তমরূপ শিক্ষা পান নাই তাহা বলিতে পার! 
যায়না। কিন্তু আমার বিশ্বাস সেই ছাত্র একখগড গীয়ার্স (৮০2৪ ) বা! 
দেশী সাবান বিশ্লেষণ করিয়া ইহাতে কত পরিমাণে সোডা আছে 
তাহা বোধ হয় বলিতে পারেন না। অতএব তাহার পক্ষে এ সাবানের 
কোনরূপ রসায়নিক ব্যবহার কখন সম্ভবপর নহে। 

কাগজ প্রস্তুত একটি বিশেষ বৃহৎ কার্ধ্য। ইহার প্রস্তুত প্রণালীর যে 
স্বতন্ত্র রসায়ন শাস্ত্র (77217050079 090)19 ) 'আছে তাহা না জানিলে 
এই কার্ধয কখন পারদর্শিতার সহিত শিক্ষা করা বাইতে পারে না। কারণ 
কাগজ প্রস্তত করিতে হইলে ইহা যে থে দ্রব্যে প্রস্তুত হয় তাহাদের দ্রব্যগুণ 


২৪০ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা) 


এবং সেই সমস্ত দ্রব্য (যথা ছে'ড়1 নেকড়। পুরাতন কাগঞ্জ, আশ ( চ1176) 
ইত্যাদি) কি প্রণালীতে ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, পরে প্র ঘন ও 
কঠিন বস্তকে (5০14 78007) -কিরূপে তরলাবস্থায় আনিতে হ্য় এবং সেই 
জলীয় পদার্থকে কি প্রণালীতে পুনরায় জমাইয়া (90170 78৮০7) 
কাগজাকারে আনিতে হয় এই সমস্ত বিশেষরূপে জানিবার আবশ্যক এবং 
ইহার রসায়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষা! ভিন্ন তাহ! জানিবার অন্য উপায় নাই। 

আযমুর্বেদীয় ওষধ প্রস্ততও ইহার উপকবরণগুলির দ্রব্যগুণ এবং তাহারা 
কি উপায়ে কিরূপ পাত্রে ও কি পরিমাণ উত্তাপে ( 762) শিক্ত হয়, পরে 
একটি অপরের সহিত মিলিত হইয়া! পরম্পরে কিরূপ বসায়নিক কার্যকরে 
তাহা জানিবার জন্য বিশেষরূপে ইহার বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্তক। 

সামান্য একখানি ছুরী বা বড়সীতে পান দিতে হইলে তাহাতেও 
উত্তাপের ([০8:) সামগ্রস্ত বুঝিয়। তবে তাহাকে জলে ডূবাইতে হয়। 
অতএব তাহার জন্ও সেই বিষয়ের শিক্ষা আবশ্তক। 

উপরোক্ত সামান্ত বিষয়গুলি সাধারণের সমক্ষে উত্থাপিত করিয়া বিজ্ঞান 
ও শিক্পবিগ্ভার আলোচনা! যে আমাদের উপস্থিত প্রকৃত অভাব ও ইহা যে 
নিতান্ত আবশ্রক তাহাই দেখাইলাম। আমাদের পূর্ধপুরুষগণ বিমানে 
বথচালন, সমুদ্রে সেতু বন্ধন প্রভৃতি যে সমস্ত বিচিত্র কার্য করিয়! গিয়াছেন 
এবং অধুন। বিদেশীয়গণ বন্দুক কামান প্রভৃতি নির্মাণে যেরূপ পারদর্শিতা 
দেখাইতেছেন তাহা সকলই এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাব মাত্র । 

জয়পুর এবং ইহার নিকাটস্থ প্রদেশে অনেকানেক শিল্প কার্ধ্য আছে এবং 
তাহা হইতে অনেক শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। তাহার দুই. একটি ক্রমে 


লিখিব। বশন্বদ__ 
জয়পুর শ্রীকুলদানন্দন মুখোপাঁধাীয়-_ 
(রাজপুতানা) ] £555150200 চ0£10120 7870) (তি51050805 ) 
১৮২৮৬ 


সম্পাদকের মন্তব্য-_-শ্ীযুক্ত কুলদ। বাবুর সহিত আমরা উপরোক্ত বিষয়ে 
একমতাবলহ্বী। আমাদের শিক্ষিতগণের অনেকেই উদবান্ধের অনুসন্ধানে 
অপেক্ষাক্কত সহজসাধ্য উপায় অবলঘনেই ব্যাপৃত ) অবশিষ্ট সামান্য সংখকের 
প্রায় সকলই দেশের উন্নতি বিয়ে প্রায় উদ্দাসীন; সুতরাং প্রন্কত কার্যাক্ষত্ 
শিক্ষিতের সংখ্যা অতি বিরল। স্বঃ,সং 





প্রথম খণ্ড রী জজ ১৩১২ ক্জে সংখ্যা 







সে ্বাভিল্ন্্‌ % 


জীবনোপায়। 


শপ পেন হাট জাপা 





অনেকের বিশ্বাস, এই স্বদেণি আন্দোলন কেবল একটী রাজনৈতিক 
আন্দোলন বা! সাময়িক উচ্ছাস মাত্র ; বঙ্গতঙ্গই ইহার জন্মদাতা) গতর্ণমেন্ট 
কপা-পরবশ হইয়া ভক্গবঙগ জুড়িয়া দিলে এই আন্দোলনের অবসান হইবে। 
কিন্তু কথ! কি বাস্তবিক তাহাই? এতাবৎ কাল আমাদের দেশের সুযোগ্য 
নেতৃববন্দ কতপ্রকার রান্রনৈতিক আন্দোলনের অবতারণ| করিয়াছেন, কিন্ত 
কোন আন্দোলন তে! এরূপ অল্পদিনে এ প্রকার দেশব্যাপী ভাব ধারণ করে 
নাই। কোন প্রকার আন্দোলনে দেশের ইতর, তদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত) 
ূর্ঘ, পণ্ডিত, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি আপামর সকলকে একযোগে অস্থপ্রাণিত 
হইতে দেখিয়াছেন কি? তবে এই শুত আন্দোলনের মূল ভিত্তি কি? 
কোথা হইতে এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, এ সকল বিষয় বাস্তবিক চিন্তা- 
সাপেক্ষ। 

- পলাশির যুন্ধের পর, যখন ইজ কোম্পানী নামক. বণিক সদায় 
রি দিলো নান নে ভা করিয়া বাজার গ্রহণ 
কারিপেন, তখন এদেশে অধিক সংখ্যক ইংরাজ ছিলেন না; ইংরাজী ভাবাতিজ 


৩১ 


২৪২ স্বদেশী । [ প্রথম খণ্ড, বন্ঠ লংখ্যা। 


এদেক্সবাসীর সং খ্য[ও লিজার ..অ ছিল। পলাশির বুদ্ধাবসানে মিরজাফর, 
মিরকাশিম প্রন্থতি নবাব ধাঁকিলেও ইংরাজেরাই তৎকালে দেশের রাজা 
ছিলেন 1 ধেঁলকল ইংরাজ সে সময়ে এদেশে বাঁধ করিতেন: ' তীর মধ্যে 
অনেক ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে ব্ধিক লাতের আশার এ বক্ষ কার্যে 
নিপ্ত ধাঁকিতেন। এদেশেও শিল্প বাণিজ্যাদি নানাস্রবা স্বাধীন ব্যবসা 
উন্নতির উরম সীমায় উদ্নীত ছিল। বাস্তবিকই তখন বঙ্গদেশের শক্ত 
পুল! সুফলা শন্ত-স্ঠামলা” নাম ধাবাণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। ছুর্িক্ 
কাহাকে বলে, তখন এদেশের লোক জানিত না; সাধারণ লোকে নিশ্চেষ্ 
ভাবে ক্ষেত্রোৎপন্ন শশ্ত, নিজ নিজ গাতীদত দুগ্ধ ও ঘ্বত এবং পুষ্করিণী প্রস্থৃতি 
জলাশয় হইতে সহজলন্ধ মস্তাদিতে উদর পুরণ পূর্বক আহার করিয়। সুখে 
স্বচ্ছন্দে কালাতিপাঁত করিত । কাজেই তাহ।র| অন্ত কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত 
হইবার আবশ্তকত৷ রোধ করিত ন।। কোম্পানী বাহাছুর বাজ্যভার গ্রহ 
কৰিলেন বটে, কিন্তু রাজকা্ধ্য পরিচালনার উপযুক্ত লোকের অভাব বড়ই 
বোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা! বাধ্য হইয়া, যাহাতে কি স্বদেশীয় আর কি 
এদেশীয় ব্যক্তিবর্ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক হয়েন, তজ্ছন্য বিশেষ 
চেষ্টিত হইলেন। ইংরাজী ভাষায় অর্ধশিক্ষিত অথবা! সামান্য শিক্ষিত এদেশীয়- 
গণকে বিশেষ লাভবান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং তীহাদিগকে 
নানাবিধ রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। চেষ্টা করিলেই 
সাফল্য অবস্স্তাবী। তাহাদের চেষ্ট। কতক পরিযাণে সফল হইল; চাকরির 
দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আক্কষ্ট হইল। 

_ এদিকে তৎকালীন বিদেশীয় বাবসায়ীগণ অধিকতর লাভকূপ উৎকট 
বাসনার বশবর্তী হইয়া, দেশীয় শিল্লিগণের উপর অল্প বিস্তর উৎপীড়ন আস্ত 
করিলেন। ফলে ক্রমশঃ দেশীয় শিল্পিগণের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতে 
নাঁগিল। কৃষক অথবা! শিল্পী দেখিলেন, তাহার প্রতিবেশী বৎকিঞ্চিং ইংঘাজী 
পরিশ্রম করিয়াও জী পুত্রের ভরণপোষণৌপযোগী অর্থের সংস্থান করিতে 
পারিতেছেন না। আবার দেখিলেন, তাহার প্রতিবেশীর প্রতাপে, দিজওল 
কম্পিত, আর তিনি তাহারই সম্মুখে “হ্তুর ভূর” শব্দ উচ্চায়ণ করতঃ ঙায়- 
মান। কাজেই দেশবাসীর দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে ইংরাজ রাজার চি ররর 
চাকরি বৃত্তির উপর নিপতিত হই | 
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জাতে আমাদের সামাজিক বন্ধন কতকটা ৃক্ঘলা- 
হীন হইয়া পড়িয়াছিল। . তাহার উপর, যখন ইংরাজেরা! দেশের স্থানে স্থানে 
স্থল স্থাপন কল্পিত লাগিলেন; যখন সেই সকল স্কুলে ব্রাহ্মণ এবং স্রাঙ্ষণেতর 
অন্যান্স জাতি এক সঙ্গে পাঠাড্যাস, এক সঙ্গে উপবেশন ভোজন ইত্যাদি 
করিতে লাগিলেন, তখন দেশের অধিকাংশ হিন্দুই এক প্রকার সাম্যবাদী 
হইয়া পড়িলেন। পুর্বে ষে খুড়াঠাকুর, দাদাঠাকুর, কামার দাদা, দাসের পো৷ 
ইত্যাদি তাব ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়া! রামবাবু, শ্তামবাবু প্রস্ৃতি এক অপূর্ব 
ভাবের সৃষ্টি হইয়| সাম্যবাদ দেশ মধ্যে আবিভূতি হইল। ফলে, সমাজ বন্ধন 
একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। তখন আর ব্রাহ্মণের জুতার ব্যবসা করিলে 
কিন্বা অথাদ্য তক্ষণেও জাতিচ্যুত হইবার তয় রহিল না। স্ববৃততি ত্যাগ করিবার 
এই এক নূতন সুযোগ উপস্তিত হইল। ইহাও আমাদের শিল্পিকুলের বিনাশের 
অন্যতর কারণ । 
. ইহার কিছুদিন গত হইলে পর, আমাদের আরও অবস্থান্তর উপস্থিত 
হইল। আমরা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইংরাজের উৎসাহ, 
অধ্যবসায় স্বজাতিপ্রেম প্রভৃতি গুণরাশির কোন অংশে অংশতাক্‌ হইতে 
পারিলাম না, কিন্তু বিলাতি সভ্যতায় গ! ঢালিয়া দিলাম; ও তাহাদের 
অশেষ গুণরাশি বাদ দিয়। একেবারে আপনাদিগকে কেবল দোব-পরিপূর্ণ 
বিলাতি ছশাচে ঢালিয়। ফেলিলাম । 

এদিকে বিদেশীয় ধনকুবের বণিকগণ, আমাদের যাহা কিছু শিল্প বাণিজ্য 
অবশিষ্ট ছিল, সমস্ত গ্রাস করিয়। ফেলিলেন। তাহার! পাবনা, শাস্তিপুর, 
করেসভাঙ্গা প্রস্ৃতি স্থান হইতে কাপড় ও কাপড়ের পাড় লইয়া গিয়। আমাদের 
গরিধানোপৃষোগী কাপড় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহারা শাখার 
পরিবর্তে চাকচিক্যশালী কাচের চুড়ি আনিয়! দিলেন। আরও কত কি ষে 
আনিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও অসভ্যত| জ্ঞানে আমাদের শিল্পি- 
গণের প্রস্তত দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া বাহা চাকচিক্যশালী বিলাতি দ্রব্যে 
মজিয়া গেলাম । 
একদিকে শিল্প বাণিজ্যাদদির উচ্ছেদ নিবন্ধন নিরন্নতা, অগ্ভদিকে নানা! 
শোতায় শোভিত “নৌকরি বৃক্ষের সাদর আহ্বান। কাহার সাধ্য সে. প্রলোভন 
ত্যাগ করে? ক্রান্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূড্র সকলে আমরা শিক্ষিত হইতে 
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“যেমন তেমন চাকরি ঘি তাত” প্রভৃতি প্রবাদ কণ্ঠস্থ করিলাম । € এন্ডদ্বারা 
আমরা যে শিক্ষার বিরোধী ইহা যেন কেহ না! বুঝেন.। বাস্তবিকই আমর!, 
সার্বজনীন শিক্ষার পক্ষপাতী; তবে আজকালের চাকরি-শিক্ষ“র পক্ষপাতী 
নহি)) ক্রমে চাকরির সংখ্যা অপেক্ষা চাকরি-প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত জধিক 
হইয়া উঠিল। কোম্পানী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সকলকে চাকরি দিতে 
পারিলেন ন|। ক্রমে আমরা চিকিৎসা! আইন প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে 
লাগিলাম;কিস্ত এ সকল ব্যবসায়েও লোকসংখা৷ এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, 
উহ্বাতেও লোকের অন্ন সংস্থান হওয়| তার হইয়। উঠিল। 

তখন দেশের মান্য গণা শিক্ষিত লোকেরা, কিসে দেশের লোকের এই 
ছুরবস্থার নিরাকরণ হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহারা স্থির 
করিলেন যে, আমরা আন্দোলন আবেদন করিয়া ইংরাজের সহিত সমান সন্কে 
সন্ববান হইয়া, এদেশীয় রাজসংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্মে লিপ্ত হইব । কোম্পানি 
বাহাছুরও প্রথম প্রথম তাহাদের আবেদন কতক পরিমাণে গ্রা্‌ করিয়া, 
কাহাকেও আহারী, কাহাকেও বা অনাহারী কর্শ দ্রিতে লাগিলেন। কিন্তু 
গবর্ণষেন্টের ইচ্ছা! থাকিলে কি হইবে? ইংলও হইতে দলে দলে মধ্যবিত্ব ও 
গ্ষুধিত ইংরাজ ভারতীয় নবাবির লোভে শুভাগমন করিতে লাগিলেন। 
তাহাদের অন্নের সংস্থান করিতে তো গবর্ণমেপ্ট বাধা, তাহার উপর এদেশীয় 
ফিরিঙ্গিগণ আছেন; তাহাদের সঙ্গেও ইংরাজের রক্ত সম্বন্ধ, কাঁজেই তীহা- 
দেরও একটা উপায় না করিলে নয়। 

মনে করুন, দুূরদেশে আপনি একটা চাকরী পাইয়া! সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন । 
সেখানে আপনার ক্ষমতাও যথেষ্ট ; এক্ষণে আপনার ঘদি কোন বৃতুক্ছ প্রতিবেণী 
তথায় গমন করে, তাহার একটা উপায় অগ্রে করেন, না সেই দেশবাসীর চিন্তা 
অগ্রে করেন? ক্রমে চাকরীর দর একেবারে কমিয়া গেল ; বিএ পাশ 
করিয়াও নগদ ১৫২ টাকা বেতনের চাঁকরী সংগ্রহ কর৷ দুরুহ হইয়া: উঠিল ৷ 
এইখানে স্বদেণী আর্ত হইল। মুখ ফুটিয়া বলুন আর নাই বলুন, মনে যনে 
সকলেই বুঝিলেন, আর একট! কিছু না করিলে নয়। ধরঁস্বদেশী ভাব এতফষিন 
ূ'য়াইতেছিল ; বঙ্গতঙ্গ ব্যপদেশে দেশের নেতৃবর্গ অনন্ঠোপায় হইয়া যখন 
বলিলেন, স্বদেণীই আমাদের একমাত্র চিস্তাস্থল, তখন সকলেই বলিয়া 
উঠিলেন, “স্বদেশী” পস্বদেশী”। এই স্বর্দেণী ভার একটা আন্দোলন অথবা 
একটা নিষ্র্থার কণ্ম নহে। ইহাই, আধন আমাদের জীবনৌপায়)এখদ 
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লোকের মতি গতি একক্প পরিবন্তিত হইয়াছে । দেশের কষক -দোকানগার 
প্রভৃতি স্বণার পদার্থ নহে, একথা আমরা বুঝিয্াছি। এখন আমাদের মন্তি গতি 
ফির্িয়াছে বটে কিন্ত কি উপায়ে কার্য করিতে হয়, এখনও আযাদের সে 
দীক্ষা হয় ন্চাই। এখন দেশের শিক্ষিতাতিমানী ব্যক্তিবর্গ ইচ্ছা করিয়া 
দোকান পাট করিতেছেন বটে, কিন্তু কি করিয়া তাহা চালাইতে হইবে, তাহা 
শিক্ষা করিতে হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নত্তি করিতে হইলে কি কি গুণের 
আবশ্টক, আমর! বারাস্তরে তাহার আলোচন| করিব । (ক্রমশঃ ) 


তামাকের চাষ 


'ুড়ুক, চুকট, নস্ত, বার্ডসাই, ষ্টিক ইত্যাদি নানাপ্রকারে তামাক প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়! থাকে ; সুতরাং উহার আবাদ ও বাণিজ্যে বিলক্ষণ 
লাত হয়। তামাকের জমিতে অন্য ফসল না করিয়া ফাস্তুন হইতে তাত্র 
পর্যাস্ত, মাসে ছুই তিনবার লাঙ্গল ও মই দেওয়| উচিত। রংপুর অঞ্চলে ভাদ্র 
ও আশ্বিন মাসের মধ্যেই ১০1১১ বার চাঁষ দিয়া থাকে। ফলতঃ পুনঃ পুনঃ 
চাষ দিয়া তামাকের জমির ঘৃত্তিকাকে ধূলিবৎ কর। সকল দেশেই আবশ্ঠক | 
কৃষির প্রণালী সকল দেশে একরূপ নহে। এই বঙ্গদেশের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন 

' জিলায় বিতিনন প্রকার ক্ৃষি-প্রণালী; তবে পরদ্পর নিকটবক্তা জিল! সকলে 
প্রণালীগত ভিন্নত| বড় লক্ষিত হয় না, এবং সকল দেশেরই ক্ৃষি-প্রণালীর 
মূলযুক্তি একরূপ। নদীয়।, ২৪ পরগণা, যশোহর, রংপুর, পাবনা, হুগলি, 
যরশিদাবাদ, বর্ধমান প্রন্থৃতি জিলা সকলের কুষি-প্রণালীফেই প্রধান লক্ষ্য 
করিয়া, এই প্রবন্ধ প্রণীত হইয়।ছে। ন্দুতরাং বছুদূরবর্ভাঁ দেশস্থ কৃষিপ্রণালীর 
সহিত স্থলবিশেষে ইহার কিঞ্চিং বৈসাদৃশ্ঠ দুষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। 

এদেশে তামাক-ক্ষেত্রে গোবর ও তৃণ পচা সারই ক্কবকেরা যথাসাধ্য দিয়া 
থাকে। উহ্থার সহিত.কিয়ৎ পরিমাণে ছাই এবং লবণ রা সোরা মিশাইলে 
তামাকের পক্ষে উৎরুট সার প্রস্তুত হইতে পারে। ব্রহ্মদেশের তামাক অতি 
উৎ্ষ্ট ও বিখ্যাত | . সেখানে তামাকে এ সারই ব্যবহীর কর। হইয়। থাকে । . 
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নদীয়া জিলার অন্তর্গত কোন কোন স্থলের কবকের! ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পলি- 
মাটি তুলিয়া উৎকষ্ট তামাক প্রস্তুত করে। নীলের হাউজ হইতে যে পচা 
নীলের গাছ ফেলিয়া দেয়/তাহা তামাকের জমিতে ফেলিয়। দির্লেউৎকষ্ট সারের 
কার্ধা-করে। এঁ সকল কাঠ যখন ক্ষেত্রে ফেল| যায় তখন+উহায় উপর 
মাটি দেওয়া উচিত। টি ০2৮ 
তামাক নানাবিধ! পানমুটা, হরিণপালী, হাতিকানী, 'জটাভাং ব! 
শিবজট|, কপি, শকুনকালী, কালীজিবে, ছোটনা, কুষ্ণকলি, মান্ধাতী, সিদ্ধুর- 
খটুয়া, ভেলেঙ্গি, চামা। নয়োখাল ইত্যাদি। আরও অনেক প্রকার আছে। 
কেহ কেহ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তমাকের ভূমি আবাদ বিষয়ে কিছু কিছু 
ভিন্নত! আছে। থাকে,থান্ককু। ফলতঃ একই প্রণালীতে সকল প্রকার 
তামাকের আবাদ করিলে ফলাংশে বড় তারতমা হয় না; পানমুটি তামাকের 
আকার ঠক পানের ন্যায়। হরিণপালি তামাকের পাতা অপ্রশস্ত ও হুচাগ্র। 
হরিণপালীর সহিত হরিণ শৃঙ্গের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। এইরূপ অন্যান্য 
তামাকের নামের দ্বারা যাহার সহিত সাুশ্টের বোধ হয় বাস্তবিকই তাহার 
সহিত &ঁ সকল তামাকের সাদৃশ্ত আছে। কালীজিবে তামাক ঠিক কাললী- 
ঠাকুরাণীর জিতের ন্যায় । 
মেটেঘরে পুরাতন পৌঁতায় কিংবা সম্পূর্ণ সাবভূমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া 
ভাপ্রযাসে তামাকের বীজ বপন করিয়! পদাঘাতে এ ভূমি চাপিয়া দিবে। 
চারা বাহির হইয়া! ৩৪টি পাতা হইলেই তাহা ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। যতদিন 
চাবাগুলি উত্তমরূপে ন| লাগে, ততদিন বিবেচনা পূর্বক জল দিবে পরে 
আর বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে জলের প্রয়োজন হইবে না। 
এ দেশের মধ্যে যে সকল ভূমি সমতল এবং তাহার মধ্যে আবার ষে গুলি 
 দোঁজাশলা। তাহাতেই সচরাচর তামাক জোর করিয়। থাকে। কিন্তু রংপুর 
অঞ্চলে উচ্চতৃমির মধ্যে যেগুলি দোআশলা, তাষাক তাহাতেই উত্তমক্ঈপে 
এবং অধিক পরিমাণে জন্মে । শিলাবৃষ্টি তামীকের বিশেষ অনিষ্টকর | 
তামাকের সারি দড়ি দিয়া বেশ সোজা করিয্প! পু'ঁতিতে হয়। প্রত্যেক 
গাছের অন্তর ছুই হাতের কম না হয়। নদীয়া ও চখ্বিশ পরগণাঁর.নানাস্থানে 
উত্্ক্টর্প হিঙ্গিলি তামাকের চাব হইয়া থাকে। & তামাক গাছের 
অন্তর পাঁচ পোয়ার অধিক করে না; কিন্তু আটাল ভূমির তামাক তিন পোয়া 
অন্তরেও রোপশ করিয়া থাকে । এ বিষয়ে খনার উপদেশ শ্রই ;.- 


চৈন্র/*১৩১২ ।] | তামাকের চাষ! ২৪৭ 


“ভামাকের বনে গুড়িয়ে মাটি। 
বীজ পু'তো গুটি গুটি ॥ 
»*.. ঘনরূপে পু'তো না। 
».. . পৌষের অধিক রেখ ন|1” 

থাছগুলি ভূমিতে লাগিয়া গেলে অতিশয় সাবধানে ফাকে ফাকে লাঙ্গল 
দিবে। এই লাঙ্গল সোঁজ। এড়ো ও কোণাকোণি সকল প্রকারেই দ্দিবে। 
অতি সতর্কতার সহিত এরূপে বারম্বার নিড়াইয। দিবে, যেন তামাকের ক্ষেত্রে 
মোটে ঘাস হইতে ন৷ পায়। দি ভূমিতে অধিক রস থাকে তাহ! হইলে 
এরূপ লাঙ্গল তিন চারি বার দ্রিবে। তামাকের গাছে দশ বারটি পাত। 
হইলে গাছের অগ্রভাগটী এবং নীচের তিন চারিটী পাতা ভাঙ্গিয়। দিবে। 
প্রত্যেক পত্রকক্ষ হইতে যে কুঁড়ি বাহির হইবে তাহা! সপ্তাহে সপ্তাহে তাঙ্গিয়। 
দিবে। এই সময়ে পূর্বোক্ত লাঙ্গলের দাগ সকল মিশাইয়া দ্রিবে। পাতা 
বাড়িবার সন্তাবন। থাকিতে থাকিতেই যদি ভূমি শুষ্ক হইয়া যার এবং জল ন 
হয়, তবে তামাকক্ষেত্রে জল সেচিয্া দরিবে। পাতার রঙ্গ কাল হইলে এবং 
বাড়িবার সম্ভাবনা না থাকিলে আর জলের প্রয়োজন থাকে না । যখন বুঝিবে 
ষে, পাতা পাকিয়া উঠিতেছে, তখন আর একবার এরূপে নিড়াইয়া৷ দিবে 
যেন গাছের মূলশিকড় তিন্ন আর অন্তান্য যাবতীয় শিকড়গুলি কাটিয়। যায় ; 
তাহাতে তামাকের পাতা উত্তমরূপে তৈয়ার হয়! 

হিঙ্গিলি গ্রাম নিবাসী সভারাম মণ্ডল হিঙ্গিলি তামাকের সৃষ্টিকর্তা । 
হিঙ্গিলি ও তক্লিকটবর্তী গাজীপুরের, গ্ভায় তামাকের চাষ কোথাও হয় না। 
স্থানের ক্কবকের! পলি ও বোদ মাটির দ্বারা তামাকের ভূমি তৈয়ার করে। 

মাঘের শেষে কিংবা ফাল্গুনের প্রথমে পাতাগুলি লাল হইলেই তামাক 
কাচিবে। পাতাগুলি এক্সপে কাটিবে,যেন তাহার সহিত কাষ্ঠেরও কিয়দংশ 
থাকিয়া ঘায়। ছুই একদিন ক্ষেত্রে রাখিয়! কীচ। থাকিতেই পাভা৷ সকল গৃহে 
আনিবে। চারিটি করিয়া পাতা একত্র বাধিয়। বাশ কিংবা দাড়ার উপর 
গুকাইবে। এমন স্থানে শুকাইতে দিবে, যেন দিনে রৌজ ও রাজরিতে শিশির 
লাগিতে পারে। কিন্তু এ তামাকে যাহাতে কিছুমাত্র ঝড় বৃষ্টি না লাগে, 
তত্িবয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। এইকূপে তিন চারিদিন সুকাইলে অতি প্রত্যুষে 
কিংবা কোয়াসার দিনে এ লফল তামাক মইয়ের উপর, গোড়াগুলি উভয় 
প্রান্তে রাখিয়! উপরি উপরি সাঁজাইবে। মধ্যস্থলে একটি ধাশ দিয়া & বাশের 


২৪৮ _ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, বষ্ঠ সংখ্যা । 


ছুই, প্রান্ত মইয়ের সহিত বাঁধিবে। ইহাকে “জাত” দেওয়া কছে। ২৩ দিন 
জাতে রাধির পুনরায় খুলিয়া পূর্ববৎ ঝাশে শুকাইবে ! উত্তমরূপে শুষ্ক হওয়ার 
পর, ঘরের মধ্যে মাচার ॥উপর পাল। দিয়! সাজাইবে। এইক্সপ্রে ১০1১২ দিন 
রাখিয়! ছালা। ঝাড়া বা! গোছ। ইত্যাদি বাধিবে। নীতি? উপরে চট দিয়া পাটা 
ওহাল। বাধিত হয়। 
এদেশে প্রতি বিঘায় তিন পাটী পর্য্যন্ত তামাক জন্মে । ছুই পাটাতে এক 
ছালা। খরচ বাদেও তামাকের চাষে প্রতি বিথায় ভালরনপ উৎপন্ন হইলে, 
একশত টাকা লাভ হইতে পারে। খরচ' ১৫২ টাকার অধিক হয় ন]। 
কিন্ধু হিঙ্গিলি তামাক ভৈয়ার প্রণালী এবং উহার ব্যয় ও লাভের প্রণালী 
একটু স্বতন্থ। রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রস্ৃতি উত্তরাঞ্চলীয় তামাকের চাষের 
বিবরণই অধিক লিখিত হইল। হিঙ্গিলি পাতা প্রস্তুত হইলে গাছগুলি কাটিয়া 
খোলায় শুকাইতে হয়। যেমন যেখানে ধান্তাদি শস্তের ঝড়াই মাড়াই হয়, 
সেই স্থানকে খামার কহে, সেইরূপ যে স্থানে তামাকের কাঁ্য হয় তাহাকে 
. তামাকের খোল! কহে। পরে গছগুলিকে একরপ দত্তহীন ক্ষুদ্র ্ষু্র কান্তিয়া- 
দ্বারা ছেদ্বন করিতে হয়। প্রত্যেক খণ্ডে ছুইটী হইতে চারিটী পর্য্যস্ত পাত। 
বাখিতে হয়। অনন্তর সে গুলিকে গোছাইতে হয়। এইরূপে গেছান তামাক 
শুলিকে গোশাল! বা শৃন্ট ঘরের মধ্যে ঘরের দড়ির উপর ঝুঁলাইয়! দিতে হয়। 
এই অবস্থায় প্রায় একমাস দেড়মাস থাকে, পরে পূর্বোক্ত প্রণালীতে পাটা 
বাধিতে হয়। হিঙ্ষিলি তামাক বিঘা প্রতি তিন হইতে পাঁচ পাটা পর্ম্যস্ত উৎ- 
পন্ন হয়। প্রতি ছাল৷ ১৬২ টাকা! মূল্যে বিক্রীত হয়। হিঙ্গিলি তামাকের 
চাষে বিঘা প্রতি ৮ টাকার অধিক খরচ পড়ে না।* (কৃষিভাগার) . 


স্বার্থ। 


০০০,০০০ 


_ জীবন ক্ষণডন্থুর। জন্মের পর মৃত্যুই একমাত্র উজান এবং এই 
তার অবধারিত কাল নাই। কিন্তু মরজগতের অধিবাসিগণ এরূপ মোহাঙ্ছর 
ঘে, এই স্বতঃসিন্ধ সত্য প্রতি মৃহূর্তেই তাহাদের গোচরীতৃত হইলেও সহজে ইহা 
বাস্তবিক উপলব্ধি বা বিশ্বাস করিতে পারে না, অথবা এরপ ছ্ল় যে, ইহ। 


শান সপপপপিপশিিপপিপীিপপিপীিীিপিনসা শপ িশিশপাপী পাশা শশীশিগত ০ িশিিশীটিত পপি শীাপ 


৬ বিধাঞ্জতি শ্রদর্পিত জাতের হিঙ্াবটা ও জাযাবের কিছ্ষাতর বোধ; হইল না) স্বঃ মং 
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] 
চৈত্। ১৩১২।] স্বার্থ । ২৪৯ 


বিশ্বাস করিতে সাহসী হয় না। প্রতিদিন আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেণী বা দেশ- 
বাসিথণকে মৃ্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া ও, সকলেরই, মুখে যতই বৈরাগ্যের 
আড়গর থান্জুক ন। কেন, মনে এই এক মিথ্য। অনুভূতি বর্তমান খে+_আমি 
বা অমর পরিবারবর্গ অস্ততঃ বহ্বর্ষব্যাপী পরমামু লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছি। 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিভাম[ত। ঘেন চরিতার্থ; সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনা, বা 
তাহ।র নির্ব্য[ধি শরীরে, স্বচ্ছন্দে বা খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত বহুকাল সংসারে 
অবস্থিতিশ্ছচক ধারণা পিতামাতার স্বাভাবিক। এবন্প্রকার মোহ ধশ্বরিক 
মায়ারই একাংশ। যাহ! সত্য, এই মায়া তাহাকে মিথা। বলিয়া প্রতীতি 
জন্মাইবে, এবং যাহা মিথ্যা, তাহাকে সত্য বলিয়া অনুভূত করাইবে। এই 
মায়ার প্রভাব অতিক্রমের নাম জ্ঞান বা আস্মোন্নতি ; এই মোহান্ধকার ধাহার 
ঘে পরিমাণে বিদুরিত হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে উন্নত ও জ্ঞানী। | 
জীবন ক্ষণ-তক্কুর হইলেও, এই বিশ্ববদ্ধা্ড ঠিক তদনুরূপ নহে । আমার 
আজ মৃত্যু হইলেও আমার আত্মীয়ের, প্রতিবেশীর, দেশবাসীর ব1 মানব মাত্রের 
প্রত্যেকেই আমার অন্ুগমন করিবে না। 
আমার পরবর্তিগণের হিতাহিত কতক পরিমাণে আমার কর্তব্যানষ্ঠানের 
উপর নির্ভর করে। যেমন আমাদের পুর্বপুরুষগণের কৃতকর্মের ফল আমর! 
অনেক পরিমাণে তোগ করিতেছি, সেইন্ধপ আধুনিকগণেরও কতকাংশ 
কর্শফল তাহাদের বংশধরগণ উপতোগ করিবে। 
রশ্বরিক মায়ার অধীন হইয়। ও উপরোক্ত যুক্তিবশে, আমরা আমাদের 
তাবী উত্তরাধিকারিগণের সুখ সচ্ছন্দ বিধানের জন্ত নানারূপ আত্মনিগ্রহ 
সহ করিয়া থাকি; অর্ধাশন স্বীকার করিয়! শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ 
সহ করিয়া এবং পাপান্ুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইয়া, বংশধরগণের জন্য সম্পত্তি সঞ্চয়ে 
প্রবৃত্ত থাকি। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে যে+ কেবল মাত্র আমার বংশধরগণের জন্ত অতুলিত 
শ্বধ্যাদির ব্যবস্থা, করিতে পারিলেই আমার উপরোক্ত অভিলাষ পুর্ণ হইতে 
পারে কিনা। আমার পুত্রাদির জন্য অর্থ সঞ্চয়ে মত্ত থাকিয়া, যদি প্রতিবেশীর 
পুত্রগণকে চৌধর্য বা শঠতারৃতি শিক্ষা দিয় যাই, কিন্বা তাহাদের এই বৃত্তি 
অবলম্বন ভিন্ন অন্ত উপায়ের ব্যবস্থা করিতে না পারি, অথব। তাহাদের পিতৃ- 
পিতামহাদির অন্যরূপ শিক্ষা দিবার সঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলে আমার 
পুআদির জন্য অর্থ সঞ্চয়ের প্রত্কৃত উদ্দেন্ট কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। 


৩২ 


২৫5 স্বদেশী । [ প্রথম.খণ্ড, হষ্ঠ সংখ্যা'। 


৫ 


অবস্থাপন্ন গণের অনেকেই নগরে বাস করিবার জন্য আগ্রহ-সম্পন্ন ; 
নানারূপ উপভোগের লালসাই যে এক্সপ আগ্রহের মূল কারগ তাহাতে সন্দেহ 
নাই। নগরের অধিবাসিগণের: অনেকে সঙ্গতিপন্ন বলিয়াই «সেথানে . এই 
সকল সুবিধার উৎপত্তি। সুতরাং প্রতিবেশিগণ অবস্থাপন্ন হইলে, নানারূপ 
সচ্ছন্দ সহজ-সাধ্য হইর| থাকে। পরম্পর সচ্ছন্দ বিধানের আকাজ্জাই সমাজ 
প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি । এইমূল যন্ত্র বিস্বত হইয়াই এদেশবাসী এক্ষণে ছুর্দশা- 
্রস্ত। সমাজের কল্যাণ চিস্তার অবসরমাত্রও আর আমাদের নাই । ইতর 
জন্তগণ যেমন স্বীয় উদরপূর্তির জন্যই ব্যতিবাস্ত, ব্যক্তিগত গ্রাসাচ্ছাদন ও 
বৈভবের জন্ত প্রায় সকলেই সেইব্ূপ তৎপর । সক্কীর্ণস্বার্থরূপ ঘোর অদূরদর্শিতা 
প্রায় মর্জাগত হইয়। দেশবাসীগণকে প্রায় পশুপ্রক্কাতিক করিয়া! তুলিয়াছে। 
এই জন্যই উদ্ধপদস্থগণের অনেকে অর্থীনস্থগণের উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট, অথব| 
তাহাদের মঙ্গল বিধানে উদাসীন; সামান্ঠি মাত্র ক্ষমত। লাতেই সে ক্ষমতার 
সার্থকতা বিস্মৃত হইয়। তাহার অপবাবহারে যত্রশাল 1 

পরোপকার মহারত। ব্রত নিরমের কথ। এক্ষণে অনেকের নিকটেই উপ- 
কথার শ্রেণীভুক্ত ; সুতরাং পরোপকারের সহিত স্বার্ধেরই সম্পর্ক কি, তাহাই 
দেখিতে হইবে। 

দৈব বা পৈশাচিক কোনরূপ শক্তিসহায়ে যদি দেশের কোন সম্পন্ন ব্যজিব 
মঙ্গল-বিধান বা উচ্ছেদ-সাধন তোমার করায়ত্ত হয়, কিন্তু সামান্ত স্বার্থসিদ্ধির 
আশায় যদি তুমি তাহার উচ্ছেদ সাধন কর, তাহ! হইলে সেই সঙ্গে তাহার 
আশ্রিতগণেরও সর্বনাশ সাধন কর! হইবে এবং সহস। যদি তোমার এই অপ- 
রূপ শক্তি অপনৃত হয়, কিন্ব। তোমার কল্পিত এশবর্যা সঞ্চয়ের পূর্বেই তোমার 
ক্ষণন্তঙ্গুর জীবনের অবসান হয়, ভাহ। হইলে তুমি ও তোমার পুঞ্জীদিও এই 
মহদাশ্রয়ের আশা বিচ্যুত হইবে । সক্ধীর্ণ স্বার্থে অন্ধ হইয়া, অনেকে সম্পন্গা- 
বস্থগণের উচ্ছেদ সাধনে, দেশে দারিদ্র বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিয়াছে । 
"" কুগ্রশষ্যায় শায়িত তোমার কোন মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীর সংসারে বয়ঃক্রাপ্ত 
অভিভাবকের অভাব ; শক্তিসজেও তুষি তাহার চিকিৎসা পথ্যাদির কোনরূপ 
সাহায্যেই পরাত্মুখ থাকায় সে মৃত্যগরস্ত ; তাহার পুত্রকন্ঠাদিরও কেহ কোন- 

রূপ তত্বাবধার না'করায় কালক্রমে তাহার। বিবিধ অসং প্রবৃতি-পরবণ হই 

তোমারও পুত্রাদির সর্বনাশ সাধন করিবে । 

একমুষ্টি অন্নের আশায় দরিদ্র তোমার দ্বারস্থ হইয়৷ কাতিরকণ্ঠে কষ 


চৈশ্র, ১৩১২1] ও কদলী। ২৫১ 


প্রার্থন৷ করিলেও তুমি নিশ্াম হ্বদয়ে তাহাকে গৃহ-বহিস্কত করিয়া দিলে; 
উদর জ্বালায় অখাদ্য তক্ষণে বাধ্য হইয়। সে বিশ্চিকীগ্রস্ত এবং তোমার 
পল্লীতে সংক্ীমক বিষ আসিয়। উপস্থিত হইল । 
সামাল্লিক কর্তব্য বিস্থত হইলে এইরূপ অসংখ্য উপায়ে দেশমধ্যে ারিত, 

পাপ ও রোগের উৎপত্তি বিচিত্র নহে। কিন্তু আমাদের সন্ধীর্ণ স্বার্থ প্রবণত। 
বদ্ধমূল হওয়ায় পরিণাম দৃষ্টি তিরোহিত হইয়াছে এবং আমর আমাদের প্রকৃত 
স্বার্থ সম্পূর্ণ বিস্বৃত হইয়াছি। দেশের উন্নতিই যে প্রক্কত উন্নতি সে জ্ছান এক্ষণে 
বিলুপ্ত-প্রীয় হইয়াছে । 

হিন্দ্ুমাত্রেই জন্মান্তরবাদে আস্থাবান। ইহজীবনের সহিত যে আত্মার 
চরম পার্থিব সম্বন্ধ, হিন্দু একথ। বিশাস করেন না। পুনজন্সের সন্তাবন। 
থাকিলে মহর্ষিগণ এই দেশেই জন্মগ্রহণ বাপ্চ। এ্রকাশ কবিতেন। দেবতাগণও 
এই দেশে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । পুনর্জন্ম বিশ্বাস থাকিলে এবং 
মহর্ষিগণের বাকো আস্থা থাকিলে, এই দেশেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে । 
সে সময়ে নিজ পুক্রাদিরই ওরষে জন্মগ্রহণ অব্্রন্তাবী নহে। যিনি পরজন্ে 
পুরাদির গৃহে পুনরাগমনের অথবা বিলাতে জন্ম গ্রহণের ব্যবস্থায় অক্ষম এবং 
পুনজন্ম নিবারণেও অসমর্থ, তিনি স্বীর দেশকে আপনার অভীপ্গিত আবাস 
স্থানের উপযোগী করিয়। যাইবার চেষ্ট। না করিলে, পরিণামে আত্মপদে কুঠরা- 
ঘাতেরই'ব্যবস্থ। করিয়। যাইতেছেন, একথ| যেন ভীহার স্মরণ থাকে। 


কদলী। 


কল। যে অতি আবশ্যকীয় এবং উপকারী রক্ষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।., 
হিন্দুর সকল প্রকার. মাঙ্গলিক কার্যে কদলীর বিশেষ প্রয়োজন হইয়! থাকে। 
ইহার পত্র, পুষ্প, ফল, মূল এবং কা অর্থাৎ সমুদায় বৃক্ষটিই বাবহারে লাগে । 
ইহ! সকল খতুতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলে? তবে গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত 
বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এই. সময়ে ইহা! অধিক সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর 
হয়।. হিন্দুরা কদলীকে একটী পবিভ্র ও নির্দোষ খাঁদ্যমধ্যে গণন। করিয়া 
থাকেন। কবিরাজের কাচকলাকে অজীর্ণ রোগে পথ্য এবং সুস্থ ব্যক্ষির 


২৫২ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, বষ্ঠ সংখ্যা। 


বিশেষ উপকারী খাদ্য বলিয়। ইহার ওণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইহার সির 
চাষ বিশেষ লাত-জনক । 
কদলীর জন্স্থান ৷ 
উষ্ণকটীবন্ধদেশে। বিশেষতঃ আমাদিগের দেশে, দাক্ষিণাত্ো, সিঙ্গাপুর, 
মলয়, যবন্বীপ এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে কদলী প্রচুর পরিমাণে জন্মায় 
চট্টগ্রামে কলার জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে হস্তী মহিষাদি বন্য 
পশ্তগণ আহারের জন্ত বিচরণ করে।  এসিয়া মহাদেশের পূর্ব চীন হইতে 
পশ্চিম তুরস্কদেশ এবং ইউরোপের ভূমধ্য-সাগরের উপদ্থীপ সমূহের নিয় প্রদেশে 
কলার আবাদ হইয়া থাকে । আফ্রিকার বহ্স্থানে কলা জন্মে। আমেরিকার 
অনেকস্থানে কলার প্রচুর চাষ হয় এবং তথাকার আদিম নিবাসীরা ইহাকে 
প্রধান খাদ্যর্ূপে বাবহীর করে। আমেরিকার ফ্লোরিডা দেশে “ওবফো" নামে 
এক প্রকার উপাদেয় কলাজন্মে এবং এই কলাগ।ছে কল৷ পাকিলে তাহার 
স্থগন্ধে মানুষ এবং পশুপক্ষী পর্য্যস্ত মাতোয়ার! হইয়। উঠে। হিমালয়ের পাদ- 
দেশস্থ কমায়ুন, মুসোরী ও গড়োয়াল প্রদেশে এক প্রকার বীচাকলা হয়, 
তাহাতে শন্ত বড় একটা থাকে না। নেপালেও কলাজন্মে। 
বিশেষ বিশেষ স্থানের কলার নাম ও গুণাবলী । 
কলা৷ প্রধানতঃ ছুই জাতীয়, বীচাকলা৷ ও বীজহীন; বীজ রহিত কলাই 
সুস্বাছু, কিন্ত কোন কোন স্থানের লোক বাঁচাকলার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ 
করে। আমাদিগের দেশে মর্তযান, চাপ, কাঠালী, অমর্তমান, চিনিটাপা, 
কানাই বাশী, রামরস্তা অপরিমর্ত, কালীবউ, অন্ুপাম, খিয়ে, মালভোগ, মদন, 
মন্ুয়া, যদনী, তুলসী, রঙ্গবীর ও পোড়া রঙ্গবীর এই কয়েক জাতীয় কলাই 
প্রধান; ইহাদিগের মধো শেষের ছয় জাতীয়ে বেশী বীজ হয় এবং প্রথম 
কয়েক জাতীয় কল। খাইতে বেশ সুম্বাছু। এতত্ব্যতিরেকে আনাজিকল! বা 
কাচকল। নামে কলা তরকারীতেই বেশী ব্যবহৃত হয়। “ডোগরে? নামে কলা 
কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানেই জন্মে এবং ইহার ফলে এতই বীজ হয়, নে ইহা 
পাকিলে খাওয়া ধায় না; মোচা ও থোড় খাইবার জন্য এবং পাতার জন্যই 
ইহার আবাদ হইয়া! থাকে। ষশোহরের দয়েকলার সরবত বড়ই টিপাঁদের 
হয়। কলিকাতা অঞ্চলের লোক মর্ভতমান কলারই বেশী আদর. 
খাইতেও বিশেষ নুস্বাছ ও অধিক দবেও বিক্রয় হয়। : ইহার ;গাছি বেশীদিন 
বাচে না। কারণ পোকায় ঝাড় নষ্ট করিয়া ফেলে। [রর দেশে আজ- 


গু 






চৈত্র; ১৩১২।], কদলী। ২৫৩ 


কাল “কাবুলে কল পাওয়। ফঁয়, তাহার আকার বৃহৎ এবং খাইতে সুস্থাছু। 
চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রদেশে মর্তমান কলা বেশী জন্মে। সিঙ্গাপুর ও ভারত 
মহাসাগরীয় স্বীপপুঞ্জে প্রায় ৭০৮০রকমের কলা পাওয়া যায় তন্মধ্যে “পিশ্বযাংসু* 
বা ছুধেকলা,*“পিস্ব্যংটিম্বানা? বা বাঙ্গাকলা, ও “পিস্ব্যাং রাজা? বা রাজকলাই 
প্রধান এবং স্বুগন্ধ বিশিষ্ট ও সুস্বাদু । 

ষবন্বীপে একপ্রকার কলা জন্মে; অন্ঠান্য কলার ন্যায় ইহার মোচা বা 
কাঁদি দেখ! যায় না। বৃক্ষা্যন্তরে একটীমাত্র রহৎ কলা লুক্কাইত ভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়া কা ফাটিয়। পাকিয়। উঠে এবং এই প্রকাণ্ড কলাটিতে চারিটি লোকে 
কষশনিবত্তি করিতে পারে। এতদ্বাতীত এখানে কানাই-বাশীর ন্যায় “পিস্তাং 
টগতক” নামে একপ্রকার ছুই ফুট দীর্ঘ কলা হয়। ফিলিপাইন দ্বীপে এক 
জাতীয় কল! জন্মে” তাহার একটামাত্র কলা একটি মুটের বোঝা । বোম্বাই 
ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে অনেক জাতীয় কল! জন্মে, তন্মধ্যে মান্্রাজের রসথনি 
কলাই সর্বোৎকুষ্ট। 

কদলীর নাম। 

কদলী যে সমুদর নামে অভিহিত হয় তাহার প্রতোকটি ইহার গুণের 
পরিচায়ক | যথা--ক্দল [ ক বায়ু--দল্ভেদ করা+অ(অল)। যে বায়ু 
কর্তৃক দলিত হয়; ওয়া-ষ, অথবা শীতবীর্যা হেতু যে বায়ুরোগ দলন 
কবে, (য়া ষ) সং পুং রস্তাবৃক্ষ। ক্লীৎ, তৎফল। লীস্ত্রী কলাগাছ। 
সক্কফলা ( একটী গাছে একবার মাত্র ফলধবে ), ভান্ুফলা। ( সৃর্য্যোভাপপ্রিয়। ) 

ংশ্তমৎফল| (যাহার অংশু বা তন্ত আছে); চর্্থতী (যাহ! চর্মের ভ্তায় 
আবরণযুক্ত ); বনলক্ষমী (বনের শোভা বৃদ্ধিকারী বা যন্দার| বনেও অর্থাগয 
হয়) হস্তি-বিধাণী (হস্তির দত্তের স্যায় স্থুগোল-; বারখ-বল্লতা ও বারণ- 
ব্স৷ (হস্তিপ্রিয়া)) মোচক (যাহ! আবরণী হইতে মুক্ত হইয়াছে ); বাকী 
নামগুলি পড়িলেই মানে বুঝা যায় যথা £_ বালকপ্রিয়া, নিঃসারা, রম্তা, রোঁচক, 
লোচক, সুফঘা, রাজেক্টা, গুচ্ছফলা, সুকুমার, উরত্তস্তা, কদল, কাষ্টল 
ইত্যাদি। ] 
কদলীর চাষ । ৰ 

তোলামাটীতে কদলীবৃক্ষ সতেজে বর্ধিত হয় এবং সুফল প্রদান করে। 
তবে বিশেষ কঠিন ও বালি মাটি ভিন্ন, সকল প্রকার মৃতিকাতেই এগাছ 
উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে ইহার চাষের জন্য তেমন যহ্ন দেখিতে পাওয়া 


২৫৪ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, বষ্ঠসংখ্য]। 


যায়না; তথাপি যেমন তেমন তাবে লাগা ইয়াও ইহ৷ অনেক ফসল প্রদান 
করে। বোঁদমাটী * ও ছাই কলাগাছের হিতকর । 


রোপণের সময় সম্বন্ধে খনার প্রাচীন উক্তি ৫ 
এ কি কর শশুর মিছে খেটে, 
ফালগুণে পৌতি এটে কেটে, 


বেধে যাবে ঝাড় কি ঝাড়, 
কল। বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়। 


হ। ঘি পৌঁত ফাত্তুনে কল।, 
কল। হবে মাস ফসল।। 
৩। ডাক দ্রিরে বলে খনা, 
আবফাঢ শ্রাবণে কলা গুভন।, 
কাবি বটে খাঁবিনে, কলা তায় বাবিনে, 
লেগে যাবে ভয়ে, কল। পড়বে শুয়ে । 
&। সিংহ মীন বর্জে, 
| কল। খাবে আর্জে। 
৫। ভাদরে কবে কলা রোপণ, 
সবংশে মরিল বাবণ। 
| ডাকদে ব'লে বাবণ, 


কল। পুতগে আষাঢ় শ্রাবণ। 

খনার নিপ্বমে ভাদ্র ও চেত্রমাস বাতীত সকল মাসেই কলাগাছ পোত। 
যায়। ফাল্কনযাসে এ'টে কাটিয়। পুতিলে খুব সতেজ কলাঝাড় হয় এবং 
কাদিও বড় হয়। আধাঢ় ও আবণ মাসে কলাগাছ পোঁতা যাঁয় বটে, কিন্তু জ'রে 
নামে একপ্রকার পোক। লাগিয়া ঝাড় নষ্ট হইবার ভয় আছে। কোনও 
কোনও মতে বৈশাখ হইতে শ্রাবণমাস পর্যাস্ত রোপণের প্রশস্ত সয়। তবে 
সর্ধ সম্মতিক্রমে আধাঢ় মাসে তেউড় রোপিবার এবং ফাল্গুন মাসে এ'টে 
কাটিয়া পোতিবাৰ উৎকুষ্ট সয়। এক ভূমীতে বৃক্ষ সকল পাঁচ বৎসর কাল 
বেশ সুফল প্রদান করে, তৎপরে জমী পরিবর্তন আবশ্যক । 


০ পুস্ধপ্িগী খমন করিধার সঘয় গে কালে! মাটা বাহির হয়, তাহাকেই কৃষকেরা বোদ- 
মাটি বলৈ ; এবং এই সাষ্টি বৃক্ষাদদি পচি$1 কাজে রূপাস্তরিত ইইয়াছে বলিয়া কথিত হুয়। 
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চা 
কলার বাগান প্রস্তত। ও 
জমীর চতুশার্শে অথব। ছু এক ধারে পগার কাটিয়া অন্ততঃ একহাত মাটা 
জমীর উপর এ্ুুলিবে এবং মাটা চারাইয়া দিয়া সমতল করিবে। তৎপরে 
মূল সমেত তেউড় কাটিয়। যরৃচ্ছাক্রমে লাগাইয়া দাও। কিছুদিন পরে গাছ 
গুলি বড় হইলে গোড়াগুলি রাখিয়া গাছ সকল কাটিয়া দূরে নিক্ষেগ করতঃ 
মূলগুলি কোদাল বা লাঙ্গলের হবার টুকর। টুকরা করিয়া নৃত্তিকা মধো আট 
হাত ব্যবধানে প্রোথিত হয় এমতে চারাইবে। এই সকল টুকর! গোড়। 
হইতে যদ্দিও ছোট ছোট গাছ জন্সিবে কিন্তু তাহার! বৃহৎ বৃহৎ কাদি প্রদান 
করিবে এবং কলাও বড় হইবে । (২) উল্লিখিত নিয়মে জমীতে মাটী তুলিয়। 
কিন্ব। কদলী শ্রেণী বসাইবার হিসাবে স্থানে স্থানে মাটী তুলিয়া খনার 
নিয়লিখিত নিয়মে পতিলেও বিশেষ ফল হয় । 
(ক) সাত হাতে, তিন বিঘাতে, 
কলা লাগাবে মায়ে পুভে। 
অর্থাৎ এটে সমেত চার! সকল সংগ্রহ করিয়া সাত হাত অন্তর দেড়হাত 
গভীর গর্থে বসাইবে। 
(থ) নলে কান্তর গজের বাই, 
| কল! রুরে থেও ভাই। 
অর্থাৎ নল বা প্রায় সাতহাত অন্তর দুহাত গভাঁর গর্ভ খুঁড়ি চারা সকল 
বসাইবে। 
(গ) সাতহাত অন্তর সাতহাত বাই, 
কল! পুতে খাও চাষা ভাই । 
এই নিয়মে সাত হাত অন্তর পৌনে দুহাত গভীর গর্ভে চার। বসাইতে 
উপদেশ দিয়াছেন। 
কদলীর উত্তিন্‌ তত্ব । 
এই বৃক্ষের কাগডটী কেবলমাত্র পত্রশুলির গোড়ার সমষ্টি ্বারা নির্িত 
এবং ইহাতে কঠিন পদার্থ নাই; এ কারণ উদ্ভিদ্‌ তন্ধবিদ্‌ পঙ্ডিতের! ক্দলীকে 
কোমলকাও বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণন। করিয়। থাকেন। কলা গাছের পিগুমূল 
ব; এটেই ইহার প্রধান অবলম্বন এবং এই পিওমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে 
একটা শুন্বর্ণ গোলাকার মক্জ! দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পত্র পিগুযূল 
হইতে নির্গত হইয়া উক্ত মক্জাটীর চতুর্দিকে সঙ্জিত ভাবে থাকে । মঙ্জার 
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চতুষ্পাশস্থ এই সকল কাওকোয বা কলা-বাসনা বৃক্ষের বা বৃক্ষকাণ্ডের দৃঢ়ত। 
সম্পাদন. করিয়! থাকে । কালে এই মজ্জাটী থোড় ব৷ পুষ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া 
থাকে। এই মজ্জাটী কেবল কতকগুলি রসনিঃশোধক শিরঃব্ সমষ্টি মাত্র । 
মোচ) বা ফুল হইবার পূর্ব্বে এই মজ্জার শেষভাগ হইতে একখানি অসিফলক 
সদৃশ পত্র নির্গত হয় এবং চলিত কথায় তাহাকে “পাতমোচা? বলে। এই 
পাত মোচার গোড়াতেই মোচ। থাকে । নারিকেল, তাল ও সুপারি বৃক্ষের 
পুস্পাবরণের ন্ায় পাত মোচাটী কল] ফুলের আবরণ বিশেষ । যখন মোচা 
পুষ্ট হয় তখন ইহার পাত মোচ।র তলার দিক ফাটিয়। নিয়দিকে ঝুলিয়া পড়ে। 
মোচা সচরাচর একটী মোচার দৈর্ঘ্য প্রায় ১।০ ফুট হইতে ২ ফুট এবং 
বেড় প্রায় ই হইতে ১ফুট পধ্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মোচার মধ্যে 
বহুসংখ্যক পুশমুকুল ছুইটী ছুইটী করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এক একখানি চর্ম্বৎ 
সুচিকণ পৌম্পিক পত্রাবর্তে আৰৃত থাকিয়। স্তরে স্তরে সাজান থাকে। প্রতি 
সারে প্রায় ৪১০টি করিয়া মুক্ল থাকে । যেমন মোচাফুলগুলি বাড়িতে 
থাকে তাহাদিগের আবরণ সকল (মোচার খোসা) খসিয়৷ পড়ে, (চলিত 
কথায় “মোচাছাড়া” বলে )। মোচার গোড়ার ভাগের সকল ফুলগুলিই কলার 
পৰ্বিণত হইয়া কাদির আকার ধারণ করে এবং নিরস্তরের ফুলগুলি ক্রমশঃ 
ঝরিয়। যায়। ( মোচা কীদি ছাড়া হইলে এই অংশটুকু প্রায় কাটিয়া লইয়া 
যাওয়৷ হয়)। একটগাছের কাদি পর্য্যস্তই শেষ এবং কল। পাকিলেই গাছটি 
মবিয়া যায়, কিন্তু মোচ। হইবার পূর্র্ব হইতেই বৃক্ষটর চতুর্দিকে ৬৭টি চারাগাছ 
বা তেউড় পিওমূল;হইতে, নির্গত হুইয়। কদদলী বৃক্ষের বংশ অক্ু্ন করিয়া থাকে । 
কলাগাছের আয় । 
কদলী বৃক্ষের রীতিমত আবাদ করিলে বিলক্ষণ লাভ হুইয়! থাকে। 
এতদ সম্বন্ধে খনার বচন নিন্ে উদ্ধৃত করা! গেল ৫ 
তিন শষাট ঝাড় কল। রুয়ে, 
থাকগে চাষী ঘরে শুয়ে । 
কলা পুতে না কার্টিস পাত, 
রা তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। রা 
প্রায় তিনবিঘ| জমিতে ৩৬* ঝাড় কলাগাছ রোপণ করা যায়। এবং 
প্রীয্ন এক বৎসরের মধ্যে সকল গাছগুলিই ফলিয়! থাকে । একটি কাদিতে গড় 
পড়তায় প্রায় ১৬* পর্য্যন্ত কলা হয়। একটি কীদি পাইকারী হিসাবে ।”* 
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৪ 
হইতে ৪* বার মান! পর্যন্ত বিক্প্ন হয় । খুব কম লান্ত হিপাব করিলেও 
তিন বিধ। জমীতে বংসরে অন ১৪৫২ টাক আয় হইতে পারে; সুতরাং 
খনার বচন ত্বন্থসারে একটি পরীগ্রামে মাসিক ১০।১২ টাকায় একটি সামান্য 
গৃহস্থের স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে । তিন বিঘা জমিতে ১৪৫২ টাকা আয় বড় সহজ 
আয় নহে। 
এতদ্যতীত কল! বাসনার দড়ী ও সত প্রস্তুত করিলে এবং শু কল! 
হইতে পাঁলো৷ ও বিপ্ণট প্রভৃতি প্রস্তত করিতে পারিলে আরও আয় হইতে 
পাবে। 
কলাগাছের ব্যবহারও উপকারিতা । 
হিন্দুরা দৈব ও মাঙ্গলিক কার্ধাসমূহে কলার তেউড় গৃহের দরজায় 
মঙ্গলের চিহ্ব্বরূপ, ব্যবহার করেন৷ ৬ ছুর্গোঘসবের সময় “কলাবউ” 
নবপত্রিকারূপে পুজিত হইয়। থাকেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ হিন্দু স্ত্রীলোকের! 
কদলী বৃক্ষকে ধন ও আযঘুপ্রদ বোধে পুজ। করিয়৷ থাকেন। হিন্দুদিগের 
বিবাহ, উপনয়নাদি সংস্কারে, চারিটী পত্র চতুষ্ষকোণাকারে পুতিয়৷ “কলাতলা” 
কর| হয়। শ্রাদ্ধে কলার খোল।র ব্যবহার হিন্দুমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। 
অনেক হিন্দু স্ত্রীলোক সন্তানের মঙ্গল কামনায় “সে! দো” বা তুলসীব্রত 
করিয়। পৌধসংক্রান্তির দিন কলার খোলায় নৌক| গঠন পূর্বক প্রজ্লিত 
প্রদীপ সহিত নদী ব। পুঙ্ষরিণীতে ভাসাইয়া তবানীর পুজা করিয়া 
থাকেন। মুসলমানেরা পীরের সিনি দ্রিবার জন্য কদলী ব্যবহার করেন। 
হিন্দুর সকল পুজা, রত ও শ্রাদ্ধাদি কার্যে কদলীর প্রচুর ব্যবহার হইয়া 
থাকে । 
বন্যার সময় অনেক প্রদেশে কলাগাছের মান্দাস ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার 
কোন কোন স্থানের লোকে কলার পাতায় ঘর ছাইয়। থাকে । ভারতের 
প্রায় সর্বত্রই কলাপাতে আহার প্রচলন আছে; এবং অনেকে ধাতুপাত্রে 
আহার অপেক্ষা কদলীপত্রে আহার করিয়া সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন। 
ভারতবর্ষে পশ্চিমাঞ্চলে শু পাতায় বিড়ি চুরুট জড়াইয়! থাকে। কচি 
কলাপাতা ব্রিষ্টারের বা! অন্তপ্রকার ক্ষত আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। চোখ 
উঠিলে কলাপাতার আবরণ বিশেষ হিতকর। 
কলার পিগুমূলের রস বহুমূত্র রোগে ফলপ্রদ এবং কবিবাজী ওষধে, 
প্রয়োজন হয়। 
| ত৩ 
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দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে গো মহিযাদি গৃহপালিত পশুগণ কলাগাছ খাইয়। 
বাচিয়া থাকিতে পারে। ৃ 

ঘবদ্ধীপে এক জাতীয় কলাগাছের পাতার নীচের পিঠে যোঁমের ন্যায় এক 
প্রকার পদার্থ জন্মে, তদ্বারা বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে । , 

কলাগাছের কা, বিশেষতঃ পাতার ভাটা হইতে সিভি 
করা যায়। এক একটী গাছ হইতে প্রায় /২ সের পর্ধ্য্ত সুত। প্রস্তুত হইতে 
পারে। কলার স্থতায় কাপড় ও দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে। ঢাকার জনৈক 
তন্তবায় কলার স্থতায় একখানি অতি সুন্দর তসরের ন্যায় রমাল প্রস্তত 
করিয়া ১৮৮৪ সালে কলিকাতার প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিল; সেখামি আজও 
যাদুঘরে (10560) ) দেখিতে পাওয়। যায় । এই কুমালখানি দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
প্রায় দুই হাত? ইহা! ৫০২ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। কলার আশে 
( ঘ্ঃ0:5 ) অতি সুন্দর, মহ্যণ ও চামড়ার ন্যায় কড়| (900) কাগজ প্রস্তত 
হইতে পারে। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ফ্রে কলার আশ হইতে একপ্রকার 
অতি সুন্দর চিঠির কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালে মান্দ্রাজের 
মহা প্রদর্শনীতে ডাক্তার হণ্টার কলার হ্তায় প্রস্তুত দড়ি, কাছি, 
কাগজ ও তার নানাপ্রকার নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। “উক্ত নমুনায় 
রূপার পাতের ন্যায় পাতল! এবং মহ্ণ একপ্রকার কাগজ ছিল, তাঁহ। 
পার্চমেন্টের ন্তায় কড়া! ও জলে তিজিলে নষ্ট হয় না। কলার আশের 
কাগজে ভ'ীজ পড়িলে ফাটিয়া যায় না। কলে কাগজ প্রস্তুত করিবার 
সময় ইহাতে সুটুলি বা গাইট পড়ে না; কাগজ বেশ মজবুত হয়। বাঁলীর 
কলে (73211) 78057 11115) এক সময়ে কলার আশে বেশ তাল 
কাগজ তৈয়ার হইয়াছিল। (এই কাগজের কলট উঠিয়া যাওয়ায় দেশের 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে )। 

ফিলিপাইন দ্বীপের এক জাতীয় কলাগাছ হইতে “ম্যানিলা শণ" 
(81201015 0610)) নামক স্থতা প্রস্তত হয়; ইহা অত্যন্ত দু; সণের স্ত। 
অপেক্ষাও ২০ গুণ ভার সহনক্ষম। এই জাতীয় বৃক্ষে ফল হইতে দিলে 
হত! তাল হয় না। ইহার ফলও অথাদ্য। আজকাল আমাদের দেশে স্থানে 
স্থানে, ন্নিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলে এই জাতীয় কলার চাষ হইতেছে। এই 
এই গাছের বাস্না (ত্বকৃ) গুলি ৩ ইঞ্চি চওড়া তাবে চিরিবার পর পিষিয়া 
বৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সুতা বাহির করিতে হয়। 


চৈত্র ১৩১২1] পলীগ্রামের দুরবস্থা! । ২৫৯ 


সূতা প্রস্ততের নিযম। 


প্রথষে ঝ$স্নাগুলি উত্তমরূপে থেতো করিয়া বা কলে পেষাই করিবার 
পর জলে পটাইয়া লইতে হয়। হুতাকে দৃঢ় করিবার জন্য তৎপরে কলিচুণ ও 
সোড। দিয়া সিদ্ধ করা আবশ্তক। ৪1৫ বার সিদ্ধ করিলে বেশ পরিষ্কার ও 
মজবুত স্ত। পাওয়া যায়। যদি স্থতার রং কালবর্ণ দেখা যায়, তাহা হইলে 
১৫১৬ ঘণ্ট| ধৌত কর! আবগ্ৃক $.কিন্ত যদি সিদ্ধ করিবার পর ফিকা রঙ্গের 
স্থতা বাহির হয় তবে ৫1? ঘণ্ট। পুইলেই অতি সুন্দর সথত। পাওয়া যাঁইবে। 
১১১২ মণ সুতা! প্রস্তুত করিবার জন্য অর্দমণ কলিচুণ ও অর্ধমণ সোডার 
আবশ্ক হয়। (ক্রমশঃ) 


০ ভন্টাচার্য্য এল, সি, পি, এস। 


প্লীগ্ামের ছরবস্থ | 


চা 








আমাদের দেশের পললীগ্রমবাসিগণের ছুরবস্থ।র হাস ন। হইয়! যে দিন দিন 
রদ্ধি হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অহঙ্কার যে, 
হাহাদের রাজত্বে ভারতবাসীর অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতেছে; প্রতি বৎসরই 
গবর্ণমেন্ট এইরূপ মন্তব্য সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিয়। থাকেন। কিন্ত 
ধাহারা পর্লীগ্রামের অবস্থার বিষয় অবগত আছেন, তাহারা গবর্ণমেপ্টের 
এ কথার অনুমোদন করিতে সমর্থ নহেন। প্রত্যেক জেলায় যে তিন চারিটা 
মাত্র স্থানে মিউনিসিপাল কাধ্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইগুলিকে 
সহর বলা যাইতে পারে এবং সেইগুলির অবস্থা! অপেক্ষাকৃত ভাল; কিন্তু 
অবশিষ্ট বহুসংখ্যক গ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীর। আমরা বাঙ্গাল। ও 
বিহার অঞ্চলের অনেক পল্লীগ্রামের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি, তাহাদের 
প্রকৃত চিত্র নিয়ে বর্ণিত হইল। 

প্রত্যেক পল্লীগ্রামে নানাবিধ জাতির বাস। যে গ্রামে ৫* ঘর লোকের 
বাস তাহার মধ্যে হয়ত ১০ ঘর ত্রাঙ্মণ। ৫ ঘর কায়স্থ, ২ ঘর তন্তবায়। ১৯ ঘর 
কর্মকার, ১ ঘর সুত্রধর, ২ ঘর বূজক, ১ ঘর নাপিত, ১ ঘর কুস্তকার, ৫ ঘধ 
সদগেপ, ৫ ঘর মুসর্পমাম এবং অবশিষ্ট শ্রমজীবী নিয়শ্রেণী। এই সকলের 


২৬০ স্বদেশী । [ প্রথম; খণ্ড, যষ্ঠসংখ্য]। 


মধ্যে হয়তঃ ছুই ঘর ধনী, ১০ ঘর মধ্যবিত্ত ও অবশিষ্ট নির্ধন। গ্রামের 
জাতিগত আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা! দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, 
গ্রামবাসিগণ সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে” একত্রে বাস 
করিয়াছিল। সকলেই পরম্পরের সাহায্যে কোনরূপ অভাব, কিবা! অস্থুবিধা 
সহ করিতে না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই ছুই 
চারিটা পুক্ষরিণী ও ছু একটা বাগিচা এবং গ্রামের চতুর্দিকে প্রচুর চাষের 
জমি। গ্রামের লোকের পবম্পর সহান্থানূতি ও সন্ভাব ছিল এবং আবশ্তকীর 
দ্রবোর জন্য তাহাদিগকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে কিন্দ। সাহাষ্য খুঁজিতে 
হইত না। অপর জাতির লোক প্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণকে সকল বিষয়ে নেত! 
বলিয়। সম্মান করিত এবং নেতাগণও নিরপেক্ষ ভাবে বিবাদ বিসম্বাদ 
মিটাইয়। দিয়া সমাজ ও শান্তিরক্ষা করিত। জমিদার গ্রামবাসী হইলে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন এবং প্রজাগণকে অপতভানিব্দিশেষে দ্নেহ করিতেন। 
কোন কোন গ্রামে জমীদারের নায়েব কি গোমস্ত। জমীদার-স্থানীর ছিলেন। 
পন্নীগ্রামবাসিগণ ভ্রাতৃভাবে থাকি়। নির্কিপ্ে ধ্রহিক ও পারত্রিক কক্ষের 
অনুষ্ঠান করিত। গ্রামের মধ্যে দেবাঁলয় ছিল। দেবপুজা, পুষ্করিণী ও বৃক্ষ- 
প্রতিষ্ঠ| প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্ধ্য করিবার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ 
করিত। প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই বৎসর বৎসর বারওয়ারী পুজার উপলক্ষে 
সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ উৎসবে কয়েক দিন ঘাপন করিত ; ধনী, নিধন 
সকলেই অক্ষুপ্রমনে যথাসাধা চাদ! দির। এই সকল শুভকার্য্য সম্পাদন করিত। 
রামায়ণ, মহাভারত, ধর্দগান, কথকত! প্রভৃতি ধর্ম ও মঙগলকর্থ্ে ছুই 
তিন গ্রামের লোক যোগদান করিত! পল্লীবাসীগণের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, 
হিংস। ছিল না? মামল! মকদমা ছিল ন।) জাঠিতেদ স্ব্পেও সকলের মধো 
আত্মীয়তা ছিল। সরলতা, অকপটতা৷ তাহাদের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। 
কিন্তু বর্তমান কালে সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পল্লীগ্রামে 
এখন আর চরিত্রবান লোক নাই বলিলেই হয়। বিবাদ বিসম্বাদ, দলাদলি, 
মকদ্দমা আজকাল দৈনিক কার্ধ্য হইয়া উঠিরছে। বারওয়ারী পূজা ও 
অন্ান্তি সাধারণ ধর্মকর্ম উঠিয়া গিম্বাছে, পুরাতন দেবমন্দির সংস্কারাভাবে 
ভগ্ন হইতেছে। পুরাতন অট্রালিকা সর্প প্রস্থতি হিংঘ্রজন্তর আবাস স্থান 
হইয়াছে? অট্টালিকা স্বামীর উদরান্নই ঘোটা ভার, তিনি গ্ৃহ সংস্কারের খরচ 
কোথা পাইবেল? ম্যালেরিরা জরে লোকে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে, 


চৈত্র, ১৩১২] পলীগ্রামের দুরবস্থা । ২৬১ 


এবং অনেক গুহ জনশূন্ঠ হইয়াছে । আবার মধ্যে মধ্যে ওলাউঠা ও বসস্ত 
রোগের প্রাছুর্ভাবে লোককে সশক্ষিত হইতে হয়। বাঙ্গাল! বিহারের অনেক 
পললীগ্রামে গ্লেগও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং প্রতি বংসর লোকসংখ্যার 
হ্রাস করিতেছে। কোন গ্রামেই নূতন ইযারত দেখা যায় না, এবং গ্রাম- 
বাসীদের দেখিলেই বোঁধ হয়, তাহাদের মনের প্রকুল্লত৷ নাই, শরীরে বল নাই, 
সকলেই যেন অতি কষ্টে জীবনযাত্র। নিব্বাহ করিতেছে; যেন সকলেই 
গুরু কর-ভারাক্তান্ত, মকদ্দম। ব্যয়ে ধণজালে জড়িত, পুলিসের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত 
এবং জমিদারের গীড়নে উতৎগীড়িত। এখন আর ইতরলোক তদ্রলোককে 
সন্মান করিতে ইচ্ছুক নহে ; জাতিভেদ আছে, কিন্তু শূদ্র আর ব্রাহ্মণকে পূর্বের 
ন্যায় সন্মান করিতে চাহে না। যে সকল সদ্‌গুণের জন্য ব্রাহ্মণ সন্মানার্ 
ছিলেন, এখন সে'সকল গুণের সম্পূর্ণ অভাব । সরলতার পরিবর্ভে অসরলতা, 
স্বার্থশৃন্ঠতার স্থানে স্বার্থপরতা আসিয়। পড়িয়াছে। প্রতিবাসীর মধ্যে সামান্ঠ 
বিবাদ হইলেই এখন আদালতে মকদ্দম। উপস্থিত হয়; প্রত্যেক গ্রামেই 
গ্রাম্য মোক্তার আছে, তাহার। বিবাদ খু'জিয়া বেড়ায় এবং অর্ধের লোতে 
ঘনপূর্বক বিবাদকারীদিগকে আদালতে লইয়া যায়। আদালত ও উকিল 
যোক্তাবে পরিপূর্ণ; তাহার! পেটের জ্বালায় মকদ্দমা সংখ্যার বৃদ্ধি খুঁজিয়া 
বেড়ান এবং মক্ষেল পাইলেই মকদম| জুড়িয়। দেন। একবার মকন্দম! রুজু 
হইলেই ঘটী বাটা গরুবাছুর বিক্রয় করিয়া খরচ যোগাইতে হয় এবং শেষে 
সর্বস্বান্ত হইয়া প্রাণাস্ত হয়! আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইলে পাছে 
অজ্ঞাতসারেও ছুই একটা মিথ্যা কথ। বলিতে হয় এই ভয়ে পুর্বে আমাদের 
দেশের লোৌকে সাক্ষ্য দেওয়া পাপ মনে করিত। এখন আর মিথ্যা 
সাক্ষীর অতাব নাই। পূর্বে কোন রূপ দলিল সম্পাদিত না হইয়াই 
মৌখিক ঞণদান খণগ্রহণ চলিত; এখন দলিল স্বন্ধেও অধমর্ণ উত্তমর্ণকে 
ফাকি দিবার জন্য নানারপ প্রয়স পাইয়া থকে । বাস্তবিক, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা 
বিশ্বাসঘাতকতা প্রস্তুতি পাপে সহর ও পল্লীগ্রামের লোকে সমতাবে কলুধিত 
হইয়া উঠিয়াছে। 

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পন্লীগ্রামের অবস্থা. অতীব শোচনীয় হইয়! উঠিয়াছে। 
বর্ধাকালে অধিকাংশ গ্রাম চতুর্দিকে জলময় হওয়াতে দ্বীপে পরিণত হয়? 
কয়েকমাস প্লোকের কষ্টের সীমা থাকে না; অনেক সময়ে খাদ্য দ্রব্যের অভাবে 
গ্লামবাপীদিগকে অনাহারে থাকিতে হয়। জল নিকাশের বন্দোবস্ত না 
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থাকাতে সমস্ত জলই গ্রামে ও নিকটবর্ভী জমিতে আবদ্ধ থাকে এবং তথ্বারা 
জঙ্গল ও বৃক্ষের পত্র ও ফল পচিয়। চতুদ্দিক দুরগস্ধময় হয় ও বায়ু দুষিত 
হওয়ায় জর প্রভৃতি রোগের প্রাছুর্ডাব হইয়! থাকে । সে দিন বাঙ্গলার ছোট 
লাটসাহেবের সভায় ১৯০৫ সাপের জ্বর হইতে মৃত্যু সংখ্যার যে তালিক। 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে দেখা যায় যে, কোন কোন জেলায় 
সহজ লোকের মধ্যে একত্রিংশেরও অধিক কেবল ম্যালেরিয়া জরে কালগ্রাসে 
পতিত হইয়াছে। প্রায় সকল দর্লীগ্রামেই পানীয় জলের অভাব হইয়া 
পড়িয়াছে। পুরাতন পুকরিণীগুলি পঙ্কোদ্ধারাতাবে মজিয়! গিয়াছে এবং 
নানাবিধ জলজ জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায় জল একবারে পানের অযোগা। 
চৈত্র হইতে জৈষ্ঠ মাস পর্যাস্ত পল্লীগ্রমবাঁসিগণকে জলাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ 
সহা করিতে হয়। দুষিত জল বাবহারেই যে উদ্ররাময়' ওলাউঠা বসন্ত ও 
জর প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ে অণুযাত্র সন্দেহ নাই। গ্রামের 
বড় বড় পুঞ্করিণীগুলি জমিদারের খাস সম্পত্তি, সেগুলিকে পরিষ্কার রাখা 
জমিদারের কর্তব্য হইলেও তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদীসীন। অধিকাংশ 
গ্রামের যাতায়াতের রাস্ত। নাই; সেই জন্য বর্ধাকালে কার্য্যোপলক্ষে অন্তত্র 
যাইতে হইলে বহুব্যয় ও অস্থুবিধা হয়। গ্রামবাসীরা রোডশেষ দিয়া থাকে, 
কিন্তু তাহাদের ছুরদুষ্ট বশতঃ এপর্যান্ত সুবিধাজনক যাতায়াতের রাস্ত। প্রস্তৃত 
হইল না! 

পল্লীগ্রামে চুরি ডাকাতির স্রাস দেখা যায় না। গ্র/মবাঁসিগণের ধন প্রাণ 
রক্ষার জন্য চৌকীদারী কর লওয়! হয়; এই করের পরিমাণও অল্প নহে? কিন্তু 
চুরি ডাকাতি নিবারণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত কোথায়? ছুই একটি অকর্্ণা 
চৌকীদার পুলিষের হুকুম তামিল করিতেই ব্যস্ত, তাহার! রাত্রিতে চৌকী 
পাহারা দেয় না। তাহাদের শারীরিক অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায় ষে, তাহা- 
দের দ্বারা চুরি ডাকাতির নিবারণ হওয়া অসম্ভব। গবর্ণমেপ্ট আমাদিগকে 
নিরন্তর করাতেই চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে। বন্দুক ডাকাতি নিবারণের 
প্রধান অন্তর কিন্তু হূর্ভাগ্য বশতঃ অধিকাংশ গ্রামেই একটি মাত্রও বন্দুক নাই। 
সকলে অবগত আছেন বন্যশূকন্ প্রস্ৃতি জন্ত কক দিগের ফসল অপচয় 
করিয়। সর্মনাশ করিয়া! থাকে, বন্দুকের অভাবে ইহার প্রতীকার হয় না। 

পল্ীগ্রামবাসিগণ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা উপ- 
তোগ করে না।. অনেক .ভ্ীমেই টেলিগ্রাফের সংবাদ পাইবার বন্দোবস্ত 
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নাই। কোন কোন গ্রামে পাঠশালের গুরুমহাশয়ের উপর পোষ্ট আফিষের 
কার্য্যভার ্যন্ত। তাহার অধীনে একটী কিন্বা দুটী ডাকপেয়াদ। থাকে, একটি 
পেয়াধাকে পঞ্চাশ বাইটখানি দূরবর্তী গ্রামে চিঠি বিলি করিতে হয়, সুতরাং 
অনেক বিল্্ধে চিঠি বিলি হয়। আবার পেয়াদা মহাশয় সময়ে সময়ে চিঠি 
গুলি নষ্ট করিয়া নিজের পরিশ্রমের লাঘব করিয়া থাকেন; কিছু পয়সা ন! 
পাইলে মনিঅর্ডর টাকা প্রদান কবেন না। 

শিক্ষা, চিকিৎস! প্রভৃতি সকল বিষয়েই পল্লীগ্রামবাসীদিগের অবস্থ। 
শোচনীয়। কোন কোন গ্রামে একটি সামান্য ঘরে একটি পাঠশালা আছে) 
তাহাতে নিকটবর্তী গ্রাম সকল হইতে বালকগণ পাঠ করিতে আসে । গুরু- ' 
মহাশয়ট সামান্যরূপ লেখ পড়া জানে এবং ছাত্রদিগকে শিক্ষা অপেক্ষা 
প্রহার দিতেই বিশেষ পটু। স্থানে স্থানে প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, অধিকাংশ গ্রামই সেই সকল বিদ্যা 
লয়ের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। বাস্তবিক, শিক্ষার অভাবে দেশের অধিকাংশ 
লোকই নিরক্ষর। পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন বাক্তিগণ সহরে বাস করিয়া সন্তান- 
গণকে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন বলিয়াই আজকাল শিক্ষিত লোকের সংখ্যা 
কিছু কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পল্লীগ্রামে শিক্ষিত ডাক্তার কবিন্লাজের সম্পূর্ণ 
অতাব। অশিক্ষিত “হাতুড়ে ডাক্তার” নামধারী ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থা করে 
ও গরিব রোগীদিগকে যম-সদনে প্রেরণ করে; কঠিন পীড়া হইলে বিন! 
চিকিৎসায় যে রোগীর মৃত্যু হয় ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। আজ কাল 
কোন কোন গ্রামে শিক্ষিত ডাক্তার আছেন-কিন্ত তিনি এত টাকা ফি চাহিয়া! 
বসেন যে, অবস্থাহীন লোক তীহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে নিতান্ত 
অসমর্থ। প্রত্যেক জেলায় তিন চারিটীমাত্র সরকারী চিকিৎসালয় প্রতি- 
চিত হইয়াছে, তদ্দার। অত্যক্প লোকই উপকৃত হয়। এখানে একটা ব্যক্তব্য 
যে, সরকারী চিকিৎসাঁলয়ে রোগাদিগকে যথারীতি যন করা হয় ন| বলিয়। 
ন্ান্ত দরিদ্রলোক সেখানে চিকিংসিত হইতে যায় না। পূর্বে কবিরাজগণ 
দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ওধধ দিয়া চিকিৎস। করিতেন এবং পণ্ডিতের বিনা 
অর্থে ছাত্রগণকে বিদ্যাদ্দান করিতেন, কিন্তু ক্রমশঃ দেশে সেই দেবোপম 
নিষ্কাম ধর্মকন্্ম লুপগ্ত হইতেছে। ধনবান্‌ রাজ। ও জমিদার এখন আর পণ্ডিত 
ও কবিরাজদ্দিগকে অকাতরে সাহাধ্য প্রদান করেন না, ০5 
দরিদ্রের প্রতি দয়! দেখাইতে অসমর্থ। 
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এখন জিদ্দাস্ত যে, পল্লীগ্রামের ছুর্দশার জন্য কে দায়ী এবং কি কি উপায়ে 
ছুরবস্থার উন্নতি হইতে পারে। প্রকৃত কথ। বলিতে গেলে, পল্লীগ্রীমবাসীই 
নিজের দুর্দশার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী। কু অভ্যাস-কতঃ গ্রামের 
তত্র ও ছোটলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না, আপন আপন গুহ ও গৃহের 
চতুম্পার্্খ পরিফার রাখে না; পচা ছুর্ণন্ধ গোবর ও জঞ্জাল বাড়ীর নিকটেই 
জমা করিয়। রাখে । পানীয় জলের পুক্ষরিণী ও তাহার চতুর্দিক যে সর্বদা 
পরিক্ষার রাখা কর্তব্য এবং কোন রকমে জল ময়লা কর। উচিত নহে, তাহা 
তাহাদের জ্ঞান নাই। ইহা! অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য দে, দরিদ্রতা নিবন্ধন লোকে উপ- 
যুক্তর্ূপ ব্যবহার্য্য পরিধেয় বন্্াদি ক্রয় করিতে পাবে না ও সর্ধদ। বন্ধ 
পরিবর্তন ও পরিক্ষার করিতে অসমর্থ; গরম মূল্যবান নাতবস্্ব ও শয্যা 
হইতেও দরিদ্রলোক বঞ্চিত, এবং স্বাস্থ্যকর, এমন কি যথেষ্ট আহার্য্য সংগ্রহ 
করিতে অপারগ। দরিদ্র লোকের অতাব পুরণ ন! হওয়াতে মনের প্রকুল্লতা 
থাকিতে পারে না। অর্ধাশনে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়ে; এবং তাহাকে 
নানাকধপ ব্যাধি আক্রমণ কবে । ফলতঃ আমাদের দেশে দবিদ্রতার প্রকোপ 
বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়ই রোগের বৃদ্ধি হইতেছে এবং লোকসংখ্যার হ্বাস 
করিতেছে । 

পল্লীগ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাত। 
প্রস্তুতি সহরে বাস করিতেছেন; তাহাদের কোনরূপ অন্ুবিধ। সহা করিতে 
হয় না, ্ৃতরাং স্বগ্রাম-বাসীদিগের সহিত তাহাদের সহানুভূতি নাই, 
গ্রামের লোকের সুখ ছুঃখে তাহার! সম্পূর্ণ বীতরাগ । ইহাই পঙ্লীগ্রামের 
দুর্দশার একট প্রধান কারণ। জমিদার ও প্রজার মধ্যে পুর্ব সপ্ভাব না 
থাকাতে জমিদার পল্লীগ্রামের উন্নতির বিষয়ে একেবারে উদ্বাসীন। গমের 
ভিতর যে সকল রাস্ত। আছে, সেগুলির সংস্কার কর। ও খাস পুরিণীগুলি পরি- 
ফার রাখা জমিদারের অবশ্ কর্তব্য। কিন্তু জমিদার সে সকল কর্তব্য পালনে 
পরাম্মুখ। বড় বড় জমিদার সহরে বস করেন। জীবনে একবারও জমিদারী 
পরিদর্শনে বহির্গত হন না; ভূৃত্যবর্গের উপর সকল কার্য্যের তার দিয়া 
আমোদ প্রমোদ ও সাহেব সেবায় জীবন যাপন করেন। ভূত্যগণ খাজন ও 
আদায় করিয়! কতক মনিবকে দেয় ও কতক আত্মসাৎ করে; প্রজা 
মরুক আর বাঢুক সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই । আর গবর্ণমেন্ট যে পল্লীগ্রাম সন্ষন্ধে 
অমনোযোগী সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব শীতকালে 
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একবার মফস্বল পরিভ্বমণে বাহির হন এবং ধনীলোকের সহিত সাক্ষাৎ 
ও শীকারাদি করিয় বেড়ান। যে সকল রাস্তাদিয়া তাহার গাড়ী যায়, জেলার 
ইঞ্জিনিয়ার সেই রাস্তাগুলি তালি তুলি দিয়া মেরামত করিয়া রাখেন, মাজিষ্রেট 
সাহেব সন্তষট স্থইয়া ইঞ্জিনিয়ারের কার্ধ্যপটুতাঁর প্রশংসা করেন, এবং মফ্ঃক্মলের 
লোক খুব সুখ স্বচ্ছন্দে আছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠান। গবর্ণমেপ্ট 
প্রতোক জেলার একটী অবৈতনিক বোর্ডের উপর জেলার সকল কাধ্য ভার 
স্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন । বোর্ডের মেম্বরগণ সহবে থাকেন । কখন মফস্বল 
পরিদর্শনে বহির্গত হন না; মাজিষ্টেটই তাহাদের কর্তী ও পরিচালক । তাহার 
মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা কাহার সাধ্য ? এই সকল “ধামীধরা” কর্তবা- 
জ্ঞান-রহিত লোকের উপর পল্লীগ্রামবাসীদের স্বাস্থা শিক্ষা প্রভৃতি গুরুতর 
বিষয়ের ভার অর্পিত। এইরূপ “কার শ্রাপ্ধ কেব। করে" বন্দোবস্তে যে সাধারণ 
ভিতকর কোন কার্য্যই স্ুসম্পন্ন হইতে পাবে না, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই 1 
প্রতি জেলায় বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাক! ব্যয়িত হইয়। থাকে, কিন্তু মফস্বল 
বাসিদিগের ছুরবস্থার বিশেষ পরিবর্ভন দুষ্ট হয় না। বোর্ডের বেতন ভোগী 
কর্ম্চারিগণ "ন্বকার্ধা যুদ্ধন্েৎ প্রাঙ্ছ£” কথাটা স্মরণ রাখিয়। তদস্ুক্প কার্ধ্যই 
করিয়া থাকেন । পল্ীগ্রামের ম্যালেবির। জর নিবারণের কি কি বন্দোবস্থ 
কর! হইয়[ছে জিজ্ঞাসা করিলে গবর্ণমেন্ট উত্তর দিয়। থাকেন যে, শত্তাদরে কুই- 
নাইন বিক্রয় করিবার উপায় করা হইয়াছে। আহা! কি স্ুবন্দোবস্ত 1! 
কুইনাইন ব্যবহার করিয়াই দেশের সর্বনাশ হইতেছে। ইহার সেবনে জরের 
আশু উপশম হয় বটে, কিন্তু রোগীর শরীর একবারে চিরদিনের জন্য রুগ্ন হইয়া 
পড়ে । বিশেষতঃ দরিদ্র লোকে কুইনাইন ব্যবহারের পর ছুগ্ধ ও স্বান্য পথ্যের 
ওগার্টর্ছাদন বন্ত্রের অভাবে পুনঃ পুনঃ জরে তুগিয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
আমরা দেখিতেছি, কুইনাঁইন দরিদ্র লোকের পক্ষে ওধের ন্যায় ্ না 
করিয়! বিষের মত অথ্থকার করিয়। থাকে । 

আজ কাল আমাদের দেশের লোকের মনে স্বদেশান্থরাগ জন্মিয়াছে। 
দেশের তগ্তবায় কর্মকার প্রভৃতির অবস্থার উন্নতির জন্য আমর! ব্বদেশী দ্রব্য 
বাবহারে ক্কতসন্ধপ্প হইয়াছি। এখন এই সকল পল্লীগ্রামস্থ লোকের স্বাস্থ্য প্রস্তৃতি 
বিষয়েও আমাদের নেতৃগণের মনোষেগী হওয়া কর্তব্য, গবর্ণমেন্টের উপর 
তাবদিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে । জমিদারগণ যাহাতে পল্লীগ্রামবাসীদের 
অবস্থার উন্নতি করিতে ঘন্বান্‌ হন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 


৩৪ 


২৬৬ স্মদেশী। [ প্রথমখণ্, বষ্ঠ সখা। 


স্বদেশী সভা সমিতিতে এবং সংবাদ পত্রে মফঃম্বলবাসিদিগের ছুরবস্থার 
পর্যালোচনা ও আন্দোলন করা ও গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
চেষ্টা করা৷ আবশ্তক। কেবল দেশী শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার“কর্িলেই যে 
শিল্পীদ্দিগের ছুরবস্থার অপনোদন হইবে তাহা নহে। তাহাদের স্বাস্থ্য এবং 
শিক্ষ। বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া অবশ্যকর্তব্য । দেশের শিল্পী অপেক্ষ। কষকের 
সংখ্যা অনেক বেণী; পন্ধীপ্রামের উন্নতি না হইলে শিশ্পী ও কের কু 
বুরীভূতত হইবে না। 

আমাদের বিশ্বাস ভিষ্রাক্ট বোর্ডের অনেক টাকার অপব্যয় হয়। 
প্রতি বৎসর ষে পরিমাণ রোডশেষ আদীয় হয়, তাহাতে অনেক সৎকার্য্য 
সম্পাদিত হইতে পারে; ছু চারিটী রাস্তা মেরামত ভিন্ন অন্য কোন 
সাধারণ হিতকর কার্য হইতে দেখা যায় না। পল্লীগ্রামের পানীয় জলের 
পুফরিণীর সংস্কার ও প্রতি বংসর নূতন নূতন পুক্ষরিণীর খনন হওয়া আবস্তক। 
দেশের গণ্য মান্য মহোঁদয়গণ এইসকল বিষয়ে মনোযোগ দেন, ইহাই 
আমাদের, আ্ুরোধ। তীহারা মধ্যে মধ্যে ডিস্বীক্ট বোর্ডের কার্যকলাপ 
পরিদর্শন 'পুর্বক গবর্ণমেন্টকে জানাইলে বোধ হয় সুফল ফলিতে পারে। 
কলিকাতার ব্রিটিষ ইগ্য়ান এসোশিয়েশন ও ল্যাণ্ড হোল্ডাস” এসোশিয়েসন 
আছে সেই সকল সমিতির সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামবাসীদিগের ছুরবস্থার 
বিষয় আন্দোলন করিলে উন্নতির সম্ভাবনা বলিয়া আমাদের মনে হয়। 


৪ তুলা। 


(পুর্বপ্রকাশিতের পর )' 

আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় তুলার বিশেষ পরযোজনী্রতা সম 
বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। বোষ্বাই প্রভৃতি প্রদেশে কাপড়ের কল 
স্থাপিত হওয়ায় তুলা চাষেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে । সিন্ধু প্রদেশে -ভুলার 
চাষ লাভজনক হইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশেও ইহার উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। 
'উত্তরপাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তুলা চাষের আবস্টাকতা 
সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন ও ইহাতে দেশের জমিদারগণকে 
ইহার উন্নতির জন্য অন্থরোধ করিয়াছেন। মহারাজা মদীজচন্ প্রভৃতি 
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আরও কয়েকজন মহোদয় ইহার জন্ঠ চেষ্টা করিতেছেন। দেশের জমিদারগণ 
আস্তরিক চেষ্টা-সম্পর হইলে বঙ্গদেশে পাটের ন্যায় তুলাও যে একটা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় ঈ্গীষ হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে দেশের যে 
একটি মহান অতাব বিদুরিত হইয়া বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা তাহা 
অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন । অব্নের স্তায় অবশ্ প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্য 
চিরদিন বিদেশের মুখাপেক্ষী হওয়! অপেক্ষা লঙ্জ। ও অনিষ্ট-বিধায়ক আর কি 
হইতে পারে? পূর্ব্বে বন্জই দেশের বিশেষ আয়-জনক ছিল, এক্ষণে ইহাই 
আবার দেশের বিশেষ ব্য়জনক হওয়ায়, দেশের লোক বস্ত্র সংগ্রহের জন্য অন্ন 
বিক্রয়ে বাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। | ৃ 

বিদেশীয় বন্ত্রের বল আমদানিই এ দেশের তুলাচাষের অবনতির কারণ ; 
এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্র দেশে উৎপন্ন করিয়া দেশের অর্থব্যয় নিবারণ ও 
অন্নরক্ষা করিতে গেলে, তুলা চাঁষের উন্নতিও নিতাস্ত' বিধেয়। আমর। পূর্বে 
বলিয়াছি, কার্পাস এ দেশে স্বভাবজ ও সেই জন্যই অতি পুরাকাল হইতে 
এদেশে কার্পাস বন্ত্রের ব্যবহার । যেখানে বন্ত্শিল্পীর অভাব নাই, সেখানে 
দেশীয় বস্ত্রের আদর ও বস্ত্রের উপাদান তুল। অনায়াসলত্য হইলে, বস্ত্রোৎ- 
পাদনের বাহুল্য হওয়াই স্বতঃসিদ্ধ। 

সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত দেশবিদেশে তুলার ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে। ১৮৮১ সালে পৃথিবীতে ৯৪ লক্ষ গাইট ও ১৮৯৬ সালে ১ কোটি 
২০ লক্ষ গাঁইট তুলা ব্যবস্থত হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে 
আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য (07165 36৮65) হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে তুল! সংগৃহীত হইতেছে। পরিমাণ তুলনায় ভারতীয় তুলার স্থান 
দ্বিতীয় ও মিসরীয় তুলার স্থান তৃতীয়। এক্ষণে যুক্তরাজ্যের তুলা-ক্ষেত্রের 
পরিমাখ প্রায় ৮ কোটী বিঘা, ভারতের প্রায় ৬ কোটি বিঘা ও মিশরের প্রায় ৩ 
কোটী বিঘা। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল,পেক প্রভৃতি দেশে,পশ্চিম সাগরীয় 
কিউবা, জামেক। প্রভৃতি ্বীপপুঞ্জে, গিনি, নেটাল প্রভৃতি আক্রিকার অপর 
কয়েকটি দেশে, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি, দ্বীপে, তুরক্ষ, এসিয়া-মাইনর, পারস্য, চীন 
এবং তুরকীস্থানেও তুলার চাষ আছে। তুলার জন্ত আমেরিকারই অধিক 
যুখাপেক্ষা করিতে হয় বলিয়া, আমাদের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তাহার, 
অধিকার মধ্যে তুলাচাষের বিস্তৃতির উপদেশ দিয়াছেন। | রা 

'যেষকল স্থানে তুলার চাষ হয়, সেগুলি বিধুবরেধার দক্ষিণ ৩৫ 
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হইতে উত্তর ১৫ ডিগ্রীর অন্তর, অর্থাৎ গরী্মপ্রধান বা নাতিশ্বীতোঞ্চ দেশ। 
সম্প্রতি জাপানেও তুলার চাষ আরন্ত হইয়াছে । শীতপ্রধান দেশ তুলা চাষের 
উপঘোগী নহে; সুতরাং এই সকল স্থানের অধিব।সিগণ চিরদিনই তুলার 
জন্য অপর দেশের মুখাপেক্ষী । ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নাতিশ/তোঞ্চ দেশ; 
কার্পাস চাষের উপযোগী ভূমি এদেশে বিস্তর আছে; বহু সহত্র বর্ষ হইতে 
এদেশে তুলার চাষ হইতেছে । এই সকল কারণে, তুলাচাষের উন্নতি ও বিস্তার 
এদেশে কষ্টসাধ্য নহে এবং ইহাতে দেশের অর্থাগমের বিশে সম্ভাবনা বলিয়া 
বোধ হয়। 

অপর বৃক্ষা'দির ন্যায় কার্পাসেরও নানা জ।তিভেদ আছে। যেমন এক- 
স্থানের আম্রবীজ বিভিন্ন স্থানে সমরূপ আকার-বিশিষ্ট বক্ষে পরিণত হয না 
এবং তাহার ফলেরও ইতর বিশেষ সংঘটিত হয়, সেইন্নপ"একস্থানের কার্পাস 
বীজ লইয়। ভিন্নরূপ জলবায়ু প্রতি উপাদান বিশিষ্ট অপর স্থানে আবাদ 
করিলে ইহা প্রায়ই স্বতন্ত্রাবস্থ। প্রাপ্ত হর; শেষোক্ত স্থানের অপর জাতীয় 
পুষ্পরেধু ইহার পুপ্পে নীত হইয়াঁও সঙ্কর জাতি উৎপাদন করে; এই স্বতন্থ 
ভাবাপন্ন কার্পাস কোন স্থানে উৎকৃষ্ট ও কোথাও ব৷ নিকৃষ্ট জাতীতে 
পরিণত হয়। 

উত্ভিদ্বিদ্‌ পগ্ডিতগণ কার্পাসের জাতি বিভাগ করিতে শিয়া, নান। জনে 
নানা জাতির উল্লেখ করির়াছেন। ডাক্তার রইল চাবিটী, পণ্ডিত লিনীয়াস 
পাঁচটি, পার্লাটোর সাতটি, লেষারক আটটি, পইরেট বারটি, ডি ক্যাণ্ডোল 
তেরট,ভন্রব্‌ একত্রিশটি এবং বেনেট একশতের অধিক সংখ্যার নির্দেশ করেন! 
উপরোক্ত কারণে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই কার্পাসের এইরূপ বিবিধ 
জাতি উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়। টম্লিন্সন সাহেব কার্পাসকে তিনটিমাত্র 
জাতিতে বিভক্ত কৰিয়াছেন, ষথ। £-_-তরু (15০), গুগ্া (সাপ) এবং 
ওবধি (11579৪0০5) জাতীয়। যদিও কোন কোন তরুজাতীয় কার্পাস 
স্থান বিশেষে গুদ বা ওষধিতে এবং কোথাও ব! গুন্স জাতীয় কার্পাস 'ওষধি 
জাতীয়ে পরিণত হয়, তথাপি সাধারণের বোধগম্য বলিয়। বার্ড এই তিন 
জাতিরই আমরা উল্লেখ করিব । 

তরুজাতীয় কাপাসেব বৃক্ষ ৮ হাত হইতে ১৩ ইরা ১০1১২ 
বৎসর .পর্য্যস্ত জীবিত থাকে এবং বৎসরে একবার মাত্র ফল প্রদান রি 
ভারতবর্ষ, সিংহলহ্বীপ, চীন, আরব ও মিসর দেশ ইহার আদি স্থামি। ইহার 
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ফুলের রং মেটে লাল, বীজের খোসার রং সবুজ, এবং বীজ হইতে ইহার 
তুল। সহজে পৃথক করা যায় না। উত্ভিদৃবেত্তাগণও ইহাকে আর্রোরিয়ম 
(099551১781১ 4৮০০০) বা তরুজাতীয় বলিম্নাছেন। ইহার সাধারণ 
না “গাছ, কার্পাস” ; কোন কোন স্থানে ইহাকে "দেব কার্পাস” এবং 
কোথাও বা! “নন্মীবাড়ি” বলে। সাধারণতঃ মন্দির, শস্জিদ প্রভৃতি দেবালয়ের 
সন্নিকটে ও উদ্যানে এই বৃক্ষ রক্ষিত হয়। ইহার তুল! হইতেই পূর্বে ব্াঙ্গণ- 
গণের উপবীত এবং দেবস্থানে প্রদপ্ত প্রদীপের সলিতা প্রস্তুত হইত। 

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশেও তরুজাতীয় কার্পাস আছে; সেখানে 
ইহ। ছুই তিন বৎসর ফল প্রদান করে। ইহাতে অধিক কীট লাগে না; 
ইহার ফলও বড় এবং প্রত্যেক ফলে ১৭টি করিয়। বীজ থাকে । ফলন কম 
হইলেও অনেক ওষধি জাতীয় অপেক্ষা ইহার তুল] উৎকৃষ্ট । 

শ। ওয়ালেস কোম্পানি (5178৮ ৬/০1150৩ &০ ০০.) দ্বারভাঙ্গা জেলায় 
তরু জাতীয় কার্পাসের চাষ করিতেছেন । 

গুল্সজাতীয় কার্পাস ৫ হাত পর্যাস্ত দীর্ঘ হয়; অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান 
স্থানে ইহা একবার মাত্র ফল প্রসব করিয়। মরিয়! যায়। কিন্তু কোন কোন 
স্থানে হ৩ বৎসর ও প্রীন্মপ্রধানস্থানে ৭1৮ বৎসর পর্যাস্ত জীবিত থাকিয়া প্রতি 
বৎসর ছুই বারও ফল প্রসব করে। 

দাক্ষিণাতোর স্থানে স্থানে “নাদম” নামক গুক্সজাতীয় কার্পাসের চাষ 
আছে। অনুর্বর লাল মাটীতে (9৫5০1) এই কার্পাস জন্িয়া থাকে । 
ইহার ফলন অতি কম হয়। 

বারাণসী জেলায় প্নর্্না” নামক গুল্সজাতীয় কার্পাস জন্সে। সাধারণতঃ 
উদ্যানে কিন্বা পুক্রিণীর পাড়ে ইহা রক্ষিত হয়; ইহার ফুল ফুটিলে অতি 
সুন্দর দেখায়। ইহার প্রচুর ফলন হয় এবং এক একটা বৃক্ষ হইতে ৪1৫ বৎসর 
তুল। সংগ্রহ করা যাইতে পারে £ গুজরাটের যেখানে জল সেচনের সুবিধ। 
আছে সেই সকল স্থানের নগরের সন্সিকটে“নম্ম/” নামক গুগ্মাজাতীয় কার্পাস 
দেখিতে পাওয়। বায়। ইহার তুলা সর্ববোৎকরষ্ট, রেসমের ন্যায় কোমল ও এই 
তুলার অণীশ (7101) ওক ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয়। উৎকষট মসলিন প্রস্তুতের 
জন্ই এই তুলা ব্যবহৃত হইত। 

বিদেশী. কয়েকটী খুল্মজাতীয় কার্পাসেরও এদেশে চাষ ডঃ ॥ 
বিদবেশীয়কার্পাস প্রধানতঃ-নিয় লিখিত কয়েকটী শ্রেণীর অন্তভূতি।. 
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১ম। বোর্কোদ্ীপ-জাত কার্পাস (%. 329800755 ) বোর্কেশাত্ীপ হইতে 
এই কার্পাস বীজ প্রথমে আনীত হইয়াছিল বলিয়া এ দেশে ইহাকে বোর্কেশ 
কার্পাস কহে। কিন্তু পশ্চিম সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের (৬/65 17.0191-15197005 ) 
বার্বাডেন্স নামক স্বীপ ইহার আদি স্থান। সমুদ্দের তীরবর্তী , উঞ্ণপ্রধান 
দেশই এই কার্পাস আবাদের বিশেষ উপযোগী । বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা 
মান্দ্রাজের করোমগুল উপকুলেই ইহার চাষ ভাল হইয়াছে। গুজরাট 
প্রদেশে বপনের দেড় বৎসর পরে এই বৃক্ষ বিশেষ বর্ধিত হইয়া প্রচুর ফল 
উৎপাদন করে। হাল্কা বালি মাটিযুক্ত জমি ইহার বিশেষ উপযোগী । গুজরাট 
ও মালব প্রদেশে ইহা দেণীয় ভাবাপন্ন হইয়া! উঠিয়াছে। সি আইলাও (96৪ 
[557 ) কার্পাস, মিসরের গ্যালিনা কার্পাস এবং জর্জিয়া ও ফ্লোরিডার 
কার্পাস এই শ্রেণীর অন্তভূতি; বস্ততঃ আমেরিকার অনেক কার্পাসই এই 
শ্রেণীর বীজ হইতে উৎপন্ন । ইহার তুলা! অতি আদরণীয় ( ১২৪ পৃষ্ঠ! দেখুন )। 
এই কার্পাসের বীজ কষ্চবর্ণ, ইহা সহজে নষ্ট হয় না বলিয়া অনেকস্থানে এই 
বীজের আঞ্গাদ হইয়াছে। ইহার ফুল পীতবর্ণ। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের 
(001660 51365) দক্ষিণাংশে , মিসর, অষ্ট্রেলিয়া, বাহায। ও প্রশান্ত 
মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ইহার আবাদ হইয়াছে। 

২য়। মেক্সিকোদেশজ (0. 18050000)) ব। কেশরযুক্ত কার্পাস। 
বীজ, স্ুটি, শাখ। ও পত্র স্থক্ম সুক্ষ কেশরবিশিষ্ট হয় বলিয়। ইহার এইরূপ 
নামকরণ হইয়াছে। এই শ্রেণী সমুদ্র-তীর হইতে অনেক দূরবর্তী স্থানের 
বিশেষ উপযোগী । যুক্তরাজ্যের আপ-্যাণ্ড জঙ্জিয়ার উচ্চ ভূমিতে ইহার 
বিস্তর আবাদ হইয়াছে। মেক্সিকো দেশই ইহার আদিস্থান। ইহার বীজের 
রং সবুজ ও তুলার আশ প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা ছোট। কোন কোন স্থানে 
২৪ বৎসর আবাদের পর ইহার বীজের কেশর থাকে না ও সবুজ বর্ণের 
পরিবর্তে কালবর্ণ হয়। স্থানবিশেষে এই কার্পাস প্রথমোক্ত বোর্কে” কার্পাসের 
ভাব ধারণ করে বলিয়! ডাক্তার রইল ইহাকে প্রথমোক্তের একজাতীয় 
ব্লিয়াছেন। 

ওয়।  সেরুদেশজ ( ঠ. 76:০5185এ)। দক্ষিণ আনেক পেরু ও 
ব্রেজিল দেশ ইহার আদিস্থান। ইহার বৃক্ষ ৭হাত হইতে ৯০ হাত পর্য্যস্ত 
দীর্ঘ হইয়া থাকে । ইহার ফুল বৃহৎ ও পীতবর্ণ। প্রত্যেক ফলে ৮১০টি 
০০০১০০০ বীজ কৃঞ্বর্ণ ও মন্থণ, কোনরূপ ঞ্ষশর বা 


চৈত্র, ১৩৯২। ৭, . তুল! । রং ২৭১ 


সুঁড়া লাগিয়া খীকে না। ইহার বীজ হইতে তুলা, সহজেই পৃথক করা খাঁয়। 
এই জাতীয় তুলার আবাদ এদেশে অনেক দিন পূর্বে আরন্ত হইয়াছে, এবং 
অনেক স্থা্ে ইহা দেশীয় ভাবাপন্ন হইয়োছে। এই কার্পাসের ফলন এত 
প্রচুর হয় স্তরে, একটী বৃহৎ বৃক্ষ হইতে একহাজার পর্য্যন্ত ফল সংগ্রহ কব! যাইতে 
পারে। বোদ্াই প্রদেশের পুন! জেলার ইহাকে “দেব কার্পাস” বলিয়া থাকে। 
গুদ্ধরাট প্রদেশে ইহাকে “হির গুণ্ডা” কার্পাস বলে । কেহ কেহ বলেন, ইহ 
আর্দ্রভূমির বিশেষ উপযোগী; কিন্তু ব্রেজিল দেশের যে সকল স্থানে ইহার 
আবাদ হয় এবং যে সকল স্থান ইহার বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, 
সেস্থানগুলি সমুদ্র-তীর হইতে অধিক দূরবস্তাঁ, নীরস ও জলসেচনের সুবিধা" 
বিহীন। সমুদ্বের নিকটবর্তী প্রদেশ ও খতু পরিবর্তনের বাহুল্য-বিশিষ্ট স্থান ইহার 
আবাদের উপযোগী নহে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। যেখানে বৎসরের অধিকাংশ 
সময়েই বৃষ্টির অভাব, সেখানে এই কার্পাস ভালরূপ আবাদ হইস্বা থাকে ; ফল 
ফাটিবার সময় বৃষ্টি হইলে তুল নষ্ট হইয়া যায়। লাল মাটীর জমী এই কার্পাস 
চাষের অনুকূল; অধিক দিন বর্ষা না হইলে এইরূপ জমি কঠিন হইয়া উঠে। 

ওষধিজাতীয় কার্পাস এক হাত হইতে দেড় হাত উচ্চ হয় ও সাধারণতঃ 
বৎসরে একবার মাত্র ফল প্রসব করিয়৷ মরিয়া যায়? কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
শ্রীন্মপ্রধান স্থানে ৩।৪ হাত উচ্চ হয় ও ২৩ বৎসর জীবিত থাকে । শশ্যাদির 
ন্যায় এই জাতীয় কার্পাসের সাধারণতঃ প্রতি বৎসর আবাদ হয় ; এবং চাব্িমাস 
হইতে আট মাসে বা কোথাও কোথাও এক বৎসরে ইহার ফল পাকে। 
অনেক দেশে এই জাতীয় কার্পাসেরই অধিক পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে । 
ইহার বীজ সহজে নষ্ট হয়না বলিয়া ভিন্ন দেশে লইয়! আবাদ করিবার 
উপযোগী। ভারতবর্ষের অনেক কার্পাসই ওষধি জাতীয়। 

ভারতীয় কার্পাসের ( 3. 171007) মধ্যে পটাকাই”, *বেরারি” ও ঈ্চীনা” 
এই তিন শ্রেনীই প্রধান। ঢাকাই কার্পাসের মধ্যে “ফোটি” সর্কোৎকষ্ট ? 
ইহার তুল! যেরূপ সুন্দর সেইরূপ সুস্ম। ফোটী কার্পাসের বীজ সাবধানে 
রক্ষা করিতে হয়। কার্ঠিক অগ্রহায়ণ কিম্বা! চৈত্র বৈশাখ এই ছুই সময়েই 
ইহার বীজ বপন করা যায়; বপনের ৬।৭ মাসের মধ্যে ইহার তুলা সংগৃহীত 
হইতে পারে। ইহার গাছ প্রীয় দেড় হাত উচ্চ হয় এবং একবার ফল প্রসব 
করিয়া মবিয়া যায়। পূর্বে এই “ফোটা” কার্পাস পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিল। 
এক্ষণে পি আইল্যাণড কার্পাস ইহার স্থান অধিকার করিয়্াছে। . *. 


২৭২ স্বদেশী। [প্রথম থু$ বষ্ঠ সংখ্যা । ' 


টেলর সাহেব “দেশী” “বৈরাতি” এবং “ভোগ” এই তিন শ্রেণীর 
কার্পাসকে ঢাকাই কার্পাসের অস্তভূতি করিয়াছেন। কতকগুলি বিভিন্ন 
শ্রেণীর কার্পাসের সাধারণ নাম “দেনী”। বৈরাতি কার্পাসের গাছ ২৩ হাত 
উচ্চ হয়? ইহার বীজ কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বপন করিতে হয় এবং বৈশাখ 
মাসে ইহার তুল। সংগ্রহ করা যায়। বিঘাপ্রতি বৈরাতি কার্পাসের প্রায় 
৫/০ মণ তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত হয়। ইহার তুলা “দেনী” কার্পাস 
অপেক্ষা নিক্ষ্ট। ঢাকার পূর্বাঞ্চলে “ভোগ” কার্পাসের বিস্তর আবাদ হইত। 
চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার বীজ বপন কর! হইত এবং কাস্ঠিক মাসে তুলা 
সংগৃহীত হইত। [ও 

বারাণসী বিভাগে “রাচী” ব। "বঢ়ই” নামক কার্পাসের চাষ আছে। 
ইহার বীজ ভাদ্রমাসে বপন করিয়া চৈত্র মাসে তুলা মংগ্রহ করা হয়। এই 
জাতীয় কার্পাসের জন্য উর্বর! ভূমি ও জল সেচনের আবশ্যক । “মনোয়া” ব। 
“জেটই” নামক অপেক্ষাকৃত নিক্কষ্ট এক জাতীয় কার্পাসের এই বিভাগে 
অন্যান্ঠ ফসলের সহিত এক ক্ষেত্রে আবাদ হইয়া থাকে । ইহা যে কোন 
জমিতে জন্মিতে পারে এবং এক বৎসরে ফল প্রসব করে। 

“বেরারি” কার্পাস অনেক স্থলে "নর্খ।” কার্পাস নামেও অভিহিত হয়) 
বেরার প্রদেশে ও মসলিগাটম প্রন্থৃতি জেলায় ইহার আবাদ হয়। উমব্াবত্ী 
কার্পাস এই জাতীয়; ইহার তুল! সুন্দর, রেসমের ন্যার কোমল এবং প্রায় 
আমেরিকান তুলার সমকক্ষ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবাধুর গুণে ইহার 
নানারূপ প্রভেদ হইয়া থাকে । মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর সরকার বিভাগের 
লংরুথ কাপড় ইহার তুল! হইতেই প্রস্তত হয়। 

গুজরাটের কার্পাসের মধ্যে “কানস্‌” বা "লালিয়া” নামক কার্পাসই 
উত্ষ্ট; এই কার্পাস অধিক বালিযুক্ত, কাল মাটিতেই তাল জন্মে। ইহার 
গাছ ২২।* হাত দীর্ঘ হয়। 

কচ্ছপ্রদেশে "ওয়াণ্রিয়া” নামক কার্পাস জন্মে; ইহা নিকট জাতীয়। 
দাক্ষিণাত্যে "উপম” নামক ওষধি জাতীয় কার্পাস জন্মে। ইহার মুল অধিক 
নিয়ে প্রবেশ করে ও ইহার বৃদ্ধি অধিক বিলদ্ধে হয়। অধিক উর্ধরা! কালমাী 
ভিন্ন অন্ত মাটীতে এই কার্পাস জন্মে না। ইহার তুল! প্রায় আমেরিকান 
তুলার ন্যায়। «উপম” কার্পাসের  কেপরুক্ত এক সি এখানে 
জন্মিয়। থাকে । 4৫ দু 


চৈত্র, ১৩১২], কৃষক ও কৃষি। হও 


বিদেশীয় কার্পাসের মধ্যে আমেরিকান বা মাকিনী কার্পাস বোদ্ছাই প্রদেশের 
ধারওয়ার নামক স্থানে ও মিশর দেশীয় কার্পাস সিল্তুপ্রদেশে প্রসিদ্ধিলাত 
করিয়াছে। “এই ছুই স্থানে বিদেশীয় কার্পাসের চাষ বেশ লাতজনক হইয়াছে। | 
মানভুষ ও ষিংহভূম জেলায় মার্কিনী কার্পাসের সাষান্য রূপ আবাঘ আছে) 
এখানে এই কার্পাসকে "বট়িয়া” কার্পাস বলে। "বিয়া" কার্পামের গাছ- 
গুলি ২৩হাত উচ্চ, ফল বড় এবং তুলাও উৎকণ্ট। সিংভূম জেলায় "বড়েয়!” 
নামক একরপ নিকষ শ্রেণীর কার্পাসেবও আবাদ আছে। রি 

 বঙ্গপ্রদেশের স্থানে স্থানে চীনদেনীয় কার্পাসের চাষ হইয়াছে। ইহ! ওষখি 
জাতীয়? গাছগুলি ছোট। ইহার তুলার রং শাদা ও "ঘিয়ে ( পীতাত )। 
সাধারণ তুলার অপেক্ষা “চীনা” কার্পাসের তুল। কতকাংশে তাল। 

ভারতীয় অন্তান্ঠ কার্পাসের মধ্যে মধ্য প্রদেশের হিঙ্গল ঘাট, হায়দ্রাবাদের 
উমরা এবং বোস্বাই প্রদেশের ঢলেরা, রোচ ও বুন্মটা নামক স্থানবিশেষের 
নামে আখ্যাত কার্পাস উল্লেখঘোগ্য । 

বঙ্গপ্রদেশের সকলম্থানের ভূমি ও জলবায়ু একরূপ নহে; কতকগুলি স্থান 
সুদের উপকূলবর্তী ও নিয়ূমি এবং কতক স্থান উচ্চভুমি বা পর্বতময় অধবা 
পর্বতের সান্ুদেশে অবস্থিত; সুতরাং সকল স্থানে সকল জাতীয় কার্পাস 
তালরূপ হইতে পারে না; কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা উৎপাদনের উপযোগী 
ভূমি ও জলবায়ু অর্থাৎ যেরূপ স্থানে অন্ঠান্য দেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় তুল। উৎপন্ন 
হয়, এই প্রদেশেও সেইরূপ অনেক স্থান আছে। কিরূপ ভূমি ও জঁলবাু 
কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় কার্পাস চাষের বিশেষ উপযোগী তাহা এখনও নিরূপিত 
হয় নাই। অন্যদেশের কার্পাসক্ষেত্রের তুল্যরূপ কোন কোন স্থানে সেই 
দেশের বীজ আনাইয়! আবাদ করান হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে অনেক 
স্থানেরই ফল ভাল্ূপ হয় নাই। (ক্রমশঃ ) 


কষক ও কৃষি। 





৯ নু পানির) | ৰ 
কবিক্েত্রগলির বর্তমান উর ডর 
দেখিতে পাওয়া বায় যে, কর্ধিত ভূমির পরিমাণ বিশেষ-রূপ প্রাপ্ত হইনেন্ড, 
কমকগণের ঘা, ্াষ্াীতা ও. বিবিধ পহবিবার মঙ্ কবি জের 
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২৭৪ 7 স্বদেশী। [ প্রথমধও, বষ্ঠ সংখ্যা। 
 উৎপাদিকা শক্তির বিশেষ হ্রাস হইয়াছে। বহুকাল পূর্বে বিভিন্ন জমীর বিঘা- 
প্রতি কি পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইত, তাহ! জানিবার উপায় নাই; কিন্ত 
বহস্থানেই জমীর উৎপাদ্িকা শক্তি যে ক্রমশঃ হবাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা সক- 
লেই শ্বীকার করেন) সুতরাং এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে যে অধিক পরিমাথে 
শন্য উৎপর হইত, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। দেশের কৃষক খে পূর্বে 
এখনকার অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিল, গবাদি পশুর সংখ্যাধিক্য ও চারণের সুবিধা 
থাকায় তাহার ও যে উন্নতাবস্থ ছিল, মন্ত্রাদি এখনকার অপেক্ষা উৎকষ্ট না 
থাকিলেও নিকষ্ট ছিল না, পুর্ধ লিখিত কারণে অনায়াস-লভ্য থাকায় সারের 
প্রাচুর্য ছিল এবং জলসিঞ্চনের উপঘোগী অনেকসংখ্যক তড়াগাদি যে বর্তমান 
ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; সুতরাং বিঘাগ্রতি উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ 
এখনকার অপেক্ষা অধিক হওয়ারই সর্বতোভাবে সম্ভাবন! ছিল। বর্ডমান 
কালে কোন কোন স্থানে গবর্ণমেন্ট জল-প্রণালী (02721 7714 07817466 
৪৭৪1) ) দ্বারা কতকগুলি জমির উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এগুলির 
পরিমাণ অতি যৎসামান্ত; কফোঁন কোন স্থানে এই জল প্রণালী দ্বারা উপকার 
সাধিত হইয়া, আবার কোথাও বা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে; এবং কোন 
স্থলে উপকারের তুলনায় অনেক অধিক কর সংগৃহীত হয়। স্থানে স্থানে 
ভেড়ীধাধ বা পুল-বন্দী (17177)201:0767) দ্বার। কতকগুলি জমিকে বন্যা 
হইতে রক্ষা করা হইয়াছে । ইহাতেও যেমন কতকখুলি জমীর উপকার করা 
হইয়াছে, সেইরূপ অনেকগুলি জমীর বিশেষ অপকার সাধিত হইয়াছে । তবে 
এই ছুই উপায় দ্বারা প্রধানতঃ উপকার করা হইয়াছে বলিতে হইবে। রেল- 
ওয়ে দ্বারা অনেক স্থানেই জমীর প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইগনাছে। দারিগ্র্-নিব- 
দ্ধন কৰক জমীতে উপযুক্তরূপ সার, কর্ষণ ও জল সিঞ্চন করিতে পারে না; 
পরিমিতন্ধপ আইল (হিড় ) রক্ষা করিতে পারে না ও বিভিন্ন জাতীয় শন্তের 
আবাদ ( পর্য্যায়রৌপণ ) করিয়! কিম্বা মধ্যে মধ্যে জমী পতিত বাখিষা তাহার 
উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে পারে না । .রৌগের আক্রষণে ও উপযুক্ত আহারাভাবে 
কষষক ও গোমহিযাদি দুর্বল হওয়ায়, কর্ষণ, জলসেচন প্রস্ৃতি তাহাদের কষ্টসাধ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। গোমহ্যাদি পালনের অসুবিধা ও তাহাদের সংখ্যা হাস 
হওয়ায়, সারও ছুপ্্াপ্য হইয়াছে, সকল স্থানেই জানানি কার্ঠের অসন্তাব.হও- 
যায় কৃষকগণ. গোময় ও. ক্ষেত্রের তৃণ পর্য্যন্ত রন্ধনাদির জন্ঠ ব্যবহীর করিয়া 
ধাকে ; গোবরের ছাই গোবর অপেক্ষা যে অতি নিকষ সার, তাহা অনেকেই 
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জানেন; ক্লকগণ এই অপরৃষ্ট সার, তাহা ও আবার অতি অল্প পরিমাণে ব্যব-৯ 
হার করিতে বাধ্য হওয়ায়, জযীর উর্বরতা শক্তির. হাস হইতেছে। একদিকে 
যেমন গোচরপ্জঙ্গল প্রভৃতি আবাদী জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে, অপর্? 
দিকে গোমহিয়াদির সংখ্য। ক্রমাগত হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় জমীর উর্ধরাশক্তি 
তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে হ্থাস প্রাপ্ত হইতেছে। হাড় জযীর, 
একটি বিশেষ সার। পুর্বকালে জমীদারগণ সধারণতঃ মাঠের মধ্যে একটি, 
উদ্তস্থান ভাগাড়ের জন্ঠ নির্দিষ্ট করিতেন) গোমহিষাদির হাড় ক্ষয়প্রাপ্ত ও 
বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়! নিকটস্থ ক্ষেত্র লকলে নীত হইত ও তাহাদের উর্বরতা 
রদ্ধিকরিত। এখন এই সকল ভাগাড়ের জম বিলি হইয়া হাড় বিক্রীত হইয়া 
যাইতেছে। সুতরাং কৃষকগণের এই সামান্ সুবিধাটিরও বিলোপ সাধিত হই- 
তেছে। কোন কোন স্থানে ষিউনিসিপালিটি এই সকল তাগাড়ের স্বত্বাধিকাৰী 
হইয়। হাড়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধারণ কৃষকগণের সম্পত্তি কোন্‌ 
অপরূপ ফুক্কিবশে তাহার। অপহরণ করেন তাহা আমর। বুবিয়া৷ উঠিতে পারি. 
না। যাহাই হউক এ পদ্ধতি নিবারিত হওয়া বিধেয় বলিয়। বোধ হয়। জমী 
হইতে শস্ক আহরখ করিতে হুইলে,তাহাকে সাররূপ খাদ্য সরবরাহ করিতে হয় 
এদেশ হইতে শস্যাদি রপ্তানি হইবার পূর্ব, উৎপন্ন শস্তের প্রায় সকল অংশই: 
কোন না কোনরূপে জমীতে ফিরিয়া আসিত 7 এক্ষণে প্রতি বৎসর ক্ষেত্রুজ 
প্রাণিজ প্রস্ভৃতিতে যে বহুকোটি মণ দ্রবা এদেশ হইতে বপ্তানী হইয়া যাই- 
তেছে, তাহার প্রত্যেকটিই পুর্বে এদেশের জমী জাবুরূপে পুনঃ গ্রাপ্ত হইত; 
এক্ষণে তাহার পরিবর্তে জমীর গ্রহণোপযোগী প্রায় কিছুই আমদানী হয়-ন1 ; 
স্ৃতরাং জমীর উর্ধরাশক্তি হাসপ্রাপ্ত হইবার বিচিত্র কি? এক্ষণে এক এক 
জন কক -পুর্ববাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে জমি আবাদ করিয়াও অধিক ফসল, 
উৎপাদন. করিতে পারে ন1; কারণ তাহাদের কর্ষণের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ড না হইয়। 
হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অল্প জমতে যে সার দিতে পারিত, অধিক জমিতে, 
সে পরিমাণে সারও দিতে পারে না এবং জল সেচনেরও নুবিধা নাই। 
বর্ষণাভাব হইলে. জল সেচনের সুবিধার জন্য মাঠের মধ্যে পুর্বে অনেক হলা-.. 
শয় প্রতিষ্টিত হইয়াছিল । এক্ষণে তাহার অনেকগুলিই ভরাট হইয়। আবাদী 
জমিতে পরিগত: হইয়াছে ও অবশিষ্টগুলিও প্রায় মিয়া গিয়াছে। - পু্রিণী.. 
গুলির অধিক্কাংশই, জমিদারের থাস. এবং কষকগণ দরিক্র ) সুতরাং, এগুলির, 
পক্কোদ্ধার করিতে অক্ষম; এবং জমীদারগণও ইহাতে. নারাজ, বরং যাহা. 
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পন্টপ্রায় জনাশয় গুলি সত্বর আবাদী জীতে পরিণত হইয়া জোত জমার লামিল 
হইতে পারে সেই জন্তই অনেকে ব্যগ্র; সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে জল সেনের 
আর পূর্বের স্তায় স্থুবিধা নাই। র্‌ 
এদেশের জলবায়ু কষির উপযোগী হইলেও ূর্বালিখিত নানা, কারণে ইহ 
দুষিত হওয়ায় কুষক ও গোমহিষাদির অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন 
স্থানে পাট শখ প্রভৃতি জলে পচান হয় বলিয়াও জলবায়ু দুষিত হইয়া থাকে। 
য্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগ আজকাল প্রায় দেশব্যাপী; 
তাহার উপর আবার নানাবিধ অপররোগও সর্বদ] বর্তমান আছে। দুষিত 
জলবায়ু ক্কষির অনিষ্ট-বিধায়ক কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কিন্ত 
কধক প্রভৃতির স্বাস্থানাশ করিয়! যে কধির অবনতি সাধন বমি তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 
ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও অধিধাসিগণের বুদ্ধিমত্তা সবেও, এবং এদেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় কির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াও ইহার উন্নতি সম্বন্ধে 
প্রায় নিশ্টেষ্ট। সেই প্রাচীন লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রাদির এপর্য্যস্ত এদেশে 
কিছুই উন্নতি সাধিত হয় নাই। অপর অনেক নীচবৃত্তি এদেশীয় শিক্ষিতখণের 
অবলম্বনীয় হুইলেও কৃষিকার্ধ্য ইহাদের নিকট স্বণিত। অনভ্যন্তের পক্ষে কৃষি 
নিতান্ত সহজ-সাধ্য না হইলেও শিক্ষিতগণ নান! উপায়ে কৃষির উন্নতি বিধান 
করিতে পারেন; কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে তাহাদের লক্ষ্য রাথ! প্রয়োজনীয় 
বলিয়। বৌধ করেন না! ; এবং দরিদ্র, অশিক্ষিত ও নিঃসহায় কষকগণের উপর 
নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহাদের কোনরূপ সাহাষ্য কর! দুরে থাক, 
অনেকে তাহাদের প্রতি অত্যাচারের সুবিধা মাত্রই অথ্েষণ করিয়া থাকে। 
ক্কষককুল সাধারণতঃ জমীদারগণ কর্তৃক অর্থাগমের যন্ত্র বিশেধরনীপেই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদের শিক্ষা বা উন্নতি বিষয়ে কোনন্ধপ সাহাষা 
করা ও ইহাদের মঙ্গল বিধানে যন্তবান হওয়া যে তাহাদের লোকতঃ ও 
ধর্্তঃ প্রধান কর্তব্য, এ জ্ঞান অনেকেরই নাই। “বাব।কি কলই বানিয়ে 
গেছেদ?নাম সহি করিলেই টাকা” এ উক্তি একটী সাধান্য জমিদ!র 
সন্তানের; কিন্তু অনেকেই প্রায় তত্তাবাপন্ন। অনেকেই ধনমঙ্গে ষও? 
সহরে থাকিয়া অমোদ প্রমোদ জীবন যাপনই তাহাদের একযাত্র উদ; 
ইহার! প্রজার শখ ছুঃখের সংবাদ রাখেন না শ্রবং রাখিবার প্রয়োজনও 
বোধ করেন না। এযন অনেক জমিদার আছেন, যাহারা জীবনে কখন 
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জঙ্গিপারী পরিদর্শনও করেন না; আবার কেহব। নজর. সংগ্রহের প্রায় 
জন অনুভব করিলেই এক একবার মফঃম্বলের কাছারী বাড়ীতে পদ্দাপপি 
করিয়া থাফেন। সাধারণতঃ গোমস্তা গণেরই উপর জমিদারীর কার্ধ্য নির্ভর 
থাকে; তাহারা নানারূপ উৎপীড়ন করিয়া মালগুজারি ওয়াশীল করে এবং 
নিজের গন্ঠ কিছু কিছু উপরি সংগ্রহ করে। জমিদারগণ প্রায়ই এই সকল 
গোমস্তাদিগকে অল্পবেতনে নিযুক্ত করিয়া থাকেন) কারণ, তীহার। জানেন 
যে, ইহারা উক্তন্ূপে আপনাদের প্রয়োজনীয় বা আশানুরূপ অর্থ উপাজ্জন 
করিবে; সুতরাং গোমস্তাগণ জমিদারের জ্ঞাতসারেই প্রজার উৎপীড়নে 
প্রবৃত্ত থাকে এবং জমিদারগণ একরপ স্পষ্টই তাহাদিগকে এজন্য ইঙ্চিত 
করিয়া থাকেন। বাস্তবিক দেখ। যায় যে প্রজার নিকট হইতে জমীর থাজন। 
আদায় করারও ভাহাদের কোনরূপ মঙ্গল বিধানের চেষ্টা না করিয়া কেবল 
অপর নানাব্ধপে অর্থ উপার্জনের চিন্ত। করাই জমিদার ও তাহার কম্মচারি- 
গণের প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। জমীর বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধনের 
কল্পনা তাহাদের নাই; কিন্তু নানাবিধ উপায়ে জমিদারী হইতে অধিক 
অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পাবিলেই তাহারা আপনাদিগকে অতি 
কার্য্যকুশল বলিয়া বোধ করেন ও সাধারণের নিকট অতি যোগ্য জমিদার 
বা যোগ্য কর্মচারী বলিয়। গণা হইয়া থাকেন। এই কারণে প্রজাকৃলও 
যেমন হুর্দশাপন্ন হইয়াছে, জমিদারগণের অবস্থাও ক্রমশঃ সেইরূপ শোচ- 
নীয় হইয়া উঠিতেছে। ভূমির উন্নতি সাধন করিলে জমিদারগণ আইন- 
সঙ্গতরূপে করবৃদ্ধির দাবী করিতে পারেন; কিন্তু তাহাদের সেদিকে লক্ষ্য 
নাই। কোনরূপে প্রজার যোত উচ্ছেদ হইয়৷ জমী খাসে আসিলে অনেক 
জমিদার অতি আপ্যাফ্িত বোধ করেন এবং এই জমী হইতে অক্রেশে 
তাহাদের 'অধিক অর্ধোপার্জনের পথ সুপ্রশস্ত রি থাকে। আবার অনেক 
জমিদার অশিক্ষিত, স্বার্থপর ও জুর-প্রক্ৃতিক। জমীর উন্নতি ও প্রজাগণের 
মঙ্গল সুধিত হইলে যে প্রকারান্তরে তাহাদের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে; 
এ জ্ঞাম তাহাদের নাই। ভূষি, কৃষি ও ক্লষকের উন্নতি বিষয়ক শিক্ষ। তাহারা 
প্রাপ্ত হন নাই। কেহ কেহ বা বংশগতদোষে প্রজাপীড়নেই আনন্দ অনুভব 
করিয়া! থাকেন; ফলতঃ, আমাদের বিবেচনায় জমীদারের দাসীন্যই প্রজা-. 
গণের বিবিধ অমঙ্গলের বিশেষ কারণ । .. দমীদারী ও প্রজার অবস্থা যাহাতে 
উন্নত হয়, যে. সকল উপায়ে প্রজার শস্তহানি না হয় ও জমীর় উৎপাদিকা. 
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শক্তির বৃদ্ধি-হয়, যদি জমিদারগণ মধ্যে মধ্যে সে সকল বিষয়ের তদস্্ করিয়া 
বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে হন্ায়াসে কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে । 
আমাদের অগ্থরোধ এই যে, জমিদার মহোদয়গণ আপনাদের কর্ধব্য কার্য 
সম্পাদনে অবহেলা করিবেন না; তাহাদের দোষেই কষকগণেরুও দেশীয় 
পিল্পের অবনতি হইয়াছে। দরিদ্র প্রজাগণকে অর্থলোনুপ গ্রোমস্তার কবলে 
চিরকাল নিহিত রাখায় দেশের প্রভূত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে। প্রজার 
দুঃখে দুঃখিত ও দয়ার্দ হইলেই জমিদারগণ রুষির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী 
হইবেন এবং ইহাতেই তাহাদের প্রকৃত কর্তব্য পালন কর! হইবে। 
আমাদের দূরদর্শী গবর্ণমেপ্ট কৃষির নিতান্ত প্রয়োনীয়ত। বিশেষরূপ 
উপলদ্ধি করিলেও, ইহার উন্নতির জন্য উপধুক্তব্ধূপ আগ্রহ-সম্পন্ন হয়েন না; 
অথচ রেলওয়ে দ্বার। গবর্ণমে্টের ও দেশের প্রায় বিশেষ ফিছুই উপকার না 
হই্ক্লেও, কেবল সামান্যসংখ্যক বিদেশীয়গণের সুবিধার জন্য আপন ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াও রেলপথ বিস্তারের জন্য গবর্ণমেষ্ট রিক্তহস্ত। সেইজন্ভ কোন 
কোন্‌ কুট তাকিকের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্তমান উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদি 
বহুনোপযোগী রেল বিস্তার এখনও হয় নাই বলিয়াই পবর্ণমেন্ট কৃষি উন্নতি 
বিষয়ে বিশেষ আগ্রহসম্পন্ন হয়েন নাই ; যখন রেলের জগ্ত মালের অতাব বোধ 
হইবে, তখন গবর্ণমেশ্ট কৃষির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগা হইবেন। ইলিয়ট 
জেম্স সাহেব লিখিয়াছেন ৫ | 
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ভাবার্ঘ_গ্তারতের মঙ্গলের জন্য আগ্রহ-সম্পন্ন ব্যক্তি মাঝেই হজে 
বুঝিতে : পারেন যে ক্কষির উন্নতি সহধে এদেশ বিশেষ ব্ূপ উপেক্ষিত 
হইয়াছে”! 
* শ্রবর্ণমেন্ট মধ্যে মধ্যে এজন্য কতকটা চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
ফলে প্রায় কিছুই উন্নতি হয় নাই। সম্গ্রতি তাহাদের দৃষ্টি এবিদয়ের 
ধেন - কথঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে আকুষ্ট. হইরাছে .কিন্তু গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
পূর্বাপর ধেরূপ যৎসামান্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এক্ষণে তদপেক্গা 
অধিকতর সুফল প্রত্যাশার বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।: মহামতি হিউম 
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এইরূপ অতিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন 7--“তারতবর্ষের কৃষির বাস্তবিক উন্নতি 
সাধন করিতে হইলে, গবর্ণমেন্ট কর্ভক একটা কার্যকর রুষিবিভাগ স্থাপিত 
হওয়া উচিত; ইহাতে একজন অভিজ্ঞ প্রধান ডিরে্টরও তাহার অধীনে 
প্রাদেশিক 'ডিরেক্টরগণ থাকিবেন ; যথেষ্ট অর্থ ও ক্ৃবিষন্ত্র এবং বিবিধ ককষি- 
কার্য্যের জন সুদক্ষ কৃষিবিদ. কর্শচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে ও 
দেশের নানা স্থানে প্রকৃত কার্য্যের অথুষ্ঠান হওয়া উচিত।” এতদিন পবে 
গবর্ণমেন্ট একটী কষিবিভাগ, স্থানে স্থতেন কয়েকটী কুধি বিদ্যালয় ও আদর্শ 
কষিক্ষেত্র স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিহার প্রদেশে মজঃফরপুর জেলায় পুষ। 
_ নামক স্থানে বিস্তর অর্থবায়ে একটী রুবিকলেজ স্থাপিত হইতেছে এবং বর্তমান, 
শিবপুর, চট্টগ্রাম, কটক, রামপুর বোয়ালিয়া, রংপুর এবং ডুমরাও প্রস্তুতি 
স্থানে পরীক্ষার নিমিত্ত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে । অপর প্রদেশ- 
. গুলিতেও কুধিবিদাালয় ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্রাদি স্থাপিত হইতেছে। জেলার 
. মাজিষ্রেটগণও স্থানে স্থানে কৃষি প্রদর্শনী স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কার্ধ্ে 
 ক্কষির বিশেষ উপকার সাধিত না হইলেও, গবর্ণমেন্টের যে কতকটা মনোযোগ 
আকষ্ট হইয়।ছে, ইহাতেই আমরা গবর্ণমেপ্টকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 
কিন্তু গবর্ণমেন্টের অন্ঠান্য বিভাগের ন্যায় কৃষিবিভাগটীও ফিরিঙ্গী-বহুল হইলে, 
ইহার ফলও যে নিতান্ত অকিঞ্িংকর হইবে ত।হাতে সন্দেহ নাই। 
কৃষি প্রদর্শনী ও আদর্শ কৃবিক্ষেত্রগুলি দ্বার। কৃষি বা! কমকগণের ষে বিন্দু- 
মাত্র উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহ। আমরা দিশ্বাস করিন।) এগুলির কার্য্য 
* যে ভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা কেবল আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য বা "নামক 
ওয়াস্তে” বলিয়াই আমরা বুঝি; সুতরাং ইহাতে যে কেবল কতকগুলি অর্থেরই 
শরাদ্ধ হইয়। থাকে, ইহাই আমাদের ধারণ|| ছুই চারিটি কষিকলেজ স্থাপিত 
হইলেও ভন্যরূপ ফললাভের প্রত্যাশী কর। যায় না। বিলাত প্রত্যাগত 
কয়েকজন কৃষি বিদ্যাবিৎ কর্তৃক এপর্যন্ত কৃষির একক্রান্তি পরিমাণ ও শিষপুর 
কলেজের ক্ষ বিভাগে শিক্ষিতগণ কক একয়েক বৎসরে একস্তি পরিমাণও 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়। যাহার! বিশ্বাস করেন, তীহারাই শ্রইকপ কৃষি- 
কলেজ স্থাপনে কবির উন্নতি সম্ভবপর বলিয়া! বিবেচনা করিবেন। আমাদের 
বিবেচনায় একপ প্রত্যেক চেষ্টাই সর্ধতোভাবে ভন্ে স্বতাহুতি মাজ। . 
স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন অপেক্ষ কৃষির উন্নতি বিধান বছপরিষাঁণে 
ছংসাধ্য) গবরণমেন্ট ইচ্ছা করিলে বিদেশী শিল্পজ।তের আমদানী বন্ধ করিয়া 


২৮০: স্বদেশী! [ প্রধথমখি, ব$ সংখ্যা । 


কিন্বা তাহাদের উপর গুরু শুরুতার স্থাপন করিয়। দেশীয় শিল্পের উদ্ধার 
সাধন করিতে পারেন, এই উপায়েই নানা দেশের শিল্পের উন্নতি সাধিত . 
হইয়াছিল। কিন্তু ক্লষির উন্নতি কেবলমাত্র গবর্ণমেন্টের ৫েষ্টা-সাপেক্ষ 
নছে। কতকগুলি বেতনতোগী কর্মচারী কি! “যে আজ্ঞা হস্ুর”প্রক্কৃতি 
সম্পরগণের দল লইয়া কৃষির উন্নতি সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত রূপ আগ্রহ 
প্রকাশ না করিলেও, গবর্ণমেন্ট এপর্যন্ত কোনরূপ কৃষির উন্নতির জন্যই 
যে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। তুলার চাষের উন্নতির জন্ত গবর্মে্ট। 
এক সময়ে বিশেষ চেষ্ট। করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হয়েন নাই? 
(১২৬ পৃষ্ঠা দেখুন)। "যার বিয়ে তার মনে নাই” ধরণের কার্ধ্যে যেরূপ: 
ফল হয়, ইহাতেও প্রায় তদ্ধপই হইয়াছিল। বিদেণীয় বণিকগণের চেষ্টায় ও 
গবর্ণমেক্টের সাহায্যে এদেশে চ। বাগানগুলির এরূপ বিশেঁষ উন্নতি সাধিত । 
হইয়াছে। লাভের আন্বাদে উৎসাহিত হইয়া বিদেশীয়গণ রেলবিস্তারের 
জুবিধাপ্রান্তির জন্য গবর্ণমেন্টকে তাহাদের সাহায্যে বাধ্য করিতেছে; / 
“সাত সমুদ্র তের নদী” পার হইয়। আসিয়া, তাহারা বিস্তর ক্লেশ ও বাশি রাশি: 
অব্যয় স্বীকার করিয়া রেলবিস্তারে প্রবৃত্ত হইতেছে; এরূপ আগ্রহসম্প্ 
হইলে গবর্ণমে্টের কথা কি, দেবতাও স্ুপ্রসন্ন হইতে পারেন। সুতরাং 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক রেলবিস্তারে সাহাব্য প্রদ্ধান কর] বিচিত্র বা নিতান্ত গর্হিত, 
কার্ধ্য হয় নাই। কিন্তু কষির উন্নতিতে যাহাদের অবশ্য মঙ্গল সে উন্নতির জনতা 
স্বতঃপ্রবৃত চেষ্টা, আগ্রহ বা উৎসাহ দুরে থাক, অযাচিত সুবিধাও যর্দি 
উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিতান্ত ছুঙাগ্যবান্‌ ভিন্ন আর কি? 
 রলা যাইতে পারে? এরপ স্থলে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিলেও 
গবর্ণমেন্টের প্রতি সম্পূর্ণ দোষারোপ করা যায় না। দেশের লোক ইহার জর? 
আস্তরিক চেষ্টা সম্পন্ন না হইলে ক্কষির উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভবপর। 3 
ইতর ও ভদ্র এই ছুই শ্রেণী লইয়াই সমাজ ? ভদ্রশ্রেণীর উড 
হিতাঁছিত নির্ভর করে। এক্ষণে ভদ্র অর্থে শিক্ষিত ও ধনবানগণকেই বুৰি 
হয়; ক্কষকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র ও অশিক্ষিত সুতরাং ইতরশ্রেম-ভুক 
তরগণের মধ্যে স্বহারা বিভিন্ন বৃতি অবল্ছনে দিনপাত করেন, তাহার] 
অধিকাংশস্থলেই ক্ষঘকগণের সহিত সম্পর্কমাত্র বিহীন অথবা ₹কষরুগণের উচ্ছে! 
সাইপারীল এবং কুষকগ্রণই ঘে তাহাদের অন্ন সংস্থানের বৃন এরূপ চিত্ত 
সাবকাশও তাহাদের নাই। কিন্তু দেশের দমীদারগণও যদি এই শেযোি 






চৈত্র ১৩১২। . পেন্সিল পরস্তত প্রণালী । * ২৮১ 


সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, ভাহা হইলে কষক ও ক্লষির ইডি ভিন্ন 
আর অন্ত গতি কি থাকিতে পারে? 

 জমীদারগণ যরপরায়ণ ন| হইলে কৃষির উন্নতি ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য, 
তাহাতে সন্থেহ নাই; ইহাতে তাহাদের যেরূপ সুবিধা, অপরের তাহা সন্তব 
নছে। কিন্তু অপর সাধারণে যদি জমীদারদিগের সহিত যোগদান কবেন তাহা 
হইলে ইহ। অল্লায়াস-সাধ্য হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃগণ'যদি দেশীয় 
শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধনে বাস্তবিক ইচ্ছা-সম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
আমাদের পরামর্শ এই যে, তাহারা শিল্পোন্নতির সহিত রুষির উন্নতি সম্বন্ধেও 
মনোযোগ দিউন। (ক্রমশঃ) 


পেন্সিল প্রস্তুত প্রণালী । 


বহুকালাবধি আমাদের দেশে লেভ, পেন্দিলের ব্যবহার চলিতেছে । এখন 

এমন হইয়া পড়িয়াছে যে পেন্সিল ন৷ হইলে শিক্ষিতগণের একদিনও চলে ন।; 
কিন্ত অনেকেই ইহ কি উপাদানে প্রস্তুত তাহাও জানেন না। ইহার নাম ও 
বর্ণ হইতে অনেকেরই ধারণা যে ইহা সীসক (15690 ) হইতে প্ররস্তত হয়ঃ 
কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে সীসার সম্পর্কও নাই। গ্রেফাইট (0£801915 ) নামক 
এক প্রকার ধাতু হইতে লেড্‌ পেন্সিল প্রস্তত হয়; এই ধাতুর অপর ছুইটী 
মাম প্রশ্বেগে। ও ব্ল্যাক লেড, ( [21070580 20 13150 1959) । গ্রেফাইটের 
উপাদান প্রধানতঃ (শতকর। ৮৮ ভাগ ) বিশুদ্ধ অঙ্গার (08১০7 ) জল, 
বালি, মাটি, লৌহ ও মৃদক্গারে অবশিষ্ট ১২ ভাগ; সীসকমান্রও ইহাতে 
খাঁকে না। অবিশুদ্ধ গ্রেফাইটে লৌহ, মুদক্গার ও বালির ভাগ অধিক থাকে । 
 ইংলগডের বা নামক স্থানে একটী পাহাড়ের গাত্রে গ্রেফাইটের 
বৃহৎ খনি আছে। এই স্থানের গ্রেফাইট প্রায় বিশুদ্ধ ও সর্কোৎকষ্ট। আমে- 
বিকার যুক্তরাজ্যেও (07)1050 567165 ) গ্রেফাইটের কতকগুলি খনি আছে। 
ভারতবর্ষের খনি হইতেও গত বৎসর ভিন লক্ষ টাকার গ্রেফাইট টিবি 
হইয়াছে। . র 

_ কথারল্যাগ্ডের ্রেক্াইট পানী সহজেই পেন্সিল প্রস্থ 
কর! ঘায়। ইহাঁকে বন্ধপাত্রে অধিক উত্ভাপে (৮৮17101১626) পুড়াইয়া 


৩৫ 





২৮২ * স্বদেশী। [ প্রথমথও) হষ্ঠ সংখ্যা। 


লইয়। করাত দিয়। পেল্সিলের আকারে সরু সরু করিয়! চিরিয়া টি 
আবরণ গুলির মধ্যে ভন্তি করিয়া লইলেই পেন্সিল প্রস্তুত হয়। 

বিশুদ্ধ গ্রেফাইট অধিক মূল্যবান । ইহার এক সেরের দাম “প্রায় ৰং 
টাকা; সুতরাং ইহা হইতে পেন্সিল প্রস্তুত করিতে অধিক খরচ: পড়ে । 

সেই জন্য সাধারণতঃ গ্রেঞা ইটের সহিত বিশুদ্ধ মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া টি 

নিশ্ষিত হয়" 

প্রথমে গ্রেফাইটকে উত্তষরূপে চর্ণ করিয়া তাহা হইতে লৌহ, সৃদক্ষায় ও 
বালি পৃথক করিতে হয়। চূর্ণ গ্রেফাইটকে একটী জলপূর্ণ পাত্রে তালরূপ 
গুলিয়া সামান্য রূপ ধিতাইভে দিলেই, লৌহ প্রভৃতি অধিক ভারি পদার্থ নীচে 
পড়িয়া যায় এবং উপরের গ্রেফাইট মিশ্রিত জল অপর পাত্রে ঢালিয়া খিতাইয়! 
লইলে প্রায় বিগ্ুদ্ধ গ্রেফাইট পাওয়। যায়। যেমৃত্তিকার সহিত অধিক বালি 
কাকর ও অপর কঠিন পদার্থ না থাকে সেইরূপ মৃত্তিকাই পেন্সিল প্রস্ততের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। মাটীকেও পূর্বোক্ত উপায়ে জলে গুলিয়া ইহার কঠিন 
পদার্থ বিভিন্ন করিতে হয়। উক্তরূপে বিশুদ্বীকৃত গ্রেফাইট মুচির মধ্যে 
অধিক উত্তাপে পুড়াইতে হয়। তাহার পর ইহার সহিত প্রয়োজন মত মাটী 
মিশ্রিত করিতে হয়। শক্ত (1,010) পেন্লিলের জন্য ২ তাগ মাটী ও ১ ভাগ 
গ্রেফাইট, মাঝামাঝির (111111)8) জন্য উভয়ের সমান ভাগ ও নরম (5০1) 
পেহ্দিলের জন্য ২ তাগ মাটা ও ৩ ভাগ গ্রেফা ইট ব্যবহৃত হয় । বিশুদ্ধ মাটী ও 
গ্রেফাইট জল দিয় মিশ্রিত করিয়া শিলে উত্তমরূপে পিধিয়৷ ময়দার তালের 
মত করিয়! লইতে হয়। 

_ একখানি তক্তায় উপর পেন্দিলের জারা বারারিনি 
(07০০%€ ) কাটিয়া তাহাকে শিরীশ কাগজ দিয়! ঘসিয়া মস্থণ করিতে হইবে 
এবং এই তক্তা খানিকে উত্তপ্ত চর্্ি বা তৈলে ডুবাইয়া লইতে হইবে। 
ইহাই পেন্সিলের ছখচ (14০01) হইল উপরোক্ত মিশ্রিত তালটা লইয়া এই 
তক্ভায় চাপিম্বা চাপিয়। বসাইতে হইবে । তাহার পর আর এক থানি তক্তা 
ইছার উপর চাপিয়া বসাইতে হইবে । এখন মিশ্রিত পদার্থটী কেবলমাত্র 
লম্বা গর্ভ বা ঝুরির মধ্যে থাকিবে; তক্তা ছুইখানির কেবল হুই প্রান্ত হইতে 
ঝুরির ভিতর দিয়াই মিশ্রিত পদার্থে বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে। ৫পন্দিল 
গুলি শীত শুষ্ করিবার জন্য ছাঁচখানি অন্লউতাপে রাখিতে .হয়। বেশ: শু 
হইলে ছাঁচ হইতে পেন্সিলগুলি আস্তে আস্তে তুলিয়া! লইয়া. লনা লম্ব! মুচির 


চৈত্র, ৯৬১২] পেন্দিল প্রস্তত প্রণালী । * ২৮৩ 


(0780701৩) মধ্যে রাখিতে হয় । মুচিখুলির সছিদ্ন ঢাকন থাকে ও ইহার 
মধ বালি ও কাঠের কয়লার গুড়া দিয় ভন্তি করিতে হয়। এক্ষণে এই 
পেক্সিল সত যুচিগুলি পুড়াইয়া লইলেই পেন্সিল প্রস্তুত হইল। যেরূপ শক্ত, 
পেন্সিল কত্বিবার প্রয়োজন সেই পরিমাণে আন্দাজ করিয়। পুড়াইতে হইবে । . 

পেক্সিলের আবরণ সিডার নামক (05৫০7) কাঠ হইতে প্রন্তত হয়। অর 
গোলাকার কাষ্ঠগুলির মধ্যে ঝুরি কাটা থাকে, শিরীশ দিয়৷ উপরোক্ত পেব্সিব 
গুলি বসাইয়া দিয়া অপর অর্ধও শিরিশ দিয়! জুড়িয়। বেশ গোলাকার ও 
মস করিয়া কোনরূপ রং মাখাইয়া লইলে পেন্দিল নির্মাণ কার্য্য শেষ হইল । 

রঙ্গিন পেন্সিল প্রস্তুত করিতে হইলে, উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থের সহিত 
মাঁজেন্ট। (211]106 ) মিশাইয়! লইতে হয় । 

"স্থায়ী (190৩1191০) পেশ্সিল। 


বিশুদ্ধ মাটা হর 
সিলভার নাইট্রেট রঃ 
মৃদঙ্গার (212758116৯৩ 019,106) গুড়। ই 


এইগুলি ৫ ভাগ জলের সহিত একটা তাল কর; এই তাল শুষ্ধ করিয়! 
পেন্সিলের আকারে কাটিয় কাষ্ঠের আবরণে ভঙ্ি কর। 

অপর প্রক্রিয়। ₹--আরবি গঁদ গরম জলে গুলিয়। ঘন আট প্রস্তুত কর) 
তাহার *সহিত সিলভার নাইট্রেটের (511%671716266) গুড়া ও সামান্তি ভূষা 
একত্রে পিষিয়া লও ও পেন্সিলের আকারে সরু সরু কাঠির মত প্রস্তত করিয়! 
শু্ধ কিয়! লও । 

কফপিইং পেম্সিল। (0০1১11% 1০1)01]) 
ফেবারের (6৪১০5 ) কপিইং পেন্সিল চারিপ্রকার প্রস্তুত হয়। 


১নং অত্যন্ত নরম £-- ৩নং শক্ত ৫ | 
ম্যাজেপ্টা ৫০ ভাগ ম্যাজেণ্ট। ৩5 ভাগ 
প্রেফাইট ৩৭০ ৮ গ্রেফাইট ৩৯৪ 
বিশুদ্ধ মাটি. ১২০৮. বিশুদ্ধমাটী ৪০ 1 
২নং নরম £- .. ৪নং অত্যন্ত শক্ত 
য্যাজেক্টা .. . . ৪৬৯ য্যাজেপ্টী ২৫৯ 
শ্রেফীইট . ৩৪৮  গ্রেফাইট " 2২৫৮, 


বিশুদ্ধ ঘটা ২৪৮: বিশুদ্ধ মাটী। ধু পিসি 


২৮৪ .. স্বদেশী।. [প্রধমখ়্ ঘট লংখা। 


উপাদানগুলি গুড়! করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে ও তাহার পর 
শীতল জলের সহিত মিঙ্গাইয়। চিটের (7956) মত করিতে হইবে। উত্তমরূপে 
মিশান হইলে পর, একটী তারের ছাকনীর (৮175 90766?) ভিতর দিয়া 
গলাইয়্া লইলে পেন্সিলের ন্যায় সরু সরু কাঠির আকারে বিভক্ত ₹ইধে। এ. 
গলি ছায়ায় উফ করিয়া কাঠের আবরণের কিতর শিল্প দিদা বাইয়া 
লইলে সাধারণ লেড. পেন্সিল প্রস্তুত হইল। 

আমাদের দেশের তিলকমাটা পেন্সিল প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী বলয় 
বোধহয় । তিলকমাটীর ন্যায় আরও কয়েক প্রকার মা'টী সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যায়, ইহাতেও কাকর বালি প্র্ততি থাকে না। 


তাঁত সংবাদ । 


প্রজা 


স্বদেশী আন্দোলনে আজকাল অনেকেই অনেক প্রকার তাত প্রস্তুত করিয়! 
ছেন.ও করিতেছেন ;কিস্তু ইহার অধিকাংশই শ্রীরামপুরী ফ্লাইসাটল্‌ ত্বাতের 
রূপান্তর মাঞ্রে। কাগজে অনেকেই লিখিয়া থাকেন ও তাত বিক্রয়কারীরাও 
বলিয়া থকেন যে, আমাদের তাতে দৈনিক একজোড়। কাপড় প্রস্তুত হয়, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি বহু পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছি, ইহ। 
অতিরঞ্জিত কথা। অধিকাংশ তাতেই দেড়খান। কাপড়ের বেশী বুনিতে 
পারে না। কদাচিৎ ছুই একজন তাতি যদিও একদিনে একজোড়া কাপড় 
বুনিতে পারে, তাহাও দৈনিক ৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়। সম্পন্ন করিতে 
পারে না। মোটের উপর. দক্ষ তাতি দৈনিক দেড়খান। কাপড় 
বুনিতে পারে। যাহাতে দৈনিক ইহা অপেক্ষ। অধিক পরিমাণে, কাপড় 
প্রত্যেক তাত হইতে বাহির হইতে পারে, সেই প্রকার তাত পাইবার 
জন্য আজকাল সকলেই ব্যন্ত। কলিকাত। এবং নিকটবর্তী স্থানসমূছে যে 
সকল তাত প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধো জোড়াসাকো। মদনমোহন চার্টার্য্যের 
গলিতে ৪ নং ভবনে বাবু হুদিলাল আগরওয়ালা যে তাঁত গ্রস্তত করিয়াছেন, 
ইহা সর্কোৎকষ্, এবং ইহার কার্ধ্য সম্তোষজনক ।* ইহা প্রীরামপুরী ক্লাইসাটল্‌ 
ভাতের মত নহে » ইহাতে ঘে কোন নম্বরের হৃতা সহজ্জেই বুনিতে পারা! যায়। 
প্রত্যেক মিনিটে নব্বই বার,মাকু চললে; কেবল পায়ের সাহায্যেই মাকু চলে ও 


চৈত্র ১৩১২1], স্বদেশী জ্ব্য | ২৮৫ 


“ব” উঠে নামে এবং ইহা এত হালক' যে, পেডেল করিতে একটুও ক্লান্তিবোধ 
হয় না। এই ত্াতের কার্য অনেকটা বিলাতী ও জাপানী ত্বাতের মত, 
অথচ সেক্বপচ্জটিল নহে । ' এই প্রকার তাতই বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে 
বিশেষ কার্যাক্লুরী হইবে বলিয়া বিবেচন| করি । কারণ এই তাতের নির্মাণ 
কৌশল অতি সহজ; ইহার কোন অংশ তাঙ্গিয়। গেলে যে ফোন মিস্ত্রীই 
মেরামত করিতে পারিবে । ইহার দীমও বেশী নহে; সাধারণ ফ্লাইসাটল তাত, 
অপেক্ষা কাপড়ও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহাতে দৈনিক আড়াইখান। 
তিনধান। কাপড় হয় ষাহার। হযাগুলুম ফাক্টরী (74110 1,001) [8080 ) 
খুলিতে ইচ্ছ। করেন তীহাদিগকে এই তাত ব্যবহার করিতে আমি অন্থরোধ 
করি এবং এই ভাত ব্যবহার করিলে সাধারণ ফ্লাইসাটল কাত অপেক্ষা যে 
তাহারা লাতবান্‌ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে সৈয়াজি কটেজ লুম 
(98/511 0০৮8£5 1:99) ) আছে। কিন্তু আমি বাবু হছদিলাল আগড়- 
ওয়ালা উদ্ভাবিত তাতটির সর্বাঙ্গসুন্দর মনে করি; এই তাঁত এক সপ্তাহের 
মধ্যেই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকিবে । বাবু হুদিলাল আগড়ওয়াল। অতি ভদ্রলোক ; 
যদ্দি কেহ তাহার নিকট তাত দেখিতে যান, তিনি স্বচ্ছন্দে দেখাইয়া! শুনাইয়। 
দিবেন। সন্ধ্যা। 


স্বদেশী ডরব্য। 


বাকুড়া কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার 
কয়েকটির নাম এস্থলে পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল। 

নিব ও হেগেল-_দাসপুরের মহেন্দ্রনাথ দাসের হেগডেল, পিতলের নিব ও 
জর্দণ সিলভারের নিব। পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত রামসদয় কর্টকারের কৃত পিতলের 
নিব এক গ্রৌস, মূলা ১০ টাকা । বরিশাল নিব ম্যানুফেব্টারী হইতে 
পার্বতীচরণ কর্শাকার অফিসের ছোট, বড়, মধাম নিব ও য্যাগনামবোনাম | 
মহিষচন্ত্র দের (বাঁকুড়া) তাষার নিব, চিত্র অঙ্কনের নিব ওফাউন্টেন পেন। 
সুরেজমাধ পাঁল বৌকুড়া) কাঠের হেগ্ডেল। মহেজানাম করার ও বেত 
যগুল বৌকুড়া) হেগেল। 

লেড পেচ্িল_-দিঘপাঁড়ের পরত তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নিশি 


২৮৬ ূ স্বদেশী | [ প্রথমধৃঙ, বষ্ঠ সংখ্যা 


স্বদেশী লেড পেন্সিল। মহেজ্্রনাথ কর্মকার ও কেশবচন্ত্র যগল | (খারা) 
লেড পেন্সিল । | 
বিবিধ প্রকার কালি__বিপিনফিহারী প্রতিহার (মাণিকবার্জার) কালির 
পাউর্ডার, ব্ধার্ট্যাম্পের কালি, কাষ্ঠের জন্য বার্ণিশ। টিন পিত্রল, লোহা ও 
কাষ্ঠভুড়িবার পুটিং এবং বিবিধ বুংয়ের কালি। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(বাকুড়া) লেখার ও জুতার কালি। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 
(দ্রীঘপাড়। ) ভুপ্রিকেট ইন্ক বা একেবারে ছুইখান কাগজ লিখিবার ০0 
সাবান- দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বাকুড়া)। 
তুলার বীজ বাহির করিবার যন্ত্র--বাকুড়। রামপুরের শ্রীযুক্ত জোতিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় তুলার বীজ বাহির করিবার যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। 
নলী ও সৃত। পাকান মন্ত্র--বাকুড়া রামপুরের শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় নলী ও সুতা পাকান যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন।. এটি একটি 
উরকার মত ষন্ত্র। একজন চরকাটি ঘুরাইলে একবারে ছুইটী কার্য্য সম্পন্ন 
হয়। একদিকে স্থত৷ পাকান ও আর একদিকে নলীতে সত গুটান হয়। 
মূল্য ২২ টীকা মাজ্র। 
দেশলাই-যোগেন্দ্রনাথ ছুবের (রাষডিহা) নিশ্মিত দেশলাই এবং 
দেশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুতের ছোট কাঠ কাটা কল। রাজচন্্র মুখোপাধ্যায়ের 
(বাকুড়। ) ন্বদ্রেশী দেশলাই /১০ আন ডজন । 
বন পালো--রাইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু স্ুরেশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রেরিত এক 
শিশি বন-পালো। বনকুন্দরীর মূল ও বন হরিদ্রার মূল হইতে প্রস্তত। এই 
দ্রব্য ফুটন্ত ছুষ্ধে গুলিয়। চিনি মিশ্রিত করিলে উৎকষ্ট পায়স প্রস্তত হয়। 
পয়সায় ১২টা বটিক। 
শুঙ্ের দ্রব্য_রাজারাম হাত্রধরের (বাকুড়। ) হাটালী খোদ চা 
কালীয় দমন হেগ্ডেল। উপেন্দ্রনাথ দের নির্মিত ( বীকুড়া ) শৃঙ্গের চেন। 
.- এজিন-_সোগামুখীর কালীচরণ কর্মকারের এঞ্রিন একটী। এতত্তিন্ 
কালীচরণ জলের ফোয়ারা ও হাতীর দাতের শিল্পকার্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
ছুরী ও কাচি ইত্যাদি-_সাসপুর গ্রামের ভূপতিনাথ দাসের ছুরী; ছোরা; 
কাচি ও ক্ষুর।. লালবাজারের রাজারাম কর্মকারের নিশ্ষিত খাড়। ও জাতি । 
ছাতনার রাজবল্লত কর্ণকারের ভূজালী। গোবিন্দচন্তর কর্মকার (হাঁড়মাসড়া) 
ছোবা, কাস্তে উত্যাদি। গোবিন্দচন্ত্র কর্মকার (ভু্ুমপুর ) বড় ছোর! ও বগী। 


চৈ, ১৩৯২ । সমালোচনা | ২৬৭ 


টেসিং কাগজ ইত্যাদি--বক্ষিমবিহীরী রায় (দার্ছিলিঙ্গ) স্বদেশী ট্রেমিং 
কাগঞ্জ; স্বদেশী কাল কার্বন কাগজ, স্বদেশী রুকার্ন কাগজ ।  ...:. 

 বিস্ৃবেপ্ধ বোতাম-_টাকা বজ্রযোগিনীর শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ দে' কোট ও 
কামিজের জুন্ঠ সকল রকমের বোতাম। এই নয 
ছিল। পূর্ণচন্ত্র হুত্রধর ( বিষ্ুপুর ) কান নামক অলঙ্কার । 

সুতার কাপড়-প্রেম্টাদ দাস ( লালবাজার ) কামিজের থান। বেনী দত 

( গেপীনাথপুর ) তার চেক থান। 

দড়ী--গিরিশচন্দ্র পাজা ( রাজগ্রাম নিবাসী ) সরমঞ্জরী। 

লৌহ নির্মিত ঘন্ত্র-জয়পুরের অন্তর্গত ছাগলদিবী গ্রামের ঈশ্বরচন্্র কর্ম 
কারের ছুইটী প্লাস। চৈতনপুরে ঘজ্েশ্বর কর্মকারের নির্ষিভ কোদাল একী ; 
মূল্য ২২ টাকা। ধহমচক্্র আচ্যের ( বাকুড়া) ইম্পাতের ডাইস। দোলগোবিন্দ 
কর্মুকারের অঙ্গুরী ও বোতামের ডাইস। ক 

টিনের দ্রব্য_-বাকুড়ার মতিলাল লোহারের নির্মিত টনের ফুলঝাড়। 

শিরীষ কাগজ ।-_বাঁকুড়া বড়বাজারের সূ্যনারায়ণ দাস। 

জুত।__বৈকুষ্ঠনাথ মুচির (ব্াকুড়।) জুত। | বাকুড়। ওয়েশিয়ান মিশন শ্রম- 
জীবী বিদ্যালয়ের জুতা । 

পোষ্টকার্ড-_পাটপুরের শ্রীআানন্দলাল বিশ্বাসের দ্বার। ১০৩ ছত্র লেখা । 
মভিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বাকুড়া) পোষ্টকার্ডে ১৭১ লাইন লেখা। অমূল্য পতন 
চৌধুরী (বাকুড়া) একটী পোষ্ট কার্ডে ১৮১ লাইন ও একটীতেও ২০১ লাইন। 
ননীগোপান বন্দ্যোপাধ্যায় (বাকুড়া ) একটি পোষ্টকাড়ে” ১৪৫ লাইন লেখা । 
ধনকষ। বায় (বেবেতোড় ) একটী পোষ্টকাডে ১৩২ লাইন | 

_ ছিতবাদী। 


সমালোচনা । 


প্রর্ডমান সমস্ঠা ও স্বদেশী আন্দোলন” শ্রীচারুচন্ত্র বসু মজুমদার প্রণীত 
৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য /১* দেড় আনা মাত্র। কলিকাতা ২৩১ নং কর্ণওয়ালিস 
ইট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও মেদনী পুর কোতবাজগার গ্রস্থকারের 
নিকট প্রাধব্য) পুস্তক খানি একটী স্কুলের ছাত্র কর্তৃক রচিত। ইহাতে 


২৮৮ . স্বদেশী। [ প্রথম, বষ্ঠ সংখ্যা। 


দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়ত। অতি সরল ভাষায় বিষদতাবে বুঝান 
হইয়াছে। স্বশ্পবয়ন্ক বালক এ বিষয়টা যেরূপ সুন্দর তাবে উপলদ্ধি করিতে, 
গারিয়াছে, দেশবাসী বয়োবৃদ্ধগণ ইহা সেরূপ ভাবে বুঝিতে পা্সিলে দেশের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। দেশের দারিদ্র, বঙ্গ রিভাগ, গবর্ণর 
নিষোগ প্রস্ভৃতি বিষয়ও ইহাতে সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। 
আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালিকে এই পুস্তিকা খানি পাঠ বা ইহার ভাব উপলব্ধি 
করিতে অন্থরোধ করি। আমাদের পূরিচিত গণের জন্য আমরা ইতিমধ্যে 
ইহার দেড় শত কপি ক্রয় করিয়াছি। এরপ গ্রন্থের বহুল প্রচার আমর। 
সর্ধাস্তকরণে প্রার্থনা করি। 

ঠাকুর মহাশয়ের সংসার শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য প্রতি 
সংখ্যা ৬ মাত্র। বেহাল! গ্রামে গ্রস্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা এই 
পুস্তিকার ২২ সংখ্য। পর্য্যন্ত প্রাণ্ড হইয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি এই পুস্তক 
গল্প শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক। 


স্বদেশী শিপ্প প্রসঙ্গ । 


সুগন্ধি তৈল। মেদনীপুর বড়বাজারের ডাক্তার শশধর দের প্রস্তত “হু্য্য- 
কান্তি তৈল” আমর! ব্যবহার করিয়াছি। এ তৈলটী মন্দ হয় নাই। শশধর 
বাবু এসেন্স, সাঁবান প্রভৃতিও প্রস্তত করিতেছেন। এই সকল কার্ষ্য তাহার 
বিশেষ উৎসাহ আছে। 

বসস্তমালতী তৈল। চ্যাটার্জি ফেও দ্বার! প্রস্তুত এবং ৩৪৪ নং অপার 
চিৎপুর রোড কলিকাতা, স্বদেশী নিকেভনে প্রাপ্তব্য।আমরা এই তৈল ব্যবহার 
করিয়া দেখিয়াছি ইহার গন্ধ যেমন মনোহর এবং মূল্য যেরূপ সম্তা তাহাতে 
আশা করা যায় শীঘ্ঘই ইহার অত্যন্ত কাটতি হইবে। 

আহকগণের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে তাহারা নীগ 
হবদেশী তাণার গুলির ঠিকানা ও সংবাদ আমাদের মানি পাঠাইয়া ০ 
করিবেন। 











প্রথম খণ্ড ।] বৈশাখ, ১৪১৩ । [সপ্তম সংখ্যা । 





স্বদেশান্ছরাগ মন্ষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ হইলেও আমাদের দেশের 
লোকের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
বহুকালাবধি অধীনত! শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় আমাদের চিত্তবৃত্তির এরূপ 
পরিবর্তন ঘটয়াছে যে, আমরা মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াছি। ইহা অনন্ত 
্বাকার্ধ্য যে, যেমন পরাধীন ব্যক্তির মনোৰ্ত্ির বিকাশ হইতে পারে না, 
সেইরূপ পরাধীন জাতিরও মনোরতি সকল ক্ফুপ্তির অভাবে সঙ্কুচিত হইয়] 
পড়ে। বাস্তবিক, স্বাধীন জাতির উন্নতির যেরূপ সুবিধা আছে, আমাদের 
সেকূপ সুবিধা নাই। স্থায়ত্ব শাসনের অভাবে আমর দেশ ও সমাজের 
দায়িত্ব জ্ঞানবিহীন এবং আইনের কঠোরতায় আমাদের ধনী, নিধন, শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত সকলেই স্র্দা সশক্ষিত। রাজার সহান্গভূতি ব্যতিরেকে প্রজার 
উন্নতি অসস্ভব। আমাদের ইংরাজ রাজ। স্বয়ং কথনও এদেশে পদার্পণ 
করেন না, প্রজার দুঃখের কথ তাহার কর্ণগোচর হয় না। প্রধান প্রধান 
বাজকণ্মচারিগণ দেশীয়গণের রীতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং তাঁহার! 
কার্ষ্যোপলক্ষে কয়েক বৎসরমাত্র এখানে থাকিয়া স্বদেশে চলিয়। যান? 
৩৭ 3 


২৯০ স্বদেশী | [প্রথম খণ্ড, সপ্তমসংখ্যা। 


কাজেই এদেশের উন্নতি হউক আর অবনতি হউক তাহাতে ঠাহাদের 
লাভালাত নাই/ 'বাজকর্ণচারিগণ মোটা মোটা বেতন পাইয়। থাকেন, 
ঠাহার। কয়েক, বংসরের মধ্যে প্রচুর অর্থ ষ্চয করিয়া, ধনী: হইয়া গড়েন ও 
এদেশের অর্থন্থদেশে লই! যা |ন।. বিদেখী বণিকগণও এবেশ হুইতে ব্হল 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে পাঠাইয়া থাকে ; অর্থ সংগ্রহই ইহার প্রধান লক্ষ্য। 
এইরূপে' রাজা ও রাজকর্মচারিবর্গ এবং দেশের শিক্ষিত ও ধনী বা ভদ্র 
সশ্রদায়, অর্থাৎ দেশের উন্নতি ধাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, খীহার! 
দেশের উন্নতির জন্ত সম্পূর্ণ দায়ী, তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ দায়িত-জ্ঞান- 
বঙ্িত বা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ চৃষ্টিহীন হওয়ায় আমাদের দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। দেশের শিল্প বাণিজা বিদেশীয়গণের করায়ত হইয়| পড়িয়াছে। 
অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের শিল্প জগদ্িখ্যাত ;. এখানকার শিল্প- 
জাত কার্পাস ও রেশমী বনজ ও অন্যান্য ত্রব্য পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে বিশেষ 
আদৃত হইত। এখানকার শিল্পিগণই ইংলও প্রভৃতি আধুনিক সভ্যদেশ 
সকলকে শিল্পশিক্ষ। দিয়াছে। সেই শিল্পিগণ পূর্বে বেশ অবস্থাপন্ন ছিল, কিন্ত 
বিদেশীয় শিল্পিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় এদেশের শিল্প ধ্বংসপ্রায় হওয়াতে 
দেশীয় শিল্পী একেবারে অবস্থাহীন হইয়। পড়িয়াছে; অনেকে অনাহারে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আবার অনেকে জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ কৃষিবৃত্তি 
অবলম্বন কিম্বা মঙুরি করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা উপার্জন করিতেছে। 
তাহাদের দুরবস্থার জন্য এধানতঃ আমরাই দায়ী, কারণ আমাদের যদি 
স্বদেশীম্ুবাগ থাকিত, যদি দেশবাসীর সহিত আমাদের সহানুভূতি থকিত, 
আত্মোদর পুর্থির চেষ্টার সহিত স্বদেশীয়গণের অন সংস্থান চেষ্টাও ষে আমাদের 
নিতান্ত বিহিত, ইহা ঘদি আমরা বুঝিতে পারিতাষ, তাহা হইলে আমরা কখন 
স্বদেশীপ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিতাম ন।। আমর] ভয় করি যে, দেশী জিনিষ 
ব্যবহার করিলে পাছে গবর্ণমেন্ট বিরক্ত হইয়৷ আমাদিগকে নির্যাতন করেন। 
কিন্তু সেভয়ে ভীত হইলে চলিবে না এবং ভয়েরও বিশেষ কারণ দেখা যায় না। 
দেশী জিনিষ ব্যবহার আইন-বিরুদ্ধ অপরাধ নহে। আমাদের গবর্ণমেন্ট সত্য 
ও উদ্দার-নৈতিক এবং একেবারে ঘে প্রজাবৎসল, নহেন এক্সপ বলিলে প্রকৃত 
কথা বলা হয় না। গবর্ণমেন্ট দেশীয় শিল্প বিনাশের কতক কতক বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন সত্য, কিন্ত আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এদেশের প্রধান প্রধান 
শিল্প যে একেবারে বিন হয়, গবর্থমেক্টের ইহা অভিপ্রেত নহে। শিল্পশিক্ষার 
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জন্য গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেদিন 
বড়লাটের রাজস্ব সচিব বেকার সাহেব, আয়ব্যয়ের হিসাব পর্যযালোচন! 
করিবার সমগ্র, প্রকাশ করিয়াছেন যে, বন্তরশির শিক্ষার জন্ গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে, 
প্রীবাষপুরে *“একটী বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে গবর্ণমেন্টকে দেশীয় 
শিল্পের সম্পূর্ণ বিরোধী কি প্রকারে বলা যায়? বাহার! স্বদেশাস্থরাণী নহেন, 
তাহারাই গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়। আপনাদের দায়িত্ব কাটাইবার 
চেষ্ট] করিয়া থাকেন। 

স্বদেশান্ুরাগ একটী গুরুতর ধর্মম। অন্যান্য ধর্ম পালন করিতে হইলে 
যেমন কতকগুলি অবশ্ত কর্তব্য কর্ম করিতে হয়, সেইরূপ, স্বদেশাহুরাগী 
বাক্তিকে স্বদেশের উন্নতির জন্য যন্্বান হইয়। তদন্ুরূপ কর্শের অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে। "আমি ধার্মিক বলিয়া! চুপ করিয়। বসিয়া থাকিলে যেমন 
প্রকৃত ধার্দিক হইতে পারি না, সেইরূপ আমার শ্বদেশপ্রেম আছে বলিয়। 
বসিয়। থাকিলে স্বদেশানুরাগীর মধো পরিগণিত হইতে পারি না। বদ্ধপরিকর 
হইয়! কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, কেবল “বন্দে মাতরম্‌” বলিয়। চীৎকার 
করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। গীতার উপদেশ ম্মরণ করিয়া কর্্মফলের প্রতি 
লক্ষ্য না বাখিয়। জীবনকে স্বদেশোন্নতি ব্রতে উৎসর্গ করিতে পারিলে, স্বদেশাঙু- 
রাগী নামের যোগ্য হইতে পার যায়। নিদ্ধাম ধর্দই মন্ুষ্যের কর্তব্য এবং 
স্বার্থত্যাগ কৰিতে না পারিলে অপরের উপকার কৰিতে পার। যায় ন|। 
আমাদের দেশে স্বার্থপরত। এতই প্রবল হইয়াছে যে, পুত্র পিতামাতাকে 
প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক নহে। একান্নবত্তা হিন্দু পরিবারের মধ্যে থে 
সন্তাব ও সহানুভূতি ছিল, তাহ। লোপ পাইয়াছে। দয়! দাক্ষিণ্যাদি এশিক 
গুণ বর্জিত হইয়। আমর! সঙন্ধীর্ণমন। ও স্বার্থপর হইয়। পড়িয়াছি। ইংরাজ 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির দোষগুলির অনুকরণ করিয়। আমরা কিস্তৃতকিমাকার 
হইয়! উঠিয়াছি। ইংরাজের স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য যথেষ্ট আছে; 
তাহাদের দৌবগুলির অন্থকরণ না করিয়া! যি কতক পরিমাণে এই সকল 
গুণের অস্গকরণ করিতে শিখি, তাহা হইলে আমাদের ছুর্দশার কথক 
উপশম হইন্ডে পারে। কোন কোন ইংরাজের ন্যায় স্বজাতির উপকারের 
জন্য স্যায়পরুতায় জলাঞ্জলি দেওয়া যে অধার্শিকতা ভাহার আর সন্দেহ 
নাই, এবং কামরা আমাদের দেশের লোককে সেরূপ মহাপাপে কলুষিত 
হইতে বলিনা। আমাদের বিশ্বাস যে, ন্ঘয় ও সত্য বজায় রাখিয়া আমরা 
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দেশহিতৈধী হইতে পারি এবং দেশব্যাপ্ত দরিত্রতার প্রকোপ নিবারণ 
করিতে পারি । 

, কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ষে, ভারতবর্ষে নানাবিধ জাতির বাস সুতরাং 
জাতীয়তা ও একতা সম্ভবপর নহে এবং দেশব্যাপী স্বদেশান্থবাগ থাকাও 
অসম্ভব। আমর! জাতিতেদ ও জাতীয়তা প্রবন্ধে (স্বদেশী ২য় সংখ্যা দেখ) 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট। করিয়াছি যে, জাতিভেদ স্বত্তেও এদেশে জাতীয়ত৷ 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। “সে বিষয়ের পুনরারত্তি নিশ্পোয়জন। এখানে এই- 
মাত্র বলা আবশ্তক যে, ইংবাজ রাজত্বে জাতীয়তার অগ্নুকুলে অনেকগুলি 
উপাান সমুদ্ভূত হইয়াছে ও হইতেছে । আর জাতিতেদ ও ধর্মতেদ থাকিলেও 
মনযোর স্বভাবসিদ্ধ স্বদেশানুরাগ বৃত্তির কেন লোপ পাইবে, ইহা আমরা 
বুঝিতে পারি না। স্বর্ণ আত্মীয়গণকে ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি ন্নেহ ও 
সহানুভূতি প্রদর্শন, মন্ুয্যত্বের লক্ষণ ও চববিত্রবান লোকের পরিচয় ; সাশু- 
দায়িক ধর্শের সহিত এ সকলের সংশ্রব নাই। 

স্বদেশানুরাগ হইতে যে দেশের কতদুর উদ্নতি হয়, সম্প্রতি জাপানবাসিগণ 
তাহা সুম্পক্টভাবে জগৎকে দেখাইয়াছেন। চল্লিশ পঞ্চাশ বংসর মধ্য জাপান 
পৃথিবীর মধ্যে একটি আদর্শ দেশ হইয়া উঠিয়াছে; ইহা কি জাপানবাসিদের 
শ্বদেশান্থরাগের ফল নহে? বিগত যুদ্ধে জাপানের স্ত্রীলোকগণ পর্যাস্ত স্বদেশের 
সন্মান রক্ষার জন্য কৃতসন্কল্প হইয়া প্রাণাধিক স্বামী পুলরগণকে অকাতরে যুদ্ধে 
যোগদান করিতে পাঠাইয়াছেন। আমাদের দেশের রাজপুত ইতিহাসেও 
এপ স্বার্থত্যাগের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে 
বর্তমান ভারতে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 
স্বদেশান্ুরাগ দেখাইতে হইলে, যাহাতে এদেশের শিল্প বাণিজোর 

পুনরুদ্ধার ও উন্নতি হয়, তদ্ধিষয়ে আত্তরিক ভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য। কেবল 
বক্তৃত] করিয়া, মুখে "বন্দে মাতরম” বলিয়া ও সভাস্থলে “দেশী জিনিষ ব্যবহার 
করিব” প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে বিপরীত কার্ধ্য করিলে চলিবে না। আমি ও 
আমার পরিবারগণ দৈনিক চবাচুব্যলেহ্যপেন্ন প্রচুর পরিমাণে উপভোগ 
করিয়া সুখে কালযাপন করিব, আর আমার প্রতিবেশিগণ অগ্নাভাষে কষ্ট 
পাইবে কিন্বা' অনাহারে মরিবে, তথাপি আমি তাহাদের দুঃখের কথা কর্ণে 
(স্থান দিব না, ইহা মহত্ত্ব নহে এবং এরূপ করিলে আর চলিবে না। বিদেশী 
ঝবাজ। ও রাজকর্শচারিগণ, ঘখন আমাদের কৃষি শিল্প বাণিজোর উন্নতি সমন্ধে 
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উপযুক্তরূপ মনোষোগী নহেন, তখন আমাদের স্বাবলম্বী হইতে হইবে। 
জযিদারগণ আপন আপন প্রজ।র অবস্থা, যাহাতে উন্নত হয় তদ্দিষয়ে মনোযোগ 
দিউন। ধর্মী, নিধন সকলেই দ্রেশজাত বন্ত প্রস্তি আবশ্তকীয় দ্রব্য পুনর্বার 

বাবহার করিতে আরম্ভ করিলেই, ধবংস-প্রীয় শিল্পের উন্নতি হইবে ও তন্তবাঁয়। : 
কর্মকার প্রভৃতি" শিপ্নিগণের অন্ন সংস্থানের উপায় হইবে। প্রতি বৎসর 
দর্িক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের দূত হইতেছে; দরিদ্রতাই এই ছুঙিক্ষের প্রধান 
কারণ এবং আমরাই এই দরিদ্রতার মুল, একথা যেন আমর। সব্বদা ম্মরণ 
রাখি। অবাধ-বাণিজ্য আমাদের সব্বনাশ করিয়াছে; গবর্ণমেন্ট এই অবাধ 
বাণিজ্যের পক্ষপাঁতাঁ ন। হইয়। থাকিতে পারেন ন।; আমরাও ইহার বিরুদ্ধে 
দখড়াইতে সমর্থ নহি; তবে ইহা দ্বারা আমাদের দেশের যে অনিষ্ট হইয়াছে, 
আমর! মনে করিলে কতক পরিমাণেও তাহ।র প্রতীকার করিতে পারি। 
যদ্দি আমরা একতা স্থত্রে বদ্ধ হইয়। ঘথাসম্ভব বিদেশ! দ্রব্য পরিবজ্জন ও স্বদেশী 
দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহা হইলে অবাধ বাণিজ্া সন্কেও আমাদের শিল্পের 
উন্নতি হইতে গাঁরে এবং দত্রিদ্ব অন্ীমৃত শিগ্সিগণের ছুরবস্থার পরিবর্তন 
হইতে পারে। পুর্বে বলিয়াছি যে, দেশের উপকার করিতে হইলে আমা- 
দিগকে স্থার্থত্যাগ করিতে হইবে। দেশজাত দ্রব্য মূল্যবান হইলেও ব্যবহার 
কর। কর্তব্য । দেশের সম্পন্ন ব্যক্তিযাত্রেই অনায়াসে দেনা জিনিষ ব্যবহার 
করিতে পারেন। স্বদেশানুরাগের অভাবে ও কুঅভ্যাসবশতঃ তাহারা বিদেশী 
দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের অনুরোধ যে, তাহারা দেশের 
লোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া একবারে বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জন করুন। 
দেশের প্রতি তাহাদের অন্থরাগ ন৷ থাকিলে দরিদ্রদিগের উপায়ান্তর নাই। 
দয়বান লোক স্বতাবতঃই স্বদেশান্রাগী ও স্বদেশহিতৈষী হইয়া থাকেন। 
দেশের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার অপনোদন করিতে হইলে, তাহাদিগকে 
কার্য স্বদেশানুরাগ দেখাইতে হইবে এবং অপরের মনে যাহাতে স্বদেশান্ুরাগ 
বৃত্তি সমুস্তূত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইংলগ, জার্মানি প্রস্থৃতি দেশের 
রাজ বিদেশী দ্রব্যের উপর গুক বসাইয়া সেই সকল দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি করিয়া 
থাকেন. এবং স্বীয় দেশোৎপন্ন শিক্পজাত দ্রব্য সকল অপেক্ষার্কত অল্প মূল্যে 
বিক্রীত হইধার সুবিধা করিয়। দিয়। শিল্পিগণকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। 
কিন্ত আমাদের দুরাগ্যবশতঃ ইংরাজরাজ। প্রথম হইতে ছমাদের শিল্পের 
উন্নতির কথা ঢুরে থাক ইহার বিনাশের সাহাধ্য করিয়া আসিয্নাছেন) সুতরাং 
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আমাদিগকেই দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 
কিরূপ উপায়ে বন্ত্রশিল্পের উন্নতি হইতে পারে ও বহুসংখ্যক অবলম্বনবিহীন 
লোকের জীবিকার পথ প্রস্তুত হইতে পারে, আমরা বন্ত-শিল্প গ্রবন্ধে তাহ! 
বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছি। সঙ্ধদয় দেশবাসিগণ সর্বদা ও সর্ব শ্বদেশানু- 
রাগ ব্রত প্রতিপালনে যেন পরাশ্মখ না হন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রীর্ঘন!। 
আমরা এই বিষয় লইয়া! ”শ্বদেণী"তে পুনঃ পুনঃ আলোচন! করিব ; আশ! 
করি তগবান আমাদের প্রার্থন। পরিপূর্ণ করিবেন । 


দেশের বর্তমান অবস্থা 


১০৩০৯ 


দেশের অবস্থ। সম্বন্ধে লিখিতে হইলে, প্রধানতঃ কয়েকটী বিষয়ের 
সমালোচন! আবশ্ঠক-_যেমন স্বাস্থ্য, ধর্ম, শিক্ষ/, রাজনীতি, সমাজনীতি, 
আর্থিক অবস্থা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। আমাদের রাজপুরুষগণ সর্বদা বলিয়া 
থাকেন যে; এদেশে সাধারণ লোকের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত 
হইয়াছে। কিন্তু আমর! সকল বিষয় ভাবিশ্বা! যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে 
সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়। বোধ হয় না। স্বাস্থ্য সম্থন্ধে 
দেশীয় লোকের বিশেষ অবনতি দেখিতে পাওয়া যায়; এক্গন স্থান নাই, 
যেখানে ম্যালেরিয়া জরে লোক কষ্ট না পাইতেছে ও না মরিতেছে। পুর্বে 
ম্যালেরিয়া জর কাহাঁকে বলে, তাহ! এদেশের লোক জানিত না। যে সকল 
স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল, সে সকল স্থানে এখন বৎসরের 
সকল সময়েই, বিশেষতঃ বর্ধাকালের শেষে, ম্যালেরিয়া জরের প্রাছুর্ভাব হয়। 
য্যালোপ্যাধি চিকিৎসায় কুইনাইনই ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র উঁষধ ; 
সেই কুইনাইন দ্বার! জ্বর তাড়ান হয়; কিন্তু বারম্বার জ্বর আক্রমণ করায়, 
শরীর শীর্ণ হইয়া লোক অল্লাযুঃ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের গবর্ণমেপ্ট এ 
বিষয়ে প্রায় দৃষ্টিহীন ; কুইনাইন বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইলেই ম্যালেরিয়া বন্ধ 
হইবে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। ভেড়ী বাধ (া১97177676) রেলপথও 
গমনাগমনের অন্তান্ত পথদ্বার! স্বাভাবিক জলপ্রণালী রুদ্ধ বা সঙ্ধীর্ণ হওয়ায়; 
ম্যালেরিয়া জরের বীজ উৎপন্ন হয়। প্রধান প্রধান সহর ও পললীগ্রামে পুরাতন 
পুফ্ধরিণীর সংখ্যা অনেক ; সেই গুলির চতু্দিক আগাছা ও জঙ্গল পরিপুর্ণ 
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ধাকায়, তাহাদের পত্র ফলাদি দ্বার জন্‌ দূষিত হয়; লোকে সেই জল পাঁন 
করে ও তাহাতে স্নান করে; বিশেষতঃ গ্রীন্মকালে সেই জল একেবারে 
বাবহারের অষোগ্য হয়; কিন্তু ভাল জলের অভাবে লোকে সেই জলই ব্যবহার 
করিতে বাধ্ুহয়। ইহাই জর, ওলাউঠা, উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রধান 
কারণ। আমবর|লকল বিষয়েই গবর্ণমেন্টের প্রতি দোষারোপ করি, কিন্ত 
তাহা ঠিক নহে ৮ আমাদেরও অনেক দোষ আছে; সেই জন্য আমাদেরই 
ভুগিতে হয়। আমরা। কি আমাদের পুঙ্কবিণী গুলি পরিস্কার রাখিতে পাবি 
না? পুঙ্রিণীর নিকটের জঙ্গল ও বৃক্ষ কাটান অন্নব্যয়ে হইতে পারে, 
কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের দুষ্টি নাই । 

ম্যালেরিয়। জরের ন্যায় ওলাউঠা, বসন্ত ও গ্রেগে আমাদের দেশের অনেক 
লোক অকালে মরিতেছে; সেই সকল ব্যাধি অপরিচ্ছন্নতাযূলক বলিয়! 
প্রতিপন্ন হইয়াছে? দেশের সাধারণ লোক এত দরিদ্র যে, উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন 
পায় না এবং দরিদ্রত। নিবন্ধন পরিদ্ার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, ভাল 
খাদ্য আহার করিতে ও তাল গৃহে বাস করিতে পায় না সেই জন্য তাহার! 
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! পড়ে । দরিদ্রতার কারণ লোকের মনে স্ষুত্তি না থাকাতে, 
তাহাদের শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তাহাদিগকে নানাপ্রকার 
রোগ আক্রমণ করে। ভারতবর্ষের সাধারণ লোক যে পূর্বে দরিদ্র ছিল না। 
একথা বলা যায় না; তবে বর্তমান কালে দেশে দরিদ্রত| বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতেছে। 

প্রজার স্বাস্থ্য বিষয়ে রাজার যতদুর মনোযোগ দেওয়। কর্তব্য, গতর্ণমে্ট 
তাহা দেন না বলিয়া আমাদের মনে হয়। কোন কোন সহরে পানীয় জলের 
বাবস্থা হইয়াছে ;কিন্তু পল্ীগ্রামে পানীয় জলের নিতান্ত অভাব। পুরতিন 
পুক্করিণীর পক্কোদ্ধার হয় না; গবর্ণমেণ্টের উচিত, বড় বড় গ্রামে এক একটি 
পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করাইয়! দেওয়া ; এই উদ্দেশ্ঠেই রোডসেসের 
সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্ষ্যে পরিণত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
প্রত্যেক জেলার ডিষ্টাক্ট বেড” যদি প্রতি বৎসর ছু চারটা নূতন পুকুর 
কাটাইয়। দেয়, তাহা হইলে সর্মসাধারণের মহৎ হিতকর কার্ধ্য করা হয়; 
কিন্তু ডিস্রাকৃট বোর্ডেরও সে বিষয়ে লক্ষ্য কই? স্বাস্থ্য রক্ষাই মনুষ্যের প্রধান 
কর্তব্য; হিন্দুধ্দে অনেক কর্ম স্বাস্থ্য রক্ষার কারণ করিতে হয়? সাধারণ 
নোকের স্বাস্থ্যের উপরই. সংসারের সকল বিষয় নির্ভর করে। বর্তমান সময়ে 


২৯৬ স্বদেশী। [ প্রথম থুণু, সপ্তম সংখ্যা। 


ভারতবর্দের লোক যেরূপ নান। প্রকার কঠিন পীড়াক্রাস্ত হইতেছে ও যে ভাবে 
লোক সংখ্যার হাস হইতেছে, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে এদেশে একেবারে 
লোকাভাব হইবে বলিয়া! বোধ হয়। কয়েক মাস পূর্বে প্লেগ ৫র়াগে প্রতি 
সপ্তাহে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক মরিয়াছে, এখনও অনেক লোক মরিতেছে। 
ইহা হইতে দেশের লেকের অব্যাহতি দেখা যায় ন। এবং গীবর্ণমেপ্টও প্রতভী- 
কারের বিশেষ চেষ্টা করেন না। 

ধর্মবিষয়ে যে দেশীয় লোকের আস্থা কমিয়াছে, তাহাতে অরে সন্দেহ নাই। 
হিন্দু মুসলমান আর পূর্বের ন্যায় ধর্ম কম্ম কিন্বা ধর্ম চর্চা করেন না। ধর্মই 
হিন্দুর জীবন ছিল ; আহার বিহার, শয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্ধ্যে প্রায় সক 
হিন্দু তগবাঁনকে ম্মরণ করিত; এখন কয়জন আর সেরূপ করিয়া থাকে? 
পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদের ধর্মতাঁব লোপ পাইয়াছে+ হিন্দুগৃহে পূজা 
হোমাদি ধর্ম কার্য্য প্রায় প্রত্যহই সম্পাদিত হইত ; স্ত্রীলোকগণ ব্রতা্দি মঙ্গল 
কার্য করিত; এখন সে সকল উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। গৃহে পুজাদি ধন্শী- 
মুষ্ঠান হইলে পরিবারবর্ণ পরিঙ্গার পরিচ্ছন্ন থাকে ; তাহাতে তাহাদের শরীর 
ও মন ভাল থাকে, রোগেরও শাস্তি হয়; একথা সকলকেই মানিতে হইবে; 
এখনকার হিন্দু স্ত্রী পুকষের ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় সমান অবস্থা; সাধারণ কথায় 
বলিতে গেলে, ধন্ম বিষয়ে ভারতবাসিগণ না হিন্দু না মুসলমান, অর্থাৎ নাস্তিক 
ভাবাপন্ন হইয়া দ'ড়াইর়াছে ; ইহাতে আমাদের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইতে 
পারে না। সাংসারিক লোকের ধর্খ প্ররৃতি প্রবল ন| থাকিলে, দয়া দাক্ষিণ্যাদি 
গণের স্কুপ্তি হয় না; ধর্মাহষ্টান দ্বারা মনের একাশ্রুতা ও প্রদুল্লত৷ সাধিত হয়। 
পাশ্চাত্য সত্যতায় অর্থোপার্জন এবং আহার ও পরিচ্ছদ্ই জীবনের প্রধান 
উদ্দেস্ত ; এবং ওতিহাসিক কাল্পনিক সুখ সচ্ছন্দতাই ধর্ম । আমাদের দেশের 
অনেক লোক এইরূপ সভ্যতায় শিক্ষিত হইয়৷ উঠিয়াছেন। তাহার। পরকাল 
মানিতে প্রস্তুত নহেন; ইহকালই জীবনের অন্ত জানিয়া, যথেচ্ছাচার পরায়ণ 
হইয়া থাকেন ও পরিণামে কষ্ট পাইয়া! অন্থতাপ করেন। 

আধুনিক শিক্ষ। পদ্ধতি অন্ততঃ এদেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী । দেশের শত- 
করা প্রায় ৮* জন লোক একরূপ নিরক্ষর; অবশিষ্ট ২* জনের মধ্যে একজনও 
উচ্চ শিক্ষা! প্রাপ্ত হয় না; ইংরাজী শিক্ষাই এখন দেশের লোকের প্রধান 
লক্ষ্য; সংস্কৃত, আরবী, পার্শী প্রস্ৃতি শিক্ষার প্রথা বিশেষরূপ হাস পাইয়াছেঃ 
তৎসহ ধর্ম ও নীতিশিক্ষা প্রায় লোপ পাইয়াছে। অর্থকরী বিদ্যার 


বৈশাখ, ১৩১৩ *] দেশের বর্তমান অবস্থা । ২৯৭ 


অঙ্শীলনেই যাহারা সমুত্সৃক তাহাদেরও সে শিক্ষাজনিত অর্থাগমের পথও 
সংস্কীর্ণ। ধর্থ প্রত্বত্তির চৈতন্য সম্পাদন ও বুদ্ধিত্ত্তি পরিমাঞ্জনই শিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দেশ্টী হইলেও, আধুনিক শিক্ষা! এই উতয় উদ্দেস্ঠ বর্জিত বিলে, 
অতুক্তি হয় না৷। 

রাজনীতি সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের অবস্থা অতীব শে।চনীয় বলিলেই হয়। 
ভারতবর্ষ পাঁচশত বৎসর মুসলমানদের শাসনাধীনে থাকিয়া, আজ দেড়শত 
বংসর ইংবাজদের অধীনে পড়িয়াছে। ইংরাজদের আইন ব্যবস্থাদি ভাল, 
কিন্ত কোন কোন প্রধান বাঁজপুরুদের দোষে প্রজার কষ্ট হইয়া থাকে; 
এদেশে অনেক বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোক আছেন, কিন্তু গবর্ণমে্ট বড় বড় 
রাজকার্ষো ঠাহাদ্দিগকে নিথুক্ত না করিয়। বিদ্েশীয়দিগকে নিযুক্ত করেন। 
বিদেশীয়গণ শিক্ষিত ও বুদ্দিমমন হইলেও দেশের আচার ব্যবহার জানেন না, 
জানিতে চেষ্টাও করেন না; সেই জন্য বিচার বিভ্রাট ঘটে। দেশীয় লোককে 
প্রধান প্রধান রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত কৰ্ধিলে সর্ব বিষয়ে দেশের উপকার সাধিত 
হয়। আমাদের অনেক আবেদন শ্যায়-সঙ্গত হইলেও গবর্ণমেন্ট গ্রাহ্য করেন 
না। বঙ্গবিভাগ অনাঁবশ্যক ও অহিতক্ষর বলিয়। আমরা কত প্রতিবাদ 
করিলাম, কিন্তু গবর্ণমেন্ট আমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দেশে কর 
তারও অধিক হইয়। উঠিয়াছে ; এবং দেশের আর্গিক অবস্থার ক্রমাগত যেমন 
অবনতি হইতেছে, করভার সেইর্নপ ক্রমাগত বর্দিত করিয়া গভর্ণমেন্ট এই 
অবস্থার বিপরীত ভাব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা! পরায়ণ হইতেছেন। এদেশীয় 
প্রতোক ব্যক্তির মাসিক আয় গড় পড়তায় দেড় টাকা মাত্র; ইহাতে তাহার 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও কুলান হয় নী; তবে কোঁথ| হইতে সে ব্যক্তি কর দিতে 
পাবে? আত্মশাসন প্রর্ণালী প্রচারিত করিয়া আমাদের দেশের লোকের যে 
একবারে হিতসাঁধন করা হইয়াছে, এমন কথা! বল! যায় না। দেশের লোক 
রাজকার্য্যের জন্য লালায়িত; আত্মশাসন ও অবৈতনিক কর্পচারীর নিয়োগ 
ধারা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য কর্ম্ম বিনাব্যয়ে সম্পাদিত হইতেছে; বেতন 
দিয়া সেই সকল কার্ধ্য করিতে হইলে; অনেক লোককে নিযুক্ত করিতে 
১ উদারান্নের উপায় হইত; আবার সাধারণের ল্লিশবাস, 

বং ইহাঁও প্রক্কৃত কথা যে, অবৈতনিক কর্মচারিগণ ধর ও মনোধোগ পুর্বক 
টা কর্তব্য কর্ম করেন না এবং 455 
হেতু বিচার ও অন্ঠান্ত কার্ধ্য ০ হয়না। . 


৩ 


২৯৮ স্বদেশী। [প্রথম কও সপ্তম সংখ্যা। 


বাঙ্গলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের একটী মহতী কীত্তি। 
ইহার দ্বারা জমিদার ও প্রজার বিশেষ উপকার হইয়াছে। অন্ঠান্ত প্রদেশে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায় প্রজাগণ নিতান্ত অবস্থাহীন গবর্ণমেন্ট 
যাহাঁদের সহিত বন্দোবস্ত করেন তাহারা জানে যে, প্র জম্ষির উন্নতিসাধন 
করিলে কর বৃদ্ধি হইবে কিন্বা কয়েক বৎসর পরে অগ্ঠ লোকের সহিত 
বন্দোবস্ত হইতে পারে; সেই জন্য তাহার! প্রজাদিগের নিকট হইতে নাঁন। 
বাবদে টাকা আদায় করিয়! থাকে ও জমির উন্নতির জন্য চেষ্টা করে ন|। 

এদেশের লোক পুর্বে সত্যনিষ্ঠ, দানশীল, সরল প্ররুতিক ও ধর্মভীরু ছিল; 
কিন্তু এখন সে সকল গুণবিশিষ্ট লোক অল্পই দুষ্ট হয়। আদালত ধর্্মীধিকরণ 
ন।হইয়া অধর্দমাধিকরণ হইয়াছে । উকিল, মোক্তার ও আদালতের সংখ্য 
যতই বাড়িতেছে, ততই মোকর্দমার সংখা। বাড়িতেছে 'ও লোক সর্বস্বান্ত 
হইতেছে । আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়! যেন পাপ নয় বলিয়া অনেকে 
মিথ্য। সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হয় ন1। 

দেশীয় লোক গবর্ণমেণ্টের পুলিষের কার্ধ্য করিয়। থাকে; কিন্তু তাহাদের 
অনেকেরই অকার্ধ্য কিছুই নাই; অর্থের লোভে অনেক কর্মচারী সর্ব প্রকার 
অসছুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে ও দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার করে। 
গবর্ণমেণ্ট সে সকলই জানেন ও স্বীকার করেন এবং পুলিষ সংস্কার করিতে 
চেষ্টা করেন; কিন্তু আমাদের ছুর্ভীগ্যবশতঃ এপর্যন্ত কোন ফল হয় নাই। 
পূর্বের অপেক্ষা চুরি, ডাকাতি, দস্থ্যতা ও নরহত্য। কমিয়াছে দেখিয়া, 
গবর্ণমেন্ট বলেন যে, ইংরাজ রাজত্বে এদেশীয়দিগের সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা 
হইতেছে; একথা কতক সত্য বটে। পাশা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরৌজী 
বলেন যে, ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের লোকের সম্পত্তি নাই বলিলেই হয়; 
আর তাহাদের যেরূপ ঢুরবস্থ। তাহাতে তাহাদের জীবিত থাকা ন৷ থাকা 
সমান। আমরা ততদূর বলিতে চাহি না। পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে দস্থযুভয় 
বাস্তবিকই অনেক কম। রেল পথ হওয়াতে লোকে আর স্থল ও জল পথে 
যাতায়াত করে না; আজকাল লোকে ঘরে নগদ টাকা না রাখিয়া কোম্পানির 
কাগঞ্ধু করিয়া রাথে? এই সকল কারণেও চুরী ডাকাতির সংখ্যা, স্বাদ 
হইয়াছে। চুরী, ডাকাতি, নরহত্যা প্রস্তুতি যাহাতে বন্ধ হয়, সে বিষয়ে ষে 
গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে পুলিষের 
দোষে গবর্ণমেন্টকে লোকাপ্রিয় হইতে হয়। পুলিষের অধ্যক্ষগণ তাহাদের 


বৈশাখ, ১৩১৩।৭  দ্রেশের বর্তষান অবস্থ। | ২৯৯, 


অধীনস্থ কর্শচারিদিগের প্রতি তীর দৃষ্টি রাখেন না ও হত প্রশ্রয় দেন 
বলিয়া আমাদের বিশ্বীস। 

দেশের প্লাককে নিরন্তর করিয়! গরমে স্থশাসনের কাজ করেন র্‌ 
এ দেণীয় লোরু ছির্রিকালই বাজতক্ত। ইংবাজ রাজত্বে যে অনেক হিতকর 
কার্ধয হইয়াছে, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন এবং যাহাতে এই 
রাজস্ব দুতর হইয়। স্থায়ী হয়, ইহাই আমাদের বাস্তবিক ইচ্ছা ; তবে গবর্ণমেপ্ট 
কেন যে এ দ্েশীয়দিগকে তয় করেন ও নিরম্্ন করিয়াছেন, ইহ। আমরা 
বুঝিতে পারি না। প্রতোক গ্রামে ছুই চারিটী বন্দুক থাকিলে, ডাকাতির 
সংখ্য। হাস হইতে পারে; কারণ ডাকাইতগণ বন্দুককে বড় ভয় করে। 

সামাজিকতায় আমাদের বিশেষ বিশৃঙ্ঘল। উপস্থিত হইয়াছে । ধর্মভেদ 
হেতু দেশে সামাজিকতার স্থিবত। নাই। এখন সমাজ-বন্ধন নাই বলিলেই 
হয়; আমর। সমাজকে তয় করি ন। এবং কাহাকেও সমাজের নেতা বলিয়। 
মানিতে চাহি না। ইহার ফলে কদাচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ও নৈতিক অবনতি 
সাধিত হইতেছে। বর্ণাশ্রমধশ্ম ও বৃত্তিগত জাতিধর্দের প্রায় ধিলোপ সাধন 
হইতেছে। সমাজে বালাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার এখনও নিবৃত্তি 
হয় নাই। বিবাহের ব্যয় এত অধিক হইয়াছে যে, লোকে ইহাতে সর্বস্থাস্ত 
হইতেছে। সে বিষয়ে আমাদের পরম্পরের সহান্ভূতি নাই। সভা শ্রেণীর 
মধ্য পুত্রের বিবাহদ্বারা ও ইত শ্রেণীর মধো কন্যার বিবাহদ্বার! অর্থ 
উপার্জন করা একটা প্রধান ব্যবসায় রূপে পরিণত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে 
দলাদলি ও দ্বেষহিংস। বাড়িয়াছে ৷ 

ভাবিয়া দেখিলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ন| হইয়া অবনতি 
হইয়াছে বলিতে হইবে । আবগ্যকীয় সকল দ্রব্যই দুরূল্য হওয়াতে, টাকার 
দূর অনেক কমিয়াছে। পূর্বে এক টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, 
এখন সেই একমণ চাউলের দাম পাঁচ টাকা হইয়ছে। অন্যান্য জিনিষের 
দরও সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। আর্থিক অবস্থার অবনতি নিবন্ধন এখানে 
ুর্ভিক্চ প্রায় চির বিরাজমান; এক বৎসর অল্প বৃষ্টি হইলেই অন্ন শস্য হয় ও 
শস্তের দর বৃদ্ধি হয়; আর অর্থাভাবে লোকে সেই শস্য কিনিতে না প্রারিয়। 
অনাহারে মাবা খায়। 

দেশের শিল্প বাণিজ্য ও অনেকগুলি কি বিদেশীয়দিগের হস্তগত । এদেশের 
বিধিধ শিল্লোপযোগী দ্রবা বিদেশে রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হইতে আমাদের 


৩০৪ স্বদেশী। [প্রথম খক্$ সপ্তম সংখ্যা। 


পরিধেয় প্রস্থৃতি প্রস্তুত হইয়। আসে। ফলতঃ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও আমা- 
দিগকে বিদেশীয়দিগের্ মুখ চাহিয়া! থাকিতে হয়। ভারতবর্ষের শিল্প চির. 
প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই মস্লিন-ও কাশ্সিরী শাল জগতে বিখ্যাত ; গুরসিদাবাদ, 
কাশী প্রভৃতি স্থানে উত্তম রেশমী বন্ধ প্রস্তুত হইত। খানে স্বর্ণরৌপ্যের 
অলঙ্কারাদি ও কাসা পিতলের বাসনাদি তৈয়ার হইত এবং খখনও হয়; কিন্ত 
"মরা বিদবেণীয় জিনিষের বাহ্‌ চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়! দেশীয় জিনিষের ব্যবহার 
ত্যাগ করাতে দেয় সকল শিল্পই লোপ পাইয়াছে বলিলে হয় এবং শিল্পীদের 
অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই পূর্বপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ 
করিয়! কৃষিকাধ্য করিতেছে । বিদেশীয্গণ আমাদের আবশ্তকীয় দ্রব্য বিক্রয় 
করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া যাইতেছে। অনেক অব্যবহার্ধ্য ও অনাবশ্কীয় 
চিনে মাটীর খেলান। ও কাচের জিনিষ এখানে বিক্রীত হুইয়! বিদেশে টাক। 
যাইতেছে। 

দেশীয় কবকের অবুহ্া! ভাল কি মন্দ তাহা সামান্যরূপ বিবেচনায়ই অনেকটা 
হদয়ঙ্গম হইতে পারে। দেশে এখন দুই একটা কৃষির উন্নতি ও বিস্তার 
হইয়াছে? বিদেণীয়দিগের ব্যবসার জন্য পাটের দরকার। সেইজন্য এদেশের 
কষকগণ অধিক পরিমাখে পাট উৎপন্ন করিয়া! অধিক উপার্জন করে বটে, 
কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় অগ্ঠান্ঠি দ্রবা দুর্লা হওয়ায়, তাহাদিগকে সেই সকল 
দ্রবা অধিক দরে ক্রয় করিতে হয় ; সেই জন্য পাট হইতে ষে লাভ করে, তাহ 
ক্ষয় হইয়! যায়। আবার বিদেশীয় ব্যবসাদারগণ অনেক প্রকার অনাবশ্ঠকীয় 
দ্রব্য এখানে আমদানী করে এবং এখনকার কৃষক ও অপর সাধারণ লোক 
প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া! সেই সকল ভ্রব্য কিনিয়া থাকে; কারণ শিক্ষা! ও সমাজ 
শাসনের অতাবে, লোকে পুর্ব[পেক্ষ। বিলাস-প্রিয় হইয়াছে। পীড়ার চিকিৎসা 
ও পথ্যাদ্ির জন্যও অনেক ব্যয় হইয্া থাকে এবং রোগ ভোগ করিয়। কৃষকের। 
আর পূর্বের স্তায় পরিশ্রম করিতে সমর্থ নহে। অর্থাভাবে জযিতে রীতিমত 
ও উপযুক্ত সার দেওয়া হয় ন'। তাহাতে জমির উর্বরাশক্ির স্বাস হইতেছে; 
দেশীয় প্রায় সকল ক্ষকই খগগ্রস্ত এবং সুদের হারও অধিক | ক্কষির উন্নতি 
সাধনের জন্য ইংরাজ রাজা কোন কোন স্থানে খাল কাটাইয়া জল সরবরাহ ও 
জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিয়াছেন; সেজগ্ঠ দেশীয়গণের রাজার নিকট 
ক্কতজ্ঞ থাকা উচিত1 দামোদর প্রতি নদীর ধারে বীধ বাধাইয়া অনেক 
গ্রাম রক্ষা করা হইয়াছে। যদিও এই সকল কার্ধ্য আমাদের কর বারা 
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সম্পাদিত হইয়াছে, তথাপি গবর্ণমেপ্ট উহা প্রজার হিতা্থে করিয়াছে, ৪ 
তাহার! আমাদের ধন্যবাদ-যোগ্য। 
রেল*ও ট্ামওয়ে বিস্তার, ডাকের স্ুবন্দৌবস্ত এবং টেলিগ্রাফ ্ 

কয়েকটাকেই অনেকে দেশের বিশেষ উন্নতিস্চক কার্য্য বলিয়। প্রদর্শন করেন । 
রেলপথ বিস্তারে বিদেশীগণেরই যে সম্যক্‌ সুবিধা, তাহ! দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সংখ্যায় তদ্বিষয়ক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। যাতায়াতের স্ুবিধারূপ প্রলোভনে 
আকষ্ট হইয়া লোকে প্রত্যক্ষভাবে যেমন পদব্রজে ভ্রমণের অভ্যাস ও 
শক্তি-বিহীন হইতেছে, ম্যালেরিয়। প্রভৃতি ব্যাধির সহায়তা করিয়া, দেশের 
লোককে শ্রক্তি-বিহীন করিয়।, তাহাদিগকে অপরোক্ষভাবে রেলপথ আপনারই 
মুখাপেক্ষী করিতেছে। ট্রামওয়ে সহাবে দেশের উন্নতিও প্রায় রেলেরই 
অন্থ্রূপ। গবর্ণমেণ্টের সুবিধার জন্য ডাক ও টেলিগ্রাফের সুবন্দোবস্ত 
হওয়ায়, দেশের লোকও ইহ। দ্বার! প্রক্কতরূপ উপকৃত হইয়াছে বলিতে পারা 
যায়। কিন্ত আবকারী এদেশের অনেক স্থানে সর্বনাশ সাধন করিতেছে। 

এই প্রবন্ধে দেশের যেরূপ চিত্র অক্ষিত হইল, তাহা প্রকৃত কিনা, পাঠক 
বিবেচনা করিয়। দেখিবেন। আমরা নিরপেক্ষ ভাবে দেশের বর্তমান অবস্থা 
প্রকাশ কৰিলাম। যদি কোন বিষয়ে অমোদের ভ্রম হইয়। থাকে, সহ্ৃদয় 
পাঠক তাহা মাজ্জনা করিবেন । 


চামড়ার পালিষ। 


পটার পা 


(চামড়ার কালি, পালিষ ও জলাভেদ্যকরণ প্রণালী ) | 

চামড়ায় পালিষ লাগাইলে উহা! নরম, নমনীয় এবং অল্প ঘর্ষণেই উজ্বল 
হয়। ইহার প্রণালী জুতার কালী প্রস্তত প্রণালী হইতে বিভিন্ন । 

রং করিবার নিমিত্ত হাড়ের কয়লা, কাঠের করল! ও কজ্দ্বল বা ভুষ! 
(8001১ 01399) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হাড়ের কয়ল! প্রথমে পরিষ্কার 
করিয়া! লইলে উহার বং সর্বাপেক্ষ। ঘোর উজ্জল এবং স্থারী হয়। বর 

হাড়ের কয়ল! পরিফার করিবার প্রণালী ঃ--প্রথমে ২০ ভাগ. হাড়ের 
কয়লার সহিত ৬ ভাগ পরিষ্কার লবণ-দ্র(বক (হাইড্লোক্লোরিক এপিড ) একত্রে 
২৪ ঘণ্টা রাখিতে হইবে ? তাহার পর ১০০ ভাগ কুটন্ত জল উহাতে মিশ্রিত 


৩০২ স্বদেশী। [প্রথম খও্, যপ্তম সংখ্যা । 


করিয়া কিছুক্ষণ পরে থিতিয়া পড়িলে তরল ভাগ ঢালিয়া ফেলিবে এবং নীচে 
যে থিতুনি বা পলি পড়িবে তাহাতে ৫ ভাগ তীব্র গন্ধক দ্রাবক (সলফিউরিক 
এসিড ) মিলাইয়! পুনরায় ২৪ ঘণ্টা বাখিবে। তাহার পর আবার 3৮ ভাগ 
কুটন্ত জল মিলাইয়া জলীয় অংশ পৃথক করিলে অবশিষ্ট পলি পরিক্ার এবং 
অয়তাঁহীন হইবে। . 

চর্মের সহিত সংলগ্ন করিবার জন্য উহার সহিত কোন চটচটে দ্রব্য মিলান 
আবগ্তক; সেই জন্ত ২ ভাগ গুড় এবং এক ভাগ গ্নিসারিণ ব্যবহার কর! 
যাইতে পারে। কিন্বা এরূপ কোন দ্রব্য দেওয়। যায় যাহ| শুকাইয়। যায় ন।। 
যথা-_জলপাই, তিল,তিসি ব। কড. তৈল এবং চর্বি ইত্যাদি । ডিমের শুভ্রাংশ, 
মৎস্য শিরিস (1৯108135.) এবং ময়দা ব্যবহৃত হইলে চামড়ায় ছাতা পড়ে 
এবং ফাটিয়া যাঁয়। ধুন। বিশিষ্ট তৈলও ব্যবহার করা উচিত নহে; ধূন! 
বিশিষ্ট পদার্থ দ্বার পালিষ তৈয়ার করিলে চামড়। জলাভেদ্য হয়; কিন্তু & 
সকল পদার্থ শুকাইলে শক্ত হয় এবং চামড়া ফাটিয়া যায়। সেই জন্য উহার 
সহিত গ্লিসারিণ (1)০৫799) মিশ্রিত করিয়। লওয়! নিতান্ত আবশ্তক। 
গ্লিসারিণ ( £1)061106) দ্বানু। চামড়া নরম থাকে । 

নিয়ে কয়েকটী বিতিন্ন প্রণালী লিখিত হইল £-- 

১ম। পালিষ £-_প্রথমে একটি পাত্রে ৪ আউন্স টুকরা সিরিষের সহিত 
১ পাইন্ট সির্কা ( ৪৫8৭) মিলাইয়। কিছুক্ষণ রাখিলে উহ গলিয়া নরম 
হইয়। যাইবে। অন্য একটা পাত্রে আধ পাইণ্ট ইংরাজী কাল কালীতে 
২ আউন্দ গ্দ ভিজাইতে হইবে। এক্ষণে প্রথম পাত্রটার সিরিষের সহিত 
অল্প উত্তাপে আবার আধ পাইন্ট সির্কা মিলাইলে যখন উহ সম্পূর্ণরূপে গিয়া 
যাইবে তখন দ্বিতীয় পাত্রটীর গঁদ ও কালী উহাতে ঢালিয়৷ দিবে এবং উত্তাপ 
১৮০ ডিগ্রী বাখিয়। সামান্য জলের সহিত ২ ড্রাম মস্ত সিরিষ উহার সঙ্গে মিলা- 
ইতে হইবে । তাহার পুর উত্তাপ বন্ধ করিয়। শীতল হইলে কার্যযোপযোগী হইবে। 

স্পঞ্জের দ্বারা অল্প পরিমাণে চামড়ায় লাগাইতে হয়। কিন্তু শীঘ্ শী 
শুকাইয়া তারপর ঘধিলে চামড়া উজ্জ্বল হইবে । 

২য় কালি ₹-২ আউন্স মেষ চর্বি এবং ৬ আউদ্দ মোম একজে. গলাইয়া 
উহাতে ৬ আউন্স মিছবি, ২ আউন্স নরম সাবান, ২২ আউন্স ভূষা ও ২ আউন্দ 
নীলের গুড়া উত্তমরূপে ১০৮৭ হইবে । শেষে ২ পাইন্ট টার্পিন তৈল মিলা- 
ইতে হইবে। 


বৈশাখ ১৩১৩।] চামড়ার পাঁলিষ। ূ ৩০৩ 


ওয় কালি £_(ক)১৯ পাউণড মোম ৪ আউন্স হাড়ের কয়লা, ১ আউন্স 

প্রসিয়ান নীল এক্রে, ২ আউন্দ তিসি তৈল, ৩ আউন্স টার্পিন তৈল ও ১ 
আউন্দ কোপ্যাল বার্ণিশের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মিলাইতে হইবে, 
এইগুলি সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হওয়া আবশ্তক এবং গরম্থাকিতে থাকিতে পিষ্টক 
করিয়! রাখ। উচিত । 

(খু গরম থাকিতে থাকিতে উহার সঙ্গে ৪ আউন্স নরম সাবান 
এবং ৬ আউন্দ টার্পিন তৈল মিলাইলে ভাল হয়। & 

গর্থ_জলাতেদ্য কালি ঃ--একটি মহণ পাত্রে ৎ আউন্ম কালধূন৷ অগ্নির 
উত্তাপে গলাইয়। উহাতে ৩ আউন্স মোম মিলা ইতে হইবে । ইহাও যখন গলিয়। 
ধূনার সহিত যিশ্রিত হইয়। যাইবে তখন উত্তাপ বন্ধ রাখিয়া উহার সহিত ২ 
আউন্স ভাল কচ্জবল ও ২ ড্রাম প্রসিয়ান নীলের গু'ড়। উত্তমরূপে নাড়িয়া মিলা- 
ইতে হইবে । শেষে উহাতে টার্পিন তৈল এরূপ পরিমাণে মিলিত করিতে হইবে 
যাহাতে উহা! পাতলা কাই অবস্থায় পরিণত হয়। £ 

ইহা একটি স্পঞ্জের দ্বারা চামড়ায় লাগাইয়া শেষে নরম তুলি বা ব্রসের 
দ্বার! ঘসিলে চামড়া উজ্জল ও জলাভেদ্য হইয়া থাকে । 


৫ম কালিঃ- 

মৎস্তসিরিষ $ আউন্স 
উত্তম গু'ড়ানীল ট আই . 
নরম সাবান | ৪ আঃ 
মির্িষ . ৫ আঃ 
লগউভ. ([.০£ ৮০০৫ ) ৪ আঃ 
সির্কা ২ পাইণ্ট 
হাড়কয়লার গু'ড়া | . ইআঃ 
মোম ১আঃ 


প্রথমে লগউডের সহিত সির্ক। মিলাইয়া অন্ন উত্তাপ দিলেই এ সির্কা লাল 
হইয়া যাইবে; তারপর উহ! ছ'ণকিয়া সির্কার সঙ্গে অন্য অন্য উপকরণ 
মিলাইলে উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া যাইবে। শেষে প্রস্তর কিছা কাচের শিশিতে 
রাখিতে হইবে। 

৬ষ্ঠ কালি ঃ_-প্রথমে ৪ আউন্স মেবচর্্ি ও ১২ আউন্স মোম একত্রে 
গলাইয়। ইহার সহিত ১২ আউন্দ মিছরি ৪ আউন্স নরম সাবান (ইহা অন্ন 


৩০৪ স্বদেশী । [প্রথম খণ্ড, দর্তম সংখ্যা । 


জলে মিলাইয়া লইতে হইবে ) এবং ২ আউন্দ সুপ্গ গুঁড়া নীল উহার সহিত 
উত্তমরূপে মিলাইয়! শেষে ২ পাইণ্ট টার্পিন তৈল দ্বারা পাতল! করিয়া 
লইতে হইবে। £ 

এই কালি প্রতিসপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়। তুলি দ্বারা চামড়ায় লাগা- 


ইয়া ঘষিলে উহ। উজ্বল ষজবুত এবং স্থায়ী হয়। 
৭ম কালি £- ূ 
গুড় ৮ আত 
কচ্জল ১৪ 
মদের ফেণ! ১ ড্রাম 
মিছরি ১ আউন্ন 
জলপাই তৈল $” 
মৎস্যসিরিষ ১৮ 
গণ্দ টাসাকাস্থ ১৮ 


একত্র করিয়! হইার সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ গো-পিত্ত ও ২ পাইপ্ট পুরাতন 
বিয়ার মদ মিলিত করিয়| ১ ঘণ্টা অগ্নির উত্তাপের নিকট রাখিতে হইবে। 

৮ম কালিঃ_কাল গালার ৩টি বাতি ২ পাইণ্ট স্ুরাসারে গলাইয়া 
গাড়ীর সাজের নিষিত্ত ব্যবহার কর! যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অধিক 
পরিমাণে কিন্বা শীগ্ব নীঘ্ৰ লাগান উচিত নয়, কারণ চাঁষড়| ফাটিয়। যাইবার 
সম্ভাবনা । | 

৯ম কালি £-_ময়লা চামড়া পরিক্ষার এবং কার্ম্যোপযোগী কন্ধিবাঁর কালি। 


ষ্টিয়ারিণ ৪ আউদ্দ 
টার্পিন ৬৮ 
হাড় কয়ল। ৩ আউন্স 


প্রথমে গ্রিয়ারিণ গিটয়া! পাতলা পাত করিয়া তারপর টার্পিন মিলাইয়।. 
উত্তমরূপে নাড়িতে নাঁড়িতে জলের উত্তাপ গ্ররম করিতে হইবে, শেষে কয়লা; 
মিলাইয়! উহাকে অফার একটি পাত্রে ঢালিয়া ক্রমাগত নাঁড়িতে হইবে যাহাতে 
জমিয় যাইতে না পারে। 

ব্যবহারের পূর্বে গরম করিয়া লওয়া আবগ্তক। একখ্ কাপড়ের ঘারা 
চামড়ায় শীত শী্র পাতলা করিয়! লাগান উচিত। গ্ুকাইলে টযোর 
ঘষিলেই ময়ল। চামড়াও উজ্জল এবং পরিফার হয়. 






বৈশাখ, ১৩১৩। 2 চামড়ার পালিষ। 


১*ম কালি £-- 
তি 

টি 
কজ্ছবল 
956 0] * 
গদ . 
যত্ন্যুসিবিষ 
জল 


৮ ভাগ 


৮ 
প্‌ 


১৯? 


ঠ 


টম 
৯. 


৩২৮ 


একত্র করিয়া! উত্তাপে গলাইয়া শীতল হইলে ১ আউন্ন সুরাসা'র মিলাইতে 


হইবে। 


। ব্যবহারের পূর্বে আবশ্তক হইলে গরম জলে বসাইয়! গরম করিতে হয়। 


ঞ& 


১১শ £-_জলাতেদ্য তরল পালিশ-_ 


(ক) ১ আউন্দ ববারের টুকরা ১ পাইন্ট সিদ্ধ তৈলে অগ্নির 
উত্তাপে মিলাইতে হইবে । শেষে আর এক পাইন্ট উত্তপ্ত সিদ্ধ তৈলের সহিত 


নাড়িয়া লইবে। 
(খ) সিদ্ধতৈল (73০116ণ ০11) 
মোম 
হবিদ্রাবর্ণ ধূনা 
একত্রে গলাইয়া লইতে হয়। 
(গু) স্যালাড তৈল 
মেষ চর্বি 
ম্পার্মসেটাই 
সাদামোম ্‌ 
একত্রে গলাইতে হয়। 
(খঘ) কাব্বন বাইসলফাইড 
গটাপাচ? 
শিলাজতু 
: ব্রাউন আমবার 8 2৩ ) 
তিমি তৈল 


১পাইস্ট 
২ আউন্দ 


২ * 


১ পাইন্ট 
৪ আউন্ন 
৯ গগ 


2 


আউন্দ 


পপ 7 


9 


এ 46 


১2৮ ্ 


৯ ঠ 


প্রথমে গটাপাচণ কাববন বাইসালফাইতে এবং শিলাজছু ও আনত 
তৈলে গলাইয়া তারপর উদ্ধয়ে একত্রে উত্তমরূপে মিলাইতে হয়)... 


৩৯ 


৩০৬ স্বদেশী [ প্রথমধ্, স্তম সংখ্যা। 


১২ শঃ--জলাভেদ্য পাঁলিম--- 


সুরাসার (৯৪) * ১ গ্যালন 
ভিনিস টার্পিন ১ প্লাউও 
মেদি মোম (77706 2) ৪.আউন্দ 
গম সেলাক * ১ গাও 


গ্লিসাবিণ ১.৮. 


উত্তম কজ্জল (০: 1০7 0184:)-“রং এবং ঘন করিবার মত। 

.- প্রথমে সুরাসারে গ'দ সিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে মিলাইতে হইবে। কিয় 
পরিমাণ গ্লিসারিণের সহিত মোম গুড়াইতে হইবে এবং কিয়ৎ পরিমাণের 
সহিত কজ্বল গু'ড়াইয়! এ সুরাসারের সহিত উত্তম রূপে মিশ্রিত করিতে হইবে।, 

পরিফার রেডির তৈল গ্লিসারিণের সহিত মিশ্রিত করিলেও চলিতে পারে 
কিন্তু পালিশ তত উজ্জল হয় না। 

১৩ শং সাধারণ চলিত তৈল-_ | 

. ৩ পাউও গো চর্ধি একটী পাত্রে রাখিয়া ১ পাউও গোস্ষুর তৈল (17085 
1০০£ 01] ) ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া অল্প উত্তাপে গলাইতে হইবে । ইহা যে পর্যান্ত 
না শীতল হয় উত্তমরূপে নাড়া আবশ্তক। ইহাতে রং করিবার নিমিত্ত অল্প 


পরিমাণে জ্বল বা! ভূষ! মিলাইতে পারা যায়। 

১৪ শঃ_-বিলাতি বল পালিষ-_ 

(ক) পরিস্কত চর্বি (1270) . ১ আউন্স 
মোম 87৯ 
150 01801 ৮ এ 
চিনি ৮৮ 
তিসি তৈল ৪. * 
জল ৃ খা৩ 
(খ) 1507) 0150৮ ৪ আউন্দ 
প্রসিয়ান নীল হি 


" মোম "৮ 
টা্পিণ স্পিরিট ূ ১ ইডি 
কোপ্যাল বার্ণিশ ২৯ 


বৈশাখ, ১৩১৩। ] ভাঁরতে উচ্চ শিক্ষ! ] ৬০৭ 


প্রথমে মোম গলাইয়া অন্যান্য উপাদান মিলাইতে হয়। শীতল হইলে 
গোলাকার করিয়া রাখিতে হয়। | | 


সপ 


ভারতে উচ্চ শিক্ষা । 





দি নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি য়্যাড আফটার নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় 
মান্রাজের খৃষ্ট-ধনমচার্ধ্য মহাশয় এক বৎসর পূর্বে ভারতে উচ্চ শিক্ষা! নামে 
একটী সারগর্ড প্রবন্ধ লেখেন। তাহার প্রবন্ধে আমরা খৃষ্টিয় জনো চিত সঙ্ধী- 
তা না দেখিয়। বড়ই সুখী হইয়াছি। আমর! নিয়ে তাহার প্রবন্ধের ভাবামু- 
বাদ দিলাম । 

ইংরাজ সরকার ভারতে যতগুলি বিষয়ের সংস্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
শিক্ষা-সং-স্কারই প্রধান। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের সভায় 
ইহাই স্থিবীক্ৃত হয় যে, তাঁরতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার উন্নতি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞা- 
নের বিস্তার কার্য্যে ভারত সরকার কাষ্যতঃ সাহায্য করিবেন। এই আদেশ 
ভারতের বর্তমান শিক্ষা-প্রণ|লীর ম্যাগ্না-চ্যাটণ-স্বরূপ। ইহার পর যথাক্রমে 
১৮২ সালে "ভারতের শিক্ষা-কমিশন” ও ১৯০২ সালে “ভারতীয় বিশ্ববিদ্যা- 
লয়কমিশন” বসে, এবং ১৯০৪ সালে স-কৌন্সিল বড়লাট তারতীয় শিক্ষা- 
প্রথা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করেন । বিগত অর্ধশতান্দী ধরিয়। ভারতীয় 
শিক্ষা-প্রথার দুরূহ বিষয়গুলি সমাধানের জন্য কত চিন্তাশক্তিও পরিশ্রম ব্যয়িত 
হইয়াছে, তাহ এই সব উদ্যম হইতে অনেকটা বুঝা যায়। 

১৮৫৪ অবের পূর্বে ভারতে শিক্ষা-প্রথা অতি হীন ও স্বণিত ছিল বলিলে 
ভারতবাসীর প্রতি অযথা অন্ায়াচরণ করা হয়। ১৮৮২ সালের মন্তব্যে, বৃটিশ 
শাসনের পূর্বে ভারতে যেরূপ শিক্ষা। প্রথা প্রচলিত ছিল,তাহার প্রতি যথোচিত 
অর্ধ! প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার একাংশে এরূপ লিখিত আছে যে, "্তি- 
হাসিক যুগের প্রাবস্ত কাঁল হইতেই ভারত শিক্ষা গৌরবে সর্বদাই গৌরবান্ধিত 
ছিল।” তিন শত খুষ্ট পূর্ববান্দে রাজচক্রবর্তা চন্ত্রগুপ্তের সতায় গ্রীকদৃত 
মেগাস্থিনীস উপস্থিত থাকিতেন, তিনি তদানীন্তন ভারতের গাভীরঘয-ূর্ণ 
সথসত্য সমাজ, উন্নত দর্শন ও বিজ্ঞানালোচনা দেখিয়া চমৎরুত ও আনন্দিত 


৩০৮ নত স্বদেশী। [ প্রথমধ্গ, সপ্তম সংখ্যা। 


হইয়ছিলেন। সে সময়।বধি ভারতীয় শিক্ষা, রাজ-নৈতিক ও ধর্ম-সনব্ধীয 
নানা পরিবর্তনের মধ্যেও, যথেষ্ট স্মুর্তি লাভ করিয়াছে। 

১৮৮২ সালের ভারতীয় কমিশনের” মন্তব্যের *একাং ংশে'আমরা নি 
লিখিত কথাগুলি দেখিতে পাই। খব্রাঙ্গণগণ ধর্-শাস্ত্র ছ্বিজগণের মধ্যেই 
আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন' এবং শূ্র ও সঞ্কর জাতি-সমৃহকে 'কেবল মাত্র সাষান্ঠ 
প্রাথমিক শিক্ষ। দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। বৌদ্ধ বিপ্রবে ধর্ম ও শিক্ষা অনেকট। 
সার্বজনীন হইঞ্সা পড়ে। চীনদেশীয় পরিত্রাজকগণ ও পালি-্থ সমূহই 
ইহার প্রকট প্রধাণ। খুষ্টিয় সপ্তম শতাবীতে নালন্দের বিরাট মঠে যে শিক্ষা- 
লয় প্রতিঠিত ছিল, তাহার ছাত্ররন্দের সংখাধিকা ও আগ্রহাতিশ্য 
ইউরোপের মধাযুগের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের কথ! স্মরণ করাইয়া দেয়। মুসল- 
মানগণ ভারত জয় করিলে ভারতে মসজিদ নির্মিত হইয়া অন্যান্য মহান্মদীয় 
দেশের স্টায় তাহ! শিক্ষা ও সাহিত্যের কেন্দ্ররপে পরিণত হয়। হিন্দু-মুসল- 
মান উভয়েরই শিক্ষাপ্রথ। ধর্মের তিজ্তিতে প্রতিষ্ঠিত; এবং তাহা রাজদত্ত 
উৎসাহ ও সাহায্যে প্রতিপালিত হইত। ইষ্টই্ডিয়া কোম্পানি ভারতে চারি 
প্রকার শিক্ষা-প্রথ। প্রচলিত থাকিতে দেখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গৃহে, টোলে, 
মাদ্রাসায় ও পল্লী পাঠশালায় ছাএগণ শিক্ষিত হইত । পল্লী পাঠশালায় বণিক, 
স্বর ক্ষুদ্র জমিদার ও ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের স্তানগণ প্রাথমিক শিক্ষা পাইত। 

র্টিশ-শাসনে ভারতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রবেশ লাভ করিয়। বর্ত- 
মান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উৎপত্তি ঘটাইয়াছে। যে দিন তারতবাঁসিগণ 
বুঝিল যে, ইংরাজী শিখিলে ধনাগমের যথেষ্ট স্ববিধা হইবে, সেইদিন হইতে 
ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিয়াছে। জাতীয় উন্ন- 
তির খাতিরে কেহই ইংরাজীর প্রতি আক্কষ্ট হয় নাই। কিঞ্িত ইংরাজী 
শিখিয়া সরকারী চাকরী পাইলেই ইংরাজী শিক্ষা সার্থক হইত ।: 

সরকারী স্কুল কলেজে শিক্ষা প্রণালী প্রতিষ্ঠা স্বন্ধে প্রাচ্য ও পণ্চাত্য ভাবা- 
বলস্থিদিগের অনেক দিন ধরিয়া তুমুল আন্দোলন হয়; কিন্তু অবশেষে 
১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের প্রভাবে পাশ্চাত্য-ভাবীরাই জয়লাভ করেন। তদ- 
বধি পাশ্চাত্য জ্ঞান বন্যার গ্যায় ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও তাহাতে 
কি শিক্ষা-প্রধাদি সম্বন্ধে, আর কি পিক্ষিত তারতবাসীর চিন্তাও আবর্শ সে 
এক নীরব বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। 

পূর্বে সংস্কৃত টোলে যে সকল বাঙ্ষণ ছাত্র দশ-পনের সর ব্যাপি মীরষ 


বৈশাখ, ১৩৯৩। | ভারত্তে উচ্চ শিক্ষা । ৩০৯ 


ব্যাকরণ ম্যায় ও দর্শনাদি পাঠ করিত, তাহাদের সহিত বর্তমান কালের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষিত, পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাদ-প্রাপ্ত, সেক্সপিয়র, মিপ্টন, 
ওয়ার্ডওযার্থ/বার্ক, মাটিনে। ও হাবাট” শ্পেন্সার প্রভৃতির প্রতি অনুরক্ত ছাত্রদের 
বদ্ধ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট প্রতেদ পরিলক্ষিত হয় । কয়েক বর পূর্বে আমার কোন 
বন্ধু বঙ্গদেশের কোন বিখ্যাত টোল পবিদর্শনে গিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি 
পণ্ডিত মহাশয়দের বলেন যে, পৃথিবী হর্যোর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । 
তাহারা একথার বিরুদ্ধে * কোনরূপ প্রমাণ ন। দিয়াই তাহার কথা ভুল বলিয। 
হাসিয়া উড়াইয়। দেন। এসব কথার বিশেষ আলোচন। নিম্রয়োজন ; তবে 
টোলে শিক্ষিত ছাত্রের। অপুনিক বি, এ, এম ও ছাত্র সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
ভাবাপন্ন। কুসংক্কার-বিচ্ছিন্ন লোকনাতেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন 
ষে, মোটের উপর বর্তমান শিক্ষা প্রণ।লী ভারতের অভিশাপ নম,প্রত্যুত অধিক- 
তর উন্নতিপ্রদ। ১৯" স|লে ভারত সরকার খথার্থ ই বলিরাছেন, প্রাক 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে ষে, বিগত অর্দশতাব্দীতে ভারতে যে শিক্ষা- 
ক্রোত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ভাব্নতের প্রক্কত উপকার হইয়াছে, জ্ঞান 
্বপ্লাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাঞ্ছনের কত নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে; 
আধুনিক বিশ্ব-ধিদ্যালয়ে দেণায় লোকের সচ্চরিপ্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।” + 

তারতে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই; 
ইহার পরিণাম এখন সকলের লক্ষ্য স্থলে দাড়াইয়াছে। আজকাল ভারতীয় 
জ্কানের বিপ্লব ও পরিবর্তন আরম্ত হইয়ছে, কত শত শতাব্দী পোষিত অভ্যাস 
'ও সংস্কারের সহিত নৃতন সংক্কারের বিষম সংঘর্মণ উপস্থিত হওয়ায় পুরাতন ভাব 
সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িতেছে। এরূপ বৈল্লবিক যুগে প্রাচা জ্ঞানাজ্ঞ ইংরাজ 
পাশ্চাত্য ভাবান্ঞ ভারতব।সীর শিক্ষা! সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ভারতে জাতীয় 
পূর্ণাঙ্গি বিকাশের আশা করা বাঁতুলতা মাত্র। কিন্তু ইহাতে ভারতের নৈতিক 
ও মানসিক শক্তি বিকাশের ফল সস্তোষজনক না হইলেও আমাদের র নিরাশার 
কোন কারণ নাই। 

ধর্্মবিচ্যুতিই ভারতের আধুনিক উচ্চ শিক্ষার প্রধান ও প্রথম গলদ। 

* ইহাতে এমন প্রথণিত হয় না যে/ভারতবাপসিগণ উক্ত বিজ্ঞানে একেবারে অজ্ঞ। 


ইউরোপের বহু পূর্ব্ব হইতে যে ভারতবাপিগণ ইহা জানেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
. একখার সত্যতা সম্থন্ধে যথেষ্ট সনোহ আছে। 


৩১৪ স্বদেশী। 1 গ্রথমখণ্ড সপ্তম সংখ্য।। 


এরপ বিচ্যুতি এযুগেরই নবস্থষ্টি। ১৮৮২ সালের মন্তব্যের একাংশ উদ্ধৃত 
করিয়! দেখাইয়াছি যে, হিন্দু মুসলমান উভয়ে ব্রই শিক্ষাপ্রথা ধর্শের ভিতিতে 
প্রতিষিত এবং এ কথ। ব্রাহ্মণ ও হিন্দদ্ধিজগণের প্রতি সর্বাগ্রে প্রযোজাগি হিন্দু 
সত্যতার প্রারস্ত কালে ধর্মসেবাই দ্বিজ যুবকগণের শিক্ষার একমাত্র পন্থ! ছিল, 
এবং ব্রাহ্মণগণ চারি প্রকার আশ্রমে ধর্মালোচনা! করিয়া জীরনাতিবাহিত 
করিতেন। (১৮৮২ সালের মন্তব্যের একাংশ )। 

আজকাল ইংলণে যেরপে ধর্ম শিক্ষা! দেওয়া হয়, তাহা প্রাচীন ভারতের 
ধর্ম শিক্ষার তুলনায় কিছুই নয়। ইংলগে ধর্মশিক্ষা অর্থে আমরা এই বুঝি 
ষে, ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষ(র একটী অঙ্গ মাত্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে যে 
শিক্ষা! দেওয়! হয় তাহ।কে ধর্মমশিক্ষ। বলে। কারণ, সেখানে প্রতিদিন এক 
ঘণ্ট। করিয়। বাইবেল” পড়িবার নিয়ম আছে। কিন্ত গ্রাচীম ভারতে ধর্ম 
শিক্ষাই হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার মূল ছিল, এবং অগ্যবিধ শিক্ষা সমূহ তাহারই 
অংশমাত্র ছিল। শিক্ষকগণ ধর্মতাবে বিভোর ছিলেন। প্রাচীন টোল সমূহে 
শিক্ষার পরিবর্তে বেতন লওয়া দূরে থাকুক, গুরু ছাত্রদিগকে স্বীয় সন্তানের 
ন্যায় বিনা অর্থে আহারাদি দানে পালন করিতেন। জীবিকার্জনের জন্য 
শিক্ষাদান ঘ্বণ্য ছিল। শিক্ষাদান ধর্মাকার্য্য বলিয়াই প্রচারিত ছিল; এজন্যই 
গুরু অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মন্থুসংহিতায় দেখা যায় যে, ছাব্র- 
গণ শিক্ষকের নামোচ্চারণ করিবে না, তাহার চালচলনাদির অযথ। বা ব্যঞ্গাথে 
অগ্করণ করিবে না এবং তীহার সমক্ষে মিতাহাঁর করিবে ও রুপ্ম পোষাক 
পরিধান করিবে 7 পাঠের পূর্বে ও পরে গুরুর পাদ বন্দন। করিবে; তাহাকে 
অশ্রন্ধ! বা অযথ। সমালেচন। করিলে পর জন্মে ভয়ানক শান্তি অবশ্য ভোগ্য। 
মনু ইহাঁও বলেন যে, ছাত্রগণ গুরুনিন্দায় গর্দততব, তাহার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা 
রটনায় কুকুরত্ব,আগ্। ব্যতিরেকে কোন কার্স্য করিলে কীটক্বও সাহার জ্ঞানের 
হিংসা করিলে ভবিযা জন্মে হিং জীবত্ব প্রাপ্ত হইবে । 

ছাত্রগণের উদ্দেপ্ত ধর্মভাবে পূর্ণ ছিল। শিক্ষা সমাপনান্তে ধন সঞ্চয় 
করিয়া বা সহজে জীবিকার্জন করিয়! জগতে প্রতিষ্ঠা লাত করিবার আকাক্ষা 
তাহাদের মনে আদৌ উদিত হইত না। মুক্তি বা নির্বাণ প্রান্তিই শিক্ষার 
সর্কোত্তম উদ্দেশ্য ছিল। মন্থ বলেন যে, শিক্ষা সমাপন করিতে অন্ততঃ ৩৬. 
বৎসর লাগে। ইহা হইতেই সহজে অনুমেয় যে, শিক্ষার শেষাংশ অতি অল্প 
লোকেই শিক্ষা করিত; কিন্তু সর্বত্রই শিক্ষাকাল ধর্মজীবনের একাংশ বলিয়া 


বৈশাখ, ১৩১৩।] ভারতে উচ্চ শিক্ষা । ৩১১ 


কর্তিত হইত ; জীবনের পবিত্রত। ও মুক্তিপ্রদায়ক শার্বীয় জ্ঞান লাতই ভাহার 
একমাত্রুউদ্েস্ট ছিল। সুতরাং ছাত্রগণ কেবল বেদ পড়িয়াই ক্ষান্ত হইত না, 
পরন্ত যে(গাদিও শিক্ষ। করিত। মনুসংহিতায় দেখা যায় ষে, ছাত্রগণ বাহে 
ক্রিয় স্ুখ-জনক কার্য্যে পরাম্মুখ এবং বিলাসিতা-বর্ধনকারী দ্রব্যাদি হইতে 
সর্বদাই দুরে ধাঁকিত | তাহারা মধু কিম্ব! মাংস খাইত না। ফুলের মাল! বা 
স্থগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিত না । উৈল মদ্দন করিতে বা তা! ব্যবহার করিতে 
জানিত না। | 

প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ অতি সুন্দর ও মহৎ ছিল। আধুনিক শিক্ষা! সংস্কারে 
এই পবিত্র আদর্শ নষ্ট হইয়! গিয়াছে; এবং তাহা হওয়াই শ্বাতাবিক। থুষ্টান 
রাজ! হিন্দু মুসলমানের শিক্ষীপ্রথ। তাহাদের স্ব স্বধন্ম্ের ভিত্তিতে সংস্থাপিত 
করিতে পারেন'ন।। খুষ্ট ধর্থের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রথার প্রতিষ্ঠ। করাই তাহার 
পক্ষে সম্ভবপর; এবং তাহ। কেবল খুষ্টানদের জন্যই হইতে পারে। যে দিন 
ইংবাঞ্জ সরকার তারতবাসীর শিক্ষ। দান স্বহস্তে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা 
করিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের পূর্ব আদর্শ লোগ পাইতে লাগিল। 
হিন্দু মুসলমানকে ধন্মভাব-হীন আর্থিক শিক্ষা দানই তাহার পক্ষে একমাত্র 
সম্ভবপর । প্রস্তাব হইয়াছে ষে, ভারতের সরকারী স্কুল কলেজে নিয়মিতরূপে 
বাইবেল পড়াইয় তারতবাসীদের মধ্যে ধর্মতাব জাগাইতে হইবে । কিন্তু যে 
ধর্মে তাহাদের আদে বিশ্বাস নাই,সে ধর্ম স্কুল কলেজেও শিক্ষ| দিলে তাহাঁদের 
ধর্মতাৰ কখনই বর্ধিত হইবে না। ইহাঁতে কেবল ধর্মনবিপ্লবই ঘটাইবে। ধর্দম 
বিপ্লব সংঘটনে সরকারের আদৌ ইচ্ছ। নাই। কিন্তু তাহা যদি থাকিত, তাহা 
হইলে ত্রীহাকে যাবতীয় স্কুল কলেঞজে খুষ্ঠায় ধর্ম রীতিমত রূপে শিক্ষাপ্রদ্দান 
করিতে হইত; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে ধন্ম শিক্ষা না হইয়া ধর 
বিপ্লবই ঘটত। 

ভারতের বর্তমান পরিবর্তন স্বাভাবিক হইলেও শিক্ষার আদর্শ নষ্ট হওয়ায় 
আমরা ছুঃখিত ন! হইয়। থাকিতে পারি না । বর্তমান শিক্ষপ্রথা যে প্রাচীন 
শিক্ষা অপেক্ষা অনেক উন্নত,ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা! ঠিক যেন নির্বাপিত প্রায় 
আলোকে আলোকিত গৃহ হইতে প্রভাতের উজ্ল আলোকে আগমন। টোল 
সমূহের ছাত্রগণকে এক জাতীয় বিষয় মাত্র জানিয়াই সন্তষ্ট হইতে হয়? কিন্ত 
আধুনিক বিদ্যালয়ে তাহাদের সম্মুখে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দেশের ভান 
বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। ফলে এই দেখা যায় যে, ভারতের একদল 


৩১২ স্বদেশী (প্রথম খও, সপ্তম সংখ্যা। 


লোক এরূপ বিস্তৃত শিক্ষা! পাইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; এবং 
তাহাদেরজ্ঞান পূর্ধব পুরুষগণের অপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করায় জগতেরু সত্য 
গ্রহণে আসক্তি বাড়িয়াছে। মোটের উপর তারতের এ লাভ সুখকর; কিন্তু 
ইহাই একমাত্র বাসুনীয় লাভ নহে। ধর্ম ও বাহ্‌ বিষয়ক জ্ঞান পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কতকাংশ বর্তমান শিক্ষায় পরিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু ষে স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধি-বৃত্তি একবারে লোপ পাইয়াছে, 
তাহ। আজও পুরিত হয় নাই । ১৯০২সালের 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের 
প্রত্যেক সাক্ষই একবাক্যে ভারতের ছাত্রগণের স্বাধীন চিস্তা ও কার্ধ্যকরী 
শক্তিহীনতার নিন্দ। করিয়াছেন। তীহাঁর। বলেন যে, ছাত্রগণ পরীক্ষার জন্য 
নির্দিষ্ট অংশ ব্যতীত অন্য কিছুই শিক্ষা করিতে উৎস্থক নহে॥ কয়েক জন 
ব্যতীত ভারতের কোন ছাত্রেরই শিক্ষা প্রতি যথার্থ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না; 
কলিকাতার কোন বিজ্ঞ ইউরোপীয় অধ্য।পক দুইটি অতি সত্যকথ! বলিয়াছেন) 
তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার ধারণ। এদেশীয় ছাত্রদের নাই। তাহারা যেন মনে 
করে যে, অধ্যাপকগণ কেধল তাহাদের সুবিধার জন্ঠ অধ্যয়ন-নিরত থাকিবেন, 
আর তাহারা তাহাদের শিক্ষণীয় বিষরের সারমন্্ন লেখাইয়। দিবেন ও ছাত্র- 
গণ তাহ৷ মুখস্ত করিয়। পরীক্ষ।-সাগর পাঁর হইবে। অভিভাবক ও ছাত্রগণ 
উভয়ের মধ্যে শিক্ষার ঘথোচিত ব্যবহার আদৌ দেখা যায় না, বরং শিক্ষার 
অপব্যবহার দুষ্ট হয় । | 

শিক্ষার ঘথোচিত ব্যবহারে মনোযোগ ন| দেওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রেরই 
বিদ্যালয়লন্ধ জ্ঞানের বিকাশ আদৌ হর না। যে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-সাগর 
উত্তীর্ণ হইবার জন্য মুখস্থ বিদ্যার সহায়ত। করে, ছাত্রগণ সেই বিদ্যালয়ের 
দিকেই ঝুকিয়া পড়ে, এবং যেখানে প্রন্নত শিক্ষা দান হয়, সেখানে কাহাকেও 
যাইতে বড় দেখ যায় না;যে বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, সে 
বিদ্যালয়েরও শিক্ষাদান অরণ্যে রোদনবৎ। যদি আধুনিক ছাত্রগণ তাহাদের 
পূর্ব পুরুষগণের ন্যায় ধর্ধ্ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিত, প্রকৃত মন্ুধ্যতব প্রাপ্তিই 
যেক্তান ও বিদ্যাচষ্চার একমাত্র উদ্দেখ্ঠ,ইহা বুঝিতে পারিত, তবে ভারত আজ 
আবার শিক্ষা গৌরবে গৌরবান্বিত হইভেপারিত। নুতরাং ভারতের স্বাধীন 
চিন্তা ও বুদধি-ৃত্তি যতই লোপ পাউক না, ধর্মচ্যুতিই তাহার এ সর্বানাশের 
কারণ হইয়াছে।. একথা সত্য যে, সর্বপ্রকার সত্য ও প্রক্কত জ্ঞানে 
চরিত্রের অভিনব উন্নতি হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাও সত্য যে, আধুনিক 


বৈশাখ১১৩১৩৪ ] ভারতে উচ্চশিক্ষ। | ৩১৩ 


বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাপ্রথ। ধর্মভাব হইতে পৃথগভূত। ৩০ কোটি 
ভারতবাীকে উন্নতির স্রোতে ভাসাইতে পারে, এমন একটি নৈতিক 
শক্তির (লা) ০1 10705 ) অভাব এখন সব্ধাত্র পরিদুষ্ট হইতেছে। 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল ক্রটই ভারবাসীর 
নিজেরই চরিক্রগীত। এ ক্রটি যতদিন না দুরীভূত হইবে, ততদিন সকল 
রূপ উন্নতি স্ুদুর-পরাহত। কয়েক বর্ষ পূর্বে কলিকাতায় অবস্থান কালে 
শিক্ষাবিভাগের একজন নেতার সহিত আমার কথাবার্ত। হয়। তিনি বলেন 
আমরা কতকগুলি এম, এ বা বি, এ চাইন|, কিছু অর্থ দিয়া বিশ্বাস করিতে 

পারি, এমন কতকগুলি সঙ্চরিত্র লোকের বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে। 
অবশ্য এ স্ব বিদ্রপায়ক, এবং অন্তান্ত মন্তব্যের গায় অত্যুক্ত ; কিন্তু তাহা! 
হইলেও ইহাঁর মধ্যে যে একটু সত্য নিহিত আছে, তাহা কোন ধর্ম বা 
সমাজ সংস্কার অবহেলা! করিতে পারেন না। ভারতবাসীর চবিত্রের সংশোধন 
ও উন্নতি সাধনই এখন প্রত্যেক রাজনৈতিক ও শিক্ষিতের একমাত্র উদেশ্ঠ 
হওয়া উচিত | : যষ্টরিকার্ষ্যে সাফল্য না ঘটে, তবে ভারতের কোনরপ স্থায়ী 
উন্নতি অসন্তব। ভারতের বর্তমান শিক্ষাপ্রধায় ধর্শা-বিচ্যুতিই চরিত্র- 
তার একমাত্র কারণ। কেবলমাত্র আর্থিক জ্ঞান কোন জাতিরই শক্তি 
প্রদায়ক নহে। প্রমাণের জন্ত জাপানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
জাপানে ধর্মশর্তি স্বাদেশিকতার ঘবারাই পরিপোধিত,-_ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
দ্বারা নহে। পাশ্সাত্য বিজ্ঞান স্বাদেশিকতার আতকে কাধ্যকরী ও শক্তিশালী 
করিয়াছে, এই মাত্র। কিন্তু ভারতে শ্বাদেশিকত৷ বলিয়া! কোন আকর্ষণ দেখ! 
যায় না। ভারতের নর অভ্যুদয়ের জন্য স্বাদেশিকতার প্রতি দৃষ্টি করিলে বড়ই 
নিরাশ হইতে হয়। পক্ষান্তরে তিহাসিক যুগের প্রারস্ত কাল হইতেই দেখা 
যায়, ভারতে ধর্শক্তিই একমাত্র কার্ধ্যকরী। তিন হাজার বৎসরেরও বহু 
পূর্ব হইতে ভারতবাসীর জীবন ধর্থোপাদানে নির্মিত হইতেছে। ভারতের 
ইতিহাস কেবল ধর্মচিন্তা ও ধর্মমভাবেই পূর্ণ। যদ্দিও ইহার ভবিষ্যৎ বল। নিক্ষল 
ও নির্কদ্ধিতার পরিচায়ক, তথাপি বোধ হয়, বলিলে দোষ হইবে না যে, কেবল 
ধর্মের উপরেই ভারতবাসীর চরিত্র নির্ভর করিতেছে ও ধর্মের বিপ্লবে তাহার 
চরিত্র পরিবর্তিত হইবে। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিকের ব! 
শিক্ষাভিমানীর উপর নির্ভর ন। করিয়া ধর্শযাজকদিগের উপরই নিক 
করিতেছে। 


৩১৪ স্বদেশী | [প্রথমখণ» সপ্তমসংখা।। 


বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সমহের আর একটি প্রধান গলদ এই ঘে, প্রয়ো, 

জনের অনুরোধে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে সর্ববিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা 
দেওয়া হয়। ১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে অনেক বিজ্ঞপ্ও বহুদর্শী 
সাক্ষী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তার্ণ ভারতীয় ছাত্রের ইংরাজী শিক্ষার অস- 
সপর্ণতার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। তীহার। বলেন যে, ছ্থাত্রগণের প্রথম 
অসুবিধা এই যে, তাহার। বন্তৃত। বুঝিতে পারে না। এ অসুবিধ! শীত সংশো-' 
ধিত হয় সত্য; কিন্তু বন্তৃত। বুঝিবার অক্ষমতাই তাহাদের প্রধান অন্থুবিধ। 
নহে ইংরাজীতে চিন্ত। করিতে ব। মনোভাব প্রকাশের অস্থ্বিধাই সর্বপ্রধান; 
মুখস্থ বিদ্যার প্রতি অতিমাত্র অন্থরাগ ভারতীয় ছাত্রের স্বাভাবিক দোষ। 
অধীত বিদ্য। ইংরাজীতে প্রকাশ করিবার জন্য তাহ! তাহাদিগের মুখস্থ করিতে 
হয়। দর্শন, হ্যায় বা ইংরাজী সাহিতা প্রভৃতি নির্দিষ্ট পাঠটী মুখস্থ করিবার 
বা শিক্ষাদত্ত সারাংশটা মনে রাখিরার প্রথা ভারতের সর্ধত্র দেখা যায়। 
ইংবাজী শিক্ষার প্রয়োজনীর তাই ভারতবাসীর উপরোক্ত দোষ বৃদ্ধি কৰি- 
য়াছে। স্বাধীন চিন্ত। ব৷ সমালোচনার ক্ষীণশক্তি পুনঃপ্ররাশ কালেই বৈদে- 
শিক ভাষার গুরু চাপে নিম্পেষিত হইয়। গিয়াছে।. সত্য, বিশ্ববিদ্যালয়োক্র্ণ 
কয়েকজন সর্বোত্তম ছাত্র সকল প্রকার অসন্পূর্ণত। সংশোধন করিয়া অতি 
সুন্দর ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই বৈদেশিক 
ভাষায় বৈদেশিক ভাব প্রকাশ করার অস্ুবিধ! অতিমাত্র অন্থুতব করে। 
ফল এই যে, সাধারণ ছাত্রগণ কতকগুলি বিষয় ন| বুঝিয়। মুখস্থ করিয়। রাখে, 
কিন্তু তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না। কয়েক বর্ষ পূর্বে 
আমি একবার দাক্ষিণাতযর কোন মিশন কলেজ পরিদর্শনে গিয়ছিলাম; 
আমার অভিনন্দনের জন্যও তাহাদের মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দিবার জন্য 
উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্র-বৃন্দ . একটী বিতর্ক সভ1! আহ্বান করে। আমি সে সভার 
সভাপতি বরিত হইয়াছিলাম; আমি এখানে তাহাদের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা 
বেশ হৃদয়ঙ্গম করি। ছাত্রদের এরূপ অসম্পূর্ণতা তাহাদের কার্ধ্যকরী জীবনে 
প্রায়ই দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বহুল জ্ঞান সঞ্চয় করে সত্য, কিন্ত 
তাহারা তাহ! ষথোচিত ভাবে ব্যবহার করিতে শিখে না। মৌলিকতাই 
'তাহাদের প্রধান অভাব ; কিন্তু যতদিন না তাহারা মাতৃভাষায় চিন্তা! করিবার 
অবসর পাইবে, ততদিন এ মৌলিকতার আশা নিরাশা মাত্র। (ছাত্রগণ যদি 
ইংরাজী না শিখির] লাটিন কিন্বা জর্্াণ ভাষা শিখিত, তাহা হইলেও তাহাদের 


বৈশাখ, ২৩১৩] ভারতে উচ্চশিক্ষা । *. ৩১৫ 


এ মৌলিকতার অসপ্পূর্ণত। থাকিত। ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদান বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে কার্যযতুঃ অসম্ভব হওয়ায় তজ্জাত এ দোষ সংশোধন অসম্ভব হইয়া পড়ি- 
যাছে। এখানে ইহ! উল্লেখ যোগ্য যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাহায্যে জাপানে যে 
ফন উদ্ধুত হইয়াছে, ভারতে তাহার কিছুই হয় নাই। তারভে যত উচ্চ 
বিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়। হয়, জাপানে তত উচ্চ শিক্ষ। দেওয়। হয় ন!। কিন্ত 
জাপানীর। ঘাহ। শিখে, তাহ! তাহাদের হৃদয়ে অন্কিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য 
দেশ হইতে তাহার। যে ষেজ্ঞান পাইতে পারে, তাহ! তাহার! অসংলগ্নভাবে 
মুখস্থ করে না, তাহ। তাহাদের প্রতোকের হৃদয়ের অন্তপ্তলে প্রবেশ করে। 
এজন্যই তাহার ফল অতি শীন্ঘ তাহার জাতীয় জীবনে পরিরুষ্টি হইতেছে। 
একপ শিক্ষ। ভারতের কুত্রাপি দেখা যায় না। সতা, এ প্রতেদের অনেক 
কারণ নিদ্ধারণ কর! যায়; কিন্তু জাপানীর। যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রথমা- 
ব্ধি মাতৃভাষা র সাহায্যে শিক্ষ। লাত করিতেছে ও তাহাতেই যে তাহাদের 
এ উন্নতি, তাহ! কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এজন্যই তাহারা তারত-* 
বাসী অপেক্ষ। অতি সুন্দর ও বিশদরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিতে ও আপনার 
করিয়। লইতে পারিয়াছে। 
বিগত অর্ধ শতাব্দীতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দ্রুত উন্নতিই তৃতীয় 
অসুবিধা । ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় ছাত্রসংখ্যা। অতি অল্প। কলি- 
কাতা, মাক্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ ও লাহোরে এক একটী বিশ্ব বিদ্যালিয় 
আন্ছ। ১৯০১ সালে মাত্র ৭৯৫৩ ছাত্র ভারতীয় বিশ্ব 'বিদ্যালয়্ সমূহ হইতে 
প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; আবার ইহাদের অনেকেই পরবস্তাঁ পরীক্ষায় 
উপস্থিত হয় নাই। ১৯০২ সালের কমিশনের একজন সাক্ষী বলেন যে, তিনি 
'ইউনিতাসিট ক্যালেগার হইতে অঙ্ক কসিয়। দেখিয়াছেন যে, প্রবেশিকা 
পরীক্ষোতীর্ণ তিন হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রায় এক হাজার মাত্র ছাত্র পরবস্তা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। থাকে, বি এ*র ছাত্র সংখ্য। আরও অনেক কম। তবেই 
দেখ। যায় ষে, প্রতি বৎসর প্রবেশিক। পরীক্ষোত্তার্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রায় চারি 
হাজার মাত্র ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য পাঠ করে;ত্রিশ কোটী 
লোকের তুলনায় এ সংখ্যা কিছুই নয়। কিন্ত প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য এই. 
অল্প সংখ্যাই যথেষ্ট হইতে পারে। আমার মনে হয়, তিন ভাগের ছুই ভাগ 
অন্ততঃ অর্ধেক ছাত্রের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপ্লাধির জন্ত পাঠ না করাই উচিত, 
একধ। বলিলে অতুযুক্তি দোষ হয় না । আমি আমার বছদর্শিতার ফলে জানি যে, 
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শতকর] ৬*জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কি সাহিত্য, কি দর্শন, প্রত্যেক শিক্ষার 
একাস্ত অন্ুপযোগী। তাহার! কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ] পাইতে 
পারে না; এবং তাহ। তাহার্দের ভবিষ্য জীবনেও? কোন কাজে আসে না। 
তাহার্দের অনেকেই সরকারী বা ব্যবসায়ীর আফিসে কেরাণী হয়; অতি অল্প- 
সংখ্যক ছাত্রই শিক্ষ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে । বিশ্ববিদ্যালয় সমূহএরূপ. 
অনুপযুক্ত ছাত্র-রন্দের দ্বারা পূর্ণ থাকায় তাহাদের পরিণাম সহজেই অন্নমেষ়। 
শিক্ষপ্রণালী অধিকাংশের উপযোগী করা হয়, কিন্তু তাহা শিক্ষ। করিতে 
তাহারা একেবারেই অনুপযুক্ত । আবার. যেমন* শিক্ষ। প্রণালী, পরীক্ষ| 
প্রণালীও সেইরূপ হইয়। থাকে। কিন্তু এরূপ পরীক্ষ। একরূপ নিশ্রয়োজন ও 
নিম্ষল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি করিতে হইলে ছাত্র-সংখ্যা কমাইতে 
হইবে, নতুবা, সাধারণ ছাত্রগণ হইতে উৎকৃষ্ঠ ছাত্রগণকে পৃথক করিতে 
হইবে। এই সংস্কার সাধনের সহজ উপায় এই যে, প্রতি বিভাগে বিভিন্ন 
““অনার কোর্স” স্থাপন কর।। ১৯*২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কেন যে 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি ন।। যাহ! হউক, 
কমিশন এন্ধপ বিভাগের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ও এই ছুইটা প্রয়োজনীয় বিভাগকে একত্র রাখিতে চেষ্টা করিবে। 
কিন্তু ইহ। অতি সত্য যে, উৎকৃষ্ট ছা্রগণ বিতিন্ন ভাবে শিক্ষিত হইলে ভারত 
আবার নূতন চিন্ত। ও জ্ঞানে জগৎকে মুগ্ধ করিতে পারিত। 


কদলী। 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

কদলীর গুণাণ:--প্রথমে কিঞ্চিৎ বল। হইয়াছে। 

_ ক্লাচাকলাঃ__মধুর-রস, ঝিষ্টস্তী, শীতবীর্য্য, কফক্, গুরু ও নিগ্ক-কারক। 

 ধোড়ঃ__যোণিদোষহরঃ দত্তঃকদলেযা স্থগদরং জয়েখ। 

রক্তপিত্তহরং শীতঃম্ুরুচ্যোইসি প্রবর্দানঃ ॥ 
মোচা-_কদল্যাঃ কুসুমং নগিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু । 

... বাত পিত্ত হরং শীতঃ রক্তপিত্ত ক্ষন প্রণুৎ॥ | 

. ঘোড়। (মোচ। ও কাাচকলার তরকারী হইয়া থাকে । কিন্ত কচি খড় ও 
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ডগরের মোচার তরকারী./অতি উপাদেয় ও উপকারী; বিশেষতঃ খোড়, 
অগ্নিবর্ধক,ও রুচিকারক। আমেরিকার অনেক প্রদেশে কলা একটি প্রধান 
খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 'জ্যামেকা স্বীপস্থ গরীব লোকদিগের কলাই একমাত্র 
থাদ্য। আমেরিকা, আফরিক! এবং আরও অনেকানেক দেশে বিশেষত; 
বোদ্বাই অঞ্চলে কল! টুকর। টুকর! করিয়। কাটিয়। রৌদ্রে গুকাইয়া। গু'ড়া 
প্রস্তুত করিয়। রাখে এবং এ গুঁড়। হইতে আমেরিকায় বিজ্কুট প্রস্তুত হয় । 
ছুই একটী পেটেন্ট, খাদ্য এই গু'ড়। হইতে প্রস্তুত হয়। অনেকানেক ডাক্তার 
এইরূপে প্রস্তুত কলার পালোকে শিশু, রুগ্ন ও সদ্য-প্রহত। স্ীলোকের পক্ষে 
বলকারক,ও উপকারী খাদ্য বলিগা ব্যবহার করিয়। থকেন। কলার পালো 
প্রায় চাউলের স্থায় পুষ্টিকর । ডাক্তার হম্‌বোস্ট (£150/১০1৫) বলেন, কোন 
ক্ষেত্রে গমের চাষে ষে পরিমাণ লোকের খাদ্য উৎপন্ন কর! যাইতে পারে, কলার 
চাষে তাহার অপেক্ষা! অনেক অধিক লোকের খাদ্য উৎপন্ন হয়। খোঁস! ছাড়া- 
ইয়৷ লক্বালম্বি ভাবে কািয়। টুকর। করিয়। রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়। রাখিলে 
কল! নষ্ট হয় না। ভাঁলবপ শু হইলে তাহাকে গুড় করিয়া ছ'কিয়। লইতে 
হয়। খোস। ছাড়াইবার কিন্ব! টুকর! করিবার জন্য ইস্পাত কিম্বা লৌহ ব্যব- 
হার করিলে রং ময়ল। হইয়। যায়। ডাক্তার লিগুলি (,1701)) শুফ কল। ১৬ 
বৎসর রাখিয়। দেখিয়াছেন ষে, ইহার কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নাই। কলার 
শঁড়ার রং ঈষৎ পিঙ্গল ; ইহার একটু সুগন্ধ আছে, গরম জলে মিশিত করিলে 
এই গন্ধ বেশ পাওয়। যায়। ঠা জল মিশাইলে ইহা ময়দার স্তায় একটু 
আটাঁল হয় । ইহ] রুটির ন্যায় করিয়া ভাঁজিলে বেশ খাওয়| যায়। কলাঁও 
আলুর রাসায়নিক উপাদান প্রায় একরূপ; কলার পালো! ও চাউলের উপা- 
দানও প্রায় তুল্যরূপ। অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন, 
কলায় আনু অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। আমাদের দেশে একথা 
প্রায় কাহারও অবিদ্দিত নহে। বোম্বাইবাসীর! পাকাকলার খোসা বাদ দিয়া 
পাতিল| পাতিল! করিয়। রৌদ্রে শুকাইয়। রাখে এবং তাহা হইতে একপ্রকার 
সুন্দর মোরব্ব! প্রস্তত করিয়া রাখে। সাধারণতঃ কলা৷ সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্বে 
তাহা হইতে পালো প্রস্তুত কর! হয়। বোম্বাই বাসীর কলার আর এক প্রকার 
নুতন সামগ্রী তৈয়ার করিয়! থাকে? পাকাকলা উত্তম রূপে মজিলে খোলা 
ছাড়াইয়া সারাদিন রৌড্রে গুকায় এবং রাত্রে দ্বত মাখাইয়া কলাপান্তা চাপ৷ 
দিয়া গৃহ মধ্যে রাখে) ধতদ্দিম না! কলাগুলি বেশ শুকাইয়। যায় এরূপ 
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করিয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত কল! অনেক দিন থাকে এবং থাইতেও বন্দ 
হয় না। আমাদের দেশের সাধারণ কলার আশ ম্যানিলা শণের (4 11571158 
7০70১--1598, 168015) অপেক্ষা অনেক নিকট স্থৃতরাং ইহাতে দড়ি 
কাছি প্রস্ৃতি ভাল প্রন্তত হইতে পারে না; কিন্তু ইহাতে স্থন্দর কাগজ 
প্রস্তুত হইতে পারে । কতক জাতীয় অপর কলার খোস। 'হইতে এককরূপ 
কাল বং প্রস্তত হয়। শুঙ্ক কলাবাসন। ও পাত। পোড়াইয়। ক্ষার প্রস্তুত হয়; 
ইহ| সাজি মাটার (811৩5 £৪101) পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় । | 


কলাগাছের রকমারি | 


১। কদলী পুষ্প-বড় টবের নীচে যে ছিদ্রটা থাকে, সেটাকে আরও 
একটু বাড়াইয়। দিয়! তাহার মধ্যে ৭৮ অঙ্গুল আন্দাজ মার্টা ভরিয়। তাহাতে 
একটা চাপা কলারক্ষুদ্র তেউড় (৭8০) পুতিবেন ও মধ্যে মধ্যে একটু' জল 
দিবেন। চারাটী বেশ সতেজ হইলে তাহার সমুদায় পাতাগুলি কাটিয়! দিয়। 
একটা অন্ুচ্চ মাচায় টবটা স্থাপন করিবেন। পাতাগুলি গজাইলে পুৰরায় 
কাটিয়া! দিবেন। ৫1৭ দিনের মধ্যেই টবের নিয় দেশ দিয়! শিকড় নামিতে 
দেখ। যাইবে ; তাহাতে প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়।৷ জলের ছিট। দিবেন ; কিছু 
দিন পরে যখন পাত-মোচা বাহির হইবে, তাহার ডগাঁটি ছণটীয়। দিবেন পরে 
যে মোচাটা দেখা যাইবে সেটি উর্ধমুখী হইয়া ফুটিয়া একটি ছত্রবৎ ৰহৎ পুষ্ণা- 
কারে পরিণত হইবে। 

২। লতানে মোচ।-বাগানের একটু পরিস্কার স্থানে একটি যে কোনও 
জাতীয় কলাগাছ পু'তিয়া রাখিবেন। কিছুদিন পরে যখন তেউড় গজাইবে 
তাহাদিগকে সাবধানে উপড়াইয়। দিবেন এবং সেই সময়ে বড় গাছটীর কেবল 
মাত্র একহাত আন্দাজ গোড়। রাখিয়। বক্রি গাছটী কাটিয়া ফেলিবেন এবং 
প্রত্যহ এ গোড়াটাতে এক কলসী জল ঢালিবেন। এ গোড়া গজাইয়। 
একহাত উঠিলেই পুনরায় পুর্বকন্তিত স্থানে কাটিয়া! দিবেন এবং জল ঢালা 
চলিতে থাকিবে । এমতে পুনঃ পুনঃ কাটিতে কাটিতে গাছটার বৃদ্ধি শেষ 
হইয়। গেলে, অবশেষে থোড় সমেত মৌচা .দেখা দিলে আর কাটিতে হইবে 
না। এই সময় গোড়াটা মাটী দিয় বেশ করিয়া টাকিয়া দিবেন। এদিকে 
আবরণ-বিহীন খোড়টী মোচার ভাবে উদ্ধে গজাইতে না পারিয়া মাটীর উপর 
হেলিয় পড়িয়। লতাইয়। লতাইয়। বাড়িতে খাকিবে। | 
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৩। এক গাছে চারি কীদি-__-চারিটী এক মাপের তেউড় (বিভিন্ন জাতীয় 
হইলে ক্ষতি নাই ) পিশুযূল সমেত উত্তোলন পূর্বক গাছগুলি বাদ দিয়া কেবল, 
মাত্র এটেগুলির প্রত্যেকটীকে উর্ধাধোভাবে চারি খণ্ড করিয়া ফেলিবেন। 
তৎপরে প্রত্যেকটীর এক একটী টুকরা একভ্র করিবেন, একটু সতর্কতাবে 
একত্র করা আনগ্তক, যেন প্রত্যেক টুক্রা অপর টুক্বার গায়ে. সমানভাবে 
(ফাক ন। থাকিয়া) লিপ্ত হইয়। একটি গোটা এ'টে তৈয়ার হয়। তৎ্পৰে 
$ঁ গোটা। এটোটর মাথা বাদে অপর সমস্ত অংশটা দৃঢ়রূপে পাট দিয়! জড়াইয়! 
গোময় 'লেপিযু। দিবেন। চারিটী তেউড় একমাপের হইলে তাহাদিগের 
টুক্র। মিলাইবার বড়ই সুবিধা হয়। তৎপরে একটু ভাল জায়গায় একটি 
এক হাত গতীর গর্ভ খু*ড়িয়া তাহার কিয়দংশ পচা খড়ে পরিপূর্ণ করতঃ 
তদুপরি এঁ এ'টেটি বসাইয়া মাটী চাপা দিবেন । এ এঁটে হইতে কিয্ুৎ দিন 
মধ্যে একটি মাত্র তেউড় জন্মিবে এবং এক বৎসরের মধ্যে বৃক্ষটীর চতুদ্দিক 
হইতে চারি জাতীয় * চারিটী মোচা দেখা যাইবে । মোচা নির্গত" হইবার 
পূর্বে ঘন পাতমোচ দেখ। দিবে, সেই সময় গাছের ডগাটী একটু দড়ী দিয়া 
দুটরূপে বাধিয়া দেওয়।৷ এবং মোচার ভারে গাছটা না পড়িয়! যায় সেজন্য 
একটু সতর্ক ভাবে ঠেক্না, দেওয়া আবশ্তক। এটি করিতে পারিলে বড়ই 
আনন্দপ্রদ হয়। রর 

শীপূর্ণচন্দ্ ভট্ট চারধ্য এল্‌.সি পি এস্‌। 


কার্থন পেপার। 

আমর! দিন দিন যতই উপায়হীন এবং গরীব হইয়া পড়িতেছি, ততই 
আমাদের অভাব মোচনের চেষ্ট..কথঞ্চিৎ পরিমাণে বলবতী হইয়! উঠিতেছে। 
বিশেষতঃ বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনের শুভফলে লোকের একটু চক্ষু কুটিয়াছে? 
সুতরাং দেশের লোকে, দেশীয় বিলুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার এবং পাশ্চাত্য 
জাতির অভিনব শিল্পের অন্থুকরণ চেষ্টায়, সচেষ্টিত ভাবে চারিদিকে অনুসন্ধান 
করিয়া বেড়ইেতেছেন ; কিন্তু এদেশের শিক্ষার দোষে, লোকে কেবল বিলাতী 
চাকৃচিক্যে মতিত্রাস্ত; নিজ দেশে প্রায় €কহই শিল্পবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা 


ব। যে যে জাতীয় এটে গৃহীত্ব হইবে । 


৩২০ .. - শ্বদেশী। [প্রথমথ ও, সগ্তমসংখ্য। 


লাভ না করিয়া অতি ঘোর ছুর্দিনের মধ্যে পড়িয়া আজিকাঁলি সেই পথে 
ছুটিতেছেন ! তাই আমরা সময়ের ভাবগতিক বুঝিয়! ছুই চারিটী ছোট. 
ছোট শিল্প কাজের অবতারণা পূর্বক লোকশিশ্ষার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিণ ইংরাজ 
রাজত্বের আমলে আমাদের লেখাপড়া, আফিস, আদালত, গৃহসজ্জা ইত্যাদিতে 
নানাবিধ দৈনিক আবগ্রকীয় দ্রব্য সামগ্রীরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়। 
পড়িয়াছে। . অতএব শীর্ষস্থিত সামান্য শিক্পটী প্রস্তুত করিয়া! বিক্রয় করিতে 
পারিলে, বেশ ছুই পয়স| উপার্জন হইতে পারে। ইহাতে খরচাও তাদুশ 
অধিক নহে। প্রস্তত প্রণালীও তত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। 
পাঠকগণ সর্বদা ডাকঘর, সওয়াদাগরি আফিস, বেলওষে আফিস প্রভৃতি 
স্বানে যে কালিমাখান কাগজ, কেরাণী ও পোষ্টমার্টার বাবুদিগকে খাতা 
পত্রের মধ্যে ব্যবহার করিতে দেখিয়| থাকেন, তাহাকেই “কার্বনিক্‌ পেপার” 
বলে | 
ঃ প্রস্তুত প্রণালী । 
(১) ল্যাম্প ব্লাক (ভূষাকালী )২ তাগ 
(২) গ্রাফাইট্‌ ১ 
(*) সাল্ফিউরিক্‌ ইথার, কিঞ্িৎ পরিমাণ 
(৪) খস্থসিয়। কাগজ প্রয়োজন মত ( অর্থাৎ সাদ! বালি, 
শ্রীরামপুর প্রসৃতি কাগজ হইবে ।) মস্ণ কাগজে ইহা প্রস্তুত হইতে 
পারিবে না। কারণ এ প্রকারের কাগজকে কালিময় করিলে সেই কাগজের 
উপর সাদ! কাগজ রাখিয়! লিখিলে উপরের কাগজে, পেন্দিলের দাগ পড়া 
অসম্ভব । 

প্রস্তুত করিবার সময়, প্রথমতঃ গ্রাফাইটের সহিত ধীরে ধীরে 1.2710 
8190কে যিশাইয়! এ কাগজে উত্তমরূপে মাখাইয়া লইয়া এ কাগজকে 
পুনরায় “ইথারে” ডুবাইয়! লইয়া প্রথর রৌদ্রে অথবা অতি সাবধানতার 
সহিত উপযুক্ত উত্তাপে শুকাইয়া লইলেই কার্ধানিক কাগজ প্রন্তত হইতে 


পারিবে। 
্ উপেজনা সৌর 
অপর প্রক্রিয়! |: ৃ 
১০ ভাগ পরিষ্তৃত চর্বি (1270) ও এক ভাগ মোম একজে গাঙগাইয়া 
তাহার সহিত পরিমাণ মত পরিষ্কত ভূষা যিনা। অমন কাগ্ 
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(0781826৫ 0৪৮০) ইহাতে ডুবাইয়া। লইয়া অভিরিক্ত মসলা ঝাড়িয়া ফেল 
এই কাগজ চাপ দিয়া রাখিয়। দিলে কার্বন কাগজ প্রস্তুত হইল। , &&. 


পল সিল 


স্বদেশী ও গবর্ণমেন্ট | এ 


আজকাল স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে। 
হিমালয় হইতে কুমারিকা, আসাম হইতে পঞ্জাব সর্বত্রই সকলে এই 
আন্দোলন লইয়। ব্যস্ত। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠে জান। ষায় ষে, প্রতিদিন 
নান! স্থানে শত শত এদেশী সতার অধিবেশন হইতেছে । সেই সকল সভায় 
দেশের শিক্ষিত তশিক্ষিত সহস্র সহস্র লোক, এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্য্ত, 
সমাগত হইয়। স্বদেশী প্রতিজ্ঞা করিতেছে । দেশের খ্যাতনামা বক্তাও 
নেতাঁগণ সমবেত লোকলগুলীকে উৎসাহজনক বক্তৃত। দ্বারা স্বদেশাহুরাগী 
করিয়া তুলিতেছেন। সকলেই যেন নব অন্ুরাপে বিভোর ও স্বদেশ প্রেমে 
উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। চির পরাধীন ভারত সম্তানগণ যেন নবজীবন পাইয়। 
্রদুল্লিত হইয়াছে। তাহাদের মনে যে এরূপ ভাবের আবির্ভাব হইবে, 
এতদিন ইহা স্বপ্নেও অগোচর ছিল। পরাধীন যন্গুষ্যের মনোরৃত্তি যেমন 
ক্্তির অন্তাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ও মন্য্যেত্বের লোপ হয়, পরাধীন জাতি- 
রও সেইরূপ ছুরবস্থা হয়। তবে কেন হঠাৎ এই স্বাধীন প্রতৃতির বিকাশ 
হইল, স্বদেশ-প্রেমবীজ অন্কুরিত হইল? কেন সকলে বিদেশী দ্রব্য পরিধর্জন 
করিয়! স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে? এক কথায় 
এই প্রশ্নের উত্তর যে, দেশের ছুরবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়। ভগবান 
কপা করিয়া দেশের লোককে স্বদেশানুরাগী করিয়! তুলিতেছেন। এতদিন 
দেশের লোক স্বার্থপর, হ্ৃদয়শূন্ত, কর্তব্যঙ্ঞান-রহিত ছিল, জগদীশ্বর তাহাদের 
চক্ষু উন্নীনিত কবিয়াছেন। তাহার! এখন বুঝিতেছে বে+ তাহাদের দোষেই 
দেশের বর্তমান ছুর্গতি, আর পরাধীন হইলেও তাহারা এই হুর্থতির উপশম 
করিতে সমর্থ। ঘে ভারতবর্ষের শিল্প জগদ্িখ্যাত ছিল ও এখনও আছে, . 
বেখানকার শিল্পী পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের প্রয়োজনীয় শিল্প ড্রব্য মোগাইয়াছে 
ও বিদেনীগণকে শি শিক্ষা দিয়াছে, আহা! সেই তাঁরতের শিল্পিগণ এখন 
হুদশাপন্ন অনাহারে কিন্বা অন্লাহাররে শীর্ণকায় ও দু! তাহাদের হা 
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জন্য যে সমস্ত তারতবাসী দায়ী, আমর! এতদিন তাহা একবারও তাবি নাই। 
শত সুত্র শিল্পী ছর্ডিক্ষে, অনাহারে সপরিবারে জীবন বিসঙ্জন দিয়াছে; আর 
আমরাই যে তাহাদের মৃত্যুর কারণ, এতদিন পরে আমরা তাহা উপলন্ধি 
করিতে পারিয়াছি। আমাদের সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্তক ; তাই 
"আমরা "ন্বদেশী” "স্বদেশী” বলিয়া চীৎকার করিতেছি। দেড় শত বৎসর 
হইল এদেশে ইতর[জ গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মুদীর্ঘ কালের 
মধ্যে ইংলগু ও অন্ন্যি বিদেণীয় শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী হওয়াতে এদেশের 
শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে ও শিল্পিকুল দরিদ্র হইয়াছে, দেশের শিল্প বাণিজ্য 
বিদেশীয়দের করায়ত্ত হইয়াছে; আমাদের দোষেই যে এই সর্দনাশ ঘটয়াছে, 
আমরা এতদিন পরে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট অবাধ 
বাণিজ্যের পক্ষপাতী, ইংর[জ রাজপুরুষগণের স্বদেশ ও ন্বজাতি প্রেম প্রবল, 
কাজেই ইংরাজ বণিককে ধনী করিতে হইলে ভারতের শিল্প-বিনাশ আবশ্তক। 
 ইংরাজের মনস্কামন! পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এতদিন আমর! যদি অবাধ 
বাণিজ্য স্বত্বেও, বিদেশী জিনিষ ব্যবহার ন| করিয়া, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার 
করিতাম, যদি অল্পবুদ্ধি শিশুর ন্যায় বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইতাম, তাহা! 
হইলে কি দেশী শিল্প বিনষ্ট হইত? দেশের লোক একযোগে যদি কেবল দেণী 
জিনিষ ব্যবহার করে, তাহা হইলে বিদেশী জিনিষের আমদানী বন্ধ হইবে ও 
বিদেশী বণিকগণ ব্যবস! বন্ধ করিয়! পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে । ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট সভা, উদ্ারনৈতিক ও প্রজাবৎসল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার আইন- 
বিরুর্অপরাধ নহে । আর সত্য ইংবাজ গবর্ণমেপ্ট পক্ষপাতী আইন প্রণয়ন 
দ্বারা প্রজাকে যে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে বাধ্য করিবেন, আমাদের 
এরপ বিশ্বাস হইতে পারে না। আমর! অবাধে স্বইচ্ছায় দেশী জিনিষ ব্যবহার 
করিতে পারি।. এবং এতদিন ষদি তাহাই করিতাম, তাহা হইলে দেশের 
ছুববস্থা ঘটিত না, দরিদ্রতী বাড়িত না। যাহা হউক এতদিন পরে যে আমরা 
আমাদের দৌষ বুঝিয়াছি ও প্রতীকার করিতে কৃতসক্কল্প হুইয়াছি, ইহাই 
যথেষ্ট? | 
. ইংলগ্, জর্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি ্াবীন দেশে দেয় শির উন্নতির 
জন্ত ততব্‌ দেশের গবর্ণমেষ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিদেশী 
 শিল্পদ্ব্য সেই সকল দেশে আমদানী কৰিলে গবর্ণমেপ্ট সেই দ্রব্যের উপর 
গুক বসাইয়] দেন, সুতরাং সেই দ্রবোর মৃলাবৃদ্ধি হওয়াতে হয়ত তদমুরূপ 
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দেশী জিনিষ অপেক্ষা অধিক মৃল্যবান্‌ হুইয়। পড়ে ও লোকসানের আপক্কায় 
বাবসায়িগণঞ্বিদেশী দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিয়। দেয়। আবার কোন কোন 
গবর্ণমেন্ট দেশীয় শিল্পীকে রাজকোষ হইতে অর্থ সাহাষ্য করিয়া! তাহার জিনিব 
বিদেশে অর্ধমূল্যে বিক্লীত হইবার সুবিধা করিয়। দেন। কিন্তু আমাদের 
দর্ভগ্যবশতঃ ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট আমাদের দেশের শিল্পের উন্নতি কিন্বা রক্ষার 
জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন না। এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেশ্টের ইচ্ছা 
থাকিলেও ইংলগ্ডের করুপক্ষগণ ইহার সম্পূর্ণ বিরোধা। লর্ড কর্ন মরিশস্‌ 
দ্বীপের সাহেব বাবদায়ীদের উপকারের জন্ বিদেশী চিনির উপর যংকিঞ্চিং 
শুদ্ধ আদায়ের বন্দোবস্ত করাতে ইংলগ্ডে হুলস্থুল পড়িয়। গিয়াছিল। 
মান্চেষ্টারের কাপড়ের উপর মাণুল বসাইলে আমাদের বন্তশিল্প রক্ষিত হয়+ 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহা! করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ৪৯ 
নম্বরের অপেক্ষ। সরু হুত] তৈয়ার করিলে শুন্ক দিতে হয়; দেশীয় বস্ত্র 
মূলা বৃদ্ধি করাই এই শুক্ক স্থাপনের উদ্দেখঠ । যদিও গবর্ণমেন্ট মধ্যে মধ্যে 
প্রকাশ করেন যে, এদেশের শিল্পরক্ষার জগ্ঠ তাহার। প্রয়াস পাইয়। থাকেন, 
কিন্তু এতআবতকাল তাহাদের কার্ধ্যপ্রণলী বিপরাত ফল উৎপাদন করিয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট ছু চারিটা টেক্নিকান্‌ হ্কল প্রতিষ্ঠত করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্য। 
অতি অল্প। ভবিষ্যতে সেই সকল স্বল হইতে দেশের বিশেষ কোন উপকার 
হইবার সম্ভাবনা নাই । শিল্প শিক্ষার মধো এই স্কুলে কামার ও ছুতারের 
কাজই শিক্ষ। দেওয়া হয়। দেশের কামার ও ছুতারগণ কার্য্ের অঙভাবে 
অন্নহীন; সুতরাং জনকয়েক ভদ্র সন্তানকে এইরূপ শিল্প শিক্ষ। দিয়। দেশের 
কি উন্নতি সম্ভবপর, তাহ। আমর। বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ এই সকল 
ছাত্র চাকরীর লোভেই এই স্কুলে প্রবেশ করে। সে চাকরীতে তাহাদের 
শিল্প শিক্ষার কোনরূপ প্রক্কত ব্যবহার হয় না। যতদিন না এই সকল স্কুলে 
প্রক্কত শিল্পবিজ্ঞ/ন শিক্ষার ব্যবস্থ। হয় ততদিন এগুলি নিতান্ত নিরর৫থক। 
আজকাল গবর্ণমেন্টের আফিসাদি ও পূর্ত বিভাগে এদেশীয় অনেক্‌ জিনিষ 
ব্যবন্ৃত হইতেছে! ইহ। সুখের বিষয় বটে। তবে ইহ। অবশ্ঠ বক্তব্য যে, 
এদেশের শিপপোন্নতি বিষয়ে গবর্ণযেপ্টের যথোপযুক্ত মনোযোগ বা এবং অবাধ: 
বাণিজ্য প্রথ। দেশীয় শিলনাশের হেতু হইয়াছে । ্‌ 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা অসম্ভব দেখিয়া এদেশের লোক, রীতি 
ব্য পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় শিল্পজ।ত দ্রব্য ব্যবহার করিতে কতসঙ্ল হই- 
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য়াছে। ছয়মাস কাল মাত্র স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে, উহার মধ্যে আশাতীত 
ফললাভ হইয়াছে দেখিয়! আমর পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। আজ কাল 
কলিকাত। প্রন্ৃতি সরে এবং অনেক পল্লীগ্রামে স্বদেশী দ্রব্যের দোকান প্রতি- 
ঠিত হইয়াছে। সেই সকল দোকানে সকল রকমের আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়। 
বায়। বোম্বাই, নাগপুর, রাজপুতানা, কানপুর প্রস্তুতি স্থানের কল হইতে প্রচুর 
বন্ প্রস্তত হইতেছে। বাঞ্গালার নান। স্থানে ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় উত্তম 
বাবহার্যয তাতের কাপড় তৈয়ার হইতেছে, এবং অনেক অবলম্বন-হীন তাতি 
অবল্পপ্ঘন পাইয়া জীবিক!। উপার্জন করিতেছে । অধিক পরিমাণে কাটতি 
হওয়াতে দেশী কল ও তাতের কাপড় পুর্বাপেক্ষা। অল্পদরে বিক্রীভ হইতেছে 
এবং বিলাতী কাপড়ের আমদানী ও বিক্রয় কমিয়। গিয়াছে। দেশী ছুরি কচি 
প্রভৃতি আবন্ঠকীয় দ্রবা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলি বিলাতী 
ছুরি কাচি হইতে কোন অংশে নিকুষ্ট ও মূলাবান নহে। মহা রা্জা গর্ধাকান্ত 
আচার্ধা, যণীক্রনাথ নন্দী প্রভৃতি ধনী মহোদয়গণ শ্রীরামগুরে একটি কাপড়ের 
কল ক্রয় করিয়! চালাইবাঁর বন্দোবস্ত- করিতেছেন। ভদ্রলোক এখন আর 
ব্যবসাকে একটি হেন বৃত্তি মনে করেন না, অনেক শিক্ষিত তদ্রসস্তান আগ্রহের 
সহিত স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন। | 
এইরূপ উৎসাহ ও স্বদেশানুরাগ সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়! পড়িতেছে 
দেখিয়া, কোন কোন ইংরাজ রাজপুরুষ ইহার প্রতিরোধ আবশ্তক মনে করিয়া 
দেশের লোকের উপর উৎপীড়ন আরম্ত করিয়াছেন। তাহারা জাতভায়া 
বণিকদের সর্বনাশ আশঙ্ক। করিয়াই ছলে বলে স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছেন । বাঙ্গাল। বিভাগ উপলক্ষে স্বদেণী আন্দোলনের সুব্রপাত 
হয় বটে, কিন্তু এই আন্দোলনে রাজদ্রোহিতার কোনরূপ লক্ষণ 'নাই। 
আক্ষেপের বিষয়, গবর্ণমেন্ট এই আন্দোলনটি অনুষোদন ন। করিয়া ইহার 
বিরুদ্ধে দাড়াইতেছেন। দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি হইলে গরিব প্রজ্জা 
কুলের উদরান্নের যোগাড় হইবে, ছুরাবস্থার উপশম হইবে; ছুতিক্ষের প্রকোপ 
হাস হইবে, ইহা কি গবর্ণমেপ্টের বাঞ্ছনীয় নহে? আমরা বুঝি, প্রজার স্ুথেই 
রাজার সুখ, প্রজার অমঙ্গলেই রাজার অমঙ্গল । ইংরাজ রাঁজপুরুষগণ যে তাহা 
বুঝেন না, আমরা একথী৷ বলিতে প্রন্তত নহি।. তবে তাহাদের নধ্যে ধাহারা 
একবারে স্থার্থান্,ও অথ স্বজতি-বৎসল, তাহারা স্ব্দেণী আন্দৌলনের প্রকৃত 
উদদেস্ত বুরিতে পারিয়াও বিবেকশূন্তের সায় কার্ধ্য করিতেছেম। বর্তমান রাজ- 
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প্রতিনিধি লর্ড মিক্টে। স্বদেখব যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় শিল্পের 
পুনরুদ্ধার ও উন্নতি অসম্ভব বলিয়। মনে হয়| স্বদেশী .জিনিষ যদ্দি বিদেশী 
জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে সমর্থ হয়, তবেই তাহার স্বদ্দেখা 
আন্দোলনের সহিত সহান্থভৃতি আছে, কিন্তু যদি বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ 
না করিলে স্বঁদেশীর সাফল্য ন। হয়, তাঁহ। হইলে.তিনি সেই আন্দোলনের 
বিরোধী । এই অর্থ আমাদের বোধগমা হইল না। আমরা যত দুর বুঝিতে 
পারি, বিদেশী শস্তা জিনিষের বিক্রয় বন্ধ না হইলে দেশীয় দ্রবা বিক্রীত হইতে 
পারে ন1; সুতরাং লোকে যাহাতে বিদেশীজিনিষ বাবহার না করে,তাহার চেষ্ট। 
কর! আবশ্তক, নতুব৷ স্বদেশী আন্দোলন ফলপ্রদ হইবেন।। লর্ডমিপ্টোর সাঁপক্ষে 
একথ। বলা কর্তব্য যে, যখন অবাধ বাণিজা প্রথ। গবর্ণমেন্টের অন্থমোদ্িত এবং 
প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ বণিক দলই ইংবাজ গবর্ণমেন্টের পরিচালক, তখন তিনি 
স্বব্দেশীর অন্যর্ূপ অর্থ করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার এই অর্থ আমাদের 
বিষম অনর্থের মূল হইয়াছে, কারণ তাহার অর্থীনস্থ কোন কোন কর্ণচারী 
মনিবের মতল্ব বুঝিতে পারিয়। প্রকাশ্ত ভাবে স্বদেশীর শত্রুতা করিতেছেন । 
পূর্ববঙ্গের ছোট লাট কুলার পাহেব যেন তেন প্রকাবেণ স্বদেশী আন্দোলনকারী 
নেতৃগণকে নির্যাতন করিতেছেন। তিনি লোককে “বন্দে মাতরম্‌” বলিতে 
দিবেন না, স্বদেশী সভ। সমিতিতে যে।গদান করিতে দ্রিবেন না, এস্পেসাল 
পুলিষ” মিলিটারি পুলিষ ও বর্ধর নির্মম গুর্থা! সৈন্য দ্বার! প্রজাগণের উপর 
উৎপীড়ন করিতেছেন, দেশীয় তদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমার্ন করিতে 
লজ্জা]! বোধ করিতেছেন না। বাস্তবিক ইনি নান! প্রকারে নিজের অযোগ্যতার 
পরিচয় দিয়াছেন ও'দিতেছেন। বিগত১৫ই এপ্রেল তারিখে শুডফ্রাইডের অব- 
কাশে বাঙ্গালার গণ্য মান্য শিক্ষিত কয়েক সহস্র লোক কন্ফারেন্ন (প্রাদেশিক 
সম্মিলন) উপলক্ষে বরিশ[ল সহরে সমবেত হইয়।ছিলেন ; বরিশালের মাজিষ্টরেট 
ইমান সাহেবের হুকুষে পুলিষ সেই সত] তঙ্গ করিয়াছিল । পূর্বদিন যখন 
সভ্যগণ কন্ফারেন্দ করিবার জন্ত রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, পুলিষ অকারণে 
্টাহাদ্দিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে আখাঁত করে এবং পুলিষ সাহেব 
বাঙ্গালার সর্বপ্রধান নেতা বাঝু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়! যায় ও 
মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ সরাসরি বিচার করিয়। দগুবিধির ১৮৮ ধার। ঘতে সুরেন্দ্র 
বাবুর দুইশত টাকা অর্থদণ্ড করেন, এবং সুরেন্ত বাবু ছুই একটী কথ বলিয়া 
ছিলেন বলিয়া আদালত অবমাননা অপরাধে আরও দুইশত টাকা জরিমান! 
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করেন। পূর্ব বাঙ্গালার রাজপুরুষদের এইরূপ অত্যাচার দেখিয়! সমস্ত তারত 
বর্ষ যে ক্রোধে প্রজ্জলিত হইবে, তাহাতে আৰ বিচিত্র কি? ইহার প্রতিবিধান. 
জন্য সর্বত্র সভা আহত হইতেছে, দেশীয় সংবাদ পত্রে' মহান্‌ আন্দেলন চলি- 
তেছে। স্ুুরেন্্র বাবু একজন খ্যাতনাম। স্ুবিজ্ঞ মহামান্ত” দেশ-হিতৈষী। 
মাজিষ্টেট ইমাস'ন উহাকে. বসিতে দেন নাই, ও অবজ্ঞ-হছচক ভাষায় সম্বোধন 
করিয়াছিলেন দেখিয়া শিক্ষিত তারতবাসী-মাত্রেই, এমন কি অনেক 
ইংরেজও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ।” পূর্ব বাঙ্গালার শাসনকর্তী কি আইন বলে “বন্দে 
মাতরম্* উচ্চারণ বন্ধ করিতে চাহেন ইহ। আমর। বুঝিতে অসমর্থ। “বন্দে 
মাতরম্” কথার অর্থ মাতাকে বন্দনা কিন্বা মাতৃসেবা ; ইহ] বলাজদৌহ-ম্ছচক 
ভাষ| নহে। আমরা জনিতে পাই যে বঙ্কিম বাবুর আনন্দ মঠ নামক গ্রন্থে 
সন্্যাসীর কৃত যুদ্ধউপলক্ষে “বন্দে মাতরম্‌” চীৎকার ধ্বনি করিত বলিয়। কুলার 
সাহেব এটাকে রাজদ্রোহের কথা৷ বলিয়া বন্ধ করিতে ক্কৃত-সঙ্কল্ন হইয়াছেন। 
কুলার সাহেবের ঃভাষা-জ্ঞান, বিচার-শক্তি ও ন্যায়-পরায়ণত। দেখিয়া আমর 
আশ্চর্য্য হইয়াছি। কোন পুস্তক বিশেষে রচিত সন্গ্যাসীর দল "বন্দে মাতরম্” 
কথা বাবহার করিয়াছিল বলিয়। উল্লেখ আছে'অতএব ফুলার সাহেবের প্রজার! 
ইহাও উচ্চারণ করিতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে তাহার! লড়াই 
করিয়! ফুলার সাহেবকে পদচ্যুত করিবে, এই ভয়ে তিনি অস্থির হইয়াছেন। 
এখানে আমাদের ইন্দ্রনাথ বাবুর “বটাইয়। দাও সব পাষণ্ড ইংরাজে” পদ্যাংশটা 
মনে হইরল। ইংরাজ গবর্ণষেন্ট ভারতবাসীকে নিরন্তর করিয়াছেন; তবে কি 
তাহারা বাস্তবিক বটী দ্বার। যুদ্ধ করিয়। বিজয়ী হইয়। ইংরাজকে তাড়াইয়।, 
দিয়া রাজা স্থাপন করিবে? শার৩ব[সিগণ স্বত/ব তঃ 'রাজভক্ত ও ইংরাজ 
গবর্ণমেপ্টের স্থায়িত্ব প্রার্থন। করে; আশ্চর্যের বিষয় যে, দেড়শত বৎসরেও 
রাজপুরুষগণ আমাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। সাধারণ কথায় বলে, 
"রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।” প্রজাবংসল রাজার কোনরূপ 
আশঙ্কার কারণ থাকে না। তাই বলি, গবর্ণমেষ্ট যাহ।তে প্রজাবৎসল ও 
লোকপ্রিয় হয়, রাজপুরুষগণ কেন তদঙুরূপ শাসনপ্রণালী অবলম্বন না করেন? 
সৌভাগাক্রমে ফুলার ও ইমার্সন সাহেবের যত অদুরদর্শা রাজপুরুষের সংখ্যা 
অক, নতুবা আমাদের ছুনবস্থার একশেষ হইত। স্থুরেক্জ বাবু অন্থান্ত সত্যের 
সহিত কনফারেন্স করিতে যাইবার সময়, পুলিস সাহেব কর্তৃক ধৃত হইলেন। 
ধদি তিমি ১৮৮ ধারার অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ইহা পুলিপের 
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ধর্তব্য অপরাধ নহে ; তবে পুলিস সাহেব কি আইনে তীহাকে গ্রেপ্তার করি- 
লেন, ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। তিনি হয়ত বলিবেন, সত্যগণ তাহার 
নিকট হইতে পশ ন। লইয়া! সভার অধিবেশন করিতে যাইতেছিলেন সেই জন্য 
তিনি অবৈধ জনত। বলিয়। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। কোনরূপ 
সতা-সমিতির অধিবেশনের জন্য যে পাশের আবগ্তক,পুলিশ আইনে এরূপ কোন 
বিধান নাই। আর পাশ ন! লইলে গ্রেপ্তার করিবার ব্াবস্থ। কোথায়? 
কন্ফারেন্দ ভঙ্গ করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট ইমার্সন ফৌজদারী কার্ধ্যবিধির 
১৪৪ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ধাহার সামান্তরূপ আইনবোধ 
আছে, তিনি জানেন যে, ফৌজদারী কার্ধ্যবিধির ১০৭ ও ১৪৪ ধাবা শাস্তিতঙ্গের 
সম্তাবন। না থাকিলে প্রয়োগ করা যায় না। বরিশাল কন্ফারন্মের সভ্যগণ 
কি মূর্ণ, না অশিক্ষিত, তাহারা কি দাগ। হাঙ্গামা করিবার জন্য সমবেত হইয়া- 
ছিল? মনে কর, কোন সত্য কি দর্শক পথে খ্ধন্দে মীতরম্‌” উচ্চারণ করিত, 

তদ্বার। কি প্রকারে শান্তিতঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হইল, ইহা আমাদের বুদ্ধির 
অগম্য। আসল কথ।, ফুলার সাহেব বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনকারি- 
গণকে নির্ধ্যাতন করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং সেই 
সুযোগ পাইয়।, তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়। তাহার জঘন্য প্রতিহিংসা বৃত্তি 
চরিতার্থ করিলেন। ইমার্সন ও কেম্প সাহেব মনিবের হুকুম তামিল 
করিয়াছিল; কথায় বলে, "ছুবাত্মার ছলের অসপ্ভাব নাই” ; আইনে বিধান 
থাক আর নাই থাক, ১৪৪ ধারা খাটুক আর নাই খাটুক, ইমার্সন তাহা 

প্রয়োগ করিতে কুষ্টিত হয় নাই। কোন বিচারকই আসামী কিম্বা সাক্ষীর 
প্রতি অধথ। ভাব! প্রয়োগ করিতে পারেন ন|। সুরেন্্র বাবুকে অধ ভতপনা 

করাতে তিনি প্রতিবাদ করিয়। আদালত অবমাননা করেন নাই ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনে গবর্ণর হইতে চৌকীদার 

পর্য্যস্ত “সাধারণ ভৃত্য” পদবাচ্য। বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণ সাধা- 

বরণের কল্যণকর কার্য করিতে বাধ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোন কোন 
কর্মচারী ক্ষণিক ক্ষমত। গর্কে কর্তব্য জ্ঞান রহিত হইয়। ক্ষমতার অপব্যবহ!র 

করে ও গবর্ণমেন্টকে লোকাপ্রিয় করিয়। থাকে । অন্ন দিন হইল ফুলার সাহেব 

প্রকাশ করিয়[ছিলেন যে হিন্দুদের কুব্যবহারে তিনি এতই অসন্তষ্ট হইয়ছেন 

যে তিনি হিন্দুদের পাচশত বংশাবলী যাহাতে সরকারী চাকরি নাপায় তাহার 
বন্দোবস্ত করিবেন; এবং সেই জগ্ত তিনি মুসলমানদিগকে চাকবিতে নিযুক্ত 
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করিতেছেন। মুসপমানের। চাকরি পাইতেছে বলিষ। হিন্দুর! দুঃখিত নহে। 
কিন্ত ফুলার সাহেব উচ্চপদস্থ হইয়। এইরূপ, অভিমত প্রকাশ করিয়া যে 
সাধারণের অশ্রন্ধ! তাজন হইলেন ইহার জগ্য হিন্দুর! বিশেষ ছুঃখিত 1 ফুলার 
সাহেব রাজবিপ্লব নিবারণের জন্য বন্দে মাতরম নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়াছন। 
আমব! তাহাকে সাহস দিয় বলিতে পারি যে হিন্দুদের মনে দাক্গা হাঙ্গামা যুদ্ধ 
বিগ্রহ নরহত্য। প্রস্থৃতি পাশবিক প্ররত্তি আদৌ নাই, এবং তাহারা ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টের উচ্ছেদ ইচ্ছ৷ করেন।, তবে তাহার! হাহার নায় অযোগা বাজ 
কর্মচারীগণ গবর্ণমেন্টের উপকার ন| করিঘ্। সমূহ অপকার করে বলিয়া 
টাহাদের পদচাতি প্রার্থনা করে। পাঁচশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে কতই 
প্রলয় ঘটবে ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট কি হয় ত ভারতবর্ধ ও ইংলগডের অস্তিত্ব লুপ্ত 
হইবে। তবে হিন্দুদের জন্য ফুলার সাহেবের ভাবনা কেন? ত্তাহাদিগকে ভয় 
প্রদর্শন কেন? স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে পূর্ববাঙ্গাল। 'ও অন্যান্য প্রদেশে 
সর্বদা সভার অধিষ্ঠান হইয়া থাকেঃ সেই সকল সভায় ও রাজপথে সকলে 
“বন্দে মাতরম. চীৎকাব করিয়া! আনন্দ প্রক(শ করিয়। থাকে । হিন্দু মুসলমান 
সেই সকল সভায় যোগদান করে। কোথাও ত কোন রূপ দাঞ্গ। হাঙ্গাম৷ শাস্তি- 
তগ্গ হয় না। অন্থান্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তীরা বন্দেমাতরম্‌ নিবারক হুকুম 
জারিকরা আবশ্যক বোধ করেন নাই, তাহারা ফূলার সাহেবের গায় রাজ 
বিদ্রোহের তয় করেন নী । তবে কেবল ফুলার সাহেবের এত বিভীষিকা কেন? 
আজ ক্রিশ বংসর জাতীয় মহা সমিতির ও প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন 
হইতেছে কোথাও ত শান্তি ভঙ্গ হয় নাই।. কিন্তু ফুলার সাহেব নূতন লাট 
পদাতিষিক্ত হইয়। নৃতন শাসন প্রণালীর অবতারণ| করিয়! নিজের অযোগ্য- 
তার পরিচয় দিতেছেন। 

স্বদেশী আন্দোলন লইয়া পূর্বব ও দির 
মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা আইন বিরুদ্ধ দোঁষ করিবে তাহারা 
অবশ্ত দণ্ডাই। কিন্ত কোন কোন স্থলে দেখ! যায় স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ 
করিবার মতলবে মাজিষ্টেট ও পুলিষ অকারণে লৌককে ফৌজদারী সোপরর্দ 
করিয়াছে। বঙ্গপুরের এস্পেসাল কনেষ্টবলদের মকদ্দমা ইহার একটী উদ্দা- 
হর্ণ। এইব্ূপ করিলে যে আন্দোলনটী স্থগিত না! হইয়ণ ক্রমশ প্রবল হইবে 
রাজ বঙ্বচারীদের সে জ্ঞান নাই 'বলিয়া বোধ হয়। স্ছুলের ছাত্রগণ স্বদেশী 
আন্দোলনে যোগদান করিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা! । তাহারা শরিণত 
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ব্যঞ্চ বালক, হুযুগে পড়িয়৷ লেখ৷ পড়া পরিত্যাগ করিবে ইহা! নিশ্চয়ই বাগ্থানীয় 
নহে এবং গবর্ণমেপ্ট যে তাহ) প্রতিরোধ করিতে প্ররাস পান ইহাতে আমাদের 
আপত্তি উচ্গাপন কর! অকর্ভবা । তবে বরঙ্ক কলেজের ছাঞ্রগণ ইহাভে ঘোগ 
দান করিলে গবর্ণমেন্টের আপত্তি কর। উচিত নহে। ফুলের ছাত্রগণ "বন্দে 
মাতরম” উচ্চারঞ্জ করিলে অপর্বাধী হইতে পারে না, বালাকাল হইতে স্বদেশা- 
নুরাগী হইলে ভবিষাতে তাহারা প্রকৃত দেশ হিতৈষী হইবে । সেই সকল 
ছাত্রের উপর ফৌজদারী মকদ্দম। উপস্থিত কর। ও পুলিষের দ্বার তাহাদিগকে 
নির্যাতন কর| মে নিতান্ত গহিত ও নৃশংস কাণ্ড তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

স্বদেখা আন্দোলন উপলক্ষে আমর। ভারতবাসা ইতরাজ চরিত্র দেখিয়া 
হতবু্ধি ও মর্মাহত হইয়ছি। ইংলগের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগতআছেন 
যে ইংবাজ স্বাধীনভার জগ্ত জীবন বিসজ্জন দিতে কাতর ছিলেন ন। | ইংবাজই 
জীতদ|স বাবসা পুথিবা হইতে উঠাইয়াছেন। কিন্তু ক!লদোষে সেই ইংরেক্জ 
বংশধরগণের পক্ষে আমাদের স্বাধীন বৃত্তির বিক।শ চক্ষুশূল্য হইয়া উঠিয়াছে 
এবং তাহার। ইহ] দমন করিতে ব্বান হইয়াছেন । তীতাদের কি অধঃপতন 
হইয়াছে! আমর। অভাবের প্রতীকার উদ্দেশে সামান্য উদরানের জন্য স্বদেশী 
আন্দোলনে প্রবৃত্ত, আর কোন কোন নাঁচ প্রবৃত্তি ক্ষমতা প্রিয় ইংরাজ বাজপুরুষ 
ইহার গতিরোধের জন্য বাস্ত! আমাদের দেশ্রের লোক ভীত না হইয়। সাহস 
ও উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সফল মনো- 
নথ করিবেন। তাই বলি এস সকলে বদ্ধপরিকর হইয়। আইনের অর্ধযাদ। 
বজান্ বাখিয়। অকুতোভয়ে কার্ধ্যক্ষেত্রে বিচরণ করি, সকল বিদ্ল বাধা অতিক্রম 
করিয়া স্বদেশী ধন্ম পালন করি। আমরা ভরসা করি সময়ে গবর্ণমেন্ট বুঝিবেন 
ষে স্বদেশী আন্দোলন রাজদ্রোহের কারণ নহে। আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ ও 
ইংলগ্ডে অনেক হৃদয়বান, চরিত্রবান ইংরাজ আছেন তাহাদের স্বদেণী আন্দো- 
লনের সহিত বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং আবগ্তক হইলে তাহার! আমাদের 
সাহায্য করিবেন। এস আমর] হৈ চৈ ন। করিয়া, মানাপমান উপেক্ষা! করিয়া 
যাহাতে স্বদেশী দ্রব্য বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারে 
এমন কি বিদেশী দ্রব্য অপেক্ষা শস্ত দরে বিক্রিত হইতে পারে অচিরে তাহার 
উপায় উদ্ভাবন করি। আমর! কলের বিরোধী কারণ কলের জন্য অনেক টাকা 
বিদেশীদিগকে দিতে হইবে ও কলে অতি অল্প লোকই কাজ পাইবে। যাহাতে 
ভাতের উন্নতি হয় ও তা তৈয়ার হয় তাহার সুবন্দোবস্ত আবশ্তক। কষকেরা 
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যাহাতে অধিক পরিমাণে তুলার চাঁষ করে জমীদারগণকে তদ্বিষয়ে মনোধে(গ 
দিতে হইবে । আমাদের বিবেচনায় এই সকল উপায়ে স্বদেশী শিপ্লের উন্নতি 
হইবে ও দেশের দরিদ্রত। ঘুচিবে । রি, 


সাঙ্গেনীর ছাপা 


সাঙ্গেনীর একটি পুরাতন সহর; ইহা জয়পুর হইতে ণমাইল দক্ষিণ । 
সহরের উপস্থিত অবস্থা ভগ্ন ও কিছুই ভাল নহে। সহরের উত্তরাংশে অমানিস। 
নামক একটি সন্ষীর্ণ নদী আছে। নদীর গর্ভ বালুকাময় ; বর্ষাকালে ভিন্ন 
অপর সময় সামান্য একটি ধাঁর। মাত্র বহিয়। থাকে। সহরের দক্ষিন পূর্ববাংশে 
এই নদীর উপর জর্বপুর মহার/জার একটি পাক। বাঁধ আছে। তাহার প্রভাবে 
ইহার সমস্ত জল বহুদূর ব্যাপিয়। চাসের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে । এবং 
সেই বাদ হইভেরাজ্যের বিশেষ লাভ হয়। সহরের মধ্যে প্রায় একসহত্র 
বৎসরের একটি অতি উৎকৃষ্ট জৈন মন্দির আছে। মন্দিরের গঢন ছাঁটা 
পাথরের এবং ইহার দুশ্য মনোরম । এই স্থানে দুইটি প্রধান শিল্প কার্ধ্য 
আজিও বর্তমান-_দেশী কাগজ&ও কাপড়ের উপর রং ও ছাপ।। এই ছুইয়েবই 
এতদ্দেশে বিশেষ ব্যবহার আছে এবং উভয়ই অতি সুন্দর বলিয়া সাধারণের 
নিকট আদরনীয় । 

কাপড়ের উপর ছাপ। অনেক দেশে অনেক প্রকার আছে কিন্তু এইরূপ 
পাক! রং কোথায় পাওয়। যায় কি ন। সন্দেহ । স্থ্ধ মল্মলের উপর এই ছাপ। 
খুব ভাল হয়॥ কাপড়ের উপর এই ছাপ! ও রং উঠাইতে প্রায় চারি পাঁচ মাস 
লাগিয়। যায় কিন্তু অধিক সময় লাগে বলিয়া ইহার কার্য প্রণালী তত .কঠিন 
নহে । ২০ গজের একটি সাদ| ধোয়া মলমলের উপর রং ও ছাঁপা তুলিতে যে 
রূপ মসলা! লাগিয়! থাকে ও যে প্রণালীতে ইহার কাধ্য হয় তাহ! বলিতেছি। 

প্রথম--একসের সুষ্ধ ছাগল নাদীকে গুঁড়াইয়া এ ২০ গজ থানটী যে 
পরিমাণ জলে সম্পূর্ণ রূপে তিজিতে পায় সেই মত জলে ইহা গুলিয়া ধানটাকে 

এক াত্রি তাহাতে ভিজাইয়া লাখিতে হয় এবং পরদিন  থানটীকে রৌদ্রে 
সুকাইয়া লইতে হয়। " ্‌ | 
ক্ষার (45115110৩) ইহার রং শাদ। দুধের মত ইহা কটু ও 





বৈশাখ, ১০১৩৭]. . সীঙ্গেনীর ছাপা। ২২৯ 


লবণাক্ত। ইহা শীতকালে এতদেদণের অনেকানেক নদীর গর্ভের অর্সিক্ত 
(040) জমীর উপর আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে। ইহা! হইতে লবণ 

প্রস্তুত হইন্কা থাকে । কোন একটি মেচ্‌ল। ব৷ বড় গামলাতে পাঁচসের নদীর 

জল লইয়া প্রথমে একসের এ ক্ষার মিশাইয়! লইতে হয় পরে ইহাতে ছুইসের 

তিলের তৈল মিশ্মাইয় হাত দিয়া খুব মিলাইলে উহার সাদ। দুধের মত রং হয় 

এবং সেই মিশ্র জলে থানটা উত্তম রূপে ভিজা ইয়। এঁ মেছলার মধ্যেই ইহার 

জলকে নিঙ্গড়াইয়! লইয়। থানটাকে শুকাইতে হয়। এই ভাবে পুনঃপুনঃ 

১৫২০ দিন ব্যাপিয়া এ জলে এই রূপ কাধ করিতে হয়। পরে শেষ দ্রিনে 

থানটা ভিজ। উঠাইয়া লইয়া নদীর সাধারণ জলে ধৌত করিয়। শুকাইয়। 

লইতে হয়। এই সময়ে থানের রং ধোয়া সাদ! রং হইয়! থাকে । 

, তৃতীয় ।--ছুইসের হরিতকী লইয়া উত্তমরূপে তাহাকে গু“ডাইয়াজলে 
খুলিয়া লইতে হয় এবং সেই জলে এ শুধ্ক থানটা তিন ঘণ্টা তিজাইয়া! রাখিয়! 
পরে তাহাকে শুকাইয়। লইলে তখন কাপড়ের রং (1481 ০119 ) গীত বা 
হনুদিয়। হইয়া পড়ে । 

চতুর্থ_ছাপার রং আলাদ। প্রস্থত হয়। ক্ষেতড়ীর ফিটকিরি (107600 
8107) ইহ! জয়পুরস্থ ক্ষেতড়ী নামক স্থানের একট। পাহাড়ে উৎপন্ন হয় ও 
তাহ। সাধারণ অপর ফিটকিরী হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহা এই দেশে যথেষ্ট 
পাওয় ঘায়। এই ফিটকিরী এক সের ও সাঁধারণ গণ্দ এক সের এই ছুইটি 
দুইসের জলে গুলিয়। ল্ইলেই তাহ। ছাপার কার্য্যে ব্যধন্ৃত হইয়। থাকে । এই 

দ ও ফিটকিরী মিশ্রিত জলটি একটি পাত্রে রাখিয়া যে নমুনার বা নকসার 
ছাপা হইবে সেই ছাপাটা ইহাতে হালকা ভাবে ডুবাইয়া কাপড়ের উপর ইহার 
অঙ্ক উঠাইয়। লইতে হয়। এই ফিটকিরী মিশ্রিত জল কাপড়ের মধ্যে অন্ত- 
নিহত হরিতকীর কসে মিলিত হইয়। কাপরের থে যে স্থানে উ ছাপ! লাগান 
হইয়াছে তাহাদের কিঞিত গাঢ় হলুদিয়া (10570.9110% ) করিয়া দেয়, আর 
ইহার গ'দটী সেই রংকে পাক! (95) করিয়। দেয়। 

পঞ্চম ।__আল (8101) ইহা এক প্রকার মূল বা শিকড় /২ সের 


মজিত . এ ৮১৯ সের 
 সকুর ইহ! একপ্রকার ফল 41 পোয়া 
ধাওড়া পুষ্প শুষ্ক ০ সের 


আল্‌ ও মজিত এই ছুইকে গুড়াইয়! লইতে হয়, সকুর ইহাকে হলুদের মত: 


২৩০ স্বদেশী। [ প্রথমধণ্ড, সপ্তম সংখ্য।। 


বাটায়া লইতে হয়। পরে এই কয়টিকে ও ধাওড়ার ফুলগুলিকে একসের 
তিলের তৈলে মিশ্রিত করিয়া একটি পাত্রে বাখিয়। দিতে হয়। একট! 
বড় তামার (মেচল। ) পাত্রে ১৯মণ জল বাখিয়া তাহাকে খুন ফুটাইতে 
হয় এবং ইহা যখন অত্যুঞ্চ তাপে ফুটিতে থাকে সেইসময়ে এ পূর্ব মিশ্রিত 
মসলাটী ইহার মধ্যে ঢালিয়। দিতে হয় ও সেই মসলাটা এ ভুলে দুইঘণ্টা কাল 
ব্যাপিয়! ফুটিলে পর তাহার মধ্যে থানটি দিয়। তাহাকে একটী লম্বা কারা দিদা 
এমন ভাবে নাড়িতে হর ধেন কাপড়ের,.কোন অংশ এ উষ্ণ তামার পাত্রে 
লাগিয়া জলিয়। ন1 খার। থানটী এই ভাবে একঘণ্টাকাল এ অতুযুঞ্চ জলে 
ফুটিলেপর তবে তাহাকে উঠাইয়। শুকাইয়। লইতে হয়। এই সময়ে থানের বং 
ময়ল। ঘোলাটে এবং ইহার কোন নিদিষ্ট রং বোঝা যাঁয় ন|। 

বষ্ঠ-_পুনরায় এ নদীর জল লইয়। ইহাতে পুর্বমত গুড়। ছাগল নাদী ও দেশী 
সাবান ব। অন্য কোনরূপ 1)168000£ 2০%৭০: মিশাইয়। লইতে হয় ও সেক 
জলে ৭৮ দিন পর্যন্ত থানটাকে ফেলিয়। রাখিতে হয় পরে ইহাকে উঠাইয়। 
শকাইয়। লইলেই দেখিতে পাওয়। যায় ইহার ছাপা গুলি গাঢ় লাল বাকাণ 
হইয়াছে আর কাপড়ের মধাতাগের রং (1781১ 51০৬ ) পীতাভ হইয়াছে! 

এই কাপড় দেখিতে অতি সুন্দর হয়, ইহাকে ঘত ধৌত করা ধায় ততই 
ইহার বং উল হয়.। এইদ্নপ একটি সাদ। মলমলের থান যাহা বাজারে ৫৭ 
টাকায় পাওয়। ধায় সেই থান রং কর] হইলে তাহার মূল্য ১০৯২ টাকা হইয়া 
থাকে। এতদ্দেশের লোকেরা এই ছাপার কাপড়কে পাকড়ী, পরদা, রুমাল 
পরিধেয় বস্ত্র ইতাদিতে বাবহার করির়। থাকে৷ সাঙেনীরে ধুতী এখানকার 
সৌখিন বন্থ। ইহ রন্দাবনের ছাঁপা অপেক্ষা সহশ্রগুণে উৎকষ্ট। সাহেবেরাও 
সক. করিয়। ইহার ঘাগর। পর্দা ইত্যাদিতে ব্যবহার করিয়। থাকেন । এক- 
জোড়া &৪ইঞ্চি পাঁচগজ এই ছাপার ধুতী জয়পুরে ৬? টাকায় বিক্রয় হয়। 
মোটা কাপড়ে ও এই ছ।পা হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে ছাপা তত পরিষ্কার ও 
স্পষ্ট হইয়া উঠে না। সে রুপ বন্ত্রের মূল্য কম এবং তাহ! সাধারণ লোকে 
ব্যবহার করিয়। থাকে । 717: 

সাজেনীরের ছাপাওয়ালাদের জ্ঞান এই ছাপা এমন উৎকুষ্ট ভাবে অপর 
কোথায় বা অন্য কোন নদীর জলে উঠেন|। ইহা অমানিশ| নদীর জলের স্বতন্ত্র 
গুথের প্রতাব। অমানিশী নদীর জল পরিষ্কার, আমি তাহা ব্যবহার করিয়াছি 
ইহা কোনরূপ ৪181106 মিশ্রিত বা। ক্ষারী নহে, এই নদীর মধ্যে একপ্রকার 


বৈশাধ, ১৩১৩।] স্বদেশী কাগজের কল। ২৩১ 


মোটা ঘাস জন্মে তাহা। লক্ষে ৫1৬ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । অপর কোন 
বিচিত্র তাৰ দেখি নাই। সাঙ্গেনীরে কাগুজেরা যেন্ধূপে কাগঞ্জ প্রস্তুত করে 
তাহা পঞ্ৰ লিখিব। 
শ্রীকুলদা নন্দন মুখোপাধ্যায়, 
জয়পুর । 


স্বদেশী কাগজের কল। 


-াসিবসললা 
আমরা অঁনয়া আনন্দিত হইলাম যে, কনিকাতায় একটী নূতন 
কাগজের কল প্রতিষ্ঠার আরোজন হইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে 
দিন দ্রিন যে সকল নূতন নূতন কল কারখানার উত্তৰ হইতেছে, তাহাতে 
বর্তমান দেশীয় কলে প্রস্তুত কাগজ বিদেশী কাগজকে পরাভব কন্ধিতে 
পারিতেছে না। তবে দেশীয় উপাদানে যে সকল কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহ! 
সৌন্দর্যে বিলাতীর সমতুল্য না হইলেও স্থাপ্িত্বে দেণী কাগজ অনেক উৎকৃষ্ট । 
সংবাদপত্রের সংশ্রবে থাকায় কাগজের কারবার সম্বদ্ধে আমাদের যে অতি- 
তা আছে, আবশ্তক মৃত দ্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব । 
বাঙ্গালায় সামান্য কৃষক হইতে র।জা মহারাজ পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধবনিত। 
সকলেই বালির কাগঞ্জের নাম জানেন । যে বাদামি ব। হিজর বর্ণের কাগজকে 
সকলের বালির কাগজ ধলিয়। জানেন, এ কাগজ বালি পেপার মিল প্রস্তত 
করিয়া ত!রতবর্ষে সর্ধপ্রথম প্রচলন করেন। তাহা হইতেই এরূপ বর্ণের 
কাগজকে সকলেই বালির কাগজ বলিয়া থাকেন। এক্ষণে অন্তান্ত কলের 
প্রস্তুত বাদামি কাগজকেও লোকে বালিকাঁগজ বলেন। এই বালির কাগজের 
কল অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। এক সমরে এই কল বার্ষিক ৩৪ লক্ষাধিক 
টাকা লাভ করির। গিয়াছেন; কিন্ত দুঃখের বিষয় কুলি মছুরদিগের মজুরি 
বাদে লাভের সমুদায় টাক! বিদেশে চলিয়। গিয়াছে। তাহার কারণ এই, 
বালির কাগজের কলের অংশীদারগণ সকলেই বিল[তের লোক। কলিকাতার 
সাহেব সওদাগর মেসার্স জর্জ হেগডারসন কোং এ কলের তয়াবধাঁন করিলেও 
ইহার পরিচালন। কার্ধ্য সমস্তই বিলাতের কর্তুপক্ষগণ করিয়। থাকিতেন। 


২৩১ হ্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড সপ্তমসংখ্য। 


যে কোন কারণে হউক কর্তৃপক্ষগণ বহুদিনের বালির কলটা সম্প্রতি টিটাগড়- 
মিলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। টিটাগড় কাগজের কলে আমাদের দেশী 
অনেক অংশীদার আছেন; এই পুরাঁতন জীর্ণ কলটি খরিদ করিয়ং তাহার 
বিজ্ঞেচিত কার্ধ্য করিয়াছেন .কিন।, শীগ্বই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যাইবে । ূ 

মিষ্টার এম, এইচ, পেটীট. সাহেব বালির কাগজের সর্বময় কর্তা ছিলেন। 
১৭ বৎসর যাবৎ তিনি এই কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া লক্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন 
গুনিতেছি আগামী জুলাই মাসে তাহার কার্যকাল শেষ হইবে। এই 
ঘোরতর স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কতিপয় উদ্যোগীপুরুষ তাহার সাহায্যে 
একটী বৃহদায়তনে এবং স্বদেশী তক্কাবধানে কাগজের কল প্রতিষ্ঠার আয়োজন 
করিতেছেন না দেখিয়া আমর! সাতিশয় ভীত হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে এমন 
সুবর্ণ স্থুযোগ ছাড়িয়া দিলে আমাদিগকে অনেক পশ্চাতে পড়িতে হইবে । 
এই পেটাট সাহেব দেশীয় কাগজ সম্বন্ধে বিশেষ বুদ । আমাদের 
বিশ্বাস, এই পেটীট সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া একটী কাগজেরকল প্রতিট্ত 
করিলে কতকগুলি শিক্ষিত উদ্ামণীল দেশীয় যুবককে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী 
বিশেষরূপে শিখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রায় এককোটী 
টাকার বিদেণী কাগজ প্রতি বসরে আমদানী হয়; এবং কাগজের কাট তি 
দ্রিন দিন ষে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদের দেশে এখনও অনেক- 
গুলি কাগজের কলের স্থান হইতে পাবে। 

ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়। দিয়। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে দিন 
বালি পেপার মিল উঠিয়! যাইবার সংবাদ কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছে এবং 
টিটেগড় পেপার মিল একচেটীয়ার ভাব দেখাইয়াছে, সেই সময় হইতে কাগজ 
ব্যবসায়ীগণ আরও অধিক পরিমাণে বিদেশী কাগজ আনাই বার জন্য অর্ডার 
পাঠাইতেছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্বদেশী আন্দোলনকারী সংবাদ পত্রকে 
ও বিদেশী কাগজের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে । এইস্থানে বলিয়া রাখ। 
আবগ্তক যে, কলিকাঁতার বর্তমাঁন টিটাগর এবং বেঙ্গল মিল নামক ষে দুইটা 
কাগজের কল আছে, সেই ছুইটী কোম্পানি গবর্ণমণ্টের কাগজ সরবরাহ 
করিয়া দেশের অপর সাধারণের কাগজ যোগাইতে ন! পারায় বাধ্য হইয়া 
বিদেশী কাগজের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে । এরূপ স্থলে এদেশে আর একটি 
কাগজের কল্প হইলে যে বিশেষ লাভজনক হইবে, তদ্িষয়ে সন্দেই নাই। 


বৈশাখ, ১৩১৩। ] বয়ন বিদ্যালয়। | ২৩৩ 


আমরা উদ্যোগীবর্গকে আন্তরিক উৎসাহ ও ধন্যবাদ প্রদ্দান করিতেছি এবং 
প্রার্থনা করি যেন তাহাদের উদ্যম অচিরে সফল হয়। এই অতিনব কোম্পানির 
অনুষ্ঠান*্পত্র বাহির হইলেই আমব| তৎসন্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব । 


বস্থমতী | 


বয়ন বিচ্ভালয়। 


2 
“বন্দে মাতরম» 


স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সময় হইতে স্বদেশের উন্নতি সাধনার্থ স্থানীয় 
জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্ত্র দাস ও মৃত অশ্বিনী 
কুমার দীস মহাশয়ের ষ্টেটের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু শিশির চন্দ্র ঘোষ 
ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুভূষণ ঘোষ মহাশয় "স্থানীয় তাতী জোল' 
ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় তীতী জোলাদিগের ছ্বারায় ধুতী, চাদর, রেফার ইত্যাদি 
বস্্ সংগ্রহ করিয়। স্বদেশ অনুরক্ত ব্যক্তিগণের অভাব দূরীভূত করিতেছেন । 
সম্প্রতি ইহারা স্বদেখ৷ শিল্পের উন্নতি জন্য নান। স্থানের তাত পরিদর্শন 
করতঃ বয়ন বিদ্য।লয় স্থাপন মানসে আপাততঃ ৯০১২ খানি ফ্লাইসটুল ভাত 
আনিয়া বয়ন কার্ধ্য আর্ত করিয়াছেন । এক্ষণে অনেক ভদ্রলোক ও ইহাদের ' 
উৎসাহে যোগদান করিয়াছেন এবং প্রায় ছুই সপ্তাহ মধ্যে ১৫।১৬ জন ছাত্র 
স্কুলে ভর্তি হইয়। রীতিমত বয়ন কার্ধ্য শিক্ষা করিতেছে। 
এই-বিদ্যালয়ে ছুইটী বিভাগ খোল। হইয়াছে, প্রথম বিভাগে দুতী, চাদর 
ছিট, রেকার ইত্যাদি বস্ত্র বয়ন ও তৎসন্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য শিক্ষ। দেওয়া 
হইতেছে এবং দ্বিতীয় বিভাগে জাপানী লুম, জহুরী লুম, কিম্বা অন্য কোন 
উন্নত প্রণালীর হাগলুম, মোজাও গঞ্জির কল আনাইয়! সত্বরই শিক্ষা আন্ত 
হইবে। রে রর 
শিক্ষার্থীগণের নিকট এই, বিদ্যালয়ে প্রবেশ কালীন ২৯ টাকা মাত্র ভর্তি 
ফিস্‌ লওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তপ্তিন্ন আর মাসিক বেতন লওয়া হইবেনা। 
বিদেনী ছাত্রদিগের থাকিবার জন্যে মেস্‌ করিয়া থাকিবার জার়গ! দেওয়া 


; ২৩৪ “স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড+সপ্তম সংখ্যা। 


হইয়াছে । এই জারগাটীর দৃশ্য অতীব মনোহর ও স্বাস্তাকর। গড়াই নদীর 
উপর স্কাপিত। বিশেষতঃ অসুখ হইলে স্কুলের মেম্বর ডাক্তার বাবু ইন্দৃভূষণ 
ঘোষ মহাশগ্ম নিচ্ছে অতি ধর সহকারে রোগীদিগকে শুব। করিয়া থার্ঁকন। 

_ এই বিদ্যালয়ে বয়ন কার্য শিক্ষা করতঃ পরীক্ষায় রীতিমৃত উতীর্ণ হইলে 
ছাত্রদিগকে ভারত গৌরব বাগী প্রবর শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্র নাচ বন্দোপাধ্যায় 
এবং ল্যাড হোল ড[রস্‌ এসোসিয়েসনের মেক্বর মিষ্টার এ চৌধুরী ব্যারিষ্টার 
ও ফরিদপুর জেলার জঙ্জকোর্টের উকিল মহামানিত স্বদেশ বসল বাবু অস্থিক! 
চরণ মঞ্জুমদার মহাশয়দিগের স্বাক্ষরযুক্ত সাট'কিকেট দেওয়। হইবে । তাহারও 
ব্যবস্থ। কর। হইতেছে । সুতরাং এখান হইতে যে সমস্ত ছাত্র পাশ করিতে * 
গাবিবেন সাহার! এই সার্টিফিকেট বলে অন্য যায়গায় কার্যেরও সুবিধা 
করিতে পারিবেন । রর 

নানাস্থানে অসভ্া আচরণ প্রবর্তিত হওয়া বাঙ্গালী জাতি যৌথ কারবার 
করিতে অনিচ্ছুক । কিন্ত যৌথ কার্বার করিতে ন। পারিলেও বাঙ্গালীজাতির 
উন্নতি করিবার উপায় নাই। সুতরাং খাঙ্গালীজাতির এই দুর্বলত। দূরীকরণ 
জন্ম উপরোক্ত মেন্গরগণ এই স্মলের নাম “রামনারায়ন বয়ন সমিতি রাখিয়া 
২০০* টাকা মূল পনে ছুইশত অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের মূলা 
১০২ টাকা হিসাবে ধার্য করতঃ আরও ১০। ১২ খানি ফ্লাই সটগ্‌ জাত 
বসাইক্া কার্ধা কনিবাত্ন অনুষ্ঠান করিতেছেন। আশ! করি অংশীদারগণ 
,কার্য্কারকগণ ও উক্ত শিরোনামের সার্থকতা সম্পাদন করতঃ লক্ষ্য স্থির 
রাখিয়া কার্যাক্ষেতরে অবতীর্ণ হইয়া চির বাধিত করিবেন । 
উক্ত বয়ন বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে উক্ত বিদ্যা 
লয়ের সেক্রেটারীর নিকট লিখিলেই বিস্তারিত জানিতে পারিবেন । 


শ্রীকিরণচন্ত্র শিকদার । 











প্রথম খণ্ড।] ল্যৈষ্ঠ, ১৩১৩। মম ২ সংখ্যা | 


তলে বাল 1. 
জাতীয় উন্নতি। 


আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে,প্রথমতঃ জাতী- 
য্। প্রতিষ্টিত হইয়াছে কি ন। তদ্বিষয় বিবেচনা কৰা কর্তবা। তারতবর্য 
একটী বিস্তীর্ণ মহাদেশ, ইহার লোকসংখা। প্রায় ব্রিশকোটা অর্থাৎ সমস্ত 
পৃথিবীতে যত লোক তাহার প্রায় পঞ্চমাংশ ভারতবর্ষে বাস করে। এই 
ত্রিশকোটী লোক নান! জাতীয় ও নানা ধর্মাবলম্মথী। আবার একক এক 
র্ধাবলত্বী লোকের মধ্যে অনেকানেক সাস্প্রদায়িক বিভাগ আছে। হিন্দু, 
মসলমান,ু্িয়ান প্রভৃতির আবার ব্যবহার ও ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক। এই 
মকল দেখিয়া মনে হয় যে, এ দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়ত৷ ও একতা 
প্রতিিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু বর্তমান ভারতে জাতীয়তার অনুকুল 
অনেকগুলি উপাদান দুষ্ট হয়; এই উপাদান গুলি কি এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
জাতীয় উন্নতি আবষ্ঠক, তাহা পর্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্েস্ট। .. 

ইতরাজ শীসনাধীনে এদেশের নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশের . 
রা সর্ত্রই রেলওয়ে হওয়াতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়া বাঙ্গালা, 
মান্্াজ, ও বোস্ধাই প্রভৃতি দূরবর্তী প্রদেশের লোক তল্লায়াসে ও অল্পব্যয়ে 
পৰিভ্রযণ করিয়া পরস্পরে মিলিত হইতৈ পারে; স্থানে স্থানে পোষ্টাফিম: 


৪৩. 












৩৩৮. স্বদেশী । [প্রথম খণ্ড; অষ্টম সংখ্যা। 


টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হওয়ায় পত্রাদি দ্বারা পরস্পর মনের ভাব প্রকাশ 
করিতে পারা যায়! রেলওয়ে পোষ্টআফিস হওয়াতে সংবাদ-পত্রের "সংখ্যার 
রদ্ধি ও প্রচারের সুবিধ! হইয়াছে এবং বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে। ঝুল মুদ্রা- 
ঘন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নানাবিধ পুস্তকাদি মুদ্রিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষার অন্ভুবিধা 
দূরীভূত হইয়াছে এবং কলেজ, স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সংখ্য। পরিবর্দিত 
হওয়াতে ক্রমশঃ শিক্ষিত লোক ও বিদ্যার্থার সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে । ইংরাজী 
ভাষা সাধারণ তাষা হইয়া উঠিয়াছে। বাণিজ্যোপলক্ষে বিদেশীয় লোক এদেশে 
আসিয়। বাস করিতেছে, এবং শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যালাভের জন্য এদেশ 
হইতে ছাত্রগণ ইংলগু, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সভ্য দেশে গমন করিয়া 
সেই সকল দেশের আচার ব্যবহার শিক্ষা! করিয়া আসিতেছে । এই সকল 
কারণে ও বর্তমান শিক্ষা-প্রণলীতে আমাদের জাতিভেদের কঠোরতা শিথিল 
হইতেছে, আমাদের মনের সংকীর্ণত! অপনোদিত হইতেছে । এখন আর 
্রাঙ্গণ অপর জাতিকে দ্বণা করে ন|। বাল্যকালে এক বিদ্যালয়ে নানা জাতীয় 
ও নান! ধর্মাবলম্বী বালকগণ শিক্ষা করে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে জাতিগত 
বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও নান! জাতি এবং" 
গবর্ণমেপ্ট ও ইংরাজ বণিকগণের আফিসে নানা জাতীয় লোক একত্রে কন্ম 
করিয়া থাকে । আদালত প্রভৃতি সাধারণের কার্য্স্থানেও উৎকৃষ্ট নিকষ্ট 
জাতির লোক সর্বদা সমবেত হইয়া! থাকে । এক্লপ মিলনে যে দেশের নিরব- 
চ্ছন্ন মঙ্গল সাধিত হইতেছে, আমর এমন কথ বলিতে প্রস্তত নহি, তবে ইহ 
অবশ্ঠ বক্তব্য যে ইহা দ্বারা আমাদের মধ্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইবার বিল- 
ক্ষণ সুবিধা হইয়াছে । এ কথ বলা বাহুল্য ষে, বর্তমান ভারতবর্ষে জাতীয়ত। 
সংস্থাপিত ন| হইলে দেশের উন্নতির আশা কম। যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিন্দু 
মুসলমান প্রভৃতি পরস্পর শক্র ভাবে বিবাদ করিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের 
ছুরবস্থার হাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে। ইংরাজ বাজ! আমাদের ধর্মমবিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন না, আমরা অবাধে নিজ নিজ ধর্্ কর্ম করিতে পারি। 
জাতীয়তার অনুরোধে আমর! হিম্দুকে মুসলমান হইতে বলি না কিন্বা, মুসল- 
মানকে হিন্দু হইতে বলি না। আমাদের বিশ্বাস যে পত্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ 
পত্রধর্থো। ভয়াবহ ভগবণদীতার এই উপদেশ লঙ্ঘন ন! করিয়া, আমরা! একতা 
সুত্রে সম্মিলিত হইয়া, মিরার টার হিট িরিত বাহিরে? 
দরিদ্রতার উপশম করিতে পারি। ূ 


জোষ্ঠ, ১৩১৩।শ] ' জাতীয় উন্নতি। | ৩৩৯ 


'জাতীয় ইন্নতির বিষয় ভাবিতে হইলে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উন্নতি আব- 
ক এবং কি কি উপারে সেই উন্নতি হইতে পারে, তদ্ধিষয় আলোচন! করিতে 
হইবে। ধ্ধ্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা এই সকল 
দ্বারা যেমন মন্ষা-চরিত্র গঠিত হয় ও মন্ুষ্য-জীবন রক্ষিত হয় সেইরূপ এই 
গুলিই জাতীয় স্তরিত্র গঠনের ও জাতীয় জীবন রক্ষার প্রধান উপাদঃন। সমগ্র 
ভারতবাসী যে এক ধর্মাবলম্বী হইবে, এর্প প্রত্যাশা করা যায় না, সুতরাং 
ধণ্ম বিষয়ে আমবা! এই মাত্র বলিতে চাই যে, ধিনি যে ধর্মে জন্ম গ্রহণ করিয়া" 
ছেন, তিমি যেন সেই ধর্ম আন্তরিক তাবে ও সংযত মনে প্রতিপালন করিয়। 
ধার্ষিক নামের যোগ্য হইতে পারেন। সকল ধর্থেরই প্রকৃত ধার্মিকগণ প্রশিক 
গুণ-সম্পন্ন ও উদ্দার-প্রক্কৃতিক হইয়া থাকেন এবং বিধর্দীকেও ভ্রাতৃভাবে 
দেখেন। স্ুতরাঃ হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন প্ররুত ধার্মিকগণের 
মধ্যে বিদ্বেধতাঁব কিন্ব। কলহ থাকিতে পারে না। আবার ধর্মের উপরেই 
সামাজিক আচার ব্যবহার নির্ভর করে, অতএব বিভিন্ন ধর্মের উপাসকগণের 
মামাঁজিক স্গিলন সম্ভবপর নহে। হিন্দু ও মুসলমান বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ 

হইবে,এরূপ আমাদের ইচ্ছ। নহে এবং ইহার আবশ্ঠকতাও দেখা যায় ন।। হিন্দুর 
তিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ষে নান প্রকার বিভাগ হইয়াছে, তদ্দার৷ আমাদের 
বিশেষ অনিষ্ট ঘটয়াছে,সেই সকল শাখ। প্রশাখ। নষ্ট হইলে দেশের মঙ্গল হইতে 
পারে বলিয়া! আমাদের মনে হয়। আমর হিন্দুকে বাহ্গ কিন! থৃষ্টিয়ান হইতে 
বলি না৷ প্রকৃত ধার্মিক হিন্দু যখন প্ররুত ত্রাঙ্গ কিন্বা থুষ্টিয়ান হইতে কোন 
অংশে নিক্ুষ্ট নহেন, তখন পুর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে, কেন ইহা 
আমর! বুঝিতে পারি ন1। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সত্যতার অন্গকরণে প্রাচীন 
রীতি নীতিকে এক দিনে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা ধষ্টত। মাত্র এবং তাহাতে 
জাতীয় উন্নতি না হইয়। অবনতিই হইয়া থাকে । আমর। কি অশিক্ষিত ও 
অসভ্য ছিলাম যে, নূতন সভ্যতার আলোকে জ্ঞানী ও স্ুসত্য হইলাম? আমা- 
দের সভ্যতা প্রাচীন, আমাদের ধর্ণাশান্ত্র, জ্যোতিব, গ্তাঁয়, দর্শন প্রভৃতি 
জগৎকে শিক্ষ দিয়াছে ও দিতেছে; আর আমাদের দেশের হতভাগ্যগণ দেশে 
শিক্ষার কিছুই দেখিতে না পাইয়া ও পুর্ব পুরুষদিগকে অধথ। গালি দিয়! স্ধর্ম 
ত্যাগ করতঃ নিকষ প্রাণীর ন্তায় অন্থকরণ-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা 
ইংরাজ চরিত্রের সদৃগুণ গুলির অন্থকরণ না করিয়া দোষগুলির অনুকরণ 
করিতে তৎপর হয় এবং ইংরাজী অশন ও বসন ব্যবহারে চরিতার্থ বোধ করে। 


৩৪০ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড+ অষ্টম সংখ্য।। 


বর্তমান কালে রাজনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও'বাণিজ্য. এই 
কয়েকটা বিষয়ের উপর আমাদের দেশের অবস্থার উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 
ধাহারা মনে করেন যে, রাজনীতির সহিত জাতীয় উন্নতি ও অবনতির সংশ্রব 
নাই, তাহারা নিতাত্ত ত্রান্ত। প্রাচীন ভারতে রাজাই ধর্ম ও সমাজরক্ষক 
ছিলেন ? অধর্শাচারী ও সমাজ-দোহীকে রাজদ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত, স্কৃতরাং 
শাসন-প্রণালী দ্বারা প্রজা পুঞ্জের চরিত্র গঠিত হইত। ইংরাজ বাজা কোন 
ধর্থ কি সমাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করেন, না ও করিতে পারেন না; কেবল 
আইন প্রণয়ন ও বিচ।র ব্যবস্থা দ্বারা খদূর সম্ভব প্রজার জীবন ও *ধন রক্ষা 
এবং দেশে শান্তিরক্ষা করেন। ংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদের দেশের ও 
সমাজের অবস্থা সন্বন্ধে সম্পূর্ণ অতিজ্ঞতা লা করিতে সমর্থ না হওয়াতে ও 
দেশীয় শিক্ষিত লোকের প্রতি তাহাদের যথোপযুক্ত বিশ্বীস নয থাকাতে, শাসন 
কাঁধ্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয় না। অনেক ক্ষেঞ্জে লু পাপে গুরুদণ্ড 
হইয়া থাকে, আবার অনেক ক্ষেঞ্জে প্রকৃত অপরাধী দ্ডিত ন! হইয়] 
নিরপরাধীর দণ্ড হইয়া থাকে । কঠোর দগুবিধি প্রচলিত থাকায় ও 
পুলিষের উপর অথথা ক্ষমতা! প্রদত্ত হওয়ায়, সকলেই সর্বদ। ভয়ে সশঙক্ষিত 
আছে বলিলেই হয়। অনেক সময়ে পুলিষ অকারণে সন্ত্রস্ত লোককেও অপ 
মানিত করিতে ক্রুটি করে না। শ্যৃপ্তি ও সাহসের অভাবে যে মন্ধষ্যের মনো- 
বৃত্ত বিকশিত ন। হইয়া সন্থুচিত হইয়া! পড়ে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
আমাদের প্রতি বিশ্বাস ন! থাকাতে গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে এক প্রকার 
নিরন্তর করিয়াছেন ও সৈনিক বিভাগের কার্ধা হইতে বাঁঞ্চিত করিয়াছেন। 
 গবর্ণমেপ্টের সকল বিভীগেরই প্রধান প্রধান পদগুলি ইংরাজের একচেটিয়।। 
গবণমেন্ট মধো মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, এদেশের লোক বড় 
বড় চাঁকরী করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, কাজেই দেশীয় লোককে সেই সকল 
চাকরী দেওয়া হয় না। কিন্ত “কম্মণ| বাধাতে বুদ্ধি” এই মহাবাকাটী 
কি সত্য নহে? আজ কাল এ দেশের ছু একটা লোককে প্রধান পদে নিষুগ্জ 
করিয়া গবর্ণমেপ্ট কি তাহাদের ফোগাতাঁর বিশেষ পরিচয় পান লাই ? এদেশের 
লোক রাজতক্ত, তাহার্দিগকে অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখা যায় 
মা) আসল কথা, ইংরাজ এ দেশ হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে চান এবং 
সেই জন্াই মোট! মোটা বেতনের -চাকরীগুলি ইংরাজের একচেটিয়া। এই 
সকল পক্ষপতী,ঝ1জনীতি আমাদের অবনতির প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। 
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ফলকথা, ইংরাজ রাঁজপুরুষগণের ইচ্ছা ও অন্ুকম্পার উপর আমাদের জাতীয় 
জীবন, জাতীয় সম্মান ও জীতীয় উন্নতি কতক পরিমাণে নির্ভর কম্িবে। লর্ড 
রিপন স্বগ্্ত্ব শাসনের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের জাতীয় উন্নতির একটী পথ 
করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারিগণ ক্রমশঃ সেই পথ অবরোধের 
চেষ্টা করিতেছেন । দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট রাজকোষ হইতে 
অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত দেশের লোক সংখ্যা ও নিরক্ষর লোকের 
অনুপাতে সে ব্যয় সামান্য বলিয়া মনে হয়। শিক্ষ। প্রণালী ও পাঠা পুস্তক 
নির্বাচন প্রথার পরিবর্তন আবশ্যক । আমদের দেশের কতবিদ্যমহোদয়গণ 
থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টিত করিতেছেন, তদ্বীর। শিক্ষার উন্নতি হইবে 
বলিয়া আশ। কর। যায় ; তবে অর্থের অভাবে তাহাদের উদ্যম সফল হইবে কি 
ন। বল। বায় নঞ। স্ত্রীশিক্ষ। একটী জাতীয় উন্নতির পথ। প্রাচীন তারতে 
সপ্রনত স্ত্রীলাকগণ যে শিক্ষিতা ছিলেন, তাহার ,খেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে 
আজকাল যেরূপ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ 
বিরোধী। আমরা, বালিকাগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে বলি না ও 
বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকাগণকে সাধারণ স্কুলে গৃহে অধ্যয়ন করিতে দিতে অনিচ্ছুক). 
বালিকাদিগকে ধন্মনীতি, সমাজনীতি-ও গাহস্থৃনীতি শিক্ষ। দেওয়াই কর্তব্য। 
স্বীলোক, যাহাতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন ন। হয়, বাল্যকালে সেইরূপ, 
শিক্ষা! দান একাত্ত বাঞ্ছনীয়। 

আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবনতি সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ম্যালেরিয়। 
জর প্রায় সব্ধত্র চির বিদ্যমান; তাহার উপর প্লেগ, বসন্ত, ওলাউঠা মধ্যে 
মধ্যে লোকসংখ্যার হাস করিতেছে। রেলপথ ও সাধারণের যাওয়াতের পথের 
সংখ্যা বৃদ্দিপ্রাপ্ত হওয়াতে স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী সকল রুদ্ধ হইয়া! পড়িয়াছে ; 
সুতরাং বর্ষার জল পূর্বের মত নিকটবন্তী নদী প্রতৃতিতে বহিয়। যাইতে না 
পাৰিয়া গ্রামের জমিতে আবদ্ধ থাকে এবং বায়ুকে দুষিত করে । অনেক নদী 
মজিয়া [গয়াছে, পুরাতন পুঙ্কব্িণীগুলির সংস্কার হয় না; পল্লীগ্রাম বাসী 
দুষিত জল পান করিয়া! পাড়াগ্রন্ত হয়। দরিদ্রতা নিবন্ধন অনেকেই অল্সাহারে 
থাকে কিম্বা অতক্ষ্য আহার করে এবং যথোপযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে 
না। দরিদ্রের মনের প্রচুল্লত। থাকিতে পারে না, এবং তাহার শরীর শীর্ণ 
হওয়াতে রোগাক্রান্ত হইয়॥ পড়ে । আমাদের 'দেশের অধিকাংশ লোকই 
দিত এবং দেশে ছুর্ভিক্ষ চি বিধাষ।ন বিলে হয়। ছুই চাবিটী ধনী লোক 
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ধাকিলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। দেশের দরিদ্রতার প্রকোপ কতক 
পরিমাণে দূরীভূত হওয়া আবগ্তক, তাহা হইলে কতক উন্নতি সাধিত হইতে : 
পারে । অনুসন্ধান করিয়। দেখিলে সুষ্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে,দেশেয আর্থিক 
অবস্থা পূর্বাপেক্ষা হীনতর হইয়াছে। এই আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে, দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি আবশ্তক। ইংর'জ গবর্ণমেন্টের 
আমলে অবাধ বণিজ্য নিবন্ধন এদেশের শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, বিদেশী 
শিল্পী ও বণিকগণ এখানকার অর্থ শোষণ করিয়। ধনী হইতেছে । ইংরাজরাজ 
অবাধ বাণিজোর পক্ষপাতী আর এই অবাধ বাণিজ্যই আমাদের সব্বনাশ 
করিয়াছে । এদেশের তন্তবায় উৎকৃষ্ট বন্ধ বয়ন করিতে পারে কিন্তু বিদেশী 
শিল্পী কলে বন্ন তৈয়ার করিয়। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়, 
সুতরাং প্রতিযোগিতার এদেশের বন্ত্রশি্ন ধ্বংসপ্রার হইয়াছে। বন্ত্রশিল্পের 
ম্যায় অন্থান্ত শিল্পও প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইয়াছে। দেশের আর্থিক অবস্থার 
উন্নতি করিতে হইলে, আমাদের দেণীয় শিল্পজাত দ্রব্য সকল ব্যবহার কর 
নিতান্ত বিধেয় ; অনেক কাল পরে আমাদের দেশের লোক দেশের ছুরাবস্থার 
দিকে মনোধোগ দিয়াছেন ও দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য উৎসুক হইয়া- 
ছেন দেখিয়া আমাদের মনে আশার সধশর হইয়াছে । এবিষয়ে হিন্দু-মুসলমান 
প্রভৃতি সকল ধশ্পের ধনী দরিদ্র প্রস্তুতি সকল অবস্থার লোক যোগদান করিতে 
পারে এবং ইহাই তাহাদের প্রধান করভব্য। দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার হইলে 
যে আমাদের জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে, তদ্ধিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 
এই সময়ে জমিদারগণ আপন আপন প্রজাদের কৃষির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী 
হয়েন, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা। কৃষকের! যাহাতে খণমুক্ত হয় ও 
জমির উৎপাদিক। শক্তির বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় কর কর্তবা। 
আমাদের বিশ্বাস, জযিদারগণ মনে করিলে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিতে 
পাবেন। গব্ণমেন্টের উপর নিভর করিয়। বসিয়া! থাকিলে চলিবে না। 

দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে দেশের লোকের চরিগ্রের উন্নতি 
হইতে পারে না। এদেশের লোক পুর্ধে সরল, সত্যবাদী ও ধর্ধনিষ্ঠ ছিল? কিন্তু 
বর্তমান কালে অনেক স্থলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। এখন 
মিথ্যাবাদী, শঠ ও প্রবঞ্চকের সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছে। অভাবই এই নৈত্বিক 
অবনতির প্রধান কারণ। 'পুর্ধে এদেশের সাধারণ লোকের অতাব অল্প ছিল। 
পাশ্চাত্য সঙ্যত। অনেকগুলি অনাবগ্তকীয় দ্রব্কে আবগ্তকীয় করিয়! তুলিয়া 
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অবস্থাহীন লোকের অবস্থা হীনতর করিয়্াছে। মদ্যপান, অভক্ষ্য তোজন 
প্রস্ততি পাপাচার অনেকের সর্বনাশ সাধন করিতেছে । এই সকলের প্রতী- 
কার না হইলে দেশ উৎ্সন্ন যাইবে। 

বর্তমান ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা ভাহাতে দেশের লোকের: স্বাবলম্বী 
হওয়া আবশ্তক,। সকল বিষয়ে গবর্ণষেন্টের মুখ চাহিয়। থাকিলে আমাদের 
দুরবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। বিদেশীদের সহিত প্রতিযোগিতার প্রকোপ 
দিন দিন প্রবলতর হইতেছে। বাম্পীয় পৌোত ও রেলওয়ে বিদেশগণের 
বাণিজ্যের স্থুবিধা করিয়াছে। ইংলগড ও অন্যান্ত দশায় বণিকগণ প্রভূত 
ধনশালী; তাহার। কলের সাহায্যে শিশ্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প- 
যূল্য বিক্রয় করিতে গারে। আমাদের দেশের শিল্পজাত দ্রবা সেইরূপ অল্প 
মূল্যে বিক্রীত ন|হুইলে প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্প ক্রমশঃ একবারে বিনষ্ট 
হইবে । আমরা সকল শিল্পের জন্য কলের পক্ষপাতী নহি। গৃহস্থোচিত 
শিল্পের জন্ত কলের আধিক্য হইলে, শিল্পিগণ অবলম্বনবিহীন হইয়া অনশনে 
মারা যাইবে। আমরা পুনঃপুনঃ বলিতেছি ও বলিব যে, যদি আমরা! সকলে 
দেশী জিনিষ ব্যবহার করি,তাহা। হইলে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী কমিয়া যাইবে 
এবং দেশী জিনিস অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়। ক্রমশঃ শস্ত। দরে বিক্রীতে, 
হইবে। অন্ততঃ কিছু দিন আমাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে ও দেশীয় 
িনিষ মুল্যবান হইলেও ব্যবহার করিতে হইবে, নর আমাদের দেশের 
আর্থিক অবস্থার উন্নতি অসম্তব। 

আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, আমরা চেষ্টা করিলে জাপানের ন্যায় 
উন্নত হইতে পারি। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অনর্থ-মূলক ; জাপান 
স্বাধীন দেশ, আর আমর! পরাধীন? জাপানের সহিত আমাদের তুলনা হইতে 
পারেনা । ৩০1৪০ বৎসরে জাপান যেরূপ উন্নত হইয়াছে, আমর! আজীবন 
চেষ্টা করিলেও সেরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইব না। স্বাধীনত। শারীরিক 
ও মানসিক উন্নতির কারণ। আমরা! সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত; গবর্ণমেন্টের 
আয় ব্যয়ের উপর আমাদের হাত নাই। রাজস্বের অধিকাংশই সৈনিক 
বিভাগে ব্যস্ধিত হয় ও বিলাতে প্রেরিত হয়ঃ তাহা নিবারিত হইবার উপান্ব 
নাই। বাঙ্গালায় চিস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় জমিদার ও প্রজার অবস্থা কতক 
পরিমাখে ভাল,কিন্তু ন্তান্ত প্রদেশের জমিদার ও প্রজ। করভাঁর বহনে অসমর্থ; 
সুতরাং তাহাদের আর্ষিক অবস্থা শোচনীয় । এসকলের প্রতীকার গবর্ণমেন্টের 


ই. ৪" , দে |. [প্রথম অষ্ট্য সংখ্য।। 


হস্তে নিহিত । আমরা" কেবল আমাদের ছুঃখ গবর্ণমেপ্টকে জানাতে 
পারি; ন। শুনিলে আমাদের উপায়াস্তর নাই। জাপানের উন্নতি দেখিয়। 
আমাদের উৎসাহিত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। আমর! ভঁপানকে 
আদর্শ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের অবস্থ। যে জাপানের স্তায় উন্নত হইবে 
ইহা! ছুরাশ! মাত্র। তবে এই মাত্র আশা করা যায় যে, আমর! সকলে স্বদেশী 
দ্রব্য ব্যবহার করিব বলিয়! দু-প্রতিজ্ঞ হইলে আমাদের দেশের সাধারণলোকের 
দুরবস্থা কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে ও দেশের কৃষিজীবী, শিল্পজীবী 
ও শ্রমজীবী লোকের সংখ্যাই অধিক; দেণী জিনিষ ব্যবহার করিলে তাহার! 
অবলম্বন পাইবে এবং তাহাদের দরিদ্রতা ঘুচিবে । এখানে ইহা বক্তব্য যে. 
যাহাতে দেশী জিনিষ ব্যবহারের আন্দোলন লইয়! দ্াঙ্গ| হাঁঙ্গাম। ও অশান্তি 
উপস্থিত ন! হর সে বিষয়ে আমাদের নেতা গণের দৃষ্টি রাখ! উচিত কারণ তাহা 
হইলে ইহাতে গবর্ণমেন্টের মৌখিক সহান্ভূতিও থাকিবে ন! ও নানারপ ব্যাঘাত 
উপস্থিত হইবে । গবর্ণমেন্ট আমাদের দেশী দ্রব্য ব্যবহার করা নিষেধ করিতে 
পারিবেন, না। আমাদের মধ্যে যদি কেহ বিদেশী দ্রবা শস্তা বলিয়! ব্যবহার 
করে তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিবার আবশ্তকত। নাই । কারণ বলপ্রয়োগে 
কুলাঙ্গারের কুসংস্কার দূরীভূত হইবে না! স্বদেশের প্রতি সমান্ট অনুরাগ-সম্পন্ন 
ব্যক্তিমাত্রেই যে এক্ষণে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবেন, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। স্বদেশীন্ুরাগই জাতীয় উন্নতির সর্ব প্রধান উপাদান । দেশের 
লোক অচিরে স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইবে ও সকলে স্বেচ্ছাক্রমে স্বদেশী দ্রব্য 
ব্যবহার করিয়া দেশের ছুরবস্থার মোচন করিবে, ইহাই আমাদের আস্তরিক 
ইচ্ছা! ও প্রার্থনা । 'কালচক্র ও আমাদের ছুর্ভাগ্য-বশতঃ আমর বর্তমান শোচ- 
_নীষ্ অবস্থায় পড়িয়াছি; সুদ্রেণী ব্য ব্যবহার. আমাদের উদ্ধারের.ও জাতীয়, 
উন্নতির প্রধান উপায়, উহ যেন আমরা সর্বদা স্মরণ রাখি ও দেশের লোককে 
সরল ভাবে ইহ! বুঝাইবার চেষ্ট!করি। শিল্প ও বাণিজ্যদ্বারাই আর্থিক উন্নতি 
সাধিত হইয়া থাকে | এই শিল্প বাণিজ্যই ইংলওকে পৃথিবীর মধ্যে অপর দেশ 
অপেক্ষা! ধনশালী করিয়াছে । আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য বিদেশীগণের 
করায়ত্ত হওয়াতেই আমাদের ছুর্গীতির একশেষ হইয়াছে । চাকরিই আমাদের 
বিদ্যাশিক্ষার মূল উদদেশ্ঠ হইয়॥ উঠিয়াছে। দেশের মধ্যবিত্ত লোকের অধি- 
কাঁংশই ২০।২৫ টারা। বেতনের চাকরী যোগাড় করিতে পাবিলেই ক্কৃতার্থ মনে 
করে। এই সামান্য টাকায়. অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাঁদন মাত্র চলে । মধ্যবিত্ত ও 
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দরিদ্র ভদ্রলোকের অবস্থা দিন দ্রিন অধিকতর শোচনীয় হইয়। পড়িতেছে; 
অনেকেই খশ্রস্ত; সন্তানগণকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতে অসমর্থ 
রোগ হইলে চিকিৎসার ব্যয় বহনে অপারগ । মূলধন না থাকাতে সকলে 
ব্যবসা করিতে পারে না, আবার প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবসাও পূর্বের ন্যায় 
লাভজনক নহেখ এই সকল কারণে জাতীয় অবনতি বৃদ্ধি হইতেছে । দেশের 
ধনী মহোদয়গণ যদি কৃপা করিয়! শিল্প বাণিজোর সুবিধা করিয়৷ দেন, তাহ! 
হইলে অনেক দরিদ্র ভদ্রলোকের জীবিক। উপার্জনের উপায় হয়। বাস্তবিক, 
ধনিগণ নির্ধনদিগের দুর্দশার প্রতি মনোষোগ না দিলে উপায়াস্তর দেখা যায় 
না। ধনীর সহান্ৃভৃতি ও সাহাযা সি দেশের কৃষি, শিল্প, বিরিসোই 
হইন্ডে পাবে ন।। 

শিল্প ও বার্ণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্য কতকগুলি কোম্পানি গঠিত 
হওয়! আবশ্তক। তাহারা যূলধন সংগ্রহ করিয়। স্থানে স্থানে শিল্প কারখানা 
প্রতিষ্ঠ। করিবেন ও যাহাঁতে শিক্পজাত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয় 
তাহার স্ুবন্দোবস্ত করিবেন। সেই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সহর ও পন্লী- 
গ্রামে আড়ত ও দোকানের আবগ্তক। তন্তবায় প্রভৃতি শিক্সিগণকে দাদন 
দিলে তাহার বন্ত্াদি প্রস্তুত করিয়া যোগাইতে পারিবে এবং অধিক কাটতি 
হইলে ক্রমশঃ শিল্পজাত সকল দ্রব্যই অল্প দরে বিক্রীত হইবে । বিদেশীয় 
দিগের সহিত বাণিজ্য যে একবারে বন্ধ করিতে হইবে আমরা এমন কথ! 
বলি না। গবর্ণমেন্ট যে বহির্বাণিজ্য তালিক! প্রকাশ করেন তাহা হইতে 
দেখা ষায় যে, এদেশের কৃষি ও শিল্পজীত অনেক দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়। 
থাকে। সেই রপ্তানিদ্বারা যে এদেশের আর্িক অবস্থা কতক পরিমাণে 
উন্নত হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে কেবল ষে বিদ্েশীয়গণই এই 
বহির্বাণিজ্য চালাইয়! লাভ করিতেছে এবং তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বিনি- 
ময়ে আমাদের অন্ন-রূপ রক্ত শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাই 
আক্ষেপের বিষয় । আম্মা যাহাতে এই বাণিজ্য চালাইতে পারি ও দেশের 
লোকের উপযুক্ত অন্ন রক্ষা করিতে পারি, তাহার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্বক। 
স্বৃতরাং বিদেশী শি্পদ্রব্যের আমদানি যত কম হয় ততই আমাদের দেশের 
মঙ্গল। মোট কথা এই যে, এদেশের অর্থ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, ও এ দেশেই 
ব্যয়িত হইতে পারে, তাহার উপায় ও বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই এদেশের 
দারিত্্য ঘুচিবে। 
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জাতীয় মহাসমিতি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ভাগার প্রভৃতি প্রতি- 
চিত হওয়াজে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ প্রসারিত হইতেছে। এই 
সকলের ক্রমোন্নতি ও স্থায়িত্ব একান্ত বাঞ্ছনীয়। এখন পর্য্যন্ত এগুলির কার্যয 
যে ভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহ। বিশেষ প্রশংসিত নহে । বিশেষতঃ সমগ্র 
বঙ্গের জাতীয় ধনভাগারের মূলা লক্ষ যুদ্রাও অনধিক, ই বঙ্গ প্রদেশের 
গৌরব-স্থচক নহে । শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছাত্রগণকে বিদেশে পাঠান 
হইতেছে, তাহার। শিক্ষা করিয়। ফিরির। আসিলে দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে 
পারে বটে, কিন্তু তাহাদের বিদ্যার কার্যক্ষেত্র কোথায়? কার্য্যক্ষেত্রের 
অতাবে দেশের শিক্ষিতগণেরই যে উপার্জিত বিদ্যা পুথিগত-প্রায় হইয়াছে, 
সুনিপুণ শিল্পিগণও যে হস্ত-পদ-বিহীনের ন্যায় অথবা কুলিগিরি করিয়া দিন 
ঘাঁপন করিতেছে? সেই জন্য বলি যে. যাহাতে স্থানে স্থানে শিল্প কারখান৷ 
প্রতিষ্ঠিত হয়, অচিরে তাহার অনুষ্ঠান কর্তবা। দেশের ধনী ও নেভাগণ 
এ বিষয়ে যত্রবান ন| হইলে তাহাদের শিক্ষার কোন ফল ফলিবে না। 
এখানে ইহ! বক্তব্য যে, শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দেশেও শিখিবার অনেক 
জিনিষ আছে এবং শিক্ষকেরও অভাব নাই, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
গণ যেন এ কথা বিস্থৃত না হন। 

শিল্প ও কৃষি শিক্ষার জন্ট গবর্ণমেন্ট রাজস্ব হইতে কিছু কিছু ব্যয় 
করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহ! এত অল্প যে, তাহাতে বিশিষ্ট উপকার সম্ভবপর 
নহে। গবর্ণমেপ্ট যাহাতে শিল্প ও ক্ুষিশিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত ও বায় 
করেন তদ্বিয়ে আমাদের আন্দোলন আবশ্তক। রাজপুরুষদিগের অযথা 
স্বজাতিপ্রেম ও পক্ষপাতিত্ব থাকিলেও প্রজার মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্ত যে 
তীহারা দায়ী, এ কথা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে জানাইলে নিশ্চয়ই আমর। 
ক্কতক পরিমাথেও সফল মনোরথ হইব। বর্তমান কালে শিল্প বিজ্ঞান ও 
ক্কষির উন্নতির উপরই যখন আমাদের জাতীয় উন্নতি এমন কি আমাদের 
অস্তিত্ব নির্ভর করে, তখন সে বিষয়ে আমরা যতই মনোষোগী ও ঘন্ববান 
হইতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল | 

গবর্ণমেন্ট যাহাতে আমাদের দেশে বায়ান প্রণালী বিভারিত করেন 
তথিষয়ে সকলের একযোগে চেষ্টা করা উচিত। স্থা়ভশাসনের বিস্তার না 
হইলে. আমাদের মন্থয্যত্বের বিকাশ পাইবে না, স্বাধীন প্রবৃতি ক্ষ্থি পাইবে 
না। দেশের অবস্থা আমরা যতদুর জানি ও বুঝি, ইংরাজ রাজকর্শচারিগণ 
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ততদূর জানিতে ও বুঝিতে অসমর্থ, এবং সেই জন্ত বিচার-বিভ্রাট প্রভৃতি 
অনর্ধ ঘটিয়া থাকে। স্থায়ত্-শাসনের সহিত রাজনৈতিক ও &নতিক উন্নতি 
সম্পূর্ণ সংস্ষ্ট। আজ কাল গবর্ণমেন্ট এ দ্েশীয়দিগকে প্রধান প্রধান পদে 
নিযুক্ত ফরিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের সংখা। এতই অল্প যে, তদ্দার! জাতীয় 
উন্নতির বিশেষ মাহায্য হইতেছে বলিয়। বোধ হয় না। দেশের লোকের 
প্রতি যাহাতে গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস জন্মে ও দেশের যোগ্য লোক উচ্চ পদে 
নিযুক্ত হন, তদ্বিযয়ে আমাদিগের সর্বদা আন্দৌলন করিতে হইবে। পক্ষ- 
পাতী রাজনীতি সমূহ অমঙ্গলের কারণ; আমরা আশা করি, আমাদের 
স্থসভা ও ন্টায়বান গবর্ণমেপ্ট অচিরে সেই রাজনীতি পরিবর্তন করিয়া 
আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন ; তাহাতে যে 
গবর্ণমেন্টেরও সমূহ লাভ ও মঙ্গল হইবে, সে কথী বলা বাহুল্য মাত্র । 
ইতরাজ গবর্ণমেন্ট থাকাতেই ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে জাতীয়তা ও 
একতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে গবর্ণমেপ্টও এতাবৎ কাল নান। 
প্রকারে সাহাধা করিয়াছেন, আমরা সব্ধদ1| এ কথ। স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত; ইহার জন্য আমর! গবর্ণমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং দেশের শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সকলেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত-প্রার্থী। গবর্ণমেন্ট যাহাতে 
লোক-প্রিয় হয়, ইংরাজ কর্মচারীদের তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া তদন্থুরূপ 
প্রথালীতে শাসন কার্য্য পরিচালন অতীব কর্তবা। প্রজার মঙ্গল ও উন্নতি 
যে সকল সভ্য গবর্ণমেন্টেরই মুখা উদ্দেশ্য হওয়। উচিত, ইহা সর্ববাদী-সম্মত। 

সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে; বর্তমান ভারতে জাতীয়তার সুবিধাজনক 
নানাবিধ উপাদান উপস্থিত হইয়াছে। সেই উপাদানগুলির দ্বার ক্রমশঃ 
সমগ্র ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হইতে পাবে। এখন প্রত্যেক প্রদেশে 
কতকগুলি দেশহিতৈষী, উদ্ার-প্রক্কতিক, বিচক্ষণ, স্বার্থশন্ঠ, সাহসী, স্বাধীন- 
চেতা পরিশ্রমী লোকের আবশ্তক। এরূপ লোকের সংখ্য। যতই অধিক 
হয় ততই দেশের মঙ্গল। এই সকল লোক এই উপাদানগুলির সাহায্যে 
প্রথমতঃ যাহাঁতে সমস্ত তারতবাসীকে স্বদেশান্থুরাগী করিতে ও একতা” 
সত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, 
অল্প প্রয়াসেই তাহাদের সেই চেষ্টা ফলবতী হইবে। সহর 'ও পল্লীগ্রাম 
পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশপ্রেম ধর্ম প্রচার করিতে হইবে এবং স্বদেশ জাত 
ব্য ব্যবহার কবিলেই যে দেশের লোকের অন্সংস্থান হইবে সাঁধারণকে 
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বিশদরূপে তাহা বুঝাইয়! দিতে হইবে। জমিদা'রগণ যাহাতে কৃষির উন্নতির 
দিকে মনোযোগী হন তথিষয়ে তক্ষ্য করিতে হইবে। শিল্পের পুনরুদ্ধার 
ও শিল্প-যন্ত্রের উন্নতির জন্য বিশেষরূপ যত্ন ও আগ্রহ দেখাইতে হইবে । 
এত দিন বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা আমাদের দেশীয় শিল্প বিনষ্ট হইয়াছে 
ও শিক্পিগণ দুরাবস্থাপপন হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিতে 
হইবে। উৎসাহ-হীন শিল্পী্দিগকে অর্থ দান করিয়া উৎসাহিত করিতে 
হইবে । দেশের শিক্ষিত অবস্থাহীন ভদ্রবংণীয় লোক যাহাতে কৃষি, শিল্প 
ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা উপার্জন করিতে সমর্থ হয় এবং আপনার 
শিক্ষার ফল নিরক্ষরগরণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে কার্ধা করিলে যে সমস্ত ভারতবর্ষের 
লোক ধনী হইয়া উঠিবে, আমরা এমন কথ বলিতেছি না! তবে ইহাতে 
যে দেশের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার বিলক্ষণ উন্নতি হইবে তদ্ধিষয়ে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর্থিক উন্নতি হইলে দেশব্যাপ্ত দুতিক্ষ ও রোগের 
উপশম হইবে, চুরী ডাকাতী প্রভৃতি পাপাচার কমিয়া যাইবে এবং দেশের 
সাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত সুখ স্বচ্ছন্দে ও শীস্তিতে জীবনযাত্র| নির্বাহ 
করিতে সমর্থ হইবে। ধ্রহিক ও পাবত্রিক উন্নতির চেষ্টাই মনুষ্যত্বের 
লক্ষণ, অতাবগ্রস্ত মন্থযোর সে চেষ্ট/ অসম্ভব । সুতরাং যে সকল উপায় 
অবলম্বন করিলে আমাদের অভাব পূরণ হইতে পারে, এস আমরা। সকলে 
কাল বিলম্ঘ না করিয়া, আলন্ত ও স্বার্থ পরিতাগ করতঃ সেই সকল সব্ধব- 
মঙ্গলকর উপায় অবলম্বন করি ও দেশ উদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইয়! প্রকৃত স্বদেশ- 
হিতৈষী নামের ষোগ্য হই। সকলে কায়মনোবাক্যে যত্র করিলে যে ত্রিশ 
কোটি তারতবাসীর ছুর্গীতি ঘুচিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পরাধীন জাতীর 
উচ্চাতিলাধ থাকিতে পারে না, কারণ সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার উপায় 
নাই। বর্তমান অবস্থায় দেশের সাধারণ লোকের উদরান্নের উপায় হইলেই 
যথেষ্ট জাতীর উন্নতি হইবে বলিয়া মনে কন্পিতে হইবে | 
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আমর! দেখিতে পাই এবং ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি ষে, পৃথিবীর 
সর্বত্র সকল জাতিই সমাজ বন্ধনে একত্রে বাস করে। সত্য অসত্য, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সক সম্প্রদায়ের লোক আপন আপন সামাজিক প্রথার বশবর্তী 
হইয়া! চলে। লিপিবদ্ধ আইন অন্তসারে গবর্ণষেন্টের কার্যাপ্রণালী পরিচালিত 
হয়, কিন্তু সামাজিক সকল কার্ষেযর জন্যই লিখিত ব্যবস্থা নাই $ চিরস্তন প্রথার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজভুক্ত ব্যক্তি আচার ব্যবহার করিয়া থাকে । ছুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালন যেমন রাজার কর্তীবা, তেমনি পাপাচারের প্রতিবিধান 
ও শিরতি সমাজের কার্যা। রাজশাসন ও সমাজ-শাসন উভয়ই সমতাবে 
সাধারণ হিত সাধন করিয়া থাকে, জাতীয় চরিত্রের গঠন, সংস্কার ও উন্নতি 
বিষয়ে সাহায্য কৰিয়! থাকে । ব্যক্তিগত অনেকানেক ছুষ্কম্মা আইনান্থুসারে 
দণ্ডনীয় না হইলেও সামাজিক ব্যবস্থানুসারে দগ্ুনীয়। সুতরাং একজন 
অপরাধী আইনের চক্ষে নির্দোষী বলিয়া অব্যাহতি পাইলেও সমাজ তাহাকে 
শাস্তি দিতে ক্রটী করে ন এবং ইহা দ্বারা সাধারণের মঙ্গল সাধিত হয়। ূ 

প্রাচীন কালে হিন্দু সমাজ সুশৃঙ্খল ও প্রবল ছিল। সাধারণ কার্য্যের 
স্ববিধার জন্ঠ বৃত্তি অন্গসারে আর্ধাগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া- 
ছিলেন এবং অনার্য শ্রফজীবিগণ নিক্ষ্ট শুর কিম্বা দাস-শ্রেণীভূক্ত ছিল। এই 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমীজ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেক জাতির . 
মধ্যে সদ্বংশীয় শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক সকল সমাঁজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন 
এবং ধর্মই সামাজিকতার যূল তিত্তি ছিল। পাশ্চাতা জাতির মধ্যে সম্পত্তি- 
শালী ব্যক্তিই সমাজের নেতৃত্ব পদে বরিত হইয়! থাকে, কারণ অর্থ ই পাশ্চাত্য 
জাতির একমাঞ্র উপাস্ত দেবত।। প্রকৃত হিন্দু অর্থকে অকিঞ্চিংকর পদার্থ 
ও কল অনর্থের যূল মনে করিয়া, সঘংশজাত চরিত্রবান লোককে; নিঃস্ব 
হইলেও, সমাজের নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া! থাকেন। সমাজের নেতাগণ 
সৎস্বভাব ও উচ্চমন। ন| হইলে সেই সমাজতুক্ত লোক সমূহের. উন্নতি 
ন। হইয়া! অবনতিই হইয়। থাকে । প্রাচীন ভারতে হিন্দু রাজাই সমাজ-র্ক্ষক 
ছিলেন; এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রবর্তক ছিলেন। শিক গুণ+. 
সম্পন্ন উদ্দারচেতা ধার্শিক ব্রাঙ্ষণগণ রাজার মন্ত্রিত্ব করিতেন: প্রজাগ্বণ 


৬৫০ স্বদেশী । [ প্রথম খণ্ড! অষ্টমসংখ্য।।. 


যাহাতে নিরাপদে এঁহিক ও পারত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারে এবং 
জনসমাঁঞ্জে যাহাতে পাঁপাচার পরিবদ্ধিত না হয়, তথ্ধিষয়ে রাজার ও রাজ- 
মন্ত্রিবর্গের বিশেষরূপ দৃষ্টি ছিল। প্রজাগণও রাজার অভিপ্রায় অনুযায়ী ধর্শ 
কর্মের ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিত। সযাঁজের উপরই বিচার 
ও শাসন-প্রণালী ন্যস্ত ছিল। গ্রামা পঞ্চায়তগণ বিচারকের কার্য করিতেন 
এবং সমাজবিধি লঙ্ঘনকারীদিগকে শান্তি দিতেন। অসত্, ব্যতিচার, 
পানদোষ, চুরি প্রভৃতি দগুনীয় অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইত এবং অপরাধি- 
গণকে সমাজচ্যুত হইতে হইত | সমাজ-নিষ্ষান্ত বাক্তিকে নানাবিধ অসুবিধা 
সহ করিতে হইত। আত্মীয় কুচুম্ব প্রতিবেশিগণ তাহার সহিত আহার, এমন 
কি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিত; বজক তাহার বস্ত্র ধৌত করিত 
ন| এবং নাপিত তাহার ক্ষৌর কন্ম ত্যাগ করিত। এইরূপ নানাবিধ অস্ুবিধ] 
সৃহা করিয়।৷ থাক। নিতাস্ত কষ্টকর, সুতরাং সকলেই সমাজকে ভয় ও সন্মান 
করিয়। চলিত। এই প্রকারে সমাজ শাসন দ্বার! মনুষ্য চরিত্র গঠিত হইত, 
সমাজভুক্ত কোন লোক যথেচ্ছাচারী হইতে পারিত না। 
সামাজিক প্রথার বশব্তাঁ হইয়| গ্রামের ধনী নিধন, ভদ্র ইতর, সকল 
লোক পরস্পরকে সাহাধা করিতে ও পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন 
করিতে বাধ্য হইত। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ উপলক্ষে হিন্দুকে কতকগুলি অব্ঠ- 
কর্তব্য কার্ষোর অনুষ্ঠান করিতে হয় ;" প্রতিবেশিগণের সাহাষ্য ব্যতিরেকে 
সেই সকল কার্ষ্যোদ্ধার কর! অসম্ভব, সুতরাং সকলেই সাহাধা করিতে তৎপর 
হইত । কেহ বা! অর্থদান করিয়া, কেহ বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাহাষা 
করিত। কোন প্রতিবেণী এরূপ বিষয়ে সাহাধা করিতে বিমুখ হইলে তাহাকে 
সমাজ হইতে বহিষ্কত হইতে হইত। গ্রামের কোন পুরুষ কিন্বা স্ত্রীলোক 
অপরাধ করিলে প্রধান প্রধান লৌক কোন সাধারণ স্থানে কি কাহারও 
বাঁটীতে সমবেত হইয়া তদন্ত ও বিচার পূর্বক দ্ডঙ্ঞা প্রচার করিতেন । বর্তমান 
বিচাঁর প্রণালীর সহিত তুলনা করিলে বলা ধায় ষে, সেই গ্রাম্য বিচার ব্যবস্থা 
অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল; কারণ তদ্দারা প্রকৃত দোষীই দণ্ডিত হইত। সাক্ষিগণ 
রল-প্রককতিক ও সত্যপ্রিয় ছিল এবং অপরাধীও বিচারকের মধ্যে উৎকোচ- 
গ্রাহী পুলিষ ও সত্যনাশক উকিল মোক্তার না থাকাতে বিচার বিভ্রাট ঘটিত 
না। বিচারকগণ অবৈতনিক সুতরাং স্বার্থশৃন্ঠ এবং ছৃষ্টের দমনদ্বারা আপন 
আপন গ্রামের মঙ্গলের জঙ্ট -কৃতসপ্থলপ, সুতরাং ভাহারা যে যথার্থ বিচার 


্যোষ্ঠ, ১৩১৩৭] সমাজ। ৩৫১ 


করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, হিন্দুসমাজ দ্বারাই হিম্মুর চরম 
নৈতিক উন্নতি হইয়াছিল । 
কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে,আজকাল হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ বিশৃঙখলাবস্থা- 

পর্ন হইয়া! পড়িয়াছে। সমাজ বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়াছে । পাঁশ্চাত্য- 
গণের চরিত্রঞ্চত দৌষগুলির অন্গুকরণ করিয়। আমর। স্বার্থপর অধার্শিক 
হইয়াছি, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনকে নেতা ও উপদেশক বলিয়! সম্মান করিতে 
ইচ্ছুক নহি, সমাজকে ভয় ন৷ করিয়া প্রকাশ্ঠতাবে যথেচ্ছাচার করিয়া থাকি । 
হিপুবংশোদ্তব বলিয়াই আমরা হিন্দু নামে পরিচিত, কিন্তু প্রক্কত পক্ষে আমর! 
হিন্দত্ব-বর্জিত হইয়াছি। অখাদ্য তক্ষণ, সুরাপান, পরস্ত্ী-গমন হিন্দুশাস্তে 
নিষিদ্ধ, কিন্ত আমরা শান্ের উপদেশ অগ্রাহথ করিয়া অনায়াসে সেই সকল 
পাপাচার করিতেছি। আর আশ্চর্যের বিষয় যে, এখন আর সেই সকল 
পাপাচারীদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয় না, কাজেই পাপের অ্রোত প্রবলবেগে 
প্রবাহিত হইতেছে । শিক্ষিত ও সত্য নামধারিগণ প্রকাশ্তভাবে সমাজকে 
অবমানন। করিয়! নিজ নিজ কুশিক্ষা। ও কুচরিত্রের পরিচয় দিয়া থাকেন, আর 
সমাজ তাহাদের ছুক্ষর্মের জন্য তাহাদিগকে শান্তি না দিয়া প্রশ্রয় দিতেছেন। 
দেশের অশিক্ষিত অসত্য জাতিদের মধ্যে এখনও সমাজ-শাসন প্রবল আছে, 
তাহার! সামাজিক নিয়মাবলম্বনকারীকে এখনও সমুচিত দণ্ড দিয়! থাকে । 
কিন্তু যাহারা সামান্ঠিরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিয়। সভ্য বলিয়! অহঙ্কার করে, 
তাহারা সমাজকে অনায়াসে পদদলিত করিতেছে । এই সকল অক্পশিক্ষিত 
লোক তর্ক করিয়া থাকে যে, খাদ্যের সহিত ধর্মের কোনরূপ সংশ্রব নাই; 
তাহারা হিনুশান্র-নিষিদ্ধ খাদ্য তক্ষণ ও স্তুরাপান করিয়াও হিন্ুসমাভভুক্ত 
থাকিবার ঘোগ্য। খাদ্যের উপর মন্থষ্যের মনোবৃতি নির্ভর করে। ব্যাস্ত 
প্রভৃতি মাংসাশী জন্ত যেরূপ হিংশ্র ও উগ্রপ্রককৃতিক হয়, মাংসাশী মন্সষ্যও যে 
সেইরূপ উগ্রন্বভাব ও পরঘ্বেধী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? দেশের 
প্রাক্কৃতিক অবস্থান্ুসারে খাদ্যের বিভিন্নতা৷ হইয়! থাকে; শীত প্রধান দেশের 
লোক যথেচ্ছ মাংস তক্ষণ ও প্রচুর মদ্যপান করিয়াও কষ্ট বোধ করে না, 
কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংস ও মদ্য বিষবৎ অপকার করিয়! থাকে। 
মনতত্যের স্থাস্্যরক্ষা ও দীর্ঘায়ূর জন্য হিন্দুশান্্র খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়। 
কতকগুলি খাদ্যকে অতক্ষ্য বলিয়া পরিবর্জন করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং 
সেইজন্যই  হিন্দুসমাজও স্মধারণের মঙ্গলের অভিপ্রায়ে শাঙ্জ-নিষিদ্ধ খাদ্য 


৩৫২ স্বদেশী । [ প্রথম অষ্টম সংখ্য]। 


তক্ষণকারীকে শান্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সান্বিক আহার দ্বার! 
মনুষ্য সত্বগুণবিশিষ্ট হয়, আর পাশবিক আহার তষোগুণ উৎপাদন করে 
হিন্দুধর্ম মন্ুব্যকে সাত্বিক অর্থাৎ প্রকৃত মন্থুয্য করিতে ষত্রবান্‌ এবং সেইজন্যই 
মন্ুষ্যত্ব-নাশক দ্রব্যের ব্যবহার অকর্তব্য বলিয়। উপদেশ দিয়াছেন, আর হিন্দু 
সমাজ যাহাতে সেই উপদেশগুলি প্রতিপালিত হয় তাহার উপায় করিতে 
তৎপর। তক্ষ্যদ্রব্যের উপর যে মন্ধুষ্যের মনোবৃত্তি নির্ভর করে, আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণও তাহা! স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ইংলগ 
প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের অনেক লোক আজকাল মাংস মদ্য পরিত্যাগ করিয়। 
নিরামিশ-ভোজী হইয়াছে । 
সমীজ শাসনের আবশ্যকত। সন্বদ্ধে ছুই মত হইতে পারে না বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে সমাজ শসন পুর্ব 
বলবভী ন। হইলে আমাদের সম্পূর্ণ অধঃপতন অনিবার্্য। দেশের শিল্প 
বাণিজ্য বিদেণীয়গণের করায়ত্ব হওয়াতে আমাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি 
হইয়াছে এবং সেই জন্য দ্েশব্যাপ্ত ছুর্ভিক্ষের প্রকোপে প্রতি বৎসর অনেক 
লোক অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে । এতদিন পরে আমরা ইহা বুঝিতে 
পারিয়। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর্তব্য বলিয়া আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং 
অনেকে সভাসমিতিতে স্বদেশী প্রতিজ্ঞ। কৰিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
এই ঘে, এই সকল প্রতিজ্ঞাকারিগণের মধ্যে অনেকে প্রতিজ্ঞ! লঙ্ঘন করিয়। 
আবার পূর্বের ন্যায় বিদেশী কাপড় চিনি প্রভৃতি ব্যবহার আরন্ত করিয়াছে। 
এই সকল কাপুরুষকে সমাজ হইতে বহিষ্কত করা নিতান্ত আবপ্তক। প্রতিজ্ঞা- 
তঙ্গ একটি পাপ, আইনের চক্ষে ইহা দোষ নহে। স্ৃতরাং সমাজ এইরূপ 
অপরাধীকে শাস্তি না দিলে আমাদের স্বদেশী আন্দোলন ফলপ্রদ্ব হইবে না।' 
হিন্দুর ন্যায় মুসলমানদিগের মধ্যেও সমাজ শাসন প্রণালী বিদ্যমান আছে। 
দেশীয় শিল্প দ্রব্য ব্যবহার করিলে হিন্দু ও যুসলমান শিল্পিগণ যে সমভাবে 
উপক্কত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব ষে সকল হিন্দু ও 
হিন্দু তত মুসলমান সমাজের নেতাগণ তাহাদিগকে অনায়াসে সমাজচ্যুত 
করিতে পারেন; তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগের আবশ্তকতা নাই, কারণ 
তাহা হইলে আইন-বিরুদ্ধ অপরাধের জন্ত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে 
এবং ইংরাজ গবণমেন্ট-রিরক্ত হইয়। স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিবার 
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স্বিধা পাইবেন। ইহা অবস্ত বক্তব্য যে, যে সকল অবস্থাহীন লোক স্বদেশ 
মূলযবান্‌ 'জিনিষ ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহাদের প্রতি সমাজের 
কোনরূপ অত্যাচার অবিধেয়। স্বদেশী দ্রব্য সম্তা হইলে ক্রমশঃ সকল 
অবস্থার লোকেই ব্যবহার করিতে পারিবে । আপাততঃ অবস্থাপন্ন লোক 
সকল যাহাতে কৈবলমাত্র স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজ 
তদ্ধিষয়ে যররবান্‌ হইলে আশু মঙ্গলের বিশেষ সম্ভাবনা এবং সেই উদ্দেস্টে 
আমরা এই “সমাজ” প্রবন্ধটীর অবতারণা করিলাম। এই সময়ে আমাদের 
মৃতপ্রায় সমাজ পুনজীবিত হইয়া ইহার শাসন-প্রণালী- বিস্তার করিলে 
স্বদেণী আন্দোলন অশাঙ্গুরূপ ফলপ্রদ হইবে । 
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সসর্প গৃহ কিন্বা হিংত্রপপু-সমাকুল :অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া যেমন সর্বদা 
মশঙ্কিত থাকিতে হয়, তারত ভূমির বর্তমান অধিবাসিগণও প্রতিনিয়ত 
ছুর্িক্ষরূপ করাঁল-বক্র রাঁক্ষসের ভয়ে প্রায় সেইরূপ সন্্স্ভ। যেমন মকর 
কুস্তীরাদি হিংঅ জলচরগণের সমূত্র বা৷ তন্নিকটবর্তী নদীসমূহে বাস, এবং তৎ- 
স্বভাবসম্পন্ন চতুষ্পদাদিগণের অরণ্যমধ্যে বিচরণই স্বাভাবিক, মরুভূমি বা 
অর্লশশ্য দেশসমূহেই দুর্তিক্ষ-রাক্ষসের উপযুক্ত আবাস স্থান হওয়া সেইরূপ 
সাধারণ যুকি-সন্মত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দোষে এ যুক্তি বর্তমান কালে 
অসার বা কাঁক্ননিক। ইংলগ প্রভৃতি অন্গশস্য দেশ স্ুর্ভিক্ষের লীলাস্তল, এবং 
বশস্ত-শালিনী ভারতভূমি ছুর্তাক্ষের অতিপ্পিত নিকেতন। এই নিদারুণ 
রাক্ষসাতন্ক বর্তমান বৎসর বা ইহার ছুই চারি বৎসর পুর্ব হইতে এদেশে 
উপস্থিত হয় নাই) থৃষ্টীয় ১৮৭৭ অব্দ হইতে এ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই বছ- 
সংখ্যক তাঁরতবাসী মানব গবাদি ও পশু এই নির্দয় রাক্ষসের দশন পীড়নে 
নিশ্পীড়িত হইয়া! ইহার" কবলিত হইতেছে। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয্ঠুএই 
ঘে, কর্ষিত ভূমি ও ততসহ উৎপন্ন কৃষিজাত ক্রমাগত যে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে এই,লোক-ক্ষয়কর দানবের প্রভাবও তৎসহ প্রায় সমরূপ পরিবর্ধিত 
হইতেছে। বহার আক্রমণ যে কিন্পূপ তীষণ যয্ত্রণা প্রদ, তাহা স্বচক্ষে না 
দেখিলে সম্পূর্ণ হাসন হয় না; তাহা বথাষখ প্রকাশ করিবার উপ্যবাগী 
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ভাষা এখনও স্থজিত হয় নাই। ১৮৬৬ সালের পর হইতে বঙ্গপ্রদেশ ইহার 
আক্রমণ হইতে কতকপরিমাণে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত- 
গণের অবস্থা শ্বচক্ষে দর্শন করিলে নিতান্ত পাষগু-প্রুতিকেরও দয় বিদীর্ণ 
হইয়া যায়; সে কাহিনী প্রকাশের ভাষা, নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও, হ্ৃদক্ান 
ব্ক্তিমাত্রকেই বিচলিত করে। বৃভুক্ষিত, জীর্, নর্ণ,কন্কা্লপার টপ্রতাকার 
ৃত্তিগণ যখন একফুগ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিতে থাকে; অন্নাভাবে তাহা- 
দের স্ত্ীপুত্র পরিবারবর্গ জঠরানলে দগ্ধ হইয়। তাহাদের সমক্ষেই জীবন বিস- 
জ্জন দিতে থাকে ; এবং প্রতিপালক-স্থানীয়, কিন্তু নিরুপায় পিতা বা স্বামী 
শক্তি-বিহনে কপালে করাঘাতেও অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র অবিরূল অশ্র- 
ধারা অভিষিক্ত হইয়। সেই দৃষ্ঠ দর্শন করিতে বাধা হয়, খাদ্যমাঞ্রের অসন্তাবে 
অথাদ্য ভোজনে বাধ্য হইয়! যখন তাহার। যন্ত্রণায় অন্তর্ভেদী চীৎকার করিতে 
থাকে, একমুষ্টি অন্নের আশায় যখন সপ্তাহকাল উপবাস-ক্রিষ্টগণ বহুদুর পথ 
অতিক্রমণের ক্লেশও স্বীকার করিয়া পথিমধ্যেই কালকবলে নিপতিত হইতে 
থাকে, অন্নের প্রত্যাশায় যখন জীবনের সম্বল সমস্ত অর্থ, ভূসম্পত্তি, তৈজপাদি, 
গৃহপালিত পঞ্ড ও বাসগৃহ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়! শেষে প্রাণাপেক্ষ প্রিয় তর 
পুত্রা্িও বিক্রয় করিতে থাকে, অন্নাভাবে বিগতপ্রাণ। জননীর অস্থিচর্খ্সার 
শবদেহোপরি নিপতিত অবোধ শিশু স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়া যখন স্তব্যাভাবে 
ক্ষুৎপিপাসায় কাতরকণ্ঠে আর্তনাদ করিতে থাকে এবং সেই অবস্থায় জীবন 
বিসর্জন দেয়, তখন এই সকল মর্খ্তেদী দৃশ্ঠ দর্শনে ও নিদারুণ আর্তনাদ 
শ্রবণে নিতান্ত নির্মম হৃদয়েরও মর্মগ্রস্থি বিভিন্ন হইল বলিয়া অনুভূত হয় । কিন্ত 
ইহারই নাম দুর্ভিক্ষ, এবং এই ছূর্ভিক্ষই আজ ব্রিশবংসর তারতবর্ষে বাস করি- 
তেছে! এবং প্রতি বংসরই ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এই দুর্ভিক্ষের আক্রমণ 
সংবাদ শ্রবণ করা যাইতেছে। তথাপি এপর্যন্ত তারতবাসীর চৈতন্ঠোদয় হয 
নাই; বে প্রদেশে যখন এই প্রচণ্ড রাক্ষস উপস্থিত হইতেছে, তখন সেই 
দি সাধন করিতেছে এবং অপর প্রদেশের অধিবাসিগণ্ণকে মোই- 
নিদ্রায় অভিভূত রাখিয়া আপনার ভবিষ্যৎ ক্ষুধাশীস্তির উপায় অব্যাহত 
রার্খিতেছে।,: | 
আমাদের একজন বন্ধু ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যা ছুর্িক্ষের, সময় তথায় 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি & সময়ের যে অতি লোমহর্ষণকর ব্যাপার বর্ণনা 
করেন, তাহার কিয়দংশমাত্র নিয়ে বিবৃত হইল। তিনি বলেন-"ুর্ভক্ 
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পীড়িতগণকে চাউল বিতরণের ভার আমার উপর অর্পিত ছিল; কিন্তৃ*প্রয়ো- 
জনের শতাংশের একাংশ পরিমিত চাউলও সে সময়ে সংগৃহীত ছিলন!। 
সুতরাং নদে অবস্থায় যে কিরূপ মর্ণাস্তিক যন্ত্রণা সহ করিতে হইয়াছিল, তাহা 
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; সাধারণ লোকের বিশ্বাস, আমার হস্তে চাউ- 
লের তাণ্ডার, সুতরাং প্রার্থনামাত্রেই আমার নিকট তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ 
চাউল প্রাপ্ত হইবে; যখন সেই ক্ষুধাতুরগণের অতাব পরিপূর্ণ করিতে অক্ষম 
হইয়া এবং তাহাদের কাতরোক্তি ও আর্তনাদ শ্রবণে অসমর্থ হইয়! প্রাঙ্গণের 
বার অবরুদ্ধ করিয়। গৃহাভান্তবে আশ্রয় লইতে বাঁধা হইতাম, তখন প্রাণের 
ভিতর যে কিন্ুপ ব্যাকুলভ৷ উপস্থিত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। যখন বহিষ্বণীরে 
অসংখা ক্ষুৎ্পীড়িত আবাল বৃদ্ধ বনিত অন্নের জন্য অহরহ চীৎকার ও মুহুমুহু 
অভিসম্পাত উচ্চারণ রুরিতে থাঁকিত, তখন নিজের নিতাস্ত জঠর-জ্বালাও 
বিস্বৃত হইয়া, প্রস্তত অন্ন তাহাদিগকে বিতরণ করিতে হইত। সে সময়ে 
সেই উপবাস-ক্রিষ্টগণের ধন্াধন্ম, খাদ্যাখাদা, লজ্জা দ্বণ! গ্রভৃতি কিছুরই বিচার 
থাকিত না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একদিন একজন অপর পাত্রের অভাবে 
শৌচাগারের পাত্র অপহরণ করিয়। লইয়া, তাহাতেই ভিক্ষালন্ধ তণড,ল সিদ্ধ 
করিয়! সেই পাত্রেই ভোজন করিতেছে ; একদিন একজন কোন গৃহস্থের, 
নিকট তগুলাভাবে কলাই ভিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, সিদ্ধ করিবার অবসর প্রতীক্ষা 
করিতে ন! পারিয়া,জঠর জালায় তাহা, অসিদ্ধই উদরসাৎ করে, কিন্তু বহুদিনের 
উপবাস নিবন্ধন পরিপাক শক্তি দুর্বল হওয়ায় কিয়ৎক্ষণ পরে তাহা অজীর্ণা- 
বস্থাতেই নিঃসারিত হইতে থাকে ; তখন এক অতি হৃদর-বিদারক দুশ্ঠ অভি- 
নীত হইল, পার্বস্থ একজন সেই কলাই উঠাইয়্! লইয়। গিয়া জলে ধৌত করিয়া 
তাহাই ভক্ষণ করিতে লাগিল; একদিন আর এক পৈশাচিক দৃশ্ঠ দেখিয়াছিলাম? 
দেখিলাম, একজন নিকটস্থ এক মৃত ব্যক্তির হস্ত ছিন্ন করিয়া! লইয়া তাহা 
সামান্য অন্নিতে অর্দদগ্ধ করিয়া তক্ষণ করিতেছে । এই বীভৎস ব্যাপার 
দর্শনে আতঙ্কে অতিভূত হইলেও অশ্র সম্ধরণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম 
না। "হা অন্ন হ! অন্ন” করিয়া লোক "যা_মা” শবে কাতর কে চীৎকার 
করিতে থাকিত, একু গ$ুষ ফেণের (ভাতের মাড়) জন্য দলে দলে লোক 
আসিয়া উপস্থিত হইত, উচ্ছিষ্ট পত্রও নাল! নর্দমা হইতে এক একটী তাত ধন্ধ- 
পূর্বক খু'টিয়া লইয়া তক্ষণ করিত” র 
দুর্ভিক্ষ বিবরণ আজকাল ভারতবর্ষে অতি অনায়াস-লত্া। প্রতি 


৩৫৬ স্বদেশী । [প্রথমখণ, অষ্টমসংখ্যা। 


বৎসরেই বহু সাময়িক পত্রে উপরোক্তরূপ কাহিনী প্রকাশিত হইয়া থাকে; 
সুতরাং ইহার আর বিশেষ পরিচয় নিশ্যয়োজন। আমরা বলিয়াছি, 
ইহার প্রকৃত মৃত্তি বর্ণনেও ভাষার শক্তি নাই, অতি রঞ্জনের কল্পনা বু 
দুরের কথা। তাধার অক্ষমত। নিবন্ধনই বোধ হয় একপ্রদেশের লোক 
অপর প্রদেশের দুর্ভিক্ষ সংবাদে বিশেষ কাতর হয় না ব! উপযুক্তরূপ 
সহান্তৃভৃতি প্রকাশ করেনা এবং ইহার প্রতীকারের জন্যও বাস্তবিক আগ্রহ 
সম্পন্ন হয় না। কিন্ত আমাদের সর্ধপ্রদেশদর্শা ভারত গবর্ণমেপ্টও কেন যে 
দুর্িক্ষ দমনের প্রকৃত উপায় অবলম্বনে, উদাসীন, তাহা আমরা! বুঝিয়া উঠিতে 
পারি নাই। ছুঙিক্ষের সাময়িক প্রকোপ দমনের জন্য গবর্ণমেন্ট পূর্তকার্ষা 
প্রভৃতি উপায় অবলম্ধন করিয়! থাকেন। এই সকল কার্যাও অনেক স্ময়ে 
এবূপ বিলম্বে অবলগ্থিত হয় যে, তাহা বিশেষ ফলগ্রদ হয়না! ১৮৬৬ সালের 
মেদিনীপুর ছুর্িক্ষের সময় স্থানীয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র লিখিয়াছিলেন £-- 
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ভাবার্থঃ--আমার বিবেচনায় যদি দুর্ভিক্ষ দমনের কার্যগুলি ইহার 
প্রথমাবস্থায় আবুন্ত হইত, তাহ! হইলে এই সকল কার্যে অধিকতর ফল 
লাতের সম্তাবন। ছিল। কিন্তু তাহা ন| হওয়ায়, ষে সকল লোক কার্য্যের জন্য 
উপস্থিত হইত তাহারা এরপ দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ যে তাহার! শ্রমসাধ্য কার্ষের 
অনুপযুক্ত ।” বহুস্থলেই এইরূপ নীতি অবলগ্ষিত হইয়া থাকে । কতক সংখ্যক. 
লোক মৃত্যুমুখে পতিত ও অবশিষ্টগণের অধিকাংশ উপবাষ ক্লেশে জীর্ণ শীর্ণ 
ন হইলে আর তাহাদের সাহায্যের জন্ত উদেবাগ হয় না। এবং উদ্যোগের 
পর কার্ধযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় ছুদ্দশার পরিমাণ শতগুণ বর্ধিত হইয়া 
উঠে। কারণ, এন্সপ ক্ষেত্রে ২১ দিন বিলম্বের ফলও সাংঘাতিক | উড়িষ্যা 
দুর্ভিক্ষের সময় প্রথমে চতুদ্দিক হইতে যে সকল সুচনা সংবাদ উপস্থিত হইতে 
লাগিল, কর্তুপক্ষগ্ণ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না? ্লাদেশ কিম্বা কোন 
ভৌতিক আদেশের সহায়ে তাহারা এ সকল সংবাদকে অমূলক .বা অলীক 
বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়। রাখিয়াছিলেন; কোন অপরূপ ধুজিবশে তাহাঘের 
এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, প্রজা ও মহাজনগণ গৃহমধ্যে ধান্যাদি লুকায়িত 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৩]... দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ । ; ৩৫৭ 


রাখিয়াছে। শেষে বৃভুক্ষিতগণ নানাস্থান হইতে আসিয়1 সহরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে লাগিল, সহর যেন জীবিত পিশাচ যগুলীতে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল, 
কুগ্মকেশঞ্কক্মাদেহ, কোটরগত চক্ষু, শুক্কেদূর, চক্র মাত্রাচ্ছন্ন নরকঙ্কালগণের 
ক্ষীণকাতর কণ্ঠ নিনাদে চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কন্তৃপক্ষগণের 
সমক্ষেই উপবাস-ক্রিষ্টগণ জীবন বিসর্জন দিতে লাগিল। তখন তাহাদের 
চৈতন্ঠোদয় হইল এবং অপর প্রদেশ ও বন্মা প্রভৃতি স্থান হইতে চাউল 
আমদানীর বন্দোবস্ত হইতে লাগিল । কিন্তু হায়! এই অবথ। বিল্ষের 
ফল অতি শোচনীয় হইয়াছিল; দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোকের 
জীবন নষ্ট হইবার পূর্বে চাউল আসিয়া পৌছিল না; এবং অবশিষ্ট- 
গণের, অনাহারবশতঃ পরিপাক শক্তি এরূপ দুর্বল হইয়াছিল যে, চাউল 
উপস্থিত হইলেও, তাহা! জীর্ণ করিতে ম্মসমর্থ হইয়া তাহারা বিশ্থচিক। 
ও উদ্ররাময় রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ সে সময় "হাতি 
ভোগ” নামক যে একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় চাউল আমদানী হইয়াছিল, 
তাহা হইতে প্রস্তুত অন্নগুলি দেখিলে যেন মক্ষিকান্তূপ বলিয়! বোধ হইত; 
তাহ। জীর্ণ করা অতি বলিষ্ঠ লোকেরই সাধায়ন্ত, পরিপাক শক্তি দূর্বল 
হইলে তাহা নিতান্ত কুপথ্য। ্‌ 

বর্তমান বর্ষে বঙ্গ প্রদেশের উপর ছূর্ভিক্ষ রাক্ষস সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত 
করিতেছে। ক্ষুধার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই যেন এখনও 
অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে । গবর্ণমেপ্টও চির আচরিত রীতি অন্থসরণ 
কৰিয়। এ সংবাদ এখন বিশ্বাস করে নাই এবং ছূর্ভিক্ষাতঙ্ক অমূলক বলিয়াই 
স্বির করিয়াছেন । দেশের লোকও অনেকে নিঃশক্ষে সময়াতিপাত করিতে- 
ছেন। চাউলের রপ্তানী সমভাবই হইতেছে। ছূর্ভিক্ষ সচনার পুর্ব হইতেই 
সতর্ক না হইলে যেকি সর্বনাশ সংঘটিত হইতে পারে, ১৮৬৬ সালের উড়িব্যা 
দুর্িক্ষ তাহার জাজন্যযান প্রমাণ। স্থৃতরাং হচনাসঙ্থেও সাবধান ন। হওয়া 
বে নিতান্ত অর্বাচীনত। ভাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেপ্টের উপর নির্ভর 
করিয়া! থাকিলে উপরোক্ত মেদিনীপুরেও উড়িষ্য। দুর্ভিক্ষের অনুদ্ধপ অবস্থা যে 
উপস্থিত হইতে ন| পারে, তাহার কোন কারণ নাই । দেশের লোকের চ্ঙ্ছ 
উন্মীলিত নাইলে ভবিধ্যফল অতি শোচনীয় হইবে । 

বঙ্গ প্রদেশে -ুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যে কিরূপ ভয়াবহ ব্যাপার নিত 
হইবে, তাহা বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন না । অপর প্রদেশ 


৩৫৮ , ম্বদেশী। [প্রথমখণ্ত, অষ্টমসংখ্যা। 


অপেক্ষা এদেশের ভূমি উর্ধরা ; এপ্রদেশে বহুপরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হইয়াথাকে ; 
অপর: প্রদেশে হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রধানতঃ বঙ্গ প্রদেশের শশ্যই সেখানে 
প্রেরিত হইয়। থাকে! কয়েক বৎসর এপ্রদেশে অজন্মা হয় নাই বলিগ্বা। সঙ্গ- 
তিপন্ন লোকেও সঞ্চয়ের অত্যাস বিস্বত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে প্রত্যেক অবস্থা- 
পন্ন গৃহস্থেরই গৃহে ধান্য সঞ্চিত থাকিত; এখন সে প্রথ। প্রায় লোপ পাইয়া 
গিয়াছে । এবৎসর এপ্রদেশে অল্প জন্ম হইলেও প্রতিদিন বহুপরিমাণ শস্ত 
বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইতেছে । কোন কালেই ষে বাস্তবিক অজন্মা উপস্থিত 
হইতে পারে না, তাহার কোন কারণ নাই। একবার সেরূপ অবস্থা! উপস্থিত 
হইলে, এপ্রদেশের লোক অতি অল্প দিনেই বিষম ছুদশাগ্রস্থ হইবে। অনেকেরই 
গৃহে এক মুষ্টি শস্তও সঞ্চিত থাকে না; বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আমদানীর 
সম্ভাবনাও অতি অল্প; স্মুতরাং ছুঙিক্ষের প্রথম অবস্থাতেই লোকের অতি 
শোচনীয় অবস্থ। উপস্থিত হইবে । 

ছুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও তাহার নিরাকরণের উপায় নির্ধারণ 
করিবার জন্য গবর্ণমেপ্ট মধ্যে মধ্ো চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং বিভিন্ন সময়ে 
ইহার ভিন্ন ভিন্ন কারণ উল্লেখ করিলেও নিয়লিখিত কয়েকটি কারণকেই 
প্রধান বলিয়! স্থির করিয়াছেন । ্‌ 

১ম । প্রবল বেগে তারতের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি; ধাহারা এই মতের 
পোষক তাহারা বলেন, এরূপ দ্রুতগতিতে লোকসংখার বৃদ্ধি হইলে হুর্ভিক্ষ 
অবশ্ঠস্তাবী হইবার বিচিত্র কি? 

২য়। ভারতের ককষকগণ নিতান্ত অপরিণামদর্শা এবং তাহারা সঞ্চয়ী 
নহে ; যখন উৎপন্ন দ্রবোর পরিমাণ অধিক হয়, তখন তাহারা নানাপ্রকার 
আমোদ প্রমোদে শশ্তাদি নগ্ করিয়। ফেলে, কাজেই অজন্মার বৎসর 
তাহাদের দুর্দশা বাতিরেকে আর কি হইতে পারে ? 

৩য়! ভারতবর্ষের কুসীদজীবিগণই সমস্ত অনর্থের মূল; তাহারা নান। 
উপায়ে ক্লষককুলকে প্রতারিত করিয়। নিঃস্ব করিয়া ফেলে; কাজেই কৃষকগণ 
চিন্নকালই খগগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং এক বৎসর অজন্মা হইলেই উপবাসের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 

ধর্থ। যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, অজন্মার সমস্ত. তাহাদের 
অনাহার ভিন্ন আর উপায় কি? উৎপন্ন শস্যের পরিসাগ অয় হইলেই তাত 
বাসিগণের উপবাস তিনন গ্যন্তর নাই। | 


নষ্ট ১৩১৩। ] দারজ্য ও ছুরিক্ষ। ৩৫৯ 


এক্ষণে, উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কোন্টী সত্য বা ইরা তোহা 
পর্যযালোচুন। করিতে হইবে। 

প্রথমতঃ, বিগত ১৯*১:সালের আদম-সুমারি বা লোকগণনার হিসাবে 
(0৪75৬ [২০১০1 ) দেখা যায় ঘে, ১৮৯১ সালের পর হইতে দশ বসবে 
এদেশের লোর্কসংখ্যা প্রবলবেগে. বা মন্দবেগে কি, আছে বৃদ্ধি প্রাপ্তই হয় 
নাই; তথাপি এই কয়েক বৎসরে এদেশে হুর্িক্ষের যে ভয়ানক পরাক্রম 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা। সকলেই অবগত আছেন ; ১৮৯৮ ও ১৯০০ সালের 
্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রভাব বহুদিন এদেশে দৃষ্ট হয় নাই। ১৯*১সালের 
পর এ কয়েক বৎসরেও ছূর্িক্ষের প্রকোপ প্রায় সমতাবে বর্তমান আছে। 
স্থৃতরাং গবর্ণমেন্ট প্রদর্শিতি প্রথম কারণটা একেবারে নিতান্ত অযৌক্তিক। 
১৮৯১ সালের পুর কয়েকবারের ভারত ও ইংলগের লোক গণনার হিসাব 
দেখিলে জান! যাইবে যে, যদিও এ কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্য। 
কতক পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু সে বৃদ্ধির হার ইংলগ্ডের লোকবৃদ্ধির 
হার অপেক্ষা অনেক অল্প। যদি লোকসংখ্য। বৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষের একমাত্র 
কারণ হয়, তাহা হইলে এদেশে দুর্ভিক্ষ না হইয়া ইংলগেই সর্বাগ্রে ভীষণতর 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়া! উচিত ছিল। কিন্তু ইংলগ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে ধাহাদের 
স্লামান্মাত্র জ্ঞান আছে তাহারাও সে দেশের লোকসংখ্য| বৃদ্ধির সহিত 
ক্রমাগত ধনবৃদ্ধিই দেখিতে পাইয়া থাকেন। তথাপি লোকসংখ্য। বৃদ্ধিকেই 
বাহার ছুর্িক্ষের কারণ বলিয়। সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাদিগকে আমরা মূর্খ 
ভিন্ন অন্য আখ্যা প্রদান করিতে পারি না। | ্‌ 

দ্বিতীয় কারণটি একেবারেই অমূলক | এদেশের কৃষকগণের সম্বন্ধে 
সামান্য মাত্র অভিজ্ঞতা-সম্পন্নগণও জানেন যে, ইহাদের ন্যায় মিতব্যয়ী এবং 
সঞ্য়ী কঘক পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তাহারা 
ছুটী মোটাভাত ও পরিধানে মোটা কাপড় পাইলেই সন্তষ্ট; আবকারী 
তাহাদের মধ্যে এখনও প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই; কৃষক গৃহিণীগণও 
কার্ধ্যকুশলা ও সর্ধথা তাহাদের পতির অন্ুবর্তিনী ; পরিধানে একখানি মোটা! 
শাটা ও একজোড়া শাখা পাইলেই তাহারা চরিতার্থ । অবশ্ত প্রয়োজনীয় 
ব্যাদিরই' যাহাদের নিতাত্ত অভাব, অযথা ব্যয়ের কল্পনাও ভাহাদের পক্ষে 
অসন্তব। সাস্বাৎসরিক গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহেই ঘাহাদের শক্তি নাই, অপর 
বৎসরের জন্ত শন্ সঞ্চিত রাখা তাহাদের পক্ষে অসস্ভব। তাহাদের সঞ্চয়ের 


ূ রঃ € 
৩৬০ স্বদেশী। [প্রথমথণ্ড অষ্টযসংখণা। 


মধ্যে বীজধান্য ও সার; এদেশের রুষক উপবাস স্বীকার করিয়াও এগুলি 
যেরূপ সধস্থে রক্ষা করে, অপর কোন দেশেই তাহা সন্তব নহে। বু[সগৃহের 
চালে খড় না থাকিলেও তাহারা কখনই গো মহিষাদির খাদ্যের জন্য সঞ্চিত 
খড়'বাসগুহের জন্য ব্যয় করে না। তথাপি ঘদি এদেশের কষকগণ অিত- 
ব্যয়ী ও অসঞ্চয়ী হয় তাহা! হইলে এই ছুইটী শব্দের ভিন্নরূপ অর্থ থাকাই 
সম্ভব; এবং যাহাদের এরূপ ধারণা, তাহাদের এই বিপরীত অর্থবোধক 
অভিধান প্রস্ততে য্রবান হওয়া উচিত | নচেৎ, অকারণ যাহারা এই নিরীহ- 
গণের উপর সমস্ত দৌষ ন্যস্ত করিয়। নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্ট/ করে, বাতুলালয়ই 
তাহাদের উপযুক্ত আশ্রয়। | 

তৃতীয় কারণটি নিতান্ত অমূলক না৷ হইলেও, খণদাতাগণই যে “এই 
শোচনীয় অবস্থার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী, একথা কিছুতেই বলা যায় না। 
হাতে পয়সা নাই, অথচ জমীদারের পাইক যখন খাজনার জন্য কিন্বা 
পঞ্চায়তের লোক চৌকীদ্দারী ট্যাক্সের জন্য ও সরকারী কর্মচারী অপর করের 
জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তখন মহাজনগণ কি কৃষকগণের বন্ুস্থানীয় 
নহে? খাজানাদ্ি না দিলে যখন তাহাদের মানসন্ত্রম, জোতজমা, হালগরু, 
এমন কি বাস্তভিটাটী পর্য্যন্ত বিক্রীত হইবার উপক্রম হয়; যখন পাইকের 
দৈনিক খোরাক ও তলবানা এবং জরিমানা! প্রভৃতি তাহাদের স্বন্ধে চাপিতে 
থাকে, তখন খণ না! পাইলে তাহাদের উপায়াস্তর কি? এই খণের সুদের 
হার যে অত্যন্ত অধিক. তাহ! সত্য; কিন্তু নানা কারণে, কখন কখন ইহার 
আসল পর্য্স্ত আদায় হয় না; আবার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইলে তাহার খরচায় সুদের কথ| কি, আপলেরও সময়ে সময়ে ঘাটতি পড়িয়া 
থাকে । স্থতরাং মহাজানর স্বন্ধে সমস্ত দোষার্পণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। শক্তি 
সন্বেসাধ করিয়া কেহ কথন ঞ্ণ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় না) অর্থাভাবই 
এই খণ গ্রহণের কারণ। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কোন গতিকে পুরা ফসল 
উৎপন্ন করিতে পারিলেই তাহাদের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান হইতে পারে ও 
এক বৎসর অজন্মা অথবা অর্ধেক ফসল হইলে তাহাদের বীজের দাম, ক্কষির 
খরচ প্রস্ৃতি যোগাইয়া৷ খাজনাদি ও অন্ন বন্ সংস্থানের কিছুমাত্র উপায় থাকে 
না। সকল বৎসরেই পুরা ফল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা! নাই) সুতরাং 
অগ্স-ন্থা বা অঞন্মার বৎসর খণ গ্রহণ ব্যতীত ক্কষকের অন্ত গতি নাই এবং 
একবার খণ্ড হইলে তাহা পরিশোধেরও আরস্তাবনা থাকেনা । 
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তাহার পর চতুর্থ কারণ । অপর অবলঘ্বন বিনষ্ট-প্রায় হওয়াক্স আমর। আমাদের 
দেশের উৎপন্ শস্যের উপরই প্রায় সম্পূর্ণ নির করি সত্য; কিন্ত দেশ-ব্যাপী 
শন্তাভাব "ভারতবর্ষে কখনই উপস্থিত হয় ন।; যেরূপ অজন্মা হউক ন| কেন, 
দেশোৎপন্ন শস্তের অভাবে ভারতকে অপর দেশের নিকট অন্ন.তিক্ষা করিতে 
হয় নাঃ বরং *অব্রন্সার বৎসরেও বনুকোটা মণ চাউল গোধুম প্রন্থৃতি বিবিধ 
শন্ত এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়। অপর দেশের ক্ষুন্িবত্তি করে, এবং এদেশের 
লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে । স্ৃতরাং মৃত্যু স্বীকার করিয়াও 
আমর। অন্ন বিক্রয়েই বাধ্য হইয়া থাকি। আমাদের এব্প অর্থাতাৰ যে, 
দেশের অন্নই আমরা দেশে থাকিয়া ক্রয্ব করিতে পারি ন।। অন্নের অপেক্ষা 
আমাত্দর অর্থের এরপ প্রয়োজন যে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও দেশের অন্ন রক্ষ। 
করিতে পারি না"। বোম্বাই প্রদেশে অন্নকষ্ট উপস্থিত, কিন্তু সে প্রদেশের 
লোক এরূপ নিঃস্ব যে, অপর দেশের লোক জাহাজে ভাড়ার ব্যয় স্বীকার 
করিয়াও যেরূপ উচ্চদরে বঙ্গ প্রদেশের চাউল ক্রয় করিয়া লইয়। খাইতে পারে, 
সেরূপ অধিক মূল্য প্রদানে .বোশ্বাই প্রদেশের লোকের সামর্থ্য নাই ; সেই 
জন্ঠই সে সময়ে বঙ্গ প্রদেশের অন্ধ বিদেশে রপ্তানি হষ়্্।যার। এই অর্থা- 
তাবই এদেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের মৃত্যুর কারণ, দেশোৎপন্ধ শন্তের অতাব 
নিবন্ধন নহে। অধুনা যেমন এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি, কর্ষিত 
ভূমির পরিমাণও সেইপ্জপ বহুপরিমাণে বদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং কৃধিজীবি- 
গণের সংখ্যারদ্ধিও ছুর্ডিক্ষের একমাত্র কারণ হইতে পাকে লা।.. 
আমর! উপরোক্ত সকল কারণ গুলিরই অযৌক্তিকতা প্রমাণ কষরিয়াছি+ 
ইহাদের প্রত্যেকটীই যদি দুর্ভিক্ষের কারণ ন। হয়, তাহ! হইলে ইহার বাস্তবিক 
কারণ কি, তাহ। পর্যালোচনা কর। উচিত। আমর পুর্বে বলিয়াছি, দেশের 
দারিদ্যই আমাদের বিনাশ সাধন করিতেছে । প্দাব্রিদ্র্য দৌষাহি গুণরাশি 
হস্তি”। মূর্থতা, স্বার্থপরতা, স্বাস্থাহানিত1 ও ধর্ম হীনত্ব প্রস্ুতি সকল দোষে- 
রই প্রধান আকর দারিদ্র্য । ইহার জন্যই দেশ অন্নহীন, ক্রিরাহীন, বুদ্ধিহীন, 
শক্তিহীন ও কর্তব্য-জ্ঞান-বিহীন। এই দারিদ্র্য দৌষেই দেশের লোক পশ্ড-" 
প্রককৃতিক এরং অপর দেশের লোকের নিকট পশ্তবৎ স্বণিত। আমরা পরাধীন 
বলিয়াই বৈদেশিকগণের নিকট স্বণিত নহি ইহুদী আর্দিনিয়ান প্রস্তুতি বিতির 
জাতীয়গণ সম্পদের প্রভাবে ইংলগ প্রভৃতি দেশে সন্মান ও প্রতিপত্তির সহিত 
বাস করিতেছে, আর আমর! স্ুসত্য ইংরাজ রাজের অধীনে বাস করিনা 
৪৬ - 
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দারিজ্র্য নিবন্ধন দুর্দশা-গ্রস্তের স্তায় কাঁল যাপন করিতেছি । দরিদ্রের মনে 
থাকে না, কার্যে উৎসাহ থাকে না, চরিত্র-বল থাকে না! ওআত্মমর্ধ্যাদা বোধ 
থাকে লা। নিতান্ত উদার-হঘয় ভিন্ন অপরের দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি খাকে 
না। কষরাজ্যে ইহুদীয়গণের প্রতি ও তুরস্ক রাজ্যে খৃষ্টিয়ানগণের প্রতি অত্য- 
চার অনুষ্ঠিত হইল, আর সমগ্র জগতের লোকের চক্ষু তত্প্রতি কাতর তাবে 
নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু এই দরিদ্রের দেশে অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক 
গঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও আমাদের রাঁজার জাতির দেশেও প্রায় কেহ তাহার সং- 
বাদ রাখেন ন|। সে দিন বিলাতের শ্রমজীবিগণের উচ্চশিক্ষ। সমিতিতে তারত 
হিতৈষী মহামতি সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ সাহেব সমবেত গণকে ভারতের , 
অবস্থ। বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন "লগুনের পথে দশজন লৌককে 
অনাহারে মৃত্যুগরস্ত দেখিলে আমর! মন্্াহত হই, কিন্তু ভারতবর্ষের হুর্ভিক্ষ- 
জনিত মৃ্যু-সংখ্যা দশ বা শতকিন্বা সহ, অথবা অযুত সংখ্যায় গণন! করা হব 
না; কিন্তু এইরূপ মৃত্যু লক্ষ ব। দশলক্ষ করিয়া সংখ্য। করিতে হয় । ১৮৭৮- 
৭৯ সালের দুর্ভিক্ষে ৫* লক্ষ লোক মৃত মুখে পতিত হয়, নিরীহ নরনারী, 
বালক এবং বালিকাগণ ইহাদের অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীয় ; এই সমগ্র লগ্ন 
সহবের অধিবাসিগণের সমীন-সংখ্যক মানব-দেহ অনাহাবের নিদারুণ সময় 
ব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে পঞ্চভূতে লীন হইয়া গেল। ১৯০ সালে 
আবার ইহার অপেক্ষ। অধিক স্থানব্যাপী তীষণতর দুিক্ষ-উপস্থিত হইয়াছিল : 
এবং ছুঙিক্ষ দমনের জন্ বিশেষ-চেষ্ট। সত্বেও সাড়েবারলক্ষ লোক মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া- 
ছিল । সরকারী রিপোর্টে এই নৃত্যু-সংখ্যা দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু এই দুর্ঘটন। 
পরম্পরার সম্বন্ধে অতীব প্রয়োজনীয় তথ্য বোধ হয় কেহই অগ্তব করেন নাই; 
ইহার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, এই সকল দুর্ভিক্ষ কোন ক্রমে 
শস্তের দুর্ভিক্ষ নহে। ষে সপ্তাহে ছুর্ভিক্ষের অতি শোচনীয় অবস্থা এবং যেস্বানে 
ইহার আক্রমণ অতি ভীষণ, সে সপ্তাহে সেই স্থানেই সাধারণ মূল্যে প্রচুর শস্য 
সব্ধদাই উপস্থিত ছিল; শস্তাভাব দুর্িক্ষ-জনিত মৃত্যুর কারণ ছিল না কিন্ত 
*শস্তক্রয়ের অর্থাতবিই ইহার মূল। ইংলগ্ডের অধিবাদিগণ ইহা বিশ্বাস যোগা 
বলিয়া বিবেচনা করেন না। তীহার! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন-_“তবে কি এই 
লক্ষ লক্ষ লোক প্রচুর খাদ্যের নিকট উপস্থিত থাকিয়াও অনাহারে মরিয়। 
গেল ?”* কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 
১৮৯৭ ও ১৯০০ চুসালের দুর্ভিক্ষ কমিশনারগণ রিপোর্ট দিয়াছেন যে, এই দুই 
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বৎসরই ছুর্ভিক্ষ-গীড়িত কোন স্থানেই কখনও শস্তের অভাব ছিল ন।। গবর্ণ- 
মেণ্টের (0590০ঘ) [২৫7০৫ ) শুদ্ধ বিবরণ হইতেও এই উক্তি সমর্থিত 
হইয়াছেখ ইহ! হইতে দেখ] যায় যে, ছুর্তিক্ষের সময়ও উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানী 
হইয়াছিল; আরও দেখা যায় যে, ছুর্ভিক্ষ দমন কার্যে শম্তের পরিবর্তে 
পরসাই 'ব্যবহ্ৃতু হইয়াছিল এবং এক আন পয়সাতেই একজনের সমস্ত 
দিনের উপোষোগী খাদ্য বাজারে পাওয়া যাইত। কেবল মৃত্যু সংকল্প 
করিয়া লোক মরিয়া যায় নাই। সুতরাং খাদ্যের সমক্ষে উপস্থিত থাকিলেও 
লোকে অনাহারে মরিবার কারণ-_তাহাদের একআন। মূল্যের খাদ্য সংগ্রহেরও 
অর্থাতাব এবং খণগ্রহণ শক্তিরও অভাব; এবং তাহা এরূপ নিরীহ ও 
শাসনের বশবর্তী যে, তাহা৷ বলপূর্বক আত্মসাৎ করে না। কেহ ইহার অন্ত 
কারণ কল্পনা করিতে পারেন কি? বদি তাহ। না পারেন, তাহা হইলে ছুতিক্ষ 
জনিত মৃত্যু ঘে একমাঞ্জে নিতান্ত দারিদ্য-সম্ভৃত তাহ স্থিরসিদ্ধান্ত হইল ; এবং 
তারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসিগণ নিতান্ত দারিদ্রা-গ্রস্ত বলিয়া বেসরকারী 
শারতীয়গণের যে ধারণী, তাহ! সত্য। সাধারণ কষকগণ যে কেবল সম্পাত্তি- 
খাত্র-বিহীন তাহা নহে, অধিকন্ত তাহার! মহাজনগণের নিকট গুরুধণ- 
ভারপ্রস্ত ; রাজকন্মচারিগণ ইহা,অস্বীকীর করিলেও এই সকল বিষয়ে দৃষ্টিহীন, 
কিন্বা পাছে এই সকল অন্ধকারময় স্থানে অগ্সন্ধানের আলোক প্রবেশ করিয়। 
কুকীষ্টি প্রকাশিত করিয়া ফেলে, এই তয়ে তাহারা ইচ্ছাপুববক চক্ষু মুদিত 
করিয়া থাকে । 
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আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ধায়, সেই দিকেই 
বিস্তীর্ণ মাঠ। বর্ধাকালে ও বর্ষার শেষে সেই সকল মাঠ. হরিৎ ধান্যে 
সুশোভিত এবং শ্রীত ও বসন্তকালে স্থানে স্থানে ইক্ষু ও রবি ফসল পরিপূর্ণ 
থাকে। এই-সকল নুবিস্তীর্ণ মাঠের যধ্যে এক একটী ক্ুত্র বা বৃহৎ জনপদ । 
গ্রামবাসীর অধিকাংশই কৃষিজীবী, কতক শ্রযজীবী ও অবশিষ্ট ব্যবসায় কিন্বা 
অন্তান্ত উপায়ে জীবিক। উপার্জন করে। কোন কোন গ্রামেই স্থানীয় 
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অমীদারের বাস, আর কোন কোন গ্রামে জমিদারের কাছারি মাত্র থাকে, 
সেথানে নায়েব কিন্বা গোমস্তা বাস করে। পূর্বে পল্লীগ্রামবাসী জমিদার 
্বগ্রামেই বাস করিয়! প্রজাগণের নেতৃত্ব করিতেন ; কিন্তু আজ ফ্লাল বড় 
বড় জমিদারগণ পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছেন। বর্ন 
কালে জমীদার ও কধক উভয়ের অবস্থার অবনতি দৃষ্ট হয়! , ৃ 
পুর্বে ভুম্বামী ও প্রজার মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ ছিল। জমীদার প্রজাকে 
পুলের ন্যায় দেখিতেন ও তাহার প্রতি সহান্ভৃতিপূর্ণ ছিলেন । 'অতিবৃষ্টি ব। 
অনারুষ্টি নিবন্ধন শস্য নষ্ট হইলে, জমিদার কৃষক প্রজার খাজনা আদায় স্থগিত 
রাখিতেন কিন্ব৷ মাপ করিতেন; বীজ ও গে! মহিষাদি দিয়া কিংবা অর্থ খণ 
দান করিয়া আবাদের সাহায্য করিতেন এবং দুর্ভিক্ষের সময় অক্রদান 
করিয়া প্রজার প্রাণ রক্ষা করিতেন । প্রাও জমীদারকে রাজা ভাবিয়। 
সম্মান করিত এবং আবশ্যক হইলে তাহার গৃহকার্ধা করিয়া! দিত। তখন 
খাজনা আইন ছিল নী, গবণমেন্টকে প্রজার জন্য ভাবিতে হইত না। 
জমীদার ও প্রজার মধ্যে অসস্তাব না থাকাতে কোনরূপ গোলযোগের 
সম্ভাবন। ছিল না। জমীদারকে খাজন! আদায়ের জন্ত আদালতের সাহাধা 
খুঁজিতে হইত না এবং প্রন্ধাকেও জমীদ্দারের অত্যাচার নিবারণের জন্য 
আদালতের আশ্রয় লইতে হইত না। অধিকাংশ জমীদাঁর রাষ-বরাজার ন্তায় 
প্রজা-বৎসল ছিলেন ও প্রজাপালন করিতেন। ধনী জমীদারগণ খাক্ষণ, 
পণ্ডিত ও কবিরাজদিগকে অকাতরে যথেষ্ট অর্থ ও জমি দান করিতেন। 
পর্ডিতগণ রাঁজ। ও জমিদারের সাহাষো ছাঁত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহাদের 
এরণ পোষণ করিতেন এবং কবিরাজগণ,দরিদ্র রোগিদিগকে বিনামূল্যে 
উষধ ও পথা দান করিতেন । প্রজার প্রাণ, ও ধন রক্ষার জন্য জমীদারই দায়ী 
ছিলেন এবং সেই জন্ গ্রামা চৌকিদারদিগকে নিষর ভূমি দেওয়া হইত | 
ন্ম্তধার, কশ্মুকার, রজক, নাপিত প্রভৃতিকে সাধারণ প্রজার উপকারার্থে 
কিছু কিছু নি্ষর জমি প্রদ্্ত হইত। পুব্বকাণে জমির খাজনার হারও অল্প 
ছিল এবং সেই খাঞনামাঞ দিলেই প্রজ! সর্বপ্রকার সুবিধা ও সচ্ছন্দত। 
উপভোগ করিতে সমর্থ হইত । কিন্তু এখন সেই সকল স্থুব্যবস্থা লোপ 
পাইয়াছে। এখন সাধারণতঃ জমীঘার স্বার্থপর ও নির্খম হইয়াছে। বড় 
বড় জমীদারগণ নানা কারণে পল্জীগ্রাম গরিত্যাগ কত্িতে বাধ্য হইয়। সহর- 
বাসী হইয়াছেন। তাহাদের গোমস্ত! প্রভৃতি কর্মচাবিগণ প্রজাদিগের প্রতি 
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নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাঁকে, খাঁজন। ব্যতীত আরও বন্তর কর 
আদায় করিয়া কতক আত্মসাৎ করে ও কতক মণিবকে দেয়। প্রজ। 
জমীদাট্রের সাক্ষাৎ পায় না স্থতরাং আপনার ছুঃখ জানাইতে সক্ষম হয় 
না। হাঁজাই হউক আর শুকোই হউক, 'প্রজাকে খাজন। দিতে হইবে £ 
সময়ে গরু বাচ্ছুর ও থাল। বাটী বেচিয়া খাজন। দিতে হয়। সাধারণতঃ 
জমীদারগণ এক্ষণে অবস্থাহীন, অনেকেই খণগ্রস্ত, কাঁজেই প্রজা-শৌষক । 
কোঁন কোম জমীদার আপনার ছুর্রদ্ধির কারণ ব্যয় বাহুল্য করিয়া খণজালে 
জড়িত, কেহ কেহ বাঁ উপাধি পাওয়ার প্রত্যাশায় রাজপুরুষদের সেবায় 
প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবান্প জন্ত প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করেন। নিপ্দর ভূমি 
দাঝের ব্যবস্থ। উঠিয়। গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে বরন্ধোততর জমি হরণ 
আর্ত হইয়াছে+ কিরূপন্ঠাধা উপায় অবলম্বন করিলে জমীদীরীর আয় 
দ্ধি পাইতে পাবে তদ্দিষয়ে লক্ষ্য মাই । আয় বৃদ্ধির জন্য অন্যায় ও আইন- 
বিরুদ্ধ উপায় সকল অবলম্ষিত হইয়। থাকে । অকারণ খাজন৷ বৃদ্ধি কর। 
হয় ও প্রজা তাহাতে অসম্মত হইলে তাহাকে বলপুব্বক উচ্ছেদ করা হয় । 
খাজন। আদায়ের জন্য নানাবিধ বে-আইনী ব্যাপাঁরের অনুষ্ঠান কর। হয়, 
হত প্রজার ফসল ক্রোক করা হয়, হয়ত তাহার গরু বাছুর অপহরণ কর! 
হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রজাকে কাছারি গুহে অবরোধ করিয়। জবিযান। 
করা হয় ও বর্ধিত খাজনার কবুলতি লেখাইয়া লওয়। হয়। ইহাতে কেবল 
মোকর্দমার সংখা বৃদ্ধি পাইয়া জমীদার ও প্রজা সর্বন্বাত্ত হইতেছে । 
জমীদার ও প্রজার সুবিধার জন্য গবর্ণষেপ্ট আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। 
জমীদার যাহাতে প্রজাকে অন্যায়মতে উচ্ছেদ নী করিতে পারে, এবং 
প্রজার খাজন। বুদ্ধি ও ফসল ঞ্েোোক প্রভৃতি অত্যাচারের নিবারণ হয় এবং 
জমিদারীতে পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবন্ত-দ্বার৷ ভূমির উৎপাঁদিক। শক্তি বর্ধিত 
হইলে জমীদার যাহাতে খাজন। বৃদ্ধি করিতে পারে, খাজনা আইনে এই 
সকল বিষয় লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরল লর্ড ব্িপপের সময় 
১৮৮৪ সালে জমিদার-প্রজ। সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হয়। কিন্তু আমরা দেখি- 
তেছি এরূপ আইন সেও প্রজার উপর জমিদার ও তাহার কর্্চারিগণের 
উৎপীড়ন চলিতেছে। তবে আমরা এমন কথ! বলিতে চাহি না যে, আমাদের 
দেশের সকল জমিদারই অত্যাচারী ; প্রজা-বৎসদ জমিদারও অনেক আছেন । 

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা প্রায় ব্রিশ কোটী, ইহার মধ্যে প্রায় চব্বিশ 
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কোটী (শত কর! ৮* জনের হিসাবে) ক্লষিজীবী। অতএব এ দেশের 
লোকের অবস্থা আলোচন। করিতে হইলে প্রথমতঃ ক্কষকের অবস্থাই আলোচ্য 
বিষয়। ষদ্দি এই সমগ্র কৃষিজীবী লোক ছুরবস্থাপন্ন হয়, তাহাঁ হইলে 
দেশের অবস্থা মন্দই বলিতে হইবে। সাধারণতঃ ক্ষকের অবস্থা ষে 
পুর্বাপেক্ষ। হানতর হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুষকগণকে, ধনী, মধাবিত্ত 
€ ঘ্রিদ্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: করা বাইতে পারে । যে সকল কৃষক দুই 
শত কিম্বা অধিক বিঘ। জমি চাঁশ করে তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে; 
ঘাহারা ছুই পাঁচ দশ বিঘামাত্র জমি চাষ করে তাহারা তৃতীয় অর্থাৎ দরিদ 
শ্রেণীভুক্ত, আর অবশিষ্ট মধ্যবিত্ত । প্রথম শ্রেণীর কৃষকের সংখ্যা অতি অল্প, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। অতিতৃষ্টি অনারষটি প্রভৃতি কারণে শস্য 
হানি হইলে এই ছুই শ্রেণীর কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া! উঠে এবং দুর্ভিক্ষ 
সময়ে ইহারাই সর্বাগ্রে মূভয়ুখে পতিত হয়। পুর্বে কৃষকেরা ছুবৎ্সরের জগ্গ 
শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত, বীজের জন্য তাহাদিগকে অপরের উপাসনা করিতে 
হইত না। কিন্ত আজকাল অতি অল্পসংখাক কৃষকই ধান্ প্রভৃতি শস্য সঞ্চয় 
করিয়। রাখিতে সক্ষম হয়, এমন কি অধিকাংশ রুষক বীজ পর্য্যন্ত বিক্রয় 
করিতে বাধা হয়। আবাদের সময় জমিদার কিম্বা মহাজনের নিকট হইতে 
দেড়িয়। সুদে (অর্থাৎ একমণ খণ লইলে মায় সুদ দেড় মণ দ্রিতে হয়) 
বীজধান কজ্জ লইয়৷! থাকে। ক্ষকদের অভাব অল্প এবং সাধারণতঃ 
তাহারা চরিত্রবান্‌ ও মিতব্যয়ী। আমাদের গবর্ণমেপের বিশ্বাস যে. ক্ষকের। 
বিবাহ প্রভৃতিতে অপরিমত ব্যয় করিয়া খণগ্রস্ত হয়। সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ 
্রাস্তিমূলক। কৃষকের। বিবাহ প্রভৃতিতে বায় করে বটে, কিন্তু কদাচ ব্যয়- 
বাহুল্য করেন।। মনুষ্য মাত্রেই নির্দোষ আমোদ করিতে ইচ্ছুক । দেবপুজা 
ও বিবাহ ধশ্ম ও সামাজিক কর্ম এবং মন্ুধযাজীবনে অবগ্ত কর্তব্য । গরিব 
কষকগণ পুত্র কন্তার বিবাহোপলক্ষে আত্মীয় ঝুটুত্বের সহিত একত্র মিলিত 
হইয়া ইহজীবনে ছু চারিদিন মাত্র আনন্দ উপভোগ কবে এবং সেই জগ্গ 
সামান্ঠ অর্থ ব্যয় করে। এই সামান্য 'অর্থের জন্যই তাহাদিগকে খণগ্রস্ত 
হইতে হয়, কারণ পূর্বের স্টায় এখন আর ক্কষকদের সঞ্চিত শস্ত কিন্বা' অর্থ 
থাকে না। একটা কৃষক গৃহস্থ সপরিবারে পরিশ্রম করিয়াও প্রয়োজনীয় 
গ্রাসাচ্ছাদনেরও যোগাড় করিতে পারে না। কোন বৎসর অতিবৃষ্টি কিছ 
অনারষ্টি-নিবন্ধন শস্য নষ্ট হইলে, কৃবকের দুর্গীতির একশেধ হয় । কেহ কেহ 
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বলেন, এদেশের ধক অলম ও কৃষির উন্নতিবিষয়ে অমনোযোগী । কিন্ত 
* ভাবিয়। দেখিলে একথা প্ররুত নহে বলিয়। উপলব্ধি হইবে । কৃষককুল যদি 
অলস ও অকর্ণাণা, তবে তাবতের ব্রিশকোটা লোকের খাদা কিরূুপে উৎগন্ন 
হইয়া ধাকে ও জাহাজ জাহাজ শস্য ও ক্ষেত্রোৎপন্ দ্রব্য কিরূপে বিদেশে 
রপ্তানি হয় ?* পুর্বে এদেশে আলু কপি প্রতৃতি উৎপন্ন হইত না, অতি অন্প 
দিন হইতে এ দেশের কৃষক এই সকল নূতন ফসল অপর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন 
করিতেছে। এ কথ! সত্য যে, এদেশের কৃষিষন্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। 
ইহার জন্ঠ কৃষক দায়ী নহে। কুষকের শিক্ষা ভাব ও অবস্থা-হানতাই ইহার কারণ, 
এবং গবর্ণমেন্ট ও জমীদার ষে তাহার শিক্ষাভাব ও দুরবস্থার জন্য দায়ী, তাহাতে 
আৰ সন্দেহ নাই? কৃষিকার্ধ্য বিষয়ে এদেশের কুষক বিলক্ষণ পারদশী, তাহার! 
কোন্‌ মাটার কিরূপ শস্তোৎপাদিক। শক্তি আছে তাহ! বুঝিতে পারে, কোন্‌ 
সময়ে কোন্‌ শস্ত আবাদ করিতে হয় তাহা জানে, জল বায়ুর অবস্থাভেদে 
যে শস্তের অবস্থাস্তর হয়, তাহ। ও বুঝে । জমিতে কিরূপ সার দিলে জমির উৎ- 
পাদিক। শক্তি বৃদ্ধি হয়+রুষক তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও দরিদ্রতা-নিবন্ধন কোনও 
প্রকার সার দিতে পারে না। প্রতিবৎসর আবাদ কৰিলে যে জমির উৎ- 
পাদিকা শক্তির হ্বাস হয়, কষকগণ তাহ। বেশ জানে; কিন্তু অবস্থাহীনত|-বশতঃ 
শন্ঠ সঞ্চয় করিতে অপারক হইয়| বংসর বৎসর, এমন কি বৎসরে দুইবার, 
জমি আবাদ করিতে বাধ্য হয়। যে পরিমাণ শস্ত উৎপন্ন হয় তাহাতে কৃষক 
ও তাহার পরিবারবর্গের এক বৎসবের জন্য যথেষ্ট খাদ্য হয় না। কিন্তু খামার 
হইতেই জমীদার মহাজন তাহার উৎপন্ন শস্তের বাব আন। অংশ লইয়। ধায়? 
যে চারি আন] মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে বীজের জন্য কিছু রাখিয্না ছুই 
তিনমাস মাত্র ককের উদরান্ন চলে; স্থৃতরাং বৎসরের ৯।১০মাস কাল কৃষককে, 
অতি কষ্টে অর্ধাশনে থাকিয়া চালাইতে হয়। অনেকে লাঙ্গল, গরু, স্ত্রীর রূপার 
গহন। ও থালা ঘটি বেচিয়া চালায়, অথব। খণে জড়িত হইয়া পড়ে। সাধারণ 
রুষকই এইরূপ দুরবস্থাপন্ন। যাঁহাদের অন্পমাত্র জমি আছে? তাহার! বৎসরের 
অধিকাংশ দিন মজুরি করিয়। থাকে । যিনি পল্লীগ্রামের কোন দরিত্র কৃষকের 
গৃহ পরিদর্শন করিয়াছেন তিনি জানেন যে, কষক পরিবার কিরূপ ছুর্দশায় 
থাকে । সামান্ি একখানি মাত্র মাটির ঘরে কৃষক স্ত্রী ও পুভ্র কন্যা লইয়া এক 
পার্খে থাকে এবং একদিকে ছুএকখান। পিস্তলের বাসন রাখে। ঘরের বারাগার 
কষক-পত্ী কেবল যা তাত পাক করিয়া সকলের আহারের উপায় করে । যে. 
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কুবকের ছুইটী ধর থাকে একটা ঘরে পরিবারগণ থাকে ও অপরটাতে গরু বাছুর 
থাকে । ধাহার একটি মাত্র ঘর সে ঘরের একদিকে গরু বাছুর রাখে। শধ্যার 
অবস্থাও অতি শোচনীয়, তালের চেটাই ও খড়ের বালিশই শয়নের উপাদান । 
শীতকালে একটা মোটা মলিন জীর্ঘবস্ত্রের কাথ। কি! চাদর গাত্রাবরণের কাজ 
করে। পন্ীগ্রামে চিকিৎসকের অভাব এবং কষকেরও অর্থের তভীব, সুতরাং 
কঠিন পীড়াক্রাত্ত হইলে কৃষক পরিবার অচিকিৎসায় মৃত্যুযুখে পতিত হয়। 
(ক্রমশঃ) 


রেশম-শিপ্প। 
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অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ধ রেশম ও রেশমা বঙ্ের 'জন্য জগদ্ি- 
খ্যাত। বৈদিকসময়েও হিন্দুগণ বেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন ; বিবাহ, পুজ। 
প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্্দোপলক্ষে রেশমী কাপড় পরিধান করিবার ব্যবস্থা ছিল। 
রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রচীন গ্রন্থ পাঠে জান। যায় যে, মূল্যবান রেশমী বন্ 
রাজন্যবর্গের পরিধেয় ছিল। রেশমী বন্ধু পবিত্র বলিয়া মুনিধধিগণও ইহ 
ব্যবহার করিতেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশম প্রস্তুত হইত এবং গুটি 
পোকা প্রতিপালনের জন্ তত গাছের আবাদ হইত। রেশমী বন্-শিক্গীর্ও 
অভাব ছিল না। তাহারা রেশম হইতে নানাবিধ সুদুষ্ঠ বস্ত্র বয়ন করির! 
ইউরোপ প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিত এবং বিলক্ষণ লাভ পাইয়া বেশ অবস্থা 
পন্ন ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে রেশম-শিল্পের বিশেষ উন্নতি ও সমাদর 
হইয়াছিল, কারণ বিলাস-প্রিয় মুসলমান সমাট ও ধনিগণ মুল্যবান্‌ রেশমী 
কাপড় ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন) স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্শিত সুদৃস্ত জরি-খচিত 
রেশমী বন্ত্র যে বিলাসের জিনিষ তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সকল বন্ধের 
বিচিত্র কারুকর্ঘম দেখিলে বিস্রিত হইতে হয়। সবখুণ-বিশিষ্ট হিন্দু সাবিক 
আহার ও পরিধান আবশ্যক বিবেচনা করেন এবং সেই জন্যই হিন্দু নিরামিষ 
ভোজনের ও গরদ তসর পরিধানের পক্ষপাতী । গরদই সুদুশ্ঠ কোমল মস্থণ 
রেশম এবং তসর অল্প মূল্য কর্কশ রেশম । আমরা যাহাকে পষ্টবস্ত্র বলি, তাহা 
বাস্তবিক পাট-নির্ষিত কাপড় নহে,তসর-নির্শিত কাঁপড়ই পট্টবঙ্ক বলিয়া অভি- 
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হিত হইয়া থাকে । এখনও হিন্দুদের পূজা, বিবাহ অগ্নাশন প্রভৃতি শুভ কার্ষ্যে 
তসর ও গরদের কাপড় ব্যবহার ধর্মতঃ আবশ্তক) বিবাহ সময়ে বর ও কণ্যা 
থে চেলিরী কাপড় পরিধ|ন করে, তাহা রেশম-নিম্মিত। হিন্দুর অনুকরণে 
মুসলমান প্রস্থতি জাতিও বিবাহ প্রকৃতিতে তসর ও গরদ কাপড় ব্যবহার 
করিয়। থাকে । * এই সকল কারণে ভারতের রেশম-শিল্প অবস্থাহীন হইয়াও 
এখনও জীবিত আছে; কিন্তু বিদেণায় রেশম-শিক্পের প্রতিযোগিতা ভ্রমশঃ 
এতই প্রবল হইতেছে যে, অন্যান্য শিল্পের শ্টায় রেশম-শিল্পেরও অধঃপতন 
অনিবার্য । 

এদেশের রেশম-শিল্পের অন্গকরণে আজক|ল পৃথিবীর নান! দেশে রেশমী 
বন প্রন্তত হইতেছে । এখানকার গ্গায় চীনের রেশম-শিল্প ও প্রাচীন। চীন 
ও নবোন্নত জাপান হুইতে রেশমী বস্ত্র বল পরিমাণে এদেশে আমদানি 
হইতেছে । ইউরোপের জার্মানী, জান্স, ইটালি, অষ্টিয়া, স্ুইজারলণড, বেল- 
জিয়ম ও উংলগু রেশম প্রস্তত করিয়। কলের সাহায্যে বন্জাদি তৈয়ার 
করিতেছে। আবার এই সকল দেশের শিঙ্পিগণ পাটকে কৃত্রিম রেশমে পরিণত 


সকল রুত্রিম জিনিনের বাজ চাকচিক্যে মোহিত হইয়া প্ররুত রেশম ভ্রমে 
উহা খরিদ করিয়া প্রতারিত হইতেছি ও দেশের শিল্পের বিনাশ সাধনের 
সাহাধ্য করিতেছি । 

প্রতিযোগিতায় শিল্পী ও ব্যবসায়ী প্রবঞ্চক ও বিথ্যাবাদী হইয়া উঠে। 
ঈতরাজরাজত্বের পূর্বে যখন এদেশে অবাধ বাণিজ্য প্রবল ছিল না, কলের সৃষ্ট 
হয় নাই এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার প্রকোপ কম ছিল, তখন এদেশের শিল্পী 
9 বণিকগণ সরল-প্রক্লৃতিক ও সতানিষ্ঠ ছিল; কিন্তু এখন তাহারা বিদেশীয়- 
গণের ন্যায় কৃত্রিম দ্রব্যকে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রাহককে প্রতারণা করিয়। থাকে । 
রেশমের পরিবর্তে পাটকে রঞ্জিত করিয়া বস্ত্র নির্খাণ করিয়া চেলির কাপড় 
বলিষ। বিক্রয় করিয়া থাকে । কোন কোন শিল্পী পাট ও রেশম মিশ্রিত 
করিয়া! সভা প্রস্তুত কবে। এই সকল কৃত্রিম বন্ধ পূর্ববাপেক্ষা অন্ন মূল্য 
বিক্ীত হয় বটে, কিন্তু সে গুলি অতি অল্প দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। 

রেশম-শিল্পের অবনতি হইলেও  বাঙ্গালার প্রায় অনেক জেলাতে রেশম 
ও রেশমী কাপড় তৈয়ার হইয়া থাকে । মূরসিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান্নঃ বীরভূম? 
বীকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, রাঁজসাহি, মালদহ, বগুড়া, হাঁওড়া এই সকল 
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পায় স্থানে স্থানে তত গাবের টাষ ও রেশম তৈয়ার হয়। মুরসিদাবাদের 
কঙ্গীপুর, মুজাপুর. বালুচর, ঈসলামপুর, সদাই, পৈদাবাদ, বেলগঙ্গা, হবিহর- 
পাড়া, হুগলীর বালী দাওয়ানগ্জ,রাজবস্লতপুর-রঘনাধপুর, শ্রীরামপুর "বর্ধমানের 
কাটোয়া, কালনা. মেমারি, রাধাকাস্তপুর. মেদিনীপুরের তমলুক, ঘাটাল, 
চন্রকোণা, রামজীবনপুর, কেশিয়াড়া, খেলাড়, বীরভূমের রামপুর হাট, গলুটিয়া 
এবং বাকুড়ার বিষ্ুপুর, প্রধানতঃ এই সকল স্থানে গরদ ও তসর কাপড় প্রস্তত 
হইয়া থাকে । বিহার ঞ্চলে ঘুদ্গের, ভাগলপুর, পাটনা. গয়। জেলার ও স্থানে 
স্তানে রেশমী বন্ধ প্রস্তুত হয়! রাজপাহি জেলায় মিরগঞ্জ ও দাক্রা গ্রামে মটকা! 
এবং আসাম প্রদেশের ও বগুড়। জেলার এডি রেশমী কাপড় বিখ্যাত। পুর্বে 
যশোহর, চবিলিশ পরগণ). রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পুিয়। প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে 
তু'তগাছের চাষ হইত ও গুটিপোক। ইহতে বেশম প্রস্তুত হইত, কিন্তু রেশম- 
শিল্পের অবনতির সহিত সেই সকল স্থানের রেশম উৎপাদকগণ ব্যবসা! বন্ধ 
করিয়াছে । ইংরাজি ১৮৯১ সালের লোকগণনা (সেন্সস্‌) রিপোর্ট হইতে 
জান! যায় বঙ্গদেশে রেশম-বন্্ বয়ন-শিল্পীর সখ্য! ২৭২৮৬ মাত্র এবং তাহার। 
প্রতি বৎসর পঞ্চাশলক্ষ টাকার রেশম বস্ত্র প্রস্তুত কৰিয়! থাকে । ১৯০১ সালের 
সেন্সসে রেসম তন্তবায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩৮৩৬ দীড়াইয়াছে। ইহা 
দেখিয়া বোধ হয় যে, বঙ্গদেশের রেশম-শিল্পের অবস্থা কতক পরিমাণে উন্নত 
হইতেছে। তবে সেন্সসের তালিকা ষে অত্রান্ত এমন কথা বলা যায় 
না। সাধারণের বিশ্বাস যে রেশম-শিল্পের অবনতি হইতেছে এবং আমর 
জানি যে, বাঙ্গালার অনেক স্থান হইতে তু'তগ।ছের চাষ ও গুটিপোকার 
আবাদ একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং যে সকল লোক রেশমের ব্যবসা 
করিত, তাহারা অন্তান্য বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবিকা উপার্জন করিতেছে। 
তবে কার্পাস-বন্ত্র বয়ন অপেক্ষা রেশমী বস্ত্র বয়ন অপেক্ষাকৃত অধিক লাভদ্বনক 
বলিয়া অনেক তন্তবায় রেশমী বস্ত্র বয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
কাশী, কাশ্মীর, অমুতসর প্রভৃতি স্থানে বছুযূলয রেশমী বন্ধাদি প্রস্তত হইয়া 
থাকে । এইসকল স্থানে বাঙ্গাল! হইতে রেশম আমদানী হইয়া থাকে এবং 
সেখানকার শিল্পিগণ রেশমস্থত্রে জরি সংলগ্ন করিয়া মনোরম বস্ত্র বয়ন করে। 
: বাঞগালার রেশম ইংলও ফ্রান্স, জন্মাণী অষ্্ীয়া, আরব চীন পারস্য আমেরিকা 
প্রস্থৃতি ঘ্লশে এবং মরিসস্‌ জাঞ্জিবর সিংহল প্রভৃতি দ্বীপেও রপ্তানী হয়। 
কতকগুলি ইংরাজ ও ফরাসি বণিক কোম্পানি এই রেশম রপ্তানী ব্যবসা 
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দ্বারা ষথেষ্ট লাভ করিতেছে। পূর্বে এদেশীয় লোকই এই রেশম ব্যবসা 
করিত, কিন্ত আমাদের ছুর্ভাগ্যবশতঃ অন্ঠান্ত ব্যবসার ন্যায় এই লাভজনক 
ব্যবসায়টীন্ বিদেশীয়গণের করায়ত্ব হইয়াছিল। কেবল রষ্টানি ব্যবসা 
নহে, অনেক ইংবাঁজ কোম্পানী এ দেশের, রেশম উত্পাদন ব্যবসাও হস্তগত 
করিয়া, ইহা। হইতে দেশীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডয়া কোম্পা- 
নির আমলে গবর্ণমেন্ট রেশমের ব্যবস। করিতেন, কিন্তু স্বজাতিপ্রেমবশতঃ 
বাবসায়ী জাতভায়াগণের উপকারার্ধে তাহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। 
সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলন লইয়া আমব। দেণায় শিল্পের উন্নতি বিষয়ে 
মনোৌষোগ দিয়াছি এবং কার্পাস-বন্ত্র-শিল্পের উন্নতির জন্য নানাগ্রকার উদ্দেযা 
করিতে কৃতসঙ্কল্ল হইয়াছি। এই সময়ে বেশম-শিল্পের ও ব্যবসায়ের প্রাতি 
আমাদের মনোযোগী হওয়া আবশ্তক | রেশমের আবাদ ও রেশমী বস্ত্র বয়ন- 
দ্বার। অনেক গরিব হিন্দু মুসলমানের অন্নের সংস্থান হইত। অন্যান্য শিল্পীর স্তায় 
তাহারা অবস্থাহীন হইয়াছে এবং অপর বৃত্তি অবলম্বন করিয়। অতি কষ্টে দিন 
পাত করিতেছে । যে যেউপায়ে দেশে অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয় ও 
রপ্তানি বাণিজ্যটী দেশীয় লোকের হস্তগত হয়,তাহার বন্দোবস্ত কর। আবহক। 
পাঙ্গালার রেশম অন্ঠান্ঠ দেশের রেশম অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে। 
স্ৃতরাং এখানে অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইলে বিদেশে রপ্তানী হইবে 
ও দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবে । অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন করিতে 
হইলে তু'ত গাছের আবাদ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহ হইলে কষকগণও 
একটী নূতন লাভজনক ফসল উৎপাদন করিবার সুবিধা পাইবে । মহারাজ। 
মণীক্্রচন্্র নন্দী, রাজ। প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জমীদার আপন 
আপন জমীদারিতে কার্পাস তুল। উৎপন্নের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
আমর। ভরসা করি যে. এই সকল স্বদেশানুরাগী সহ্ৃদর মহোদয়গণ রেশম 
শিল্পের উন্নতির জন্য বন্ববান্‌ হইবেন । | . * জমশঃ 
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, কাষ্ঠ কিংবা লৌহের দ্রব্যাদি রক্ষা এবং ব্প্রিত করার জন্যই রংএব 
আবশ্তক হম্ব। ইহা তরল হওয়া উচিত এবং লাগাইবার পর গার শুকাইয়। 
যাওয়। আবশ্যক । 

এই জন্য তিসিতৈল সব্বাপেক্ষা। উত্তম এবং শস্ত। | ইহার সহিত অন্যান্ঠ 
দ্ব্য মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। “ইহা বায়ু হইতে অস্জান আকর্ষণ করিয়, 
শীপ্ব শুষ্ক হয় এবং দব্যাদিতে লাগাইলে কঠিন জলাভেদ্য ও, উল 
আবরণে আরত হইয়া থাকে। কিন্তু তিসিতৈল কথঞ্চিৎ গাঢ় বুলির। 
টার্পিণ কিংব। অন্টান্ত পদার্থ মিশা ইয়। তরল করিয়। লওয়া আবৃণ্তক । 

এই জাতীয় অন্যান্য তৈলদ্ৰারাও রং ভাল হযু, যথা-_গাজা, আফিম, 
আখরোট ইত্যাদি; কিন্তু এগুলি অধিক মুল্যবান এবং বথেষ্ট পরিমাণ পাওয়। 
যায় না। এই জাতীয় তৈলে লিনোলীন নামে একপ্রকার দ্রব্য আছে এবং 
ইহারই অস্নজান আকর্ষণী শক্তি অতিশয় প্রবল । (তিলের ৯৫০।১৮০ গুথ । 

তিসির বীজ হইতে এই তৈল প্রস্তত হয়। শাত প্রধান দেশে ইভ। 
অধিক পত্রিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এ দেশের তৈলই উৎ্কুষ্ট ! 

রংএর জন্ঠ এই তৈল ছুই প্রকারে ব্যবহ্গত হয় । কাচা কিংবা সিদ্ধ; 
কাচা তৈল অর্থাৎ সাধারণ তিসিতৈল বিশুদ্ধ $. উহার বর্ণ ঈয়ৎ সবুজ কিন্ধ। 
ঈষৎ পিঙ্গল, আমাদের দেশের তৈল প্রীয় সনূজ বর্ণ হইয়া খাকে। তিসি- 
তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০*৯৩২ হইতে **৯৩৭। 

অপেক্ষাকৃত ভারি তৈলে বং ভাল হয়। «ইহা! কিছু কাল পাত্র মধ্যে বন্ধ 
করিয়। রাখিয়া তাহার পর বাবহার করিলে রং উৎকৃষ্ট হইয়। থাকে । বার্ণিসের 
কার্ধে্য ষেই জন্য এক কিঞা দেড় বৎসরের পুরাতন তৈল ব্যবহ্ৃত হয়| 

পুর্বে বল! হইয়াছে ষে, বায়ু হইতে অন্জান আকর্ষণ করিয়া ইহ। শীন্ধ শু 
এবং কঠিন হয় এবং সেই জন্য রংএর কার্ষ্যে উহা সর্বাপেক্ষা উত্তম; এই 
অগ্নজান আকর্মণী শক্তির তারতম্য অন্থসারে এই তৈলের খুণেরও তারতমা 
হইয়। থাকে ; কোন স্থানের তৈল অধিক এবং কোন স্থানের তৈথ, আুগোরকির 
অল্প পরিমাণে অম্জান আকর্ষণ করিয়া থাকে । 

সাধারণ কীচ। তৈলের রং.লাগাইলে শুকাইতে প্রায় ছুই নি নাগে | শ্রী 


জোর, ১৩১৩] রং তৈল। ৩৭৩ 


কালে শাতকাল অপেক্ষা কম সময়ে শুকাইয়া যায়। সিদ্দ তৈলের রং আরও 
বীপ্র শুকাইয়া থাকে। | 

মেদযুক্ত তৈল অপেক্ষাকৃত মূল্যবান বলিয়। ইহার সহিত প্রায়ই ভেজাল 
দেওয়া হয় না, কিন্তু খনিজ বা ধনা-বিশিষ্ট তৈল দ্বারা ইহ দূষিত হইয়া 
থাকে । এইরূপ দূষিত হইলে ইহা সহজেই বুবিতে পারা ঘায়্ : প্রথমতঃ উহার 
গুরুত্বের তারতমা হয়, খনিজ তৈল মিলিত হইলে গুরুত্ব কম এবং পনা- 
বিশিষ্ট তৈলদ্বার। গুরুক্জ অধিক হয়। 'দ্দিতাঁ়তঃ পরিক্ষত তিসিতৈঙ্ল ৫০০ 
ডিগ্রি উত্তাপ পাইলে জলিয়। উঠে, কিন্তু দূষিত হলে ৩৮০ হতে ৪০৭ 
ডিগ্রিতেই জলিতে থাকে । 

টু সিদ্ধ তিসাতল। 

১০০ ডিগ্রি হুত্তাপে করেক থন্ট। সিদ্ধ করিয়। হলে তিসিতৈল দ্বারা রং 
অতিশয় উত্তম হয়। ইহাতে তৈলের গুরুত্খ অধিক হয়, থাপ্ব শুক।ইয়। যায়, ও 
বর্ণ গাঢ় পিঙ্গন হইয়। থাকে, ইঠ। দ্বারা রও অতিশধ উজ্জ্বল ভয় । সিদ্ধ করি- 
বার সময় উত্তাপ ২৭ ডিগ্রির অধক ভইতে দেওয়া উচিত, নয়, কারণ ইহাতে 
তেল নষ্ট হইর। রং কাল ভইরা ধায়। কীচা তৈল অপেক্ষ। সিদ্ধ তৈল প্রায়ই 
অধিক পরিমাণে দুষিত ভইয়। বাজারে বিকুয় হয়! বন, পূনা বিশিষ্ট তৈল, 
টার্পিন,. কেরোসিন, কাঁচ। তিসিতৈল প্রভৃতি পদার্থ এই জন্ত ব্যবঙ্ত 
হইয়া থাকে । | 

পুনা কিংবা ধুনা বিশিষ্ট তৈল মিশ্রিত হলে বং তালি হয় না, শুকাইলেও 
চটচটে থাকে এবং বং স্থায়ী, হয় ন। | বিশুদ্ধ সিদ্ধ তৈলদ্বারা বং করিলে উহা 
প্রায় ২ বৎসর কিংবা আরও অধিক কাল উজ্জল থাকে কিন্ত ইনি তৈলের 
রং ১ বৎসরের মধ্োই নষ্ট, হইয়ী। যায়। 

বিশুদ্ধ সিদ্ধ তৈল কিঞ্ি ক্ষারের জল (0215010 ১9৭%, 5910119চ) এবং 
মিথিলেটেভ স্পিবিটের (৫০0)518৮৭ 91১08) সহিত সিদ্ধ করিলে সম্পূর্ণরূপে 
মিনিয়। যাইবে কিন্ত দূষিত তৈল এন্ূপ করিলে কখনও সম্পূর্ণরূপে মিলিবেন1 
উপরে কথক্চিৎ তৈল ভাঁসিতে থাকিবে। আজ কাল বাজারে অনেক স্থুলে 
(৮80০৮ ০০1৫৫ ০11) নামে দুষিত তৈল বিক্রয় হইয়া থাকে । | 

বং মিশ্রিত সিদ্ধ তৈল আজ কাল প্রায়ই বিক্য়ার্থ গ্রস্তত থাকে। কিন্ত 
উহা শুকাইয়া এত কঠিন হইয়া ধায় যে, ব্যবহারের পুর্বে উচ্তার সহিত উপযুক্ত 
পরিমাণে তৈল এবং টার্পিণ মিশাইয় লইতে হয় । 


৩৭৪ স্বদেশী | [প্রথম খণ্ড, অষ্টয সংখ্যা! । 


ভিন্ন প্রকার রং এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তৈল মিশান আবশ্তক 
নিয়ে পরিমাণের তালিকা দেওয়| গেল, কা তৈল অগেক্ষ! সিদ্ধ তৈল জি 


অধিক আবশ্তক হয়। 
৮৮171651550 25 ৮ 225 শতকরা ৮ ভাগ। 
21100 17106 ডি -* -* ০০ এইই 
13515165 -শত শি তা রর এ 
05010 13100554100 মে -০ এ... ৯১8 
1319015 10 911 77 রর | হত ৫ ২৭ ১ 
৯৯:10), *তত পি ১:৫৫ ৯ 
€0%106 01 1101) শত *** ৯১০ % 
[আচ 00006 0911)1 তত, - ১ ২৯ » 
1506115) ৮  িজ *** ছি 7 ৬ ৪ 
13105555101 13106 ** নি 2০83 
€)%1014 00101 ৬ 
৬৪0016 1310৯/1) তত মহ এ. 8০ ৯ 
হি 31600007 ত 8 তত ». ৩৭২ ৯ 
এমা) ৯ -- তত "- ॥. ৩৭২ ৮ 
01700710610 ** *, 0. রি 88 
11107108191 24৮0৮, *** ট 48 উঠ 


তৈল কীচা কিন্বা। সিদ্ধ এবং টার্পিণের সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোমও পরিমাণ সর্বত্র 
বাবহৃত হইতে না পারে, কেননা ভিন্ন লোকে ভিন্ন প্রকারের রং এর তরলতা 
পসন্দ করিয়া থাকে । কাঁচাতৈল সিদ্ধতৈল কিন্ব। টার্পিন অপেক্ষ। বিলম্বে 
গুকাঁয়: কিন্তু সচরাচর ১গ্যালন তৈলের সহিত ১ পাই টার্পিনই ব্যবহৃত 
হয়। ইহারও ভিন্ন ভিন্ন রং বিশেষে তারতম্য হইয়। থাকে 7 যথ] ৫৬1৮ 
[.০৪এএ অধিক টার্পিন আবশ্তক হয়। প্রায়ই ১ভাগ সিদ্ধতৈল.এবং ৩ভাগ 
কাচাতৈল একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সিদ্ধতৈলের ভাগ অধিক হইলে রঃ 
শীপ্ব শুকাইয়! কঠিন এবং উজ্বল হয়; টার্পিনের ভাগ অধিক হইলে রং তত 
উজল হয় না; শীদ্র ফাটিয়া যায় এবং দ্রবোর গায়ে তালরূপে সংলগ্ন হয় না। 
- ধূনাবিশিষ্ট তৈল প্রাই রংয়ের কার্ধো ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । ধূনা চুয়াইয়া 
এই তৈল উৎপন্ন হয়। তাহার পর নানা উপায়ে পরিষ্ত হইয়া থাকে । 


জযষ্ঠ, ১৩১৩1]  ডিকলন প্রস্তুত প্রণালী । ৩৭৫ 


ইহা অত্যন্ত; ভারি, ঘন এবং আটামুক্ | ইহ] ছুই প্রকারে বাঁজারে বিক্রয় 

হয়; খ্হার্ড রেঙ্জিন তৈল” এবং সফট বেজিন তৈল % 17270 &. 9০) 
উত্তমরপে পরিস্কৃত হইলেও ইহা ঈীগ্র শুকাইতে পারে ন। 

অপরিস্কৃত ঘন তৈল কোনও পদার্থের উপর লাগাইলে 81৫ ঘণ্টার মধ্যে 
শুকাইয়! যায় এবং সেই জন্য রং তৈল বলিয়া! অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু 
ইহাতে রং ভাল হয় না এবং অত্যন্ত ময়ল হইয়। যায়। লাগাইবার ৭৮ 
দিবস পবেই আবার নরম এবং আটাযুক্ত হই! যায়, ও আর কিছুতেই শুকাম্ব 
না। ইহার দ্বার। রং কর! যুক্তিসঙ্গত নহে । 

গাজা, আফিম এবং আখরোটের তৈল তিসিজাতীর ; কিন্তু অতিশয় মূল্য- 
বান্দ এবং ছুশ্পাপা, সেই জন্য বংএর কার্যে ব্যবহৃত হয় না। চিত্রকরেরা! এই 
সকল তৈল অল্প পারমাণে ব্যবহার করির। থাকে। এই সকল তৈল শী 
শুকা ইয়। যায় এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম ! 

শ্রীকিশোরি মোহন তট্টাচার্ধ্য এল্‌, এম্‌, এস্‌। 


অডিকলন প্রস্তত প্রণালী 


অডিকলন প্রত্তত সহজ সাধ্য। প্রথমে সুগন্ধি তৈল ও স্থুরাসার. একত্রে 
মিশাইয়। ছুই মাস রাখিতে হইবে । তার পর অগ্প উত্তাপে চুয়াইতে হইবে। 
শেখে উহ পাত্র মধ্যে বন্ধ করিয়। ৫1৬ বৎসর রাখিলে তবে উত্তম ও স্থায়ী 
সুগন্ধী অভিকলন প্রস্তুত হইবে। 

দুই প্রকার প্রণালী নিয়ে লিখিত হইল £-_ 
১ম। কমলালেবু গন্ধবিশিষ্ট ৫ 
01 £এজোাও (০006 | 

» (801. 

বার্গীমট তৈল টা ৫ ২০০ ইই 
নীরোলী ( [36170 ) তৈল ্ এ ইঃ রি সি 
নীরোলী ফুল তৈল নি টি, এ ভি, 8 কি 
রোগ ম্যারিনি তৈল ৃ ক ৯৮২ 
জুরাসার € 51০ 510, 76000000 


৩৭৬. দেশ | (প্রথম খণ্ড, অস্টম সংখ্যা। 


২য় কমল। ফল গন্ধবিশিষ্ট £-- 


৭ 


001, 4১040700000 005 চি: এত 
».:08৮5 0০1 ৃ বি 
বার্গীমট তৈল . 

কমল! ফুল তৈল ূ প্রতোক | 5 ১. ১৪ 

রোজ স্যারিনী তৈল | 

সরাসার ** ্ ০১ 5. ৮০০০ 


ব্যবহারের পুর্বে অনেক বংসর বদ্ধ করিয়। না বাখিলেও চলিতে পারে, 
কিন্তু তাহা হইলে তৈপ গুলি এবং স্বর।সাঁর উত্কষ্ট ও বিশুদ্ধ ভওয়। একাস্ত 
আবশ্তক। . ; ঞ 

স্বরাসার ই প্রকারের বাবহার করিলে ভাল হর--সাধারণ স্ুুরাসাকু 
(01079/5 ১৮1702 50700) এবং ক ধাণ্ডি (০010 1)710% ) ১ভাগ তৈল 
১০** ভাগ কণ র্যাঙ্ডিতে এবং অবশিষ্ট তৈল ৩০০ গ্রেণ বিশুদ্ধ সুরাসারে 
গলাইতে হইবে । এ মিলিত স্তব।সার ও তৈল তিন ভিন্ন পাত্রে শীতল স্থানে 
কয়েক দ্রিবস রাখিয়া অবশেষে একত্র করিয়া চুয়াইতে হইবে । অল্প পরিমাণে 
প্রস্তুত করিতে হইলে চ়্বার আবগক না হইতে পারে ; উহার পরিবর্তে, 
মিশ্রিত দ্বা একটি কাঁকের বোতলে রাখিয়। উহার মুখ তুল! দ্বারা বন্ধ করিয়। 
৬০ ডিগ্রি উত্তপ্ত জল মধ্যে কয়েক মিনিট ডুবাইয়। গরম করিয়। লইতে হইবে । 
কিন্তু চুয়াইলে জিনিষ উত্তম হয় । 

৫1৬ বৎসর ন! রাখির। শাপ্স ও প্রস্থত হইতে পারে £ একটি পরিষ্কার 
কাচের বোতলে এ চুয়ান মিশ্রণ ঢালিয়। উহার মুখে একটা সছিদ্র কর্ক লাগা- 
ইতে হয় এবং উ ছিদ্রের মধ্য দিয়। একটী সুদ্মা ছিদ্র বিশিষ্ট ঘরান (91921) 
কাচের নল লাগাইতে হইবে। আর একটী & মাপের বোতলের মুখে ফনেল 
(60270) লাগাইতে হইবে । সকাল বেলায় রৌদে ১ম বোতলটাতে -উদ্টা 
করিয়। ২য় বোতলটার উপর এরূপতাবে রাখিতে হইবে যাহাতে ৯ম এর মিশর 
ঘুবান নলের ভিতর দিয়া ফোটা ফোটা করিয়া ২য় এর মধ্যে পড়িয়া নিঃশেষ 
হইয়া যায়। তার পর আবার খয়টার মুখে এ ঘুরান নলটা। লাগাইয়া এবং 
১মটাতে ফনেল লাগাইয়া উহার জল পুনরায় পঁ উপায়ে প্রথমটাতে ফেলিতে 
হইবে। &।৫ বার এইরূপে এক বোতল হইতে আর এক বোতলে -পড়িলেই 
হইবে । সকাল বেলায় রৌদ্রের উত্তাপ অল্প সেই জন্য & সময়ই প্রশস্ত। আর 
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পরান না নিতান্ত আবশ্যক, কেন ন। উহ্থাতে অন পরিমাণ দবো ডিন 

হর্ষোর উক্তাপ লাগিবার সম্তাবন। |, : 

অনেক দিন রাখিয়। পুরাতন করার পরিবপ্ডে অনেকে এ মিএণের সহিত 

সল আমোনিয়। (5৭) £177971২ ) মিলাইয়াথাকে। কিন্তু ইহাতে সমস্ত 
তৈগ গুলি নষ্ট হইয়| যায় এবং সেই জন্য গন্ধ ও স্তারী হয় না। 


প্রাচীন শিপ্প। 


রর মেদনাপুর কে শিয়াড়া। 
পলাশার যুদ্ধেধ পর হইতে ইংবাজ বঙ্গদেশের রাজ।। যর্দিও তৎকালে 
ধাঙ্গলার নবাবের হস্তে এদেশের শাসন ভার বিশ্যন্ত ছিল, কিন্তু তখন তিনি 
কেবল নামমাত্র প্রভু ছিলেন; প্ররুত রাজশক্তি ইংরাজ রাজের আয়ত্ত ছিল। 
এই দেড়শত রৎসর ইংরাজ আমাদিগের দেশের রাজা ; তৎপূর্বেও বাণিজ্য 
বাবস। উপলক্ষে ইংরাজ কোম্পানী বহুদিন এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন! বিশে- 
মত? মেদনীপুব,বর্ধমান ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার ইং।জ কোম্পানীর বাণিজ্য 
বাবসা বন্ধমূল হইছিল; কোম্পানীর ক শ্রচারিগণ এই সকল স্থান অধিকার 
মানসে সম্রাটের নিকটে দেওয়ানি সনন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেদনীপুর 
জেলায় বনুপুর্র্ব হইতেই তাহাদের অধিকার বদ্ধমূল হইয়াছিল। 
অদ্য আমি মেদনীপুর জেলার একটা পুরাতন স্তানের ইতিবৃত্তিসহ বিনুপ্ত- 
প্রায় বন্তশিক্নের কিকিৎ আলোচন। করিব। বর্তমান মেদনীপুর সহর যে 
সময় জঙগলাবৃত ছিল, কালে ইংরাজ কোম্পানীর অস্তিত্ব এ প্রদেশীয় লোকের 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তৎকালে বর্তমান মেদিনীপুর সহরের প্রায় ২ মাইল দক্ষিণ 
পশ্চিম বিভাগে; ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের কণ্টাই রৌড নামক স্টেশনের প্রায় 
দশ মাইল পশ্চিমে, বাঘভূম নামে একটা বিখ্যাত স্থান ছিল, এই বা ভূষের 
কাংশ কেশিয়াড়ী, অপরাংশ গগনেশ্বর নাষে বর্তমান কালে বিখ্যাত। এই 
তি প্রভৃতি স্থান মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব হইতে বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ . 
নিবন্ধন যে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষ 
কৌতুহলোদ্দীপক অনেক প্রাচীন কীর্তি এখানে এখনও সুরক্ষিত আছে। 
ইংরাজ গবর্ণমেন্টের ১৮৮৬ সালের প্রততনথ সন্ধীয় সংশোধিত তালিকায় 


৪৮. 
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ধেরূপ লিখিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মন্ম নিয়ে বিবৃত করিতেছি। এই 
গগনেশ্বর গ্রামে বর্তমান কালে প্রস্তরনির্দিত একটী ছূর্গ বা মঠ এখনও বর্তমান 
আছে; উহার দৈর্ঘ্য ২ শত ফিট বিস্তার দেড়শত ফিট, উর্ধ ১০ফিট। এই 
ুর্গ বা মঠ বর্তমান কালে “কুরুমবেড়া" নামে এখানে বিখ্যাত; ইহার মধ্যে দশ 
ফিট প্রস্থ গৃহশ্রেণী আছে, ইহার পুর্ধভাগে একটী শিবমর্দিরের তগ্রাবশেষ 
আছে। এই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কূপে মহাদেব শিব আছেন এবং গ্রামবাসিগণ 
ইহার পূজ। করিয়া থাকে । এই ছূর্দের সন্নিধানে উত্তরদিকে যক্ঞেশ্বর কৃণড নামে 
একটী রহৎ পুগ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে । এই সকল স্থান উড়িষ্যার দেও- 
ব্লাজবাণীয় মহারাজ কপিলেশ্বর নামক ভূপদ্তির অধিকারে ছিল. এই রাজার 
অধীন বাঘবাজ নামক একজন সামন্ত নরপতি এপ্রদেশ শাসন করিতেন । উক্ত 
বাঘরাজার নামানুসারে এইট স্বান নাঘভূম নামে বিখ্যাত ছিল। বে স্থানে 
“কুরুম বেড়্যা” নামক হুর্গ বিদ্যমান আছে, তৎকালে উত্তস্থান নিবীড় জঙ্গলে 
সমাচ্ছন্ন ছিল; কিন্বদস্তি আছে যে, বাঘরাঁজার একটি দুগ্ধবতী গাঁতী এই স্থানে 
গমন করিয়া একস্থানে দণ্ডায়মান হইলে উহার স্তন হইতে.অজঅধারে দগ্ধ 
 ছষিতলে পতিত হইত। বাঘরাজা এই অদ্ভুত ঘটনা৷ মহারাজ কপিলেশ্বরের 

কর্ণগোচরকরেন। রাজা স্বয়ং এ প্রদেশে আসিয়া মৃত্তিকা নিয়ে এক মহাদেব 
মূর্তি আবিষ্কার করেন। উক্ত শিবমূর্ভি গগনেশ্বর নামে অভিভিত। তদস্থুসারে 
এই স্থানও গগনেশ্বর নামে পরিচিত। রাজা কপিলেশ্বর এই প্রস্তরনির্মিত 
বাটি ও মন্দির নিশ্শীণ করিয়া এই দেবতাকে স্কাপন করেন । 

সম্রাট অ।ওবঙ্গজেবের রাজত্বকালে আবছুল সামস্‌ নামক একজন মুসলমান 
ফকির বলপুর্বক এই মন্দির অধিকার করেন। মন্দিরমধ্যে গোবধ করিয়। 
এই স্থানের পবিত্রতা ও মহাত্ম্য বিনষ্ট করেন ৷ তিনি এই বাটার মধ্যে তিনটা 
মস্জিদ নির্মাণ করেন । দুর্গের পশ্চিম ভাগে অন্যাপি একটী মস্জিদ, বিঘা 
মান আছে। এই মস্জিদগাত্রে সন্নিবেশিত উড়িয়া অক্ষরে খোধিত একখানি 
প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায় যে, সমাট আওরঙ্গজেবের রাজন্বকীলে মহস্মা 
তাহের নামক জনেক মুসলমান কর্তৃক ইহ! নির্সিতি হয়। 

উক্ত সংশোধিত তালিকায় লিখিত আছে-_বাঘভূষের একাংশ পৃথক * 
৪১ যৌলার সমষ্টি কেশিয়াড়ি নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মোগল সম্রাট দ্িগের 
অধিকার কালে এখানে একটী খাজনা আদায়ের তহসিল কাছারি ছিব । 
কেসিয়াড়ীর মধ্যে মোগলপাড়া নামক যে পল্লী বর্তমান কালেও বিদ্যমান 


লোষ্ঠ। ১৩১৩।].. প্রাচীন শিল্প । ৩৭৯ 


আছে, এই স্থানে প্রস্তরনির্শিত মস্জিদ ও অনেক প্রন্তরনির্শিত গৃহের তগ্মী- . 
বশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মস্জিদগান্তরে আরবি অক্ষরে খোদিত 
আছে, উহ! সম্রাট আওরঞ্জেবের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল প্রন্তরনির্িত 
একটী সাধুর মূর্তি ভগ্রাবস্থায় পতিত আছে; উহাতে আরবি অক্ষরে খোদদিত 
মাছে. এই বৃর্তি সম্বাট আওরঞ্গজেবের অধিকার সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিন্ন। 

কেশিয়াড়ীর কয়েক মাইল দক্ষিণে:বর্তমান কণ্টাই রোড ওদাতণ রেল 
স্টশনের মধ্যবত্তী যোগণমারী নাষক স্থানে মহাঁরাষ্ট্টায়গণ মোগলদিগকে 
পরাজিত করিলে কুরুমবেড়ার মঠ আবার হিন্দুগণের অধিক্কৃত হয়! 

এই কেশিয়াড়ি ও গগনেশ্বর যে অতান্ত প্রাচীন স্থান, এবিষয়ে অণুযাত্র 
পশ্বেহ মাই, ইহার প্রতোক গ্রামে প্র।য় এক একটা শিবমন্দির দেখিতে পাওয়। 
খায়! এখানে সর্রবমগ্গলানায়ী এক প্রস্তরময়ী শক্তিমূর্তি আছেন । ইনি এ 
প্রদেশের অধিষ্টাত্রী দেবী । এখানে অন্ত কোন দেবদেবীর ঘূর্তি নির্মাণ করিয়া 
পূজ। করিবার পদ্ধতি প্রচলিত নাই । সর্ধমঙ্গল৷ দেবীর মন্দিরে. সমস্ত দেব- 
দেবার অর্চন। হইয়া থাকে । এই কেশিয়াড়ি পরগণার মধ যুকুন্দসাগর ও 
বদ্যাধর নামে ছুইটা দীঘি আছে, এই সমস্ত দীঘি উৎ্কলাধিপতি রাজা মুকুন্দ 
দেবের সময়ে গ্রতিষ্ঠিত হয় । 

এই স্থানে কিয়ারচাদ্‌ নামক মাঠের প্রস্তরনিশ্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তত্তগুলি 
মতান্ত কৌতুহলোদীগক ! ইহাদের সংখ্যা প্রায় এক সহজ । দূর হইতে 
'খিলে বোঁধ হয়, যেন বহুসংখ্যক প্রহরী দিবাবাত্রি পাহারায় নিযুক্ত আছে। 
কথিত আছে, 'বীঁজাজহর সিংহ নামক একজন হিন্দুরাজ। আক্রমণপর শব্ে- 
গণকে ভয় দেখাইবার জন্য এই স্তম্তগুলি নিন্ীণ করাইয়াছিলেন ' 

এইস্থানে উড়িয়াসাতি নামক স্থানে একটা -প্রস্তরনির্মিত মস্জিদ আছে; 
হার গাত্রে একখানি মন্দ প্রস্তবফলক আছে? ভাহাতে খোদিত অক্ষর হইতে 
জানা যায় ধে, রাজা চোহানসিংহু এই মন্দির নিম্মাণ করাইয়াছিলেন । 

পুর্বে এই সকণ্প স্থান একটী প্রধান নগর ছিল! এখানে বাণিজ্য ব্যব- 
সায়ের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। এইরূপ জনপ্রতি প্রচারিত আছে, এক সময়ে এই 
কেশিষাঁড়ি প্রভৃতি স্থানে তসরের সর্ববিধ বস্ত্র প্রস্তুত জন্ প্রায় ২৩ হাঁজার | 
স্তি ছিল।. সর্বপ্রকার তসরের কাপড় এখানে উত্তম প্রস্তত হইত । 
১৮৮৬ খুঃ অন্দে আমি কোন প্রয়োজন উপলক্ষে কেশিয়াড়িতে কিছুদিন 
অবস্থিতি করিয়াছিলাম । তৎকাঁলে ২৩ শত তাত ছিল ও সর্বপ্রকার বন্ধ, 
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উত্তম প্রস্তুত হইত। এখানকার সকল জাতিই এই বন্ত্রশিল্পের দ্বারা জীবিক। 

নির্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ তাত বুনিতে জানিতেন। কালসহকারে এই 

সকল ব্যবসা বিলুপ্তপ্রায়). এই তসরের বন্জাদি প্রস্তুত এবং উহার্র সর্ববিধ 

উন্নতি ও কাল সহকারে কিরূপেএই ধ্বংসের অবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে, ইহার 
বিষদ বিবরণ অন্ঠ প্রবন্ধে আলোচিন| করিব। এ 

চন্দ্রনাথ শন্মা। 

মেদিনীপুর 


পপি 


স্বদেশী শিপ্প। 


বেহার | 

আজ কাল দেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্ প্রায় সকলেই আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন ; সেইজন্য বেহার দ্রেশোৎপন্ন কয়েক প্রকার দ্রেশী বন্ত্রাদি, কম্বল ও 
'দরি বা শতরঞ্চি (ইত্যাদির প্রস্তুত ও প্রাপ্তিস্থথন সাধারণের জ্ঞাতার্থ নিয়ে 
প্রকাশ করিতেছি । 

* মোটিয়। বা মোটা সতার কাপড় । বেহার প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই 
এই মোটিয়া কাপড় প্রস্তুত হয়। জোল। বাঁ তাতে। (তাতি) এই ছুই 
সম্প্রদায়ের লোকেই ইহ! বরন করিয়া থাকে । কাপড়ের তারতম্যানুসারে 
টাকায় তিন গজ হইতে ৮ গজ পর্য্ত্ত পাওয়। যার। মোটিয়ার নান। প্রকার 
চেকৃ, চিট, বিছানার চাদর এবং গামছাও প্রস্তুত হইয়] খাকে । এই সকল 
জিনিস অতি উৎকষ্ট ও বহুদিন্ন স্থায়ী হয়। উৎকৃষ্ট মোটিয়ায় কোট, প্যান্ট 
এবং কামিজ ইত্যাদিও প্রপ্তত হইতে পারে ৷ মোটিয়ার চেক ও ছিটে লেপ ও 
তোষকের খোল অতিশর সুন্দর ও মজবুত হয়। এদেশের গরীব লোকে 
ইহা পরিধেয় বস্ত্র রূপেও ব্যবহার করিয়৷ থাকে । পুর্বে মোটিয়। কেবল মাঞ্জ 
দেখা শ্তায় প্রস্তৃত হইত, কিন্তু এখম দেশা কতা প্রায় ছুশ্রাপ্য হওয়ায় 
বিলাতি কৃত ব্যবহৃত হইতেছে। জেলা সাহাবাদের অন্তর্গত, সবডিবিজন 
সাসারামের অধীনে, ডিহিরি থানার এলাকায় যুড়িয়্ার নামক পল্লীতে 
হোসেন জোল| নামীয় জনৈক ব্যক্তি মোটিয়ার অতি উৎকষ্ট চেকৃ ছিট 
বিছানার চাদর ও গামছা প্রস্তত করিয়া থাকে । নিজ বেহাঁর নগরে ও 
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তস্সিকটবত্তী পল্লী সমূহে জামা, কামিজ, পেন্টলেন ও চাপকান ইত্যাদির 
উপযুক্ত নানাপ্রকার উৎকষ্ট ছিট্‌ প্রস্তুত হয়। দানাপুর সহরে হাতে বোন। 
মোজা'৭তোয়ালে, রুমাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে অতি 
স্ন্দর অথচ ধিলাতি জিনিস অপেক্ষা শত গুণে অধিক মজবুত । উৎকৃষ্ট 
বিছানার চাদর ( নল্মাদার ও টেবল ক্লথও (14৮1 10৮+) দানাপুরে 
্রস্থত হইয়া থাকে । ূ 

কম্বল। বেহরের অনেক পরীতেই কথ্ধল ও কম্বলের আসন প্রপ্তত হয় । 
গেড়েরি জাতিরই ইহ! একচেটির| বাবসা বহুদূর দূর পল্লী হইতে কম্বল 
গ্রন্তত করিরা ইহার। মহাজনদিগের নিকট লইয়। যার এবং তথ! হইাতে 
এ আঁকল কম্বল বিক্রয় ব। স্থানান্তরে চালান কর] হয়। পর্সীগ্রামেও 
গেড়েরিদিগের নিকট কম্ষল কিনিতে পাওয়। যায়। সাধারণ কম্বল একখানি 
১০ টাকা হইতে ১০ ঘুলো পাওয়া যায়। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকুষ্ট রকমের 
কম্বল 8. আনা বা ১২ টাক মূল্যেও পাঁওয়। যাইতে পারে । উৎকষ্ট কম্বল 
২২ টাকা হইতে ৩২ টাকার অধিক নহে। সাদা, কাঁল, চেক, ডোরা ও 
কোরদার নান। রকমের কম্বল প্রস্তুত হইর। থাকে । ২০ বা ৬২ টাক। মূল্যের 
কম্বল অতিশয় মোলায়েম ( নবম )ও পুরু (মোটা। ), দীর্ঘে ৬ হাত ও প্রস্থে 
৪ হাতের কম নহে। ইহা দোহার করিয়া বিছানায় পাতিলে একটা তোঁষধকের 
কার্য করে। ইহার লোম এত নরম যে, শরীরে কিছুমাত্র বিদ্ধ হয় না। 
গয়! জেলার অন্তর্গত দীউদনগর, পাটনা,জেলায় বিহিট| এবং জেল] সাহাবাদের 
শন্তগত দরিহট, বারও ও নাসন্রিগঞ্জ ইতাদি স্থানে উৎকষ্ট কম্বল ও কম্ঘলের 
আসন প্রস্তত হইয়। থাকে । কম্বলের আসন একখানির ফুলা তিন আন! 
হইতে ॥০ আন। পর্য্যন্ত হয় । 

দরি বা সতরঞ্চি ।_-পাটনা, দানাপুর ও জেল। সাহাবাদের অন্তর্গত 
ভভুয়া সবডিবিজনে (731,2১4 500) 115) উৎকুষ্ট দরি ও দরির আসন 
প্রস্তুত হয়। দরি ওজন দরে বিক্রয় হয়। বত মোটা ও বড় হইবে, ওজনে 
তত অধিক হইবে, এবং মূল্যও তদনুষায়ী কম বা অধিক হইবে । রমাইস 
দিলে মেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ মাপেই দরি প্রস্তত করিয়। দিতে পাবে। 

রি “স্বদেশী”্র জনেক গ্রাহক । 


২০ পট ০ তত 


১৮২ .. স্বদ্দেশী। [ প্রথম খণ্ড। অষ্টুয সংখ্যা। 


স্বদেশী শিপ্প-প্রসঙ্গ। 


কালির পাউডার--আমরী শ্রীযুক্ত দুগগাচরণ দাস ও শ্রীযুক্ত হরিপদ দের 
নিকট হইতে সমালোচনার্ধে কয়েক পেকেট কালির পাউডাক পাইয়াছি ; 
বাবহার করিয়। দেখা গেল. দুইটাই প্রশংসা-ঘোগা । আমব। সন্ধাস্তঃকরণে 
বিলাতী কালির পরিবর্তে এই সকল কালির প্রচার কামন। করি। হুর্গাচরণ 
বাবুর ঠিক্কান।-শ্রীমুক্ত দগাচরণ দস. জীযুক্ত বাবু শণাভূষণ দাসের মেডিকেল 
হল, পোঃ তমলুক, জিলা মেদিনীপুর । হরিপদ লাবৃর ঠরিকানঃ--ত্রীযুক্ত হরিপদ 
(দ. স্বদেনী ইন্ছ ফেরা. বালের । | 

নন্ত ইত্যাদি--পাঁল এগ্ত সন্দ ১০৬ শকুদ্র ঘোষের লেন, কলিকাতা; 
হজার। স্বদেশ মেকুবা নস্ত,টথ পাউডার ও পারিজাত কুস্তম তৈল প্রান্ত 
কবিম্লাছেন | 

আশুতোষ পরার এ ঝাদাস ঘোড়াখার। পোঃ ব্রাজসাহী। ইহারা মোম 
পাতি, বক্ষে, জমাটছু্ক, ছুভার কালি, সগন্ধি তৈল, পমেটম প্রতি নান। 
প্রকার দরবা গ্রস্ত করিয়াছেন ' 

প্রাপ্তি-্বীকার ও সমালোচনা | 

আমরা উশশিভূধণ চটোপাখ্যায়ের নিকট হইতে একখানি পঞ্জিকা উপহার 
্বরূণ প্রাপ্ত হইয়াছি' পঞ্রিকাকার মহাশয় পঞ্চিকাখানিকে নিরভূল করিবার 
জন্য ষথাঁসাধা আয়গস স্বীকার করিয়াছেন : এব্সপ উদ্যম সর্ধখা প্রশংসনীয় 
এবং আমর। সব্ধান্তঃকরণে ইহার বুল প্রচার কামনা করি। 

কমলা পত্রের সম্পাদক এবং পরিচালক শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঘোগেন্দ 
চন্্র বনু মহাশয় অভাবনীয় বিপৎপাতে পতিত হওয়ায় "কমলা”্র প্রচার 
কয়েক মাস বন্ধ ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি উপস্থিত বিপদ যুক্ত হওয়াতে 
পুনরায় বৈশাখ সংখ্যা কমল। আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা! যোগেন্ত 
বাবুর ও কমলার দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি ভগবৎ সমীপে প্রার্থন! করি । 
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জিলা বশোহ্রস্থ তৈরব নামক খালের উদ্নতি কল্পে গবর্ণমেন্ট দেড় লক্ষ 
টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।: শুনা যায়; এই নদীর সংস্কার হইলে আবাদের 
বিশেষ সুবিধ! হইবে । ৃ 

বিদ্ঞান ও শিল্পোন্নতির সভার তক্কাবধানে একটা শিল্প ও ব্যাঞ্ষ এবং 
সামান্য সামান্য শিল্পের উন্নতি-কল্পে একটী জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সুচনা 
হইতেছে । এই প্রস্তাব কার্ষে পরিণত হইলে বড়ই ভাল হয় । 

আজ কয়েক সপ্তাত হইতে বিখ্যাত -ক্যাপিটাপ পত্তিকা বিলাতি বঙ্গের 
বিক্রয়ের অবস্থা বড়ই মন্দ। বলিয়। প্রকাশ কলিতেছেন। ইহা স্বদেশ- 
/পবকদের পক্ষে একটী সুসংবাদ বটে । 

মান্দ্রাজে একটা পেল্সিলের কারখান। প্রাসগিত হসয়াছে। অল্প দিন 
হইল মহা সমারোহে ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হইঘ্রাছে। 

এদেশ হইতে নিকৃষ্ট গাল। লই়। ইউরোপীয়ের। তাহ। হইতে স্ন্দর শিশ 
মোহবের জন্য গাল। করিয়। এ দেশে বিক্রয় করিয়া! থাকে । সম্প্রতি পাঞ্জাবের 
পুরাণসিংহ নামক এক থুবক জাপান হইতে এইকপ উৎকৃষ্ট গাল। প্রস্থত 
করিতে, শিখির। আপিয়াছেন। আমরা আশা করি, পুরাঁণসিংহ একটা 
গালার কারখানা স্থাপন করিয়। লাভবান হষঈবেন | 

পণ্ডিত দ্ীনদয়াল শন্মার বিশেষ উদ্যোগে কলিকাতার মাড়োয়াপ্রিদের 
বৈশ্ত সভায় একটী বিশুদ্ধ দুগ্ধের কারবার খুলিবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাক। 
যূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন: 

শিল্প-বিজ্ঞান উন্নতি বিষয়িনাী সভার সাহাধ্যার্থে কটকের শ্রীযুক্ত মধুস্থদন 
দাস মহাশয় তথাকার উৎকল সমিতি হইতে সহস্ত মুদ্রা দান করিয়াছেন 
ইনি আরও সহস্র যুদ্র। দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রত্যেক জিল। 
হইতে ঘদি দুই সহস্র টাকা প্রতি বৎসর আদায় হয়, তাহা হইলে সত। 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিয়। শিল্পশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া 
দিতে পারেন । 

ইওিয়া রবারের দ্বারা, আজকাল যে কত কাজ হইতেছে তাহা বলিয়। 
শেধ করা যায় না। কালে ইহার ব্যবসায় যে অনেক উন্নতি করিতে পারিবে, 
তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন । এই রবার আমাদের দেশেও, 
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উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু কি প্রণালীতে-ইহ। ছার। নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তত্‌ হয়, 
দেশের লোকে তাহা না জানাতে “আমাদের ধন অন্টে লুটিয়া খাইঢতছে: 
সম্ডুতি পাঞ্জাবের পুর/ণসিংহ অতি কষ্টে উহার গুঢ তক শিখিয়া আসিয়াছেন; 
তিনি ইহার জন্ত বিশ হাজার টাকা মূল ধন সংগ্রহ করিতে পারিলে একটা 
কারখানা খুলিতে পারেন । আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ কি নিপ্রিত? 

আমরা! গভীর শোক সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রমাকাস্ত রায় 
নবীন বয়সে সমস্ত বঙ্গবাসীকে কীঁদাইয়। ইহলোৌক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
রমাকাস্ত রায় শ্ীহটের সম্তীস্ত রায় বংশের সন্তান। ইনি জাপান হইতে . 
শিক্প শিক্ষার প্রথম পথ-প্রদর্শক । ' রমাকান্ত বাবু জাপানে কয়েক বৎসর 
থাকিয়া খনিতন্ক শিখিয়া আসিয়াছিলেন। রমাকান্ত বাবু স্বদেশী আন্দোলীনের 
একজন প্রধান নেতা এবং তিনি এই কার্স্যে নিঃন্বার্ধ ভাবে মন প্রাণ উৎ্সগ 
করিঘ্াছিলেন। বাস্তবিক এই সময়ে এই প্রকার লোকের - অভাব 
বিশেষরূপে.অঙ্চভূত হইতেছে । 

শিবাজী উৎসব । 

স্বদেশী মণ্ডলীর তন্ডাবধানেই এ বৎসর কলিকাতায় শিবাজা উৎসবের 
অবভারখ। হইয়াছে । মণ্ডলী নানাপ্রকার নৃত্যাদি, লাঠি খেল! প্রভৃতি কয়েকটা 
স্বদেশী দ্রব্যের অবতারণা করিয়াছেন। শিবাজী, মহারাজের টায় স্বদেশ 
সেবন্কের জীবনী বতই আমাদের হৃদয়ে অদ্ধিত হয়, ততই যে দেশের মঙ্গল, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাউ ? 





প্রথম খণ্ড । ] আধা, হি কমা 
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বিদ্বেশীয় দ্রব্য পরিবর্জন আন্দোলন আজকাল ভারতবর্ষে সর্বব্যাপী 
হইয়াছে । বাঙ্গালা বিভাগ লইয়াই প্রথমে বঙ্গদেশে এই আন্দোলন সমুভূত 
হয়? এখন মান্দ্রাজ, বোস্বাই, লাহোর, গুজরাট প্রস্ৃতি সর্ধত্রই এই আন্দোলন 
* চলিতেছে এবং কতক কার্যেও পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে বলিয়া 
থাকেন যে, বর্তমান অবস্থায় বিদেশীয় ত্রব্যের সম্পূর্ণ বঞ্জন সম্ভবপর নহে। 
এ কথা যে একেবারে অমূলক, তাহা বল! যায় না। আদিম অবস্থায় মন্থষ্যের 
অভাব অঙ্পই ছিল; এবং সেই অভাব অল্লায়াসে ও অন্ স্থান হইতেই পরিপূর্ণ 
হইত।« সত্যতার সঙ্গে সে" অতাব বর্ধিত হইয়াছে, আবার পাশ্চাত্য 
সত্যতা কতকগুলি অভিনব ও অনাবগ্কীয় দ্রব্যকে ব্যবহার্য শ্রেনীতুক্ত 
কন্যা নৃতন নূতন অভাবের স্ষ্টি করিয়াছে । এখন আর বিলাসীয় সাবান 
ও সুগন্ধি দ্রব্য না হইলে একদিন চলে না) বিলাতী অশন ও বিলাতী বসন 
ব্যবহার ন! করিলে যন খুঁৎ খুঁৎ করে, অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া আত্মদ্বণা 
জন্মে। যতদিন এরূপ তাব আমাদের মন হইতে দূরীভূত না হয়, যতদিন ন! 
আমর! স্বার্থত্যাগ ও কতক পরিমাণে আত্মত্যাগ করিতে পারি, ততদিন 
বিদেশী দ্রব্য বর্জন. আন্দোলন স্পূ্ণনতগ কার্ধ্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। 


৪৯ 
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কয়েক মাস ধরিয়া এই আন্দোলন চলিতেছে; আমরা যতদুর বৃঝিতে 
পারিতেছি, এদেশে স্বদেশ প্রেমের বিলক্ষণ অভাব এবং সকলকে 'একতাস্থত্রে 
আবদ্ধ করা নিতান্ত ছুঃসাধ্য। মুসলমানগণের চিরন্তন হিন্দ্বেয স্থানে স্থানে 
এই আন্দোলনের সহিত প্রদীপ্ত হইতেছে। তাহারা মনে করেন, এই 
আন্দোলনে যোগ ন! দিলে তাহারা গবর্ণমেন্টের প্রিয় হইবেন “এবং সরকারী 
চাকরী পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। দেশীয় শ্রিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি হইলে 
কি, হিন্দু যুসলমান সকলেই সমভাবে উপরূত হইবে না? দেশীয় শিল্পের 
পুনরুদ্ধারই বিদেশীয় দ্রব্য বর্জন মন্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্ত । এদেশে ক্ষেব্রজ, 
বনজ ও প্রাণিজ প্রভৃতি দ্রব্যের অভাব নাই, শিশ্পীরও 'অতাব নাই) তবে 
কেন দেশের অভাব দেশের লোকের দ্বার! দুরীভূত না হইবে? 'আমরা 
গবর্ণমেন্টের সেনসস্‌ রিপোর্টে দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই 
তন্তবায় ও অন্তান্ত শিরলকরের বাস, কোন কোন জেলায় ইহাদের সংখ্যা 
প্রচুর। এই সকল শিল্পীর মধ্যে অনেকে জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 
কৃষিকাধধ্য করিতেছে; বাহাদের জমি নাই, তাহারা মজুরি করিয়া অর্ধাশনে 
'দিনপাঁত করিতেছে। ধদি আমরা স্বদেশী দ্রব্য বাবহার করিতে আরপ্ত করি, 
তাহা হইলে অচিরে সকল শিল্পের পুর্ববৎ উন্নতি হয়, শিল্পিগণের গ্রাদা- 
চ্ছাদনের উপায় হয় ও দেশব্যাপী দবিদ্রতা ও চিরছুর্ভিক্ষের প্রকোপ কথক্চিৎ 
, অপস্থত হয় । এ সকল অতি সহজবোধা কথা ও সর্বজন-সন্মত। এখন , 
জিজ্ঞান্ত, দেশের সকলেই কেন স্বদ্দেনী আন্দোলনে সহানুভূতি দেখাঁন ন। ও 
যোগ দেন ন1? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমাদের ইংরাক্ত গবর্ণমেন্ট এই 
আন্দোলনের সম্পুর্ণ বিরোধী। সাধারণ লোকে বলে "বাঘের সঙ্গে বিবাদ 
করৈ কি বনে বাস করা যায়?” বাস্তবিক, গবর্ণমেন্টের সহিত বিবাদ 
আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব । অনেকে হয়ত বলিবেন-_-"ভাল,”আমরা 
স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিব, তাহাতে গবর্ণমেন্টের ধায় আসে কি? আমরা 
গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বিবাদ করিব কেন?” কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে' 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কি ইংরাজ বণিকদিগের রাজত্ব নহে? সকলেই অবগত 
আছেন, ইংরাজ ব্যবসার ছলে আসিয়া এখানে রাজত্ব বিস্তার করেন এবং 
বাণিজ্যের হ্ুবিধার জন্যই এই রাজত্ব রাখিবার চেষ্টা। লর্ড কর্ন প্রকান্ 
বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন ফে, রাজ্যশাঁসন ও বাণিজ্য বিস্তার এই দুইটাই 
গবর্ণমেষ্টের. মুখ্য কার্ধী। পূর্ব পুর্ব বাজপ্রতিনিধিগণও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
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করিয়াছেন। াণজযাই ইংরাজের জঙ্গী, এবং বাণিজাববেই ইংরাজ বলী। 
এই বাণিজ্ঞা বিস্তারের জন্ত ইংরাঞজ গবর্ণমেপী রাজকো .হইতে বছল অর্থ 
বায় করিয়া থাকেন) রেলওয়ে বিস্তার, তিববতে ঘুদধাত্রা প্রভৃতি কার্ধোয 
কত ক্রোর টাকা ব্যয়িত হইল ; সকলই ইংরাজ বণিকগণের উপকারের জন্য । 
তারতবর্ধ হনে সেই বাণিজ্য লুপ্ত হইলে, ইংরাজ কি জন্প এ রাজত্ব 
রাখিবেন? কোন কোন ইংরাঞজজ রাজপুকরুষ কখন কখন বলিয়! থাকেন যে, 
এ দেণীয় শিল্পের উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে এবং সেই 
উদ্দেশ্তে স্থানে স্থানে শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
স্বদেশী আন্দোলনের যেরূপ বিরোধী হইয়া! উঠিয়াছেন এ্রবং এই আন্দোলনের 
নেতাগ্রণের প্রতি যে প্রকার অবৈধ উৎপীড়ন কর হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ 
গব্ণমেন্টের আস্তরিক অভিপ্রায় যে কি, তাহা নুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 
রাঙ্গপুরুষগণ মুখে যাহাই বলুন,াহাদের আস্তরিক ইচ্ছ। যে, এদেশীয়গণ কেবল 
মাত্র কৃষিক্জীবী হইয়া থাকিবে; এখানকার উৎপন্ন পাট, শণ, তুল! গরসৃতি 
ইংলগে প্রেরিত হইয়া আমাদের জন্য বস্ত্াদি প্রস্তত হইয়া আসিবে। ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টই ক্রমশঃ আমাদের দেশের সকল শিল্পের সংহার করিয়াছেন। 
তাহার কি আবার সেই শিল্পের পুনরুদ্ধার দ্বারা ইংরাজ বণিকের সর্বনাশ 
করিতে ও তাহাদের বিরাগভাজন হইতে প্রস্তত হইবেন, কিন্ত! সাহস 
করিবেন? আমাদের মধ্যে ধাহারা মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী 
আন্দোলনের পক্ষপাতী; তাহার। নিতান্ত ত্রাস্ত। ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ 
বণিক এদেশ হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে সর্বদা তৎপর, উভয়েই সেই অিপ্রায় 
সিদ্ধ করিতে বন্ববান। কি উপায়ে জাতভায়ার ব্যবসার উন্নতি হইবে, কি. 
প্রকারে তাহার ধনবৃদ্ধি হইবে,রাজপুরুষগণ সেই বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী । 
ভারতের শিল্পদ্রব্য জগতের সর্বত্র বিখ্যাত ও আদরণীয় ছিল, এখন সেই 
শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইক়্াছে, শিল্পিগণের ছুরবস্থার একশেষ হইয়াছে; ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টই ইহার প্রধান কারণ। সেই .গবর্ণমেপ্ট কি আবাঁর শিল্পের 
পুনরুখান সহা করিতে পারেন? ভারতের শিল্প বিনাশের সঙ্গে সঙ্গ 
দরিদ্রতার প্রাছুর্ভীব হইয়াছে? ষদ্দি বিনষ্ট শিল্প পুনর্জীবিত হয়, তাহা হইলে 
দরিদ্রতার কতক উপশম হয়, প্রজার সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের 
র্ভগ্যবশতঃ আমাদের ইংরাজ রাজা প্রজার সুখ বৃদ্ধির বিষয়ে উপযুক্তন্পপ 
যনোঘোগী নহেন। আমরা কুলি মন্ুরের কাজ করিব, চাষের কার্গ করিয়া 
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ফসলাদি উৎপন্ন বি ও অর্দাশনে দিনপাত করিব, আর ইংরাজ রাজপুরুষগণ 
ও ইংরাজ বণিকগণ 'ব্যাশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া আমাদের উপর প্রভৃত্ব 
চালাইবেন, ইহাই ইংরাজের মুখ্য উদেস্ঠ। পাছে স্থদেণী আন্দোলন সেই 
উদ্দেস্ত নিক্ষল হয়, সেই ভয়ে রাজপুরুষগণ যেন তেন প্রকারেশ স্বদেশী 
আন্দোলনের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছেন এবং নিজ যুদ্টি ধারণ করিয়া 
নানাস্থানে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। কোথাও নিষ্ঠুর 
গুর্থা সৈন্ঘগণ গরিব নিরস্ত্র গ্রজাগণকে, বিধ্বস্ত করিতেছে, কোথাও অশিক্ষিত 
অর্থলোলুপ পুলিষ কর্মচারিগণ দেশীয় বিক্রেতা ও ক্রেতার উপর উৎপীড়ন 
করিতেছে, আবার ফোন কোন স্থানে সন্্াস্ত. স্বদেশান্থরাগী ব্যক্তিগণকে 
কনষ্টেবল পদে নিযুক্ত করিয়। অপদস্থ ও নির্ধ্যাতন করা হইতেছে। এপ্লেশের 
লোক রাজ্তক্ত। ইংরাজ এদেশের অনেক উপকার করিয়াছেন বলিয়া! 
আ[ুযরা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করি। কিন্তু ইংরাজ ষদি কেবল 
স্বার্থে অন্ধ হইয়! আমাদিগকে অধথা কষ্ট দিতে কুষ্টিত না হন, তাহা হইলে 
তাহারা আমাদের শ্রদ্ধাতীজন হইতে পারেন না। ্বদেগী আন্দোলনে দেণীয় 
শিল্পের উন্নতি হইলে, ইংরাজ ব্যবসায়ীর কতক লোকসান হইবে বটে, কিন্ত 
তাহাতে আমাদের বিশেষ লাভ হইবে, দেশের দরিদ্রতার লাঘব হইবে, 
চির ছুর্ভিক্ষের উপশম হইবে, ইহা কি গবর্ণমেদ্টের বাঞ্চনীয় নহে? 
আমর বলি, গব্ণমেণ্টের স্বদেখী আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা নিতান্ত 
অন্তায়। | 

আমাদের মতে, বঙ্গ বিভাগের সহিত স্বদেশী আন্দোলনের সংস্রব রাখাতেই 
সকল অনর্ধ ঘটিতেছে ও গবর্ণষেণ্টও হস্তক্ষেপ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। 
বঙ্গ বিভাগ একটী রাজনৈতিক ব্যাপার, স্বদেশী ব্মান্দোলন একটী সম্পূর্ণ 
ক্বতন্্র বিয়। মনে কর, গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা বিভাগ হুকুম বদ করিলেন, 
সেই সঙ্গে কি আমাদের স্বদেশী আন্দৌলন ত্যাগ করিতে হইবে? বাঙ্গাল! 
ছুই খণ্ডই হউক, আর দশ থণ্ডই হউক, আমাদিগকে দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার 
ও উন্নতির জন্ত বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, নতুবা আমরা অনন্ঠোপায় হইয়া! 
পড়িযাছি। বখন আমরা তাঁবি_আমাদের সকলই ছিল” আব আমর 
সকলই হারাইয়াছি, শিশুর ন্যায় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অপরের মুখ চাহিয়া 
আছি, তখন আমাদের কি আত্ম-দ্বণা উপস্থিত' হয় না? বিদেশীকে কিন্বা 
বিদেশী জিনিষকে আমর! দ্বা করি না) আমর! চাই থে আমরাও বিদেশী 
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বণিক ও শিল্পীর সমকক্ষ হইয়া শিল্প বাণিজ্যে. বত হইব ও সর্ববিধায়ে 
স্বাবলম্বী হইব। ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন | ৮. 

বাঞ্টিবিক, ভগবানের কৃপা-ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। আমরা 
চির পরাধীন; তাহার উপর, আমাদের বর্তমান ইংরাজ গবর্ণমেন্ট আমাদের 
শিল্পের উন্নতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগী ও বিরোধী; আবার, আমর! 
স্বদেশী আন্দোলন লইয়া হৈ চৈ করিয়৷ গবর্ণষেষ্টের বিরাগ তাজন 
হইয়৷ পড়িয়াছি, এবং এই আন্দোলনকে একদি রাজনৈতিক বিষয়ের 
সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া! গবর্ণমেন্টকে ইহার বিরুদ্ধে 'লাগিবার সুবিধ। 
করিয়। দিয়াছি। কাজেই গবর্ণষেপ্ট স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা 
করিস্ততছেন। আমরা বলি আর হৈ চৈর আবশ্তকতা নাই, স্বদেশী ব্তৃতা 
ও সভার প্রয়োজন নাই। এখন সকলকে, বিশেষতঃ দেশের নেতাগণকে; 
কার্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ আমাদের দেশে 
প্রস্তুত হয় ও হইতে পারে, তাহার তালিকা প্রস্তত করিতে হইবে, কি 
পরিমাণে ও কোন্‌ কোন্‌ স্থানে সেই সকল জিনিষ প্রস্তুত হয় ও আরও কত 
প্রস্তুত হওয়া আবগ্ঠক, তাহাও স্থির করিতে হইবে। যে' সকল উপায়ে 
স্বদেণী শিল্পজাত দ্রব্য আবশ্তকমত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা ঠিক করিয়া 
তদনুরূপ কার্ধ্য করিতে হইবে। কলিকাতায় যে দেশীয় জমিদার-সমিতি 
ও বণিক-সমিতি আছেন, তাহারাই এই গুরুতর বিষয়ে মনোযোগী হইলে, 
আশানুরূপ ফললাতের সম্ভাবন1; নতুবা স্বদেশী আন্দোলনে আমাদিগকে 
হাস্তাম্পদ ও লাঞ্নাগ্রস্ত হইতে হইবে; ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 
গুরুতর ব্যাপার স্কুলের ছাত্রদ্বারা সিদ্ধ হইবার নহে। বাস্তবিক, স্কুলের ছাত্র- 
দিগকে ইহাতে বৌগদান করিতে দেওয়া! নিতান্ত অধৌক্তিক হইয়াছে এবং সে 
জন্যই গবর্ণমেট প্রকাশ্যভাবে বিরক্ত হইয়াছেন। কলেজের অপেক্ষাকৃত বয়ন 
ছাত্রের রাজনৈতিক, কিন্বা সামাজিক বিষয়ে যোগদান করিতে পারে,; কিন্ত 
স্কুলের অপরিণত অগ্পবৃদ্ধি বালকগণ লেখা! পড়ায় জলাগ্রলি দিয়! রী 
সকল ব্যাপারে মিলিত হয়, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিবয়। বিদেশীয় দ্রব্যের 
ব্যবহাৰ করিতে দিব ন17 এরূপ চেষ্টা অতি দুরুণব্ধির কাঁধ্য। বিদেশী অনেক 
জিনিষ অপেক্ষারত শস্তা; আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গরিব, তাহারা 
অল্পমূল্য দড্রব্যও কিনিতে সমর্ধ নহে; তাহাদিগকে দেশী জিনিষ কিনিতে 
বাধা কর! যুক্তিযুক্ত নহে এবং আইন-সঙ্গতও নহে। আমাদের বিশ্বাস, 
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জমশঃ দেশী জিনিষ সন্ত দরে বিক্রীত হইবে ও ধনী দরিদ্র মকবেই 
স্বেচ্ছায় ব্যবহার ক্রিবে। অতএব যে সকল উপায়ে দেশের আবশ্তকীয় 
ড্ব্যসকণ স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হয় ও বিদেশীয় ত্রব্যেরুসহিত 
সমান মূল্যে বিক্রীত হয়, প্রথমে সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া ও তাহার 
বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। আমাদের গবর্ণমেপ্টও যাহাতে বিরক্ত না হন, 
সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সে দিন ন্াসান্সাল চেম্বার অব কমাসে'র 
অভিনন্দনের উত্তরে রাজপ্রতিনিধি, লর্ড মিপ্টো স্বদেশী আন্দোলনের 
সাপক্ষে হু" এক কথা বলিয়াছিলেন, ইহ! আহলাদের বিষয় বটে; কিন্তু তা 
বলিয়া যে, গবর্ণষেণ্ট আমাদিগকে স্বদেশী আন্দোলন লইয়া যথেচ্ছারপ কার্ধ্য 
করিতে দিবেন, এরূপ কল্পনা ষেন আমর! মনেও স্থান না দিই। থে ব্রিষ়ে 
ইংরাজ বণিকের সর্বনাশ, ইংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদিগকে সে বিষয় 
হইতে পাকে প্রকারে নিরস্ত করিতে ক্রুটী করিবেন না, তবে আমর! স্বদেশী - 
দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাহারা আমাদিগকে নিবারণ করিবেন না, ইহা 
আমাদের বিশ্বাস । গবর্ণমেষ্ট এ দেশীয়, শিল্প ধ্বংসের কারণ হইলেও, 
আমাদের দোষেও যে দেশীয় শিল্প নষ্ট হইয়াছে, এ কথ! অবশ্ঠ স্বীকার 
করিতে হইবে। মনুষ্য মাত্রেই স্ব্ঘপর। ইংরাজও স্বার্থপর না৷ হইবে কেন? 
ইংরাজের স্বজাতি-প্রেম আছে, সেই জন্যই ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্বজাতি শিল্পী 
ও বণিকগণের স্ুবিধ। ও লাতের জন্ত যে ব্যন্ত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র 
কি? কিন্তআমরা আমাদের দেশের বিষয়ে এত উদ্দাসীন এবং আমাদের 

স্বদেশ-প্রিয়তা ও স্বজাতি-প্রেমের এতই অভাব যে, আমর! স্বদেশী শিল্পজ্জাত 
ব্য ত্যাগ করিয়া, এত দিন দেশীয় শিল্পের বিনাশ কার্য্যে সাহাধ্য করিয়া 
আসিম্াছি ও শিল্পিগণের দুর্দশা ও অধঃপতনের কারণ হইয়াছি; আর কেবল 
গবর্ণমেন্টের প্রতি দোষারোপ করিষ্বা, আপনাদের দোষ গোপন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছি। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমরা যে গবর্ণমে্টের অপেক্ষা অধিক, 
দোষী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। | 


আফাঁচ়, ১৩১৩।] 


রাজভক্তি ও রাজধর্ম। 





রাজভক্তি হিন্দুদের একটী প্রধান ধর্মন। হিন্দুরা রাজাকে দেবতাজ্ঞানে 
পূজা করে। *শ্রান্ধাদি ধর্ম কর্মে স্বর্গীয় পিতৃুলোকের ন্ায় রাজাও পুজার্থ । 
হিন্দুরাজত্ব কালে রাজা ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত ছিলেন, তথাপি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণও 
রাজার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রাজাও প্রজাবর্গকে 
অপত্য-নির্বিশেবে প্রতিপালন করিতেন; প্রজার সুখে রাজা সুুখবোধ 
করিতেন, প্রজ্জার ছুঃখে ছুঃখিত হইতেন। রাজ স্বয়ং নানাস্থানে পরিভ্রমণ 
ও পরিদর্শন করিয়। প্রজার অবস্থা অবগত হইতেন, তাহাদের অভিযোগ ও 
অভাব শ্রবণ কাঁরয়।, প্রতীকার করিতেন। কোন কোন রাজ। ছদ্মবেশে 
রাজামধ্যে ভ্রমণ করিয়। প্রজাদের অবস্থা ও মনের ভাব জানিবার চেষ্টা করি- 
তেন। প্রজার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানই যে, রাঁজার একমাত্র কর্তব্য, হিন্দু 
রাজগণ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। রথুবংশীয় দিলীপ রাজার সম্বন্ধে কবি 
কালিদাস বলিয়াছেন,-- 

প্রাজানাম্‌ বিনয়াধানাদ্‌ রক্ষণাদ তরণাদ্দপি 
স পিত। পিতবস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ৷ 
অর্থাৎ প্রজাদের পিতৃগণ কেবল জন্মদাঁত। মাত্র ছিল, রাজা দিলীপই তাহাদের 
বিদ্যা্দান, ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ভারবহন করিয়া প্রত পিতৃস্থানীয় 
ছিলেন। ইহাই যে যথার্থ রাজধর্ণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বদুবংশীয় 
রাজ। রামচন্ত্রও এইরূপ ভাবে বাজধর্ম পালন করিতেন এবং তিনি, এতদৃর্স 
প্রজাবৎসল ছিলেন ষে, প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য নিজের সুথে জলাঞ্জলি দিয়া 
প্রিষ্নতম পত্তীকে বনবাস দিয়াছিলেন। সদ্‌গুণের জন্যই তাহাকে অবতার 
বলিয়। হিন্দুপ্না এখনও তাহার পুজা করিয়। থাকে; এবং ধে রাজ্যে প্রজারা 
সুখে সচ্ছন্দে থাকে, সেই রাজ্যকে বামরাঞ্য বলিয়৷ অভিহিত করে। প্রজার 
হিতকরু কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্যই যে, হিন্দুরাজা কর গ্রহণ করিতেন, তাহাও 
রঘুবংশের' দিলীপ উপাধ্যানে বর্ণিত আছে ? যথা ৃ 
».....  প্প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাত্যো বলিমগ্রহীৎ।” 

হিন্ছুরাগণ অতি অল্প পরিমাণে কর আদায় করিতেন এবং তাহার প্রান 
সমন্তই সাধারণ ছিতকর কার্য্য ব্যন্বিত হইত। মন্ুসংহিতা। হইতে জান! ঘায় 


৩৯২ স্বদেশী । [প্রথম খণ্ডখনবম সংখ্যা। 


যে, জমির উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ মাত্র রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল; কোন রাজা উৎপন্নেন্র 
অষ্টমাংশ. কেহ বা ঘবাদশাংশ মাত্র কর আদায় করিতেন £ _ধাস্তানামষ্টমো 
ভাগঃ বষ্ঠো দ্বাদশ এব ব11” 

সাধারণতঃ হিন্দুরাজগণ যে বিগ্যোৎসাহী ন্তাষপরায়ণ ও গুণগ্রাহী ছিলেন, 
তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহারা অপক্ষপান্তে ন্যায়বিচার 
করিয়া ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন এবং ধর্ম ও সমাজ-রক্ষক 
ছিলেন। এরপ স্বার্থশূন্ঠ প্রজাবংসল,রাজ। যে লোকপ্রিয় হইবেন; তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? 

মুসলমান সম্রাট ও সুবাদারগণের মধ্যে কেহ কেহ অত্যাচারী ছিলেন বটে, 

কিন্ত আবার অনেকে প্রর্জাবংসল ছিলেন। মুসলমান আক্রমণ সময়ে ভান্নত- 
বর্ষের হিন্নুগণকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল; 
বিশেষতঃ মুসলমানের! হিন্দুধর্মদ্বমা হওয়াতে উভয়জাতির মধ্যে বিলক্ষণ 
মনোমালিন্ঠ ছিল। কিন্তু মুসলমান রাজস্ব বদ্ধমূল হইয়া যখন সম্রাট আকবর 
সুশৃঙ্খল তাবে ও সহদয়তার সহিত রাজকার্ধ্য চালাইতে লাগিলেন, তখন 
হিন্দু প্রঙ্গাগণও তাহার তক্ত হইয়া উঠিল। হিন্ুগণ আকবরের শাসন- 
প্রণালী ও ন্যায় বিচারের জন্য তাহাকে «দিল্লীশ্ববো। বা জগদীশ্বরে। বা” বলিয়া 
ঘোষণ। করিয়াছিল এবং বিজিত হিন্দুরাজগণ' তাহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে 
আবন্ধ হইয়াছিল। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে যরেচ্ছ বলিয়! দ্বণা করিত, কিন্তু 
আকবরের সদ্‌গুণে তাহাদের বিদ্বে-ভাব একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল? 
আকবরের ধর্মদ্বেষ ছিল না; তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে নিরপেক্ষতাবে 
দেখিতেন্‌ ও পালন করিতেন; তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং যোগ্যতানুসারে 
রাজকর্ধ্চারীর নিয়োগ করিতেন; তাহারই রাজত্বকালে হিন্দুগণ বিচার, রাজস্ব 
ও সৈনিক বিভাগে উচ্চপদ পাইতে পারিত এবং সাধারণ প্রজ! নির্ব্িবাদে 
বাস করিত। যাহারা যনে করে যে, হিন্দুদের মধ্যে জাতিগতঞ্কবিদ্বেষতাঁব 
প্রবল, তাহারা যে আকবরের রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিদ্র, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মন্ুধ্য এবং নিকুষ্ট জন্তগণেরও ক্কতজ্ঞতা, ৃতি 
শ্বভাবসিদ্ধ এবং সহজেই এই বৃত্তির বিকাশ হইয়া ধাকে । উপকারীর প্রতি 
কৃতস্ঞতা প্রদর্শন এবং প্রত্যুপকারের ইচ্ছ। শ্বতঃই সমুস্তূত হয়। তুমি আমাকে 
নিগ্রহ করিবে, আমার অনিষ্ট সাধন করিবে, আর আমি তোমাকে ধা 
করিব, ইহা! জগতে একবারে অসম্ভব এবং প্রাকৃতিক নিম্বমের বিরোধী। 


আবাড়, ১৩১৩ )] রাজভক্তি ও রাজধর্্ম | ৩৯৩ 


সহান্থভৃতি ও সমবেদন৷ দ্বারাই আত্মীয়তা প্রতিষিত হয়; আর সহানুভূতির 
অভাব, স্বার্থপরতা এবং অবিশ্বাস হইতে বৈরভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। 
ছুইটা মনুধ্য পরস্পরের প্রতি পরম্পরের ব্যবহার দ্বারা বেমন শক্ত ওমিত্র 
তাবাপনন হয়, রাজ। ও প্রজার মধ্যে ঠিক তদ্রপ সন্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
ঘে মনুষ্য সাত্বিক,ও এঁশিক গুণ-সম্পন্ন, তিনিই স্বার্থশৃন্য, উদীরচেতা। ও চরিত্র- 
বান্‌ এবং সকলের শ্রদ্ধেয় হন। হিন্দুরা রাজাকে দেবতা জ্ঞান করে; কারণ 
রাজার নাষের সহিত স্বার্থশূন্ত ত।, ্যায়পরত।, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি ধশিকগুণ 
সংস্থষ্ট আছে ইহ! হিন্দুর যনে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, সুতরাং এইরূপ গুণবর্ষিত 
রাজাকে হিন্দু ভক্তি করিতে অত্যন্ত নহে । কেবল হিন্দু কেন, মুসলমান 
প্রভৃতিষ্মপরাপর জাতিও রাজার গুণের জন্যই রাজভক্ত হইয়া থাকে। বাস্ত- 
বিক, যে রাজ স্বার্থপর, অর্থলোলুপ ও প্রজাপীড়ক, তিনি রাজা নামের অযোগ্য 
এবং তাহার গ্রজাগণের নিকট হইতে রাজতক্তির প্রত্যাশ! বিড়ম্বন! মাত্র । 
বর্তমানকালে সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনাধীন। ইংরাজ রাজ। বিদে- 
শীয়, তিনি কখনও এদেশে শুভাগমন পূর্বক স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা দেখা 
আবশ্ক মনে করেন না। কতকগুলি বেতনভোগী রাজকর্মচারী এই বিশাল 
সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য চালাইয়া থাকেন। এই সকল রাজকর্মচাবীর মধ্যে 
কেহ কেহ সময়ে সময়ে যথেচ্ছভাবে রাজকার্ধা পরিচালনা করিয়া ইংরাজ- 
গবর্ণমেপ্টকে লোকাপ্রিয় করিয়া থাকেন। তাঁহার] ক্ষণিক ক্ষমতায় উদ্মত 
হইয়া এদেশীয়দিগকে নির্যাতন করিতে কুষ্টিত হন না। ইংরাজ 'বাজত্বে 
এদেশের লোকের নানাবিধ সুবিধা হইয়াছে এবং সেই জন্যই এদেশের লোক 
ইংরাজ রাজত্বের স্থাকরিত্ব প্রার্থনা করে; কিন্তু অদূরদর্শী, দাস্তিক, নির্শম ইংরাজ 
রাজপুরুঘগণের দোষে ইংরাজনাম কলক্ষিত হইতেছে । আঁক্ষেপের বিষয় এই 
যে, অপরাধিগণ দঙ্ডিত হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিরোধ উদ্দেস্ে 
পূর্ব বাঙ্গালার ছোটলাট সাহেব যেরূপ অন্তায় উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে দেশীয় লোকের ইংরাজ রাজত্বের প্রতি শ্রদ্ধা কিয়া যাইবার কথা । 
এদেশের লোক নিতাস্ত রাজভক্ত, নতুবা ফুলার সাহেব ও তাহার 'অধীননথ 
অত্যাচারী রাজকণ্খচারিগণকে নিশ্চয়ই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইত। অবথা 
হ্বজাতি-প্রেম ইংরাজ চরিঝ্রের একটী প্রধান দোষ এবং সেই জন্য বিচার 
বত্রাট প্রতৃতি অনর্থ ঘটিয়! থাকে। ইংরাজ অপরাধীর বিচারের জন্ত দগুবিধি 
আইনে স্বততন্ত্'র্যবস্থা করা হইয়াছে। বাজপ্রতিনিধি স্তার়পরায়ণ লর্ড রিপন 
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এই পক্ষপাতী ব্যবস্থা রদ করিবার চেষ্টা করাঁতে ইংরাজদের মধ্যে হুলস্থুল 
পড়িয়াছিল এবং রিপনের সেই চেষ্টা নিশ্ষল হইল। এদেশীয় লোক বৃদ্ধি ও 
বিগ্ধাতে ইংরাজের সমতুল্য হইলেও প্রধান প্রধান রাজপদ পাইতে পারিত ন1। 
সম্প্রতি অল্পসংখ্যক দেশীয় ঘোগ্য লোককে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইতেছে এবং 
সেই জন্য গবর্ণমেপ্ট দেশীয় লোকের ধন্ঠযবাদার্হ। 

কোন কোন ইংরাজ রাজপুরুষ প্রকান্ত ভাবে বলেন ঘে, এদেশীয় লোক 
প্রকৃত পক্ষে রাজভক্ত নহে ; কিন্তু তাহারা কি বুঝেন না৷ যে, তাহাদের শাসন 
প্রণালীর দোবেই গবর্ণমেপ্টের প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়! যায়? যদি 
এদেশীয়দের প্রতি ইংরাজের সহান্থভৃতি না থাকে, যদি এ দেশ হইতে অর্থ 
সংগ্রহই ইংরাজের একমাত্র লক্ষা হয়, দি আইনের চক্ষে ইংরাজ ও দেশীয় 
প্রজাকে বিভিন্ন ভাবে দেখ! হয়, তাহ! হইলে দেশীয় 'লোক যে ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি বীতরাগ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইংরাজ রাজন্ে 
যে এ দেশের নিরবক্ষিন্ন ষঞ্গল সাধিত হইয়াছে, এমন কথ। বল! যায় না। 
ইংরাজ রাজার আমলেই এ দেশের শিল্প বাণিজ্যের অধঃপতন হইযাছে। 
ইষ্ট ইগ্ডিয়।৷ কোম্পানি বাণিজ্যচ্ছলে এদেশে প্রবেশ করিয়া রাজ্য স্থাপন করতঃ 
দেশের ধে কি সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহ! কাহারও অবিদিত 
নাই। সেই কোম্পানির আমলে এ দেশের শিল্প বাণিজ্যের যুলে কুঠারাঘাত 
করিবার জন্য নান! প্রয়াস হইয়াছিল, এবং পরবর্তী গবর্ণমেণ্ট কণ্দর্চারিগণ 
সেইরূপ প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছেন এবং তাহাদের মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ হইয়াছে। 
এ দেশের শিল্প ধ্বংসপ্রায় এবং শিক্লিগণ দুরবন্থাপন্ন, আর ইংলগ্ডের শিল্পের 
ক্রযোন্নতি হইতেছে এবং ইংরাঁজ শিল্পী ও বণিকগণ এদেশ হইতে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়া! প্রভূত ধনশালী হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট এ দেশীয় 
শিল্পের পুনরুদ্ধার বিষয়ে কথঞ্চিৎ মনোষোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা 
আনন্দিত ও আশাম্িত হইয়াছি। শ্বদ্দেনী আন্দোলনে রাজ পুরুষগণের 
সহানুভূতি আবশ্তক, তাহাদের সহানুভূতি আছে জানিলে, এদেশীয় লোক যে 
ইংরাজ গবর্ণমেন্টর প্রতি আত্তরিক রাগতক্তি প্রদর্শন করিবে, তত্বিষয়ে 
অপুমাত্র সন্দেহ নাই। ন্বদ্দেণী আন্দোলন রাজদ্রোহিভামূলক নহে; 
রাজপুরুষগণ ও অন্টান্ঠ ইংরাজ যে একথা বুঝিতে অসমর্থ, ইহাই আক্ষেপরের 
বিষয় আমাদের মনে হয়যে, তাহার! স্বার্থনাশের াশফায়ই হয 
আন্দোলন প্রতিরোধের জন্য কতসম্কল্ন হইয়াছেন। ্‌ 
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ইংরাঁছ রাজ। বিদেশী ও বিংন্মা, স্থৃতরাং এ দেশীয় প্রজ্জার অন্ুরাশ্ভাজন 
হইতে হইলে, তাহার কর্খচারিগণের কার্ধ্যকলাপের প্রতি তাহার লক্ষ রাখা 
আবশ্যক' । ভাহার। ধাহাতে এ দেশীয়দিগের প্রতি সদ্বাবহার করেন, তাহা- 
দিগকে অবিশ্বাস না করেন এবং যোগ্যতান্ুসারে তাহাদিগকে প্রধান প্রধান 
রাজকার্ষ্যে নিচুক্ত করেন, বাজার তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ও ঘটি, রাখা 
কর্তব্য । এদেশীয় ইংরাজের মধ্যে কেহ কেহ এত নীচ প্রবৃত্তি-সম্পন্ন ষে, 
তাহারা এদেশীয় শিক্ষিত ও সন্তান্ত ব্যক্তিগণকেও অসভ্য নেটিত বলিয। খ্বণা 
করিয়। থাকে এবং তাহাদিগকে নিগৃহীত করিতে পারিলে আপ্যান্কিত বে।ধ 
করে। সেই সকল দাস্তিক কুতদ্র ইংরাজের দোষে গবর্ণমেন্ট লোকাপ্রিয় 
হইয়া উঠেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ রাজাকে ধর্ধরক্ষক বলিয়া! সন্মান করিত 
ইংরাজ রাজ! ধর্শ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ন। বটে, কিন্তু খুষ্টিয়ান ধর্ম রক্ষার 
জন্য রাজকোধ হইতে প্রস্তুত অর্থ ব্যয়িত হয় ; অন্তান্ট ধর্মাবলম্বী প্রজাদের 
ধন্বরক্ষার জন্য এক কপর্দকও ব্যয়িত হয় না; সুতরাং ইহাতে প্রজাদের 
বিশেষ আপত্তি আছে এবং তাহাদের আপত্তি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই যে, এই অগ্তায় অর্থবায় সম্বন্ধীয় প্রতিবাদে গবর্ণমেণ্ট 
কর্ণপাত করেন না। এরূপ পক্ষপাতী রান্রনীতি সত্য গবর্ণমেষ্টের সম্পূর্ণ 
অনুপযুক্ত এবং সর্ব পরিবজ্জনীয়। 

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে যে পরিমাণ রাজন্গ আধার হইত এখন 
রাজস্থের পরিমাণ তাহা হইতে প্রায় দশগুণ বদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই 
রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ ইংলগে প্রেরিত হইয়া! থাকে । ইংরাজ বণিকগণও 
এখানকার অর্থ স্বদেশে লইয়া বাইতেছে। বাঙ্গালা তিন্ন অন্তান্ত প্রদেশে নৃতন 
নৃতন বন্দোবস্ত হইয়৷ ভূমির কর রৃদ্ধি কর! হইয়া থাকে, তাহাতে রুবিজীবী 
প্রজাগণ অবস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে। এই সকল অসন্তোষের কারণ স্বত্বেও 
আমরা ইংরাজ রাজত্বে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে আছি বলিয়া, এবং অনেক উদার- 
চেতা ইংরাঞ্জ আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন বলিয়া, আমর] ইংরাঁজ 
গবর্ণমেন্টের পক্ষপাতী । সহান্ুহূতি ও স্ঠায়পরতাই যে গবর্ণমেন্টের মূল.ভিভি, 
একথ| বল1 বাহুল্যমাত্র । ইংরাজ গবর্ণষেন্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
আইন ও শাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ ও আমাদের হিতকৰ অনের বিষয়ের 
অনুষ্ঠান হওয়াতে, আমবা গবর্ণমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তবে অত্যাচারী 
রাজপুরুষগণ বাহাতে প্রশ্রয় ন। পায়, গরর্ণমেন্টের তদ্ধিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তৃব্য।' 
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ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট এদেশীয়দিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না; এবং সেই 
জন্যই তাহাদিগকে সৈনিক বিভাগে কায দেন না, এবং কঠোর অস্ত্র আইন 
প্রবর্তন করিয়া তাহাদিগকে নিরন্তর করিয়াছেন। দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজ- 
কন্মচারীদিগের প্রতিও গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস কম। স্থায়ত্ব শাসনপ্রথার বিস্তার 
করিলে . গবর্ণমেন্টেরও মঙ্গল এবং আমাদেরও উপকার ও উন্নতি হয় ; কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট সেই প্রথার বিস্তার না করিয়া প্রতিরোধ করিতেছেন। রাজ 
প্রতিনিধি লর্ড কর্ন স্থায়ত্ব শাসন প্রণালীর বিরোধী ছিলেন এবং তদন্থরূপ 
রাজনীতির অবতারণ। করিয়৷ দেশের উন্নতির পথ বন্ধ করিয় গিয়াছেন। 
ইংরাজ রাজকর্্চারিগণ দেশীয়দের সহিত মিশিতে নারাজ, সুতরাং এদেশের 
ধর্ম ও সামাজিক রাঁতি নীতি সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। দেশীয় শিক্ষিত 
লোকদ্দিগকে বিশ্বাস না করিয়াও তাহাদের পরামর্শান্থসারে বাজকাধ্য ন] 
টালাইয়। ইংরাজ রাজপুরুবগণ সময়ে সময়ে বিষম ভ্রযে পতিত হন, এবং সেই 
জন্য যে গবর্মেপ্টের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া ঘায়, ইহা নিশ্চয়ই 
আক্ষেপের বিষয়। এদেশীয়দের প্রতিবাদ অগ্রাহ্হ করিয়! লর্ড কর্ন বাঙ্গালা 
প্রদ্দেশটিকে ছুই খণ্ড করিয়া গেলেন; তাহাতে বাঙ্গালী প্রজাগণ বিলক্ষণ 
কুব্ধ হইয়াছে ; আবার ভারত সচিব মর্পি সাহেব কর্জনের এই অগ্ায় 
কার্ধাটার অন্থযোদন করাতে তাহাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ 
বাধ্য দ্বারা যে প্রজার রাজতক্তির ত্রাস হয়, অবিবেচক রাজপুরুষেরাই 
ইহার জন্য দায়ী । আমাদের বিবেচনায় যাহাতে এদেশীয়দিগের রাজতজি 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, ইংরাজ রাজপুরুষদের সর্ধবদ! সেইরূপ প্রয়াস পাওয়া অবশা 
কর্ডব্য। দ্বেশীয়দের প্রতি সহানুভূতি কার্যযতঃ দেখাইতে হুইবে, কেবল 
যুখে প্রকাশ করিলে চলিবে না। দ্বিলীপ, রাম ও আকবরকে আদর্শ করিয়া 
প্রজাপালন ন৷ করিলে রাজধর্শথ পালন কর হয় না এবং প্রজার ভক্তি প্রত্যাশা 
করা যায় না। ৃঁ - 

ইহ অবশ্য শ্বীকাধ্য যে, গবর্ণমেন্ট এদেশীয়দের সকল প্রার্থন! মঞ্তুর 
করিতে অপারগ । তাহ! বলিয়। কি, ন্যায়সঙ্গত আবেদনগুলিও অগ্রাহা করিতে 
হইবে? জেলার মাজিষ্ট্রেটের হস্তে পুলিষ ও ফৌজদারী মকর্দমার বিচারের 
ভার ন্যস্ত থাকাতে যে বিচার বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে; গবর্ণমেপ্টও তাহা স্বীকার 
করেন। তবে কেন ইহার প্রতীকার না৷ হয়? গবর্ণমেন্ট বলেন, অর্থের 
অনটনবশতঃ” একজন. কন্মচারীর উপরেই ছুই কার্য্যের তার ন্যস্ত আছে। 
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আমরা যতদুর বুঝিতে পারি, গবর্ণমেন্টের অর্থের অভাব নাই, তবে অন্য 
মতলবে উক্তরূপ বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে মাত্র ; অর্থের অভাব হইলে বঙ্গ 
বিভার্গ করিয়া আর একটী ব্যয়সাধ্য গবর্ণমেপ্টের প্রতিষ্ঠা করা কেন হইল? 
সৈমিক বিতাগে অযথা! খরচ হয়, সম্প্রতি আবার সেই খরচ বৃদ্ধির আয়োজন 
হইল, ইহা কি অনটনের পরিচয়? যদি অর্থেরই এত অভাব, তবে ইংরাজ 
কর্মচারিদিগকে মোটা মোটা বেতন দিয়া কেন দেশের সর্ধনাশ করা হয়? 
একজন দুইশত টাকা বেতনের ডেগুটী মাজিষ্টরেটও জেলার মাগজিষ্ট্রেটের 
অপেক্ষা অধিক কার্ধ্য করিতে পারেন! কুতবিদ্ক দেশীয়দিগকে উচ্চপদে 
নিযুক্ত করিলে, গবর্ণষেণ্টের অর্থব্যয় লাঘব হয়, রাজকার্ধা 'সুচারুরূপে 
পরিচািত হয়, এবং গবর্ণমেণ্টও প্রজাপ্রিয় হন। সকল ইংরাঁজ কর্মচারীকে 
দূরীভূত করিয়া'ষে, দেশীয় লোককে রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, আমরা 
এমন কথা বলি ন!; কারণ আমর] জানি নিষ্কাম ধর্শপালনের সুবিধার জন্য 
ইংরাজ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করেন 
নাই। তবে আমাদের বিবেচনায় যদি ইংবাঁজের প্রবল স্বার্থপরতার কথঞ্চি 
লাঘব হইয়া ইংরাজ রাজার কতক পরিমাণে রাজধর্ম পালন করা হয় এবং 
এদেশীয় লোক কৃতজ্ঞ ও রাজভক্ত হয়, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত 
বাঞ্ছনীয়। 

বাষ্ট্রবিপ্নবে দরিদ্র প্রজাবই সর্বনাশ ,ঘটিয় থাকে, ইহা ইতিহাসপাঠক 
মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। ফ্রান্সদেশের রাষ্ট্রবিপ্নবে ফরাসীজাতির 
সম্পূণ অধঃপতন হইয়াছে। সম্প্রতি রুষরাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়! 
নানাপ্রকারে বিধ্বস্ত ও লাঞ্চিত হইতেছে। সাধারণ কথায় বলে £--"রাঁজার 
দোষে রাজ্যনষ্ট প্রজ। কষ্ট পায়।” যে রাজ্যে প্রজা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, সে 
রাজ কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় না, প্রজার ন্তায় রাজাও মমের 
আনন ও শান্তিতে কালযাপন ' করিতে পারেন, ইহাই ইহজীবনে একমাত্র 
বাঞ্ছনীয় । সুতরাং প্রজার মনে যাহাতে রাজদ্রোহিতার উদ্লেক না হয়, 
বাজার সেইরূপ প্রণালীতে রাজকার্ধ্য পরিচালনা কর!” কর্তব্য । আমর! 
পূর্ধ্বে বলিয়াছি এবং পুনর্বার বলিতেছি যে, এদেশের লোক ইংরাজ রাজত্বে 
অপেক্ষাকৃত শান্তিতে আছে বলিয়াই ইহার পরিবর্তনের আকাজ্ষা করে না। 
যে সকল উপায়ে সেই শাস্তির বৃদ্ধি হয় ও দেশীয়দিগের মনে রাজতক্তি অটল 
হয়, রাজপুরুষগণ তদ্ধিবয়ে দৃষ্টি রাখিলে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজন্ব যে সম্পূর্ণ | 


৩৯৮ , স্বদেশী। [প্রথম ধর, নবম সংখ্যা! 


দুটীভূত হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল ইংরাজ 
রাজপুরুষ দেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন. করেন ও তদমুরূপ কার্য 
করেন, তাহারাই দেশীয়দের আস্তরিক তক্তি পাঁইবার যোগ্য ; কিন্তু পক্ষান্তরে 
ধাহার! দেশীয় লোকদিগকে অশ্রদ্ধা করেন ও নেটিভ বলিয়া! ঘ্বণা৷ করেন 
তাহারা কিছুতেই শ্রদ্ধাতাজন হইতে পারেন না এবং তাহারাই থে ইংরাজ 
রাজ্যের প্রধান শর; এ কথা বল বাহুল্য মাত্র। 


যৌথ-কারবার। 


আমাদের একটি প্রবাদ আছে-_প্বাণিজ্যে বর্ধতে লক্ষী স্তদর্দং কৃষি 
কর্ম্মণি” । এ কথ।টী অতি সত্য । জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
কঘিতে যেমন জীবন ধারণের উপায় হয়, বাণিজ্যেও সেইরূপ দেশীয় শিল্পাদির 
সংরক্ষা করিয়া আপনাদের মহান্‌ গৌরব জগতের সঙক্ষে প্রকাশ করা যায়। 
কোন জাঁতির বা দেশের গৌরবের একটি চিহ্ন- তাহার শিল্প । এই শিল্প 
বজায় রাখিতে হইলে, অথব৷ তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, অনেক 
সময় ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা! জন্সাধারণের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হয় । 
আজ যে আমরা আমাদের জীবনের নবযুগ আনিবার জগ্ত: আমাদের সকল 
অভাব আপনারা দুর করিবার জন্ত উ্গ্রীব হইয়াছি, তাহা সাধন করা ব্যক্তি 
বিশেষের সাধ্য নহে। দেশের জনগাধারণের সমবেত শক্তি নিয়োগ কর! 
চাই, তবে যদি আমরা আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে পারি। 

আমাদের দেশের অনেক শিন্সের অধঃপতন ঘটিয়াছে, আবার অনেক 
শিল্প এককালে লোপ পাইয়াছে। সেই সকল শিল্প রক্ষা ও উদ্ধার করিতে 
না পারিলে আমাদের গত্যন্তর নাই। এক কাঁপড়ই ধরুন। এক সময় 
ভারতের কাপড়ে জগতের অন্ান্ত স্থানের লঙ্জা নিবারিত হইত, আর আজ 
তারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী স্বীয় লজ্জা নিবারণের জন্য পরের দ্বারস্থ । 
আজ যদি ম্যানকেষ্টার বা বোম্বাই আমাদের কাপড় না৷ যোগায়, তবে 
কাল আমাদিগকে দিগন্বর .সাজিতে হইবে। কিন্তু একথা! বেশ বুঝিয়াও 
আমাদের যোহ-নেঞজ উন্মীলিত হইতেছে না। যি আমাদের চেতন! থাকিত, 
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ঘদি আমাদের যৌহ কাটিয়। যাইত, তবে এতদিন বঙ্গলক্্ী হিল পরের হস্তে 
থাকিত না”-কবে বাঙ্গালীর আপনার হইত | কবে বঙ্গের চারিদিকে 
কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু হায়! যে বাঙ্গালীর উদ্বোধন মন্ত্র 
খ্বন্দে মাতরং” শবে সমগ্র ভারত আজ প্ররবৃদ্ধ' সেই বাঙ্গালী কিনা আজও 
তমসাচ্ছন্ন। তাহার কার্ধ্য করিবার শক্তি নাই, সন্বগুণ জাগাইবার ঘথ। 
চেষ্টা নাই। বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান কোথায়? চারিদিকে “টিটকারি? 
উঠিতেছে । তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমাদের নিজের মঙ্গলের জন্য যদি 
আমরা এখনও কার্য্যে অগ্রসর না হই, তবে বাস্তবিকই আমর] বাক্য-বীর ;-_ 
কার্ধ্য-ক্ষেত্র পাইয়াও কর্ম-বীর হইতে পারিলাম না। 

স্বদেশ আন্দোলন আরব্ধ হইবার পর হইতে অনেকগুলি নূতন শিল্পের 
উদ্ভাবন! হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সমুদ্রের তুলনায় গোস্পদ মাত্র। আমাদের 
ষে সকল শিল্প এককালে লোপ পাইয়াছে, তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য, ও 
ধে সকল নূতন বিদেশী শিল্পের ব্যবহার হইরাছে, তাহাদের আপনার করিয়া 
লইবার জন্ত, দেশের সর্বত্র বিস্তৃত ভাবে কার্য আরন্ত করিতে হইবে। সুতরাং 
যৌথ কারর্লার প্রথার ভারতের সর্বত্র প্রচলন চাই। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে 
লোকে কদাচিৎ অধিক ধন অর্জন করে, এবং তাহাতে কোন বড় কারবারে 
হাত “দেওয়া যায় না। আমাদের এ সোনার ভারতের সর্বত্র এমন অনেক 
পল্লী আছে, ষেখানে অল্প খরচায় অথচ বেশ সাফল্যের সহিত অনেক বড় 
বড় কারবার চালান যাইতে পারে । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, সে সমুদয় স্থানে এমন 
একটী সাহসী ও ধনী উদ্োগী পুরুষ নাই, বিনি শিল্পের উন্নতির জন্য. নিজের 
যন-প্রাণ সমর্পন করিতে পারেন, এবং তীহার টাক যৌথ-কারবারে খাটাইতে 
পারেন। কাজেই সে সমুদয় স্থানের শিল্পের বিকাশ আদৌ হইতেছে না। 
এক্ূুপ অবস্থায় আমাদের কি কর্তবা? জন সাধারণের নিকট হইতে টা! 
সংগ্রহ করিয়! কিছু টাকা তুলিতে হইবে, পরে বিশ্বস্ত ও কাধ্যদক্ষ লোকসমূহের 
দ্বারা একটা কার্ধ্য নির্বাহক সমিতির গঠন করিতে হইবে। সেই সমিতি এক 
জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে ব্যবসায়ের ভার অর্পণ করিবেন। 
অন্ত কথায়, সেই সংগৃহীত টাকায় একটা যৌথ-কারবার খুলিতে হইবে। 
ভারতের জন সাধারণ আন্গও এরূপ ভাবে টাক! খাটাইতে শিখেন নাই |. 
এমন কি, দেশীয় শিক্ষিতগণও নাজ এ বিষয়ে যথেষ্ট পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। 
কলিকাতায়, বোথ্বাই সহবে ও তন্নিকটব্তী কতিপয় স্থানে কয়েকটী মাঞ্জ 
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যৌধ-কারবার আছে, যেখানে ভারতবাসীর অধিকাংশ টাকা -খাটিতেছে। 
কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি নগণ্য । যতদিন না! ভারতবাসী যৌথ-: 
কারবারে টাকা খাটাইতে শিখিবে, ততদিন ভারতবাসীর বাণিজ্য বিস্তৃতি 
লাভ করিবে না, তাহা ব্যক্তিগত হস্তেই থাকিবে, এবং শিল্পািরও সত্বর ও 
যথা উন্নতি সম্ভবপর হইবে না । | 

ভারতবাসী এরূপ ভাঁবে টাকা খাটাইতে। কেন পারে না, তাহারও কারণ 
অ্থসন্ধান তত শক্ত নয়। আমরা নিয়ে সেইগুলি নির্দেশ করিতে চেষ্টা পাইব। 

একটী কারণ এই যে, ভারতবাসী তাহার সমস্ত সম্পত্তি রৌপ্য বা স্বর্ণ 
অলগ্কাররূপে এবং জমী প্রভৃতি,বূপে স্থাবর করিতে বড় ভালবাসে । সে 
তাহার সম্পত্তি সর্বদা চক্ষে দেখিতে চায়। কিন্তু তাহার এ প্রথা! আধুন্সিক 
কালের প্রথার বিরুদ্ধ | পুর্ধ্বকালে যখন যৌথ-কারবারের কর্ণ কেহ জানিত 
না, যখন দেশ অরাজকতায় পূর্ণ ছিল, যখন ঠগ পিগারী প্রভৃতি ডাকাইত- 
গণের উপদ্রবে গৃহস্থের বাস বিপদ-সন্কুল হইয়াছিল, এ প্রথা তখনকার 
লোকেরই উপযুক্ত ছিল। তখন লোকে চোরের হস্ত হইতেসম্পত্তি রক্ষার 
জন্ঠ তাহা জমীরূপে পরিবপ্তিত করিতে বা! অলঙ্কারাদি রূপে ব্যবহার করিতে 
একান্ত উৎস্থক হইবে, তাহার আর বৈচিত্র কি? বর্তমান বাণিজ্য যুগের 
প্রারস্তেও ষে ভারতবাসী পূর্বের ন্যায় তাহার সম্পত্তি স্থাবর করিতে চাহে, 
তাহাতেও আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু তাহার বুঝা উচিত ঘে, সে পুরাতন 
যুগ আর নাই,--লব যুগ আরম্ত হইয়াছে। পূর্বকালে, যখন একস্থান হইতে 
অন্তত্র গমন সুবিধাজনক ছিল নাঁ, যে সাগান্ত রাস্তা-ঘাট ছিল, তাহা! কেবল 
সংসার-বিরাগী তীর্থ-যাত্রীদেরই ব্যবহারে আসিত; যখন চোর-ডাকাতের 
অতিমান্র বাহুল্য ছিল, তখন লোকে যে শান্তিপ্রিয় হইয়া স্বীয় কুটীরেই বাস 
করিবে, জমীকর্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইবে, এবং স্বতঃই জগতের সহিত সমস্ত 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহাতে আব অসস্তব কি? এখন এই নবধুগে 
তারতবাসীকে শিক্ষিত হইয়া আপনার উন্নতির পথ আপনি উন্মুক্ত 
করিতে হইবে। জমী একটা সুন্দর সম্পত্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্ব 
কালের ন্যায় তাহাই একমাত্র সম্পত্তি হওয়া উচিত নয়। ঠগংপিগারী 
প্রস্ততি ডাকাইতদের কাল অন্ত হইয়াছে। এখন কর আদায়কারী 
পেয়াদা ব্যতীত আর কেহই গৃহস্থের শান্তি নষ্ট করিতে সাহস করে না। 
কেবল ক্ৃষিকাধ্্েও আবার তেমন ভের আশা নাই। জমীই যখন 


আবাচ়, ১৩১৩1]... যৌথ-কারবার। . ৪০১ 


আমাদের জীবন ধারণের প্রধানতন উপায়, তখন ভারতবাসী কৃষিকর্শাও 
করুক, এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থ শিল্পকার্ধ্যে খাটাইতে শিখুক । চি ৰ 
উন্নতি করা এখন বিশেষ আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। . 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনরূপ যৌথ কারবার খুলিতে হইলে কোন 
মহাঁজন হইতে টাকা কর্জ লওয়া আবশ্তক হয়; কিন্তু ভারতে সেরূপ 
স্ববিধাজনক প্রথা বিদ্ধমান নাই। জমীদার, ব্যবসায়ী, দোকানদার, 
কেরাঁধী, শিক্ষক ও উকীল প্রভৃতি সকলেই টাকা কঙ্জ্ দিয়! থাকেন। 
ইহাদের অনেকেই দলীল লইয়াই টাক। দেন। আইন ব্যবসায়িগণের ব 
সেইবূপ কোন উচ্চ ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ তেজারতি ব্যবসায়ও করিয়া 
থাকেনু। একজন উকিল আদালতে যাইবার কিছু পূর্বে একজন স্ত্রীলোককে 
তাহার কোন গহনা বন্ধক লইয়! মাসিক চারি আন সুদে দশ টাকা কর্জজ 
দিতেছেন, ইহা! দেখিতেই কেমন বিসদূশ বোধ হয়। এরূপ ব্যবসায় যতই 
নিন্দিত হউক না কেন, লাভ অনিবাধ্য। দশ টাকায় যাসিক চারি আন! 
সুদ হইলে বার্ষিক শতকরা ত্রিশ টাকা সুদ হয়। এরূপ উচ্চ স্দে এবং 
আবার কোন সম্পত্তি বন্ধক লইয়। টাক৷ কর্জ দ্রিতে দেখিলে বাস্তবিকই বড় 
হিংস! হয়। কিন্তু এরূপ ব্যবসায় কোনরূপ শিল্পের উন্নতির পক্ষে বড়ই 
মারাত্মক। একজন তাহার কিছু সম্পত্তি এইরূপে গচ্ছিত রাখিয়া শতকরা 
ত্রিশ টাক! সুদে কিছু টাকা কর্জ করিয়া! তাহা কোন কারবারে, খাটাইতে 
সাহস করিবে বলিয়৷ বোধ হয় না। কারবারে তাহার আয় হয়ত প্রথযে 
শতকর। দশ টাকার বেশী হইবে না। স্থতরাং প্রথম বার সুদ দিতে না. 
দিতেই তাহাকে দেউলিয়। হইতে হইবে! তেজারতি ব্যবসায়ের পরিণাম 
অতি বিষময়। অধিষষস্ত এ ব্যবসায়ে ধত লাত হইবে মনে করা যায়, কার্য্যতঃ 
তাহা হয় না। স্বৃতরাং ব্যবসায়ীর বিশেষ লাভ নাই। তাহার টাকার 
কতকাংশ মাত্র খাটে; বাকী সমস্তই পড়িয়া থাকে । সুতরাং যদিও সে 
শতকরা ত্রিশ টাকা খাটায়, তখাপি হিসাব করিলে দেখা যায়, সমস্ত টাকাতে 
সে শতকরা দশ পনর, জোর কুড়ি টাকা মাত্র লাভ পাইয়া থাকে। কিন্ত 
বদি এই সমস্ত টাকা শিল্পোন্নতিকর কোন বড় কারবারে খাটান যাইত, 
তবে আয় ত যথেষ্ট হইতই, পরস্ত এপ ঝঞ্চাট হইতে মুক্তি পাওয়া যাইত। 
উকিল মহাশয়কে এন্সপ ব্যস্ত খাতে হইত নাঃ অথবা দেনাদারের অপেক্ষায় 
থাকিতে হইত না। তিনি হার জন্য অনেকটা সময়ও পাইতে এবং 
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নিশ্চিন্তমনে পড়িতেও পারিতেন। তেজারতি ব্যবসায়ে টাকার মৃল্য বৃদ্ধি 
পায় না; কিন্তু সে টাকা যদি অন্ত কোন শিল্লোন্নতিকর ব্যবসায়ে খা্টান 
যায়, তবে কয়েক বর্ধেই সেই টাকার মূল্য দ্বিগুণ হইয়া থাকে । মনে কর, 
একজন কোন শিল্পোন্নতিকর ব্যবসায়ে একশত টাঁকা ফেলিলেন, এখন যদি 
সেই ব্যবসায় ভালরূপ চলে এবং প্রথম বর্ষে প্রতি অংশীদার, শতকরা আট 
টাকা লাত পান, তবে এরূপ মনে করা! অসঙ্গত নয় যে, একশত টাকা মুল্যের 
অংশ তখন একশত কুড়ি টাকার মূলো দীড়াইয়াছে। তবেই সেই অংশের 
প্রকৃত লাত শতকরা আট টাকা নয়-_আটাইশ টাকা। সেই জন্ই বলি, 
শিল্লোন্নতিকর ব্যবসায়ে টাকা খাটাইলে তাহার" লাভ অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইতেছি। ক্ষত্রস্-ঝেরিয়া খনির কথা 
একবার মনে করুন। প্রায় ছয় বসর পূর্বের উক্ত ব্যবসায়ীর প্রতি অংশ 
দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। কিছুদিন পর ভারতবর্ায় কয়লার আদর 
হওয়ায় প্রত্যেক অংশের মূল্য বিয়াল্সিশ টাকায় দড়ায় এবং প্রতি অংশীদার 
বার্ধিক শতকরা চল্লিশ টাকা লান পাইতে থাকেন । এখানেই শেষ 
নয়। এই যৌথ-কারবার অত্যন্ত বিস্তৃতিলাত করে। ইহাদের খনিও 
অত্যন্ত প্রকাণ্ড ছিল। এই খনির একটী অংশ যখন “শিবপুব কোল 
'মাইনিং কোম্পানীকে বিক্রয় করা হয়, তখন অংশীদারগণের প্রথম 
ব্যবসায়ে থে অংশ ছিল তাহা ত রহিলই, অধিকন্তু বিক্রীত অংশের 
মূল্যন্বরূপ প্রত্যেকে নৃতন বাবসায়ে পাঁচ টাক] যৃল্যের চারিটী অংশ বিনা 
খরচায় পাইলেন। এই নূতন অংশেরও আয় ছিল। কয়েক বর্ষ মধ্যে 
নৃতন ব্যবসায়ের প্রতি অংশের মূল্য পাঁচ টাকা হইতে চৌদ্দ টাকায় উঠে। 
তবেই বুঝুন, প্রথম কারবারে ধাহার দশটী অংশ ছিল+ তাহার সেই একশত 
টাকার মূল্য ৪২০২ টাকায় ধাড়াইল; অধিকন্ত ৪০২ টাক! লাতও পাইতে 
লাগিলেন এবং নৃতন ব্যবসায়ে ১১২২ টাকা মূল্যের আটটী অংশ পাইলেন। 
সেই বৎসর তাহার একশত টাকার মূল্য ৫৭২২ পণীচশত বাহাত্তর টাকা 
হইয়া দীড়াইল। তেজারতি ব্যবসায়ে এরূপ লাভের কোন আশা আছে 
কি? অতি অল্পকাল মধ্যে “ক্ষত্রস-ঝেরিয়! খনি? বর্ধিষ্ কারবার সম্ধৃহের 
অন্ঠতম হইয়া ধাড়াইল? কিন্তু ইহার লাভ হন্ঠান্ত কারবারের অপেক্ষা অধিক 
হইতেছিল। তবে একথা অবশ্ঠস্বীকার্ধ্য যে, তারতবর্ধের কয়লার ব্যবসায়ি- 
গণ অসাধারণ সাফগ্য. লাভ করিয়াছেন। ঘিনি ব্যবসায়ে টাকা €ফেলিতে 
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চান, তিনি অধিক লাভের আশায় যাতে তাতে টাকা না ফেলেন। অনেক 
কারবাবে অনেক লাত হইবে বলিয়া আপাতঃ বোধ. হয়, কিন্তু কার্ধ্যকালে 
কিছুই হয় না। সুতরাং টাকা ফেলিবার কালে সাবধান হইয়৷ ফেলাই 
কর্তব্য । ভারতবধাঁয় কয়লার যে এরূপ হঠাৎ আদর হয়, তাহার একমাত্র 
কারণ: দৃক্ষিণ আফ্রিকার শুদ্ধ ব্যাপার। একূপ হঠাৎ আদরের ফল সাধা- 


রণতঃ*বড়ই ভয়ানক । বখন প্রয়োজন শেষ হইয়। যায়, তখন আর সে বস্তর 


আদর থাকে না। সুতরাং তাহাতে অনেককে দেউলিয়' পড়িতে হয়। কিন্ত 
এই কয়লার ব্যবসায়ে তাহ। হয় নাই। পূর্বে তারতবর্ষায় কয়লার আদর 
কেহই করিত না; কিন্তু উক্ত বুদ্ধের সময় হইতেই তাহার আদর বাড়িয়া 
গিয়াছে"। 

তৃতীয় কারণ এই যে, ত/রতবাপী যৌথ-কাঁরবারে টাক| ফেলিতে বড়ই 
ভীত। তাহার উপর আবার কয়েকটী যৌথ কারবার দেউলিয়! হওয়ায় বহু- 
সংখ্যক তারতবাসী অতীব কর্টইট নিপতিত হয়। এ সব কারনে তাহাদের 


ভয়ের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে! ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে-- . 


৭0০6 01051) 6৮1০6 9৮ তারতবাসীরও হইয়াছে তাই। বঙ্গদেশের ১৮৯০ 
সালে ষে স্বর্ণধনি বিভ্রাট ঘটে, তাহা৷ একবার ন্মরণ করুন। এ সময়ের, কিছু 
দিন পূর্বে একটী জনরব উঠে থে, বঙ্গদেশের কোন জেলায় স্বর্ণথনি পাওয়া 
গি়্াছে। অমনি বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর দল গঠিত হইল। খনি সম্বন্ধে কত 
সুর সুন্দর ও আশাজনক বিবরণ গুনা যাইতে লাগিল। কলিকাতায় 
বিশুদ্ধ ন্বর্ণধ্ডও দেখান হইল। সকলেই এই সমস্ত ব্যবসায়ের অন্ন বিস্তর 
অংশ কিনিতে লাগিল $ অল্প দিনেই প্রতি অংশের দর বাড়িতে লাগিল। 


কত রাজ। মহারাজ, কত নবাব)উজির.বড় বড় অংশ কিনিতে লাগিলেন । 
তার পর যখন সেই হৃদয়-বিদারক ভীষণ সত্য বাহির হইয়া পড়িল, যখন 


সকলে স্থির কর্ণে শুনিল, খনি সমূহে অধিক ন্বর্ণ নাই, তখন চারিদিকে 
হাহাকার পড়িয়। গেল। এবাবসায়ে কয়েকজন লোক ধনী হইল বটে; 
কিন্তু কত রাজা মহারাজা কে পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে হইয়াছিল। 


১৮৮২-৮৩ সালে দাক্ষিণাত্যে ঠিক এইরূপ একটী ঘটন! ঘটে। তাহাতে . 
যদিও তারতবাসীর কোন ক্ষতি হয় নাই, তথাঁপি তাহারাও সে কারবারের %. 


ভয়াবহ পরিণামের কথ অজ্ঞাত নয়। এর সময়ে একটী জনরব উঠে. ষে. 


ইয়ানাদ নামক স্থানে কতকগুলি স্বর্ণের খনি আছে। এই জনরব প্রচারিত 


৪০৪ স্বদেশী।  প্রেখম খু, নবম সংখ্যা । 


হইবামাত্র একটী রি গঠিত হইল। ইনিই 
হইতে আনীত হয়। এ জনরব মূলতঃ মিথ্যা হয় নাই৷ ভারতবাসিগণ 
উপর উপর কতক স্বর্ণ তুলিয়া লইয়া উহা! ত্যাগ করিয়াছে, সকলে এই 
বিশ্বাস করিল। এরপ বিশ্বাস নিতান্ত তিত্তিহীনও নহে । সেই জন্য সকলেই 
যনে করিয়াছিল, উক্ত খনি সমূহে নিশ্চয়ই যথেষ্ট স্বর্ণ মিহিত »আছে। 
“ইদানীং যে সকল সুন্দর সুন্দর যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎ্লমুদর় বারা যথেষ্ট 
স্বর্ণ উথিত হইতে পারিবে এবং তাহাতে প্রত্যেক অংশীদারই বিশেষ 
লাভবান হইতে পারিবেন। যাহা হউক, অতি সত্বরকাধ্য আরম্ত 
হইল। উক্ত স্থানে বহুসংখ্যক বাংলা ও গৃহাদি নির্মিত হইল। মুরোপ 
হইতে কয়েকজন খনি-তন্ব-বিদ্‌ আসিলেন। মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় 
" যন্ত্রপাতি পাঠাইবার জন্য ইংলগডে সংবাদ পাঠান হইল । বহু ব্যয়ে ইয়ানাদ 
পাহাড়ে ঘন্ত্র পাতিও আনা হইল। কতক আনীত হইলেই কার্ধ্য আর্ত 
হইল। অপরযন্ত্রাদি আপিতে না আসিতেই পরম প্রমাণিত হওয়ায় সকল 
. উদ্ধম মুহূর্ত মধ্যে কোথায় লয় পাইল। আজও বদি কেহ ইয়ানদ পরিভ্রমণে 
যান, তবে তিনি নানাদিকে কুলিগণ কর্তৃক ত্যক্ত স্তুপীকৃত যন্ত্রাদি দেখিয়া 
হ্বতঃই বিস্মিত হইবেন। ইহার! উক্ত যৌথ কারবারের শোকাবহ পরিণাম 
ঘোষণা করিতেছে । 

এরূপ বহুসংখ্যক উদ্ভমে অক্ৃতকা্ধ্য হওয়ায় আরতবাসীগণ যৌথ- 
কাৰবারে অর্থ ফেলিতে সাহস করেন না। কে বলিবে, কত কাচের ব্যবসায়, 
কত দেশলাইয়ের কল, কত কাগজের কল, এরূপ আরও কত নূতন উদ্ধাম 
ছুই দিন না যাইতে যাইতেই অকালে কালের গ্রাস্চে নিপতিত হইয়াছে! 
. ভারতবাঁসিগণ এরূপ বারম্বার বিফল-মনোরথ হওয়ায়, বদ্ধি তাহাদের সমস্ত 

অর্থ সিম্থুকের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া রাখে বা গহনাদি রূপে ব্যবহার 
করে, অথবা ত্রিশ টাকা স্থদের তেজারতি ব্যবসায় করে, তবে আর কি 
বলিব! কিন্তু তারতবাসিগণ কেন এরূপ বিফল মনোরধথ হয়, তাহার কারণ 
অনুসন্ধানে অনেক উপকার হইতে পারে। স্মৃতরাং আমরা আবার আহাই 
আলোচন! করিব। ্‌ 

আধুনিক কালে যে কয়টা ভীষণ হূর্ঘটন! টে, তাহাদের মধ্যে 
বঙ্গদেশের সেই স্বর্ণ-খনি-বিত্রাটই প্রধান। এই ব্যবসায়ে ধাহারা অংশীদার 
ছিলেন, তাহারা কয়েকজন উদ্ভমীদিগের বাক্যে বা! তাহাদের দালালের 
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মধুময় বাক্যে মুগ্ধ হইয়াই টাকাদেন। কোথায় স্বর্ণখনি আছে তাহ! 
আবিষ্কার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, এবং তাহা সম্পূর্ণ অনুমানের উপরেই 
নির্ভর'করে। আবার স্বর্ণ একটা প্রয়োগনীয় ধাতু নয়, সুতরাং তাহাতে 
জগতের বিশ্লেষ কোন উপকার হয় না। আপাততঃ এরপ কার্য্যে টাকা 
ফেলিতে যাশুয়! ভারতবাসীর পক্ষে 'আদে ঘুক্তিযুক্ত নয়। কোন্‌ খনিতে 
বর্ণ আয় এবং তাহা কত.পরিমাণ, আছে, তাহা পূর্বাহ্নে বল৷ একেবারেই 
অসম্ভব এবং * তাহ! সম্পূর্ণরূপেই অন্ুমান-সিদ্ধ। কয়লার খনি দেখিলেই 
জানা যায়, উহাতে কত পরিমাণ কয়লা আছে; কিন্তু স্বর্ণ খনি সম্বন্ধে 
সেরূপ কোন বিদ্যা খাঁটে না। উহা কত দুর বিস্তৃত এবং কোন্‌ দিক দিয়াই 
বা! গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং যথেষ্ট উদ্ভমের সহিত 
এ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেও অচিরকাল মধ্যে সে উদ্ম নষ্ট হওয়াই +সম্ভব।. 
বর্ণ ধনির ব্যবসায় ঠিক জুয়াখেলার স্তায়। মহীশূর ও তন্সিকটবর্তী স্থান 
সমূহের ন্বর্ণখনির কথা৷ 'এ বিষয়ে বেশ সুন্দর সাক্ষ্য দেয়। ইহাদের 
কয়েকটিতে অংশীদারগণ বড় মানুষ হইয়া গিয়াছেন, আবার কয়েকটীতে 
বা একেবারে হতসর্ধন্ব হইয়াছেন। “চ্যাম্পিয়ন রিফ কোম্পানি” যখন 
প্রথম কার্ধযারস্ত করেন, তখন তাহাদের ব্যবসায়ের প্রতি অংশের মূল্য 
দশ শিলিং ছিল; কিন্তু ১৯৭৩ সালের ২৪ শে ডিসেম্বরে সেই অংশের মূল্য 
আট পাউগ্ হয়। বালঘাট কোম্পানির প্রতি অংশের মূল্য প্রথমে. এক 
পাউগ্ড ছিল, কিন্তু ১৯০৩ সালের ২৪ ডিপেন্বর তারিখে তাহার মুল্য আঠার 
শিলিং ছয় পেনী হয়। কাড়ুর যাইসোর কোম্পানির প্রতি অংশের মূল্য 
প্রধমে পাঁচ শিলিং, ছিল, পরে ১৯০৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর তাহার দাম মাত্র 
তিন পেনী হয়। সুতরাং আবার বলিতেছি, স্বর্ণখনির ন্যায় কেবল 
অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, এমন কোন ব্যবসায়ে টাক। ন! ফেলিয়। 
যাহাতে বাস্তবিকই কোন লাভ আছে ও হয়, আপাততঃ এরূপ কোন 
ব্যবগায়ে টাকা ফেলাই তারতবাসীর উচিত। সুতরাং কোন ব্যবসায়ের 
অংশ ক্রয় করিবার পূর্বে তাহার পরিণাম মনোধোগের সহিত ভাবা উচিত; 

নতুবা। উদ্ভমীদিগের প্রলোতনীয় বাক্যে বা তাহাদের বাক্‌-সর্বস্ব দালালের 
কথায় বিশ্বাস করিলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। .ইংরা-কবি 
সেন্সপীয়র তাহার “কিং জন' নামক পুস্তকে দালালের সম্বন্ধে কেমন টদৎকার 
একটী কথা বলিয়াছেন ঃ-- " ৃ 


৪০৬ . স্বদেশ । [ প্রথমথণ্ড; নব সংখ্যা। 


: লি দালাল সে, সর্বদাই সত্য লঙ্ঘন করে, প্রতিদিন তার ' 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর! চাই-ই। ষে সকলকেই তুলায়-_-কি রাজ1-_-মহারীজ।, 

দরিদ্র-কাঙাল,কি প্রবীণ, কি নবীন, কি সুন্দরী রমণী সকলেই তাহার 
কথায় মুদ্ধ। সে কত আশার কথ! বলিয়া মানুষকে ভেড়া সাজায়.” 

খ্অবশ্ত উদ্ভমিগণের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়ই আছে। ধিনি অংখ কিনিবেন, 
তিনি ইহা বেশ করিয়া বুঝিয়! তবে টাকা ফেলিবেন। তাহার বিশেষরপে 
জান! উচিত যে, প্রস্তাবিত ব্যবসায় উন্নতিকর ও উহার পরিণাম আশ? 
জনক এবং উদ্যমিগ্রণও যোগ্য ও বিশ্বান্ত । তার পর বদি তিনি ভাল বুঝেন, 
অংশ কিনিবেন। ভারতবর্ষের এই স্ী-শিক্ষার দিনে, আমরা আশা করি 
ষে, ল্লেভী ম্যাকৃবেথের ন্যায় ভারতবর্ষের রমগীগণ তাহাদের ত্রষ্ট-সাঁহস 
স্বামীদিগকে উগতির জন্ উত্তেজিত করিবেন । অবস্ঠ তাহায! লেডীর ন্যায় 
ভীষণ হইবেন না । রমনীগণ শারীরিক দুর্বল! হইলেও নব-উদ্ভমে পুরুষগণ 
অপেক্ষাও উৎসাহণীল। এ উৎসাহ কু-দ্রিকে নীত না হইলেই জগতের মঙ্গঞী। 
লেডী ম্যাক্বেথের কুবুদ্ধি না থাকিলে বলিতাম, তিনি অতীব উৎসাহশীলা 
ও বুদ্ধিমতী রমণী। তিনি যেমন তাহার ভীত স্বামীকে উচ্ছিষ্ট কার্য্ের 
পথে অগ্রসরের জণ্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তারতের রমনীগণ তাহা" 
দের স্বামিগণকে সেইরূপ উত্তেঞ্জিত করুন। ম্যাকৃবেথ যখন নিরাশ . হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, লেডী তথন যে. তেঙ্জে তাহাকে উৎসাহিত করেন, তাহা 
চিরকাল স্মরণীয় । 

ম্যাক ।-যদি বিফল হই? | 

লেডী। বিফল? হই, হইব । কিন্তু সাবধান! কর্তব্য টি না, সাহসে 
হৃদয় বাধ, আমর বিফল হইব না। 

এরূপ বাক্যে ভীত ব্যবসায়েচ্ছগণের মনে উত্তেজনা জাগরিত হউক। 
কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যে সম্বন্ধে বহুদর্শিতালাত করা প্রয়োজন, দে 
কার্ষ্যের “খু"টি-নাটি' সকলই জানিতে হইবে? উন্নতির সহজ গন্থ। বুঝিতে 
হইবে? যাবতীয় অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে । নতুবা 
সে কার্যে সফল-মনোরথ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত 
কাপড়ের কারবার, দেশালাইয়ের কল গ্রভৃতি অকালে নষ্ট হইয়াছে, তাহার 
একমাত্র কারণ,_এঁই গুণগুলির অতাব। কোন ব্যবসায়ে কিছু অর্থ ফেলিয়া. 
'সে সম্বন্ধ পূর্বাহ্নে কোন জ্ঞানলাত না করিয়াই' সাান্ত ভাবে কার্ধ্য করিতে 
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গেলেও উন্নতি সম্ভবপর নয়। বড় বড় কার্যালয়, বড় বড় গুদাম, বা বড় ঝড় 
কল কারধান। ন! হইলেই যে ব্যবসায়ে লাভ করা যায় না, তাহারও কোং 
অর্থ *মাই। ষে বিষয়ে “কাঁধ্য করিতে হইবে, সে বিষয়ে সম্াক্‌ জ্ঞানলাও 
করিয়াই কার্ধ্যে প্রবত্ত হওয়া উচিত; এবং কার্ধ্যাদি এমর্ন' সাবধ।নে ও 
পরিপাটীরূপে করা দরকার যে, যেন তাহা সহজেই লোকের বিশ্বাস উৎপাদন 
করিতে পার, ও যেন কোনরূপে লোকের তাহাতে অতক্তি ন৷ হয়। 

চতুর্থ ও প্রধান কারণ এই যে, ভারতবাসিগণ পরস্পরকে বিশ্বাস করে 
না! কি নিম্ন শ্রেণী কি উচ্চ শ্রেণী, উভয়ের মধ্যেই এরূপ অবিশ্বাস বড়ই 
প্রবল । কেহ কাহারও সত্য কথায় বিশ্বাস না করায়, সকলেই অসত্যবাদী 
হইয়া পড়িতেছে। রাধুনী মনে করে, কত্রীর নিকট, বাজার খরচের সত্য 
হিলব দেওয়া নিবৃদ্ধিতার পরিচায়ক । লোকে মনে করে, সকলেই যখন 
মিথ্যাবাদী, তখন যৌথ-কারবারের অধ্যক্ষ যে সাধুপুরুষ হইবেন, তাহার 
প্রমাণ কি? পরিচালকবর্গের যে কিছু কুঅভিসন্ধি নাই, তাই বা কে জানে? 
দেবালয়ের প্রতিভূগণের অসাধুতার কথ দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইয়া দ্াড়াইয়াছে। 
লোকে বলে, যদ্দি দেবালয়ের অছিগণই অবিশ্বাসী হইতে পারে, কর্তব্য কার্যে 
অবহেলা করে, তবে আমি যনে কারবারের জন্য টাক দিবঃ তাহা নষ্ট হইবে 
না বলিয়। কিরূপে জানিব? লোকের মনে কি আছে কে জানে ।-_যদ্দিও জন 
সাধারণের মধো এরূপ ক্ষতিকর ধারণ? বদ্ধমূল রহিয়াছে, তথাপি ভারতে লক্ষ 
লক্ষ সাধু ও বিশ্বাসী ব্যক্তির অতাব নাই। এরূপ অবিশ্বাস যৌথ-কারবারের 
প্রধান প্রতিবন্ধক | ভারতবাসী পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিখুন। তিনি 
যেন ইহা স্থির জানেন যে, যে-ব্যবসায়ের পরিচালকগণ বহুদরশী ও কার্ধ্যকুশল, 
সে ব্যবসায়ে তাহার টাকা! বৃথা মারা যাইবে, ইহা অসম্ভব। দেবালয়ের তার 
লওয়া আর ব্যবসায় চালান একরূপ নয় ; প্রত্যুত উভয়ের মধ্যে তুলনাই হয্ব 
না। কোন ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ যদি বিশ্বাস্ত, বহুদশঁ, ও কার্ধ্যকুশল হন, পরি- 
চালকগণ সন্ত্রান্ত ও ধোগ্য ব্যক্তি হন, হিসাব-পরীক্ষকগণ কার্য্যের দায়িত্ব 
বুঝেন,_-যদ্দি সকলেই স্থস্ব কর্তব্য পালন করেন, তবে কার সাধ্য কিছু 
অন্ায় করে? আবার অংশীদারগণও হিসাব পত্রের নকল পাইয়া থাকেন। 
তাহারা বার্ধিক বা যাণ্াধিক সভায় উপস্থিত হইয়। পরিচালকগণকে উপদেশ 
দিতে পারেন অথব! মধ্যে মধ্যে অধ্যক্ষকে তাহার কর্তব্য স্মরণ করাইয়। 


দিতেও পারেন। এরূপ অবস্থায় সাহার তয় যে বা, তাহা এখন কিং 
বুবিয়াছেন। 


৪০৮ . স্বদেশী। . [গ্রধমখণ্ড' নবম সংখ্যা । 


এবার আমরা সাধারণ ব্যবসায়িগণের ও ক্রেতাগণের সম্বন্ধে কয়েকটী 
অবস্থ জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমাদের এ দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। প্রাচ্য দেশে ক্রয় বিক্রয় প্রণালী বড়ই দূষনীয়। তাহ! হইতে পরস্পর 
অবিশ্বাস জন্মানি অসম্ভব নয়। বদি কোন ব্যাবসায়ী কোন দ্রব্যের মূল্য প্রথমে 
কুড়ি টাকা চাহিয়া, পরে তাহা পনের' টাকায় দেন, তবে ক্েত্! স্বতঃই মনে 
করিতে পারেন বে, ব্যবসায়ী তাহাকে ঠকাইতে চাহিয়াছিল। সুতরাং ব্যব- 
সায়ীর প্রতি তাহার বিশ্বাস কখনই অটল থাকিতে পারে না। ক্রেতা যদি 
অল্পবুদ্ধি বা সরল হন, তবে বিক্রেতা অনায়াসেই তাহাকে ঠকাইয়া ধনার্জন 
করেন) কোন দ্রব্য চারি আনা পাইলে বিক্লুয় করেন, অথচ ক্রেতাকে দেখিয়া 
হাঁকিলেন এক টাক1। সরল ক্রেতা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ট]কাটি 
ফেলিয়া দিয়া জিনিষ লইয়া! চলিয়া গেলেন। বিক্রেতাও কিছু উচ্চ-বাচ্য না 
করিয়া আন্তে আস্তে সেটী 'ট'্যাকে? গু'জিলেন ব! “পকেটস্থ” করিয়া ফেলিলেম। 
মুরোপ হইতে যে সকল তদ্রলোক এদেশে আেন, তাহার। প্রথম প্রথম এই 
রূপে ঠকিয়া শেষে চালাক” হন । ছূর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ দোষ কেবল ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ীদ্বেরই একচেটিয়া নয়, বড় বড় মহাজন ও ব্যবসায়ীরাও ইহাতে 
অভিযুক্ত। ইহা! কেতা-বিক্রেতা উভয়েরই কলঙ্কজনক এ উভয়েই পরস্পরকে 
ঠকাইতে যাওয়ায় এরূপ ঘটে। তিন সহত্র বংসর পূর্বের প্রাচ্য দেশীয় ব্যব- 
সায়ীদিগের বিবরণ দিবার কালে সলোমন বলিয়।ছিলেন “ক্রেত। দ্রব্যের ষে 
কোন দর শুনিবা মাত্র বলিয়। বসেন, 'না! ঠিক কত হ'লে দেবে বল।” 
তার পর দ্রব্যটী হয়ত সেই দরেই কিনিয়াই গর্ধ অন্ুতব করেন। একথ! এত 
সত্য যে, ধেন কোন ব্যক্তি গতকল্য হইল বলিয়াছেন, এরপ ভ্রম হয়। কিন্ত 
জগতের সর্বত্রই দেখুন, তদ্র .ঘুরোপীদের দোকানে দরাদরী হয় না। সমন্তই 
একদরে বিক্রীত হয়। ক্রেতার ইচ্ছা হয়, বিন! দরদস্তরীতে দ্রব্য লইবেন, না 
হয় না লইবেন, কোন কথ! বলিবেন না । জোর এই পর্ধ্যস্ত বলিতে পারেন, 
দ্বরটা বড় বেশী' এই মাত্র। এক মিনিটেই ক্রয়-বিক্রয় কার্ধ্য সমাধা হয়। 
ভারতবর্ষীয় বাজারের সহিত ইহার একবার তুলনা করুন। কি প্রতেদ ! 
একটী দ্রব্য বেচিতে বা কিনিতে কত সময়ের অপব্যবহার হয় ও কত মিথ্যা 
কথা বৃথা! প্রয়োগ করিতে হয়, একট। দৃষ্টাস্ত দিলেই বুঝিতে পারিবেন। এক 
জন ক্রেতার একটী ছাতির প্রয়োজজন। তিনি দোকানে, গেলেন। দেখিলেন 
একেবারে ছাতি চাহিলে দর চড়িতে পারে, বলিলেন, “তোমার ও ঘড়িটার 
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দর কত হে? (মিথ্যা নং১)। তারপর দর শুনিয়া বলিলেন, 'ন! দরট। 
বড় চড়। বোধ হচ্চে, আর জিনিষটাও তত তাল নয় । (মিথ্যা নং২ )) তা, 
শীপ্তই আমার একটা! ছাতির দরকার হবে, তোমার ও ছাতির দাম কত? 
( মিথ্যা নং৩)। দোকানী বলিল, “তিন টাকা11 ক্রেতা বি্রপের' হাসি হাসিয়া 
বলিলেন, “এরু টাকায় পারবে ? দোঝপনীও নাক সিটুকা ইসা বলিল, আড়াই 
টাকায় নেবেন? ওর এক পয়সা! কম হবে না।” ক্রেত। বলিলেন, “দেড় টাকা 
হয়ত দাও, আর এক পয়সাও বেশী. হবে না, দেখ? (মিথ্যা নং৪)। 
দোকানী--না, মশায় ! হবে না।” এই বলিয়! ছাতিটী একধারে বাখিল। যেন 
দরকার নাই, এরূপ ভাণ করিয়। ক্রেতা দোকান ত্যাগ করিলেন। (মিথ্যা 
নং &)। উভয়ে বাহৃতঃ এইরূপ ওদাসীন্ত দেখাইলেও ক্রয় বিক্রয়ে উভয়েই 
সমূতসুক | ক্রেত1 বাহিরে যাইতে না ধাইতে দোকানী মনে করিল, “খোদ্দেরর' 
বুঝি ষায়। তাই অমনি হাকিল, "ছু" টাকায় নেবেন? ক্রেতার যন আনলে 
নাচিয়! উঠিল; কিন্তু বাহতঃ ওঁদাসীন্ত দেখাইয়া (মিথ্যা নং ৬) বলিলেন,পৌণে 
হু টাকায় পার্বে, বল্তে পার ? দোকানী দেখিল, পূর্বব খরিদ্দার ১* দেড় 
টাক। বলিয়! গিয়াছে, আর যথেষ্ট লাতও পাওয়া যাইতেছেতখন বলিল,'আচ্ছা 
নিন, কিন্ত এরকম শস্তায় আর কোথাও পাবেন না।” সামান্য একটি ছাতা 
কিনিতে ক্রেতা অন্যুন ছয়টী মিথ্য। বলিলেন, আর দোকানীও যে কত যিথ্য। 
বলিয়াছে, তাহার আর হিসাব কে রাখে! এন্প ঘটনা বাজারে সর্বধাই 
ঘটিতেছে। ইহাতে পরম্পরের প্রতি অবিশ্বাস ন! জন্মিয়াই পারে না । যেখানেই 
ক্রেতা বিক্রেতার সম্বন্ধ, সেইখানেই অবিশ্বাস ;--বন্ধু বন্ধুকে অবিশ্বাস কিয় 
ফেলেন । ইংলগ্ডেও যে এরূপ দরাদরী একেবারেই নাই, তাও নয়। কি 
তেজারতি ব্যবসায়ে, কি পুরাতন জিনিষের দোকানে, আর কি ঘোড়ার 
ব্যবসায়ে রূপ দরাদরী বেশ প্রবল। তবে সে সর ব্যবসায় সাধারণতঃ 
ছোটলোকেই করে। স্মুখের বিষয়; ভরতব্ায় কয়েকজন সম্া্ত ব্যবসায়ী 
এরূপ কুপ্রথার রড়ই বিরোধী । তাহার! একদরে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রুয়ের বড়ই 
পক্ষপাতী । যদি এই প্রথা! একবার ভারতের . সর্বত্র প্রচলিত হয়, এবং. 
লোকের মনে বন্ধযূল হয়, তবে পরম্পরের প্রতি অবিশ্াস অনেকটা আপনই 
হাস পাইবে, এবং অর্থ আদান-প্রদান ও ব্যবসাফষেলোকের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত 
হইবে। এইথানে এই কথা অবশ্থ স্থীকার্ধ্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষের কি 
ধন্মশিক্ষা। কি নৈতিক শিক্ষা, উভয়ই লোক সাধারণের মধ্যে এঁক্য ভাব, 
২ ০০ ০ * 
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আনয়নে অসমর্থ । তবে সান্বনার বিষয়.এই থে, যে কোন সংশিক্ষা! পাইয়াই 
মাঘের মন কোমল হয় ও সত্য কার্ধ্য করিবার আগ্রহ বর্ধিত হয়। সর্ব 
দেশেই অসাধু লোক আছে। কোন দেশই একেবাঁরে দেবভাবপূর্ণ নহে । 
সর্ব দেশেই ব্যবসায়ে কু-চাতুরি ব্যবহৃত হয়, এবং অংশীদারগণকে মধ্যে মধ্যে 
ফ'াকী পড়িতে হয়, কোন স্থানই একেব1রে শাস্তিপূর্ণ নয়। সর্ধরাই সাময়িক 
উপদ্রব ও অশান্তি আসিয়াই থাকে । কিন্তু তা বিয়া সকলকে অবিশ্বাসী ও 
অসাধু মনে কর কখনই যুক্তিযুক্ত নয় 

যখন ভারতবর্ষের প্রতি নগরে প্রতি পল্লীতে শিল্লোন্ততির জন্য সবিশেষ 
আগ্রহ চুষ্ট হইবে, যখন সর্বত্র যৌথ-কাঁরবার প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন লোকে 
নিজের আয়ের সঙ্গে দেশের জন্য অর্থোপার্জন করিতে শিখিবে, নিজের 
পরিবারের জন্য থার্টিবার কালে দেশের জন্ত খাটিতে শিথিবে,” তখন ভারত- 
বর্ষের কি সুন্দর অবস্থা! আনুন, এই দিন আনিবার জন্য সকলে কায়মনো- 
বাক্যে চেষ্টিত হই। 
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সাবান অনেক উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে $-- 

১ম -সুবাপার প্রক্রিয়। (21০09317009 ) ; ইহাই সর্বাপেক্ষা উৎকুষ্ট। 
ইহাতে শ্বচ্ছ নির্মল এবং উপকারী সাবান প্রস্তুত হয়; সেই জন্তই এই উপায় 
অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য ইহ! ম্বারা সাধারণ চলিত অল্পমূল্যের সাবান ফুটন্ত 
স্থরাসারে গলাইয়া সরল ভাগ বাম্পাকারে উড়াইয়া 'দিলে, কলুষিত ও দুষিত 
পদার্থ সমূহ এবং অতিরিক্ত ক্ষারের ভাগ বিদূরিত হইয়৷ ধাহা৷ অবশিষ্ত থাকে 
তাহা শ্বচ্ছ:ও নির্মল সাবানে পরিণত হয়।-- 

প্রথমে চর্বি এবং তৈল একত্রে একটী পাত্রে অল্প উ্তাে (১৮০-৯* ডিগ্রি 
ফান”, গলাইতে হয্ব। তার পর এই পান্রটার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষার 
এর জল (০৪৭৮০ 9০৫৪ ৪014007. 061. 3 9১. £া. ) দিয়া বিশেধর্ূপে 
নাড়িতে হইবে, বে পর্যাস্ত না উহ সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া উভমরূপ নরম এবং 
পিচ্ছিল পদার্ধে পরিণত হয় । তারপর পাত্রটী বন্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অধিকতর 
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উত্তাপে বসাইয়! রাখিতে হইবে; এই সময়ের মধ্যেই মিশ্রণ' সম্পূর্ণ হইয়া! 
যাইবে। এখন কতকটা গরম চিনির সরব এবং গোটাকয়েক ক্ষারের 
(9০৮ ০279০72$6) দানা পাত্রের মধ্যে দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে 
হইবে ৷ শেষে স্ুরাসার (21০01;01) উহার মধ্যে ঢালিয়! পাক্রচীর মুখ বন্ধ 
করিয়া কিয়ধ্ক্ষণ রাখিলে পরিফার সাধান উপরে তাসিয়া৷ উঠিবে এবং তাহ! 
হাত দিয়! তুলিয়। সুগন্ধিযুক্ত ছখচের মধ্যে ফেলিতে হইবে-ইহার যধ্যে 
২ দ্রিবস থাকার পর টুকরা করিয়া না ছাপ বা টিকিট অ ৬ মোড়ক 
করিতে হইবে। 

এই উপায়ে অল্প পরিমাণে সাবান প্রস্তুত করা সন্দেহ জনক। উত্তম 
সাবাস প্রস্তত করিতে হইলে বিশেষ যন্ত্র বৈজ্ঞানিক বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা নিতান্ত 
আবশ্তক। * 

২য়__শীতল প্রক্রিয়া (০০1এ 1):০০১৪১) এই উপায়ে বলের টনি 
সাবান প্রস্তত হইয়া থাকে ।_- তি 

নারিকেল তৈল যা চি ৩৫ ভাগ 


অভ্র (7510) সু র্‌ বানান 
রেড়ির তৈল (পরিস্কত )... রঃ 5. 
ক্ষারের জল (0০945115008 156 37" 17) ২৫, 
ক্ষারের জল (08500 ১০৫৪. 156 29 13) ২৫ ৯ 
ক্ষার (6০057 9০ 1১০06০6) রি ৫5৪ 
লবণ »** টি ০৫৫7 
ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড ( ৩৪10110 081970 ) ৭ ১ 
ফুটস্ত জল (7১০211 ৬০০] ) নি ১৫০ 


গরম জলে প্রথমে ক্ষার (1০95) ) ও ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড গলাইয়। 
এরূপ ভাবে মিলাইতে হইবে, ষাহাতে ১* ডিগ্রির (সেন্ট) অধিক উত্তাপ 
আবশ্তক না হয়।, অন্য দিকে অভ্র, তৈল এবং অপর ক্ষার (০৪0511৩ 50৫8. 
1১০) একত্রে উত্তমরূপে নাড়িয়া তরল সাবান আকারে পরিণত করিয়। উহার 
সঙ্গ প্রথমের মিশ্রিত পদার্থ বিশেষরূপে নাড়িতে নাড়িতে মিলাইতে হইবে | 
শেষে গন্ধন্রব্য ইচ্ছামত দিতে হইবে ।-তা'র পর ছণচে ঢালিয়। একথন্টা 
কাল খুলিয়া! রাখিয়া পরে ভালরূপে ঢাকা দিলেই উন সাবান প্রস্তুত 
হইবে। 


৪১২... '... স্বদেশী।  [ভ্রথম খণ্ড, নবম সংখ্যা। 


হের জগ সিটেনেলা তৈল ২২৮০ ৯২৯ ভাগ 
বার্গামট তৈল: *৮ 0 ভিত 8 ৮5 ১ 
স্গনাতির ব্মরক (1710 00081), ১০9 * 
. ব্যবহৃত হইয়া থাকে। : 


ওয়।-_ গ্লিসারিন প্রক্রিয়া (01000 ৮০০৪৪) ইহাতে স্ুরাসারের 
পরিবর্ধে গ্লিসারিন ব্যবহৃত হয়। গ্লিসারিন দ্বারাও সাবান ্বচ্ছ 5 ও 
কোমল হইয়া থাকে। ও 

নারিকেল তৈল ২৬ আউন্স, চর্ষবি ৩০ আউন্দ এবং নিহড়া (পরিষ্ৃত) 
৩৭$ আউন্দ এককঝ্রে একটা পাত্রে অল্পে অল্নে ১৫৬ ডিগ্রি (ফার্ণ) পর্যন্ত 
উত্তাপে গরম করিতে হইবে--তাহার পর ইহার সঙ্গে ৫৬ আউন্স ক্ষারেরু জল 
(08856050908. 5018607) ৪ ৪. (6111 0160 ঢা) ) মিল্লিত করিলে উহ 
যখন কথঞ্চিং কঠিন হইবে, তখন একটী জলপূর্ণ পাত্রে ( ৮/2.667 086)) 
১৮০-৯ ডিগ্রি উত্তাপে গরম করিতে হইবে, যে পর্য্যস্ত না উহা! সম্পূর্ণরূপে 
নরম পিচ্ছিল ও শ্বচ্ছ তরল সাবানে পরিণত হয়। অন্ত একটী পাত্রে ২৬ 
আউন্স জলের সহিত ২৫ আউন্স চিনি ও ৩ আউন্স শ্লিসারিন মিশ্রিত 
করিয়। ছ"কিয়া ১৯* ডিগ্রি (ফা) উত্তাপে গরম করিয়া রাখিতে হইবে এবং 
এ সরবঘ প্রথম পাত্রের পদার্থের সহিত অল্পে অল্পে নাড়িতে নাড়িতে মিলা- 
ইতে হইবে। পরে উহার সঙ্গে ১* আউন্ন টাটকা গুড়া ক্ষার (5০৫17 
০৪7১078$9 ) নাড়িয়া নাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে মিলাইতে হইবে--এক্ষণে প্ররূপে 
মিশ্রিত পদার্থের কিয়দংশ একখণ্ড কাগের উপর বিস্তৃত করিয়া দেখিলে যদি 
কঠিন হইয়। যায়, তাহা! হইলে ইহা ঠিক প্রস্তত হইয়াছে জাঁনিবে -.বদ্দি না হয়, 
তাহা হইলে উহাকে পুনরায় ১৪৫ ডিগ্রি (ফার্ণ) উত্তাপে গরম করিয়! যখন 
ঠা হইয়া ১৩৫ ডিগ্রি উত্তাপ থাকিবে তখন উহার সহিত আবশ্তকমত 
আরও ১ হইতে ২ আউন্দ পরিমাণ গুড় ক্ষার (১০৭) 08190758$6 ) 
মিশ্রিত করিলেই হইবে । 

এই সাবান রাঁতিমত শ্বচ্ছ ও নির্মল করিতে হইলে অত্যুৎরঃ এবং পরি- 
ধার চর্বি ও গ্লিসারিণ এবং বিশুদ্ধ জল (56 চিতা 1 ) হা করা 
নিতান্ত আবশ্তক । 

ঘর্থ -উৎকষ্ট চর্রি (78110৬) ২৯ শি 

রম 'জলপাইটতল ( 0176 011) 18 ১ 


হট সাবান প্রস্তুত প্রণালী। ও ৪১৩ 


*» নারিকেল টল ও 


৮১. কি 


০ 


ক্ষারের জন € জায় 0৪83010 50৫৫ 38") ১৩, 
ক্ষারের জল (9০19007. 08:45010 ঢ০689 388) ১৩৯ 


উৎকষ্ট গ্লিসারিন (01)0011) ০. 0,288) 

স্থরাষার ন্‌ 2100110] ) 

জল চা ৬ 

গন্ধ দ্রব্য _ 

বার্গামটতৈল রত 
জিরানিয়মতৈল 
চন্দনতৈল 
দ্বারচিনিতৈল 
লবঙ্গতৈল 


১৩. 


২০ ৯৯ 


পেটিট্গ্রেণতৈল (১58 01510 01) ৫০ » 


ল্যাতেগারতৈল 


৫০ 


সুরাসার (81001)21 941১670৩0) ১২ আউন্স 
চর্বি ও তৈল গলাইয় মিশ্রিত করিবে ; তৎপরে ছ'াকিয়া লইয়। ৭৫ ডিগ্রি 
( সেন্ট ) উত্তাপে গরম করিয়! উহার সঙ্গে গ্রিসারিণ ও উপরিলিখিত ক্ষাব্ের 
জল সুক্ষধারে ঢালিয়৷ মিলাইতে হইবে । এ মিশ্রিত পদার্থ নাড়িতে নাড়িতে 
গরম করিতে হইবে, যে পর্যন্ত উহ তরল সাবানের আকারে পরিণত না হয়। 
তার পর উহাকে ৮* ডিগ্রিতে ( সেন্টি) ঠাণ্ডা করিয়|,উহার সহিত জল মিশ্রিত 
সুরাসার একত্র করিলে মিলিয়৷ যাইবে। শেষে গান্ধি মিলাইয়! ছণাচে 


ঢালিয়া ঠা করিলে সাবান তৈয়ার হইবে। 
৫ম1-- 
পশুচর্ব্ি 
নারিকেলতৈল 


৪৫৯ তাগ 


৫০ ৯ 


ক্ষারের জল (০8500 5০09 36" 03) ২৫০ 


লবণ ৪৪+ : ৯০ নর 


ভেসলিন | 
| “পরিষ্কৃত জল (015011৩0 26) , 


৯০০৯ 


৯৫৩ নি 


১০০০ 


বর পাত্র মধ্যে চর্বি, তৈল ও ক্ষারের জল একত্র লইয়া পাকরটাকে 


৪১৪ " স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড নবম সংখা 


অপর একী জলপূর্ণ পাত্রের (৮185 ১৪১) মধ্যে রাখিয়া! উত্তপ্ত নিলে 

উহা মিলিয়া যাইবে তৎপরে লবণ ও ড৪56111 উহার সহিত মিশাইতে হইবে 

শেষে জল দিবে । রং ও সুগন্ধি ইচ্ছামত দিবে। ৃঁ 
“চিনি ও ধূনার দ্বারাও সাধানের স্বচ্ছতা বর্ধিত হয়। 


শ্বীকিশোরীমোহন_ ভট্টাচার্য্য, এল. গরম এস্। 
পাট (0দুণও)। 


আজকাল বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই পাটের আবাদ হইতেছে । তন্মধ্যে 
রঙ্গপুর, গোয়ালপাড়া, ইন্ধপুত্রচর এবং গারো পার্বত্য উপত্যকার পাট 
সর্বোত্তম এবং প্রসিদ্ধ। প্র সকল স্থলে ১০1১২ হস্তেরও অধিক দীর্ঘ পাট 
উৎপন্ন হয়। 

. উত্তমরূপ সারের বন্দোবস্ত ও সবিশেষ যত এবং পরিশ্রমের সহিত আবাদ 
করিলে প্রতি বিঘায় ২০ মণ পাট উৎপাদিত হইতে পারে। এবং অনেক 
স্থানেই উক্ত পরিমাণ দীর্ঘ এবং উত্তম পাট জন্মিতে পারে। 

: প্রতি বিঘা জমীতে ৪ সের বীজ বপন করিলেই যথেষ্ট হয় ; ১ বিঘা আবাদ 
করিতে ১ জন মজুর ও ১ জোড়। হালের আবখক হয়। কিন্তু কর্তনের ও 
ধৌঁতের সময় প্রতিদিন ১৫জন মন্ুর না হইলে সুবিধা হয় না। আবাদ 
সহজসাধ্য কিন্তু ধৌত“করার সময় অধিক লোকের আবশ্যক। ক্ষেত্র নির্ণ £__ 
ইহা প্রায় সব মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু পলি কিংব! দোয়াস 
(আটালু এবং বালী মৃত্তিক! সমভাবে সংমিশ্রিত ) মৃত্তিকাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
চর জমী অর্থাৎ যেখানে বর্ধাকালের জল দ্বারা ৫।৬ ইঞ্চির অধিক নূতন পলি 
পড়ে। সেই স্থানে ইহা উত্তম জন্মে_-বর্ধাকালে যে জমীতে ২।৩ দিনের অধিক 
জল আটকাইয়! থাকে, সেরূপ জমীতে ইহার আবাদ কর! অন্থচিত। 

সার $__গো এবং মহিষের বিষ্ঠা ইহার উপযোগী সার তন্মধ্যে মহিষের 
বিষ্ঠার সারই প্রশস্ত 

জমীকরণ £-_আবাঢ় মাস হইতে চা দ্বিতে আরম্ভ করা উচিত । তারপর 
প্রতি মাসে এক এক বার চাষ এবং উপযুক্ত মত সার দিতে হইবে। মাঘ 


আবাচ, ১৩৯৩| ] পাট। ৪১৫ 


মাসের শেভাগ পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেব্রে। অন্ততঃ ৫ বার উত্তমরূপ চাষ এবং. 
সার দেওয়া আবশ্যক। তদ্‌নস্তর ঘাস আগাছা ইত্যাদি বাছিয়া এবং ঢেলা 
চূর্ণ করিয়া! মই টানিয়া জমী সমতল করিয়া লইবে। এইরূপে জী প্রস্তুত 
হইলে লাঙ্গল দ্বার! কর্ষণ ও বীঞ্জ বপন করিয়া মই দিতে হইবে। 

মাঘ হইছে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বীর্জ বপনের সময় কখন কখন বৃষ্টি না 
হইলে বৈশাখ মাসেও বপন কার্য্য চলিতে পারে। 

অন্থরোউৎপন্সের ৩৪ দিনের মধ্যে আর একবার চাষ দেয়! কর্তব্য। 
তারপর চার ৩৪ ইঞ্চ লম্বা হইবার আগেই মই দ্িয়। জাউনি দেওয়া হয় 
এবং তাহার ৩1৪ দিন পরে লাঙ্গল দিতে হয় ; কিন্তু উপধুর্পতি বৃষ্টি হইয়া চারা 

' বড় হষ্ইলে এ সকল কিছু আবশ্যক হয় না) চারা খন থাকা ভাল নয়। সেই 

জন্য ৫৬ ইঞ্চ অগ্তর একটী রাখিয়া অপর চারা ও ঘাস নিড়াইয়া। ফেলা 
আবশ্যক। গাছের পুর্বস্থার পূর্বে আর কিছু করিতে হইবে না। 

বক্ষে পুষ্প ও বীজ হইবার অগ্রেই কাটিয়া ফেলা উচিত, তাহ! না হইলে 
পাট ভাল হয় না। গাছের অগ্রভাগ ফাটিতে আরম্ভ হইলেই কর্তন কার্য 
আবরন্ত করার প্রশস্ত সময়। কর্তন কার্য্য শীপ্ব শীপ্ব শেষ করার জন্যই এই সময় 
অধিকসংখ্যক মজুরের প্রয়োজন। বীজ বপনের অগ্র পশ্চাৎ অনুসারে 
আধাঢ হইতে কাক মাস পর্য্স্ত.কর্তনের সময় । গোড়া কাটিয়া অগ্রতাগের 
হক্মাংশ হইতে ১ হাত আন্দাজ অনাবশ্যক বিবেচনায় বাদ দিতে হয়। 

গাছগুলি একত্র করিয়া ছোট ছোট আঁটি বাধিতে হয় এবং এ 
প্রকার ২* আটি একত্র বাঁধিয়া উহার ছুই প্রান্তে ও মধ্যে তিনটী বাশ দিয়া 
তেলার মত জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তাহার উপর অগ্রভাগগুলি ছড়াইয়া 
তদুপরি মাটর চাপ বা৷ কলারগাছ এরূপ তাবে দিয় ভার দ্দিতে হয় যে, 
যাহাতে প্রত্যেক বোঝার উপর ৬ ইঞ্চের অধিক জল না হয়_-ইহাকে জাগ 
দেওয়া বলে; ত্রোতের জলে জাগ দেওয়া উচিত নয়। ৯০1১৫ দিন এই তাবে 
জাগ দিলেই গাছ হইতে পাট পৃথক হইবার উপযুক্ত হয় এবং সেই সময় ধৌত 
করিয়া পৃথক করিতে বিলদ্ব হইলে নষ্ট হইবার আশঙ্ক!। সেই জন্যই ই 
সময় অধিক লোকের আবশ্যক । 


গাছ হইতে পাট পৃথক করণ_ 
একটী গাছ জলের মধ্য হইতে তুলিয়া বখন দেখিবে উহার ছাল অনায়াসে 


৪১৬ - স্বদেশী । [ প্রথম খণ্ড, নবম সংখ্যা। 


উঠিয়! যাইতেছে তখনই কিংবা ২।১ দিন পরে ধৌত করিয়া ফেলিবে। 
উপযুজ্ন্নপ না পচিলে পাট তাঁল হয় না। 

কয়েকটা করিয়৷ গাছ একত্রে লইয়া গোড়া হইতে আন্দাজ এক হাত 
বাদে উচ্চদেশে ভর দিয় ভাঙ্গিতে হইবে এবং তৎপরে ধঁ গোড়ার পাট 
গাছ হইতে ছাড়াইয়া উহ সঞ্জোরে জলে আছড়াইলেই কার্ঠিগুলি খসিয়া 
পড়িবে ; তাহারপর পরিষ্কাবরূপে ধোঁত করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে । এই 
সময় বৃষ্টির লক্ষণ দেখিলে সাবধান হইতে হইবে। এইরূপে পাট ২া৩ দিনের 
মধ্যেই শুকাইয়| বাইবে। পরে বস্ত। বাধিয়া রাখিতে হইবে। 


চরক! এবং চরকার সূতা । 


আমরা সাধারণতঃ স্থতার কাপড়ই ব্যবহার করিঘ্»। থাকি এবং নানা 
প্রকার যন্ত্র সহায়ে ইহার জন্ত সত প্রস্তত করিয়৷ লই। আমাদের দেশে 
সত কাটিবার প্রধান হম্ত্র চরকী। কলে স্থতা কাট। প্রণালী বাহির হইবার 
পুর্বে এই চরকাই *আমাদ্ের আব্তকীয় তা কাটিয়। দিত। কলে অল্প 
সময়ের মধ্যে পরিমাণে অধিক এবং কুঙ্ম সতা কাটিয়া দেয়, এই কারণে 
আমরা চরকা ছাড়িয়া কল ধরিয়াছি। মোটা সৃতা কাটিলেও চরক! আমাদের 
পৈত্রিক বন্ধু; অতএব আমাদের ইহাকে একেবারে পরিত্যাগ কর! কর্তব্য 
নহে, বরং আমরা যেমন সত্য হইয়া ক্স স্থতার ব্যবহার. শিখিয়াছি, তেমনি 
আমাদের চরকাকে উন্নতির পথে আনিয়া ইহা! হইতে হুমম স্থত। বাহির 
করিয়। লইতে চেষ্ট৷ পাওয়া, আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। ুঙ্স্মতম হৃতা 
অপেক্ষা সাধারণ সুতার আমাদের অধিক প্রয়োজন এবং সেই শৃতা যেমন 
কলে প্রস্তুত হইয়া আইসে, কাটিতে জানিলে ও তুলা ভাল হইলে চরকায়ও 
সেইরূপ কাটা যাইতে পারে। চরকায় স্কতা কাটা বিশেষ অভ্যাস ও ধৈর্যের 
কার্ধ্য। চরক। ভাল হইলে ও সুতা কাটিবার লোক পারদর্শী হইলে প্রতিদিন 
৭৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া! অনায়াসে ৪* হইতে ৭*নং হুতার,দেড় ছটাক 
কাটিয়। দিতে পারে+ ও তাহাতে দৈনিক চারি পাচ হয উপার্জন 
করিতে পারে? 


মাবাড। ১৩১৩1] চরক! এবং চরকার সৃতা।। ৪১৭ 


. ক্ষেত্র হইতে তুলা উঠাইয়। আনিয়াই একেবারে সুতা কাট। ধায় না। 
প্রথমে ইহার বাঁজ বাহির করিয়া! লইতে হয়ঃ পরে তাহাকে পি'জিয়! খুনিয়া 
পাঁজ পাঞ্চাইয়া লইলে পর সত! বাহির কর! যাইতে পারে। 

তুলার বীজগুলি তুলার আশের সহিত সংলিপ্ত থাকায় ইহাদের অতি 
সাবধানে বাহিরৎকরির। লইতে হয় এবং*এই প্রণালীকে জনিং (010178 ) 
কহে। এই সময়ে বিশেষ সাবধান ন| লইলে তুলার মধিকাংশ আশ ছি'ড়িয়া 
যাইতে পারে। বীঞ্জগুলি বাহির হইয়া আসিবার সময় ইহাদের পশ্চাতের 
তুলায় গঁটি পড়িয়া! যায় এবং এই গাঁটগুলিকে ছুই হাতের অস্থুলির দ্বারা 
বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়, ইহাকে তুল! পেঁজা কহে। এই প্রণালীই সগ্ম ও 
সযরূপ হুতা বাহিব করিবার প্রধান উপায়। তুল! পেঞ্জ। তাল না হইলে 
ধূনিতে অধিক ঞ্লোনের আবশ্যক হয় এবং সেই জোর সহ ধন্তকের আঘাতে 
তুলার আশগুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়। দেয়, অথচ ইহার সকল গাঁটগুলিকে 
খুলিয়। দিতে পারে না। তুলার আশ ছিড়িয়৷ যাইলে সুতা! স্থপ্ম হয় না; 
আর সক্ম হইলেও স্থতা শীঘ্র কাটিয়া যায়। তুল! ধূনিবার পর গাঁট থাকিয়া 
যাইলে স্থৃতা সমরূপ হইতে পারে না। 

একটী হুতার কলে নানাপ্রকার যান্ত্রিক শক্তির সংযোগ থাকা প্রযুক্ত 
ইহার মূল্য অধিক হইয়া থাকে এবং কাধ্যকালেও ইহার ব্যয় অধিক হয় 
এই কারণে সাধারণ লোকে কল বসাইয়া স্তা কাটিতে পারে না। একটা 
সাধারণ চরক।র মূল্য ২২ টাকার অধিক নহে সুতরাং তাহা অনেক দরিদ্র 
বাক্তিও ক্রয় করিতে পারে । একত্রে অর্ধিক লোক না হইলে একটী কল 
চলে না, কিন্ত চরক। প্রত্যেকে এক একটী চালাইতে পারে। ভদ্র ঘরের 
স্বীলোকেরা কলে কাজ করিতে যাইতে পারে না, কিপ্ত ঘরে চরকা হইলে 
তাহারা তাহা হইতে স্থত। কাটিয়া নিজেদের ভরণ পোষণ নিজেরাই 
চালাইতে পারে। 

আমর! উপস্থিত যে চরক। ব্যবহার করি, ইহার টাকু একটী এবং সেই 
টাকু ইহার চরকীর সহিত একটী মালদড়ীর দ্বার সংযোজিত থাকে । 
ইহাতে এক সময়ে কেবল একটী স্থত। কাঁটা ধাইতে পারে । কলে একসময়ে 
একত্রে অনেকগুলি সত! বাহির হয় বলিয়া ষে ইহার মূল্য কম,তাহা নহে। 
একসের ৪* নং তার যঙ্গুরী ধরিলে বোধ হয় ইহা আট হইতে দশ আনার 
কম নহে। সেইরূপ হুতা আমাদের একটী টাকুর চরফায় কাটিয়া দেখা 


৫৩ 


৪১৮ , স্বদেশ ।  [ প্রথয খণ্ড, নবম সংখ্যা । 


গিয়াছে ষে, ইহাতে কেবলমাত্র কথক অধিক 'মন্ুরী পড়িয়। যায়। অতএব 
আমাদের এই পুরাতন চরকাতেই ষর্দি আর একটী দ্বিতীয় টাকু বাই! . 
একত্রে একসময় ছুইটি তা কাটিয়া! লইতে পারা যায়, তাহ! হইপ্েণনিশচয়ই' 
কলের স্ৃতাকে এই চরকাঁই পরাঞ্জয় করিতে পারিবে । অধুনা হুতার কলের 
অভাব নাই এবং তাহা! হইতে আমরা! পর্যাপ্ত তা ও সেই সুতার বন্ধ 
পাইতেছি। শস্তায় ভাল তা কাটতে পারিলে লোক কলের স্ৃতা ব্যবহার : 
করিবে না। চরকার কাটা তার মহৎ ৩৭ রি যে, ইহা! শক্ত হয় ও ইহার 
বন্তরাদি স্থায়ী হয়। 
আমি একটী নূতন চরকা৷ প্রস্তুত করিয়াছি ইহা আমাদের সাধারণ 
চরকার কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র। সাধারণ চরকায় যে-স্থানে একুটী টাকু, 
বসান থাকে, সেই স্থানের কাষ্ঠ পিড়িট কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়! তাহার উপর 
ছুই ইঞ্চি ব্যবধানে তিনটা টাকু বসাইয়াছি। ইহার চরকীর ব্যাস ২৪ ইঞ্চি। 
চরকার মাল্দড়ীটীকে চরকী হইতে আনিয়! একাত্রক টাকুগুলির লহিত 
যুক্ত না করিয়৷ একটী স্বতন্ত্র রোলারের সহিত নংষোজিত করিয়াছি। 
রোলারটী কাষ্ঠ নির্শিত; ইহার ব্যাস ১ ইঞ্চি এবং ইহা ল্বে ৩২ ইঞ্চি। 
রোলারটী গর্ভ চরকীর দিকের শেষ টাকুটী হইতে ৩২ ইঞ্চি ব্যবধানে রাখিয়া 
অপব দুইটি কাষ্ঠ্রণ্ডের উপর বসান হইয়াছে । চরকীর ব্যাস ২৪ ইঞ্চি এবং 
এই বোলারের ব্যাস ১ ইঞ্চি; এই জন্ঠ চরকী একবার ঘুরাইলে রোলারটা 
২৪ বার ঘুরিয়৷ থাকে। 
এই রোলারটী ল্ষে ৩২ ইঞ্চি; এই কারণে ইহা! এক দিকে চরকীর মাল্‌- 
দড়ীটি'এবং অপর দিকে তিনটী টাকুর তিনটী স্বতন্ত্র মাল লইবার উপযোগী 
এবং চার্লিটা মাল কোন মতে পরস্পর মিলিত হইতে পারে না। টাকুগুলির 
সহিত এক একটী ছোট ছোট $ ইঞ্চি লম্বা ও অর্ধ ইঞ্চি ব্যাসের কাষ্ঠ নির্মিত 
চাকতী লাগান হইয়াছে * এবং তাহার! টাকুর সহিত দু অণাটা থাকাতে 
&ঁ রোলারটি ঘুরিলেই টাকুগুলি ঘুরিতে থাকে। টাকুগুলির চাকতী অর্ধ 





* এই ঢাকতিগুলির বিশেষ কোন প্রয়োজন বোধ হইল ন|। সাধারণ চরকার গ্ভায় 
ইস্পাতের টাহুগুলির (98961 50170165) সহিত রোলারের যালগুলি লাগাইয়া দিলেই 
চলিতে, পারে। টাকু 8 ইঞ্চি মোটা হলে উপরোক্ত চরকার এক পাকে টাকু গুলি ১৯২ 
বার ঘুয়িবে। জাশ। করি, কূলদা বাবু চাকতি না লাগাইয়া! পরীক্ষ! করিয়! দেখিবেন| শ্বঃনং $ 


আাধাঢ়, ১৩১৩। ] অবিকৃত ছুগ্ধ । | 8১৯ 


ইঞ্চি ব্যাসের এবং রোলারটী একবার ঘুরিলে টাকুগুলি ছুইবার ঘুরে এবং এই 
হিসাবে চুরকী একবার ঘুরিলে টাফুগুলি ৪৮ বার ঘুরিতে ধাকে। . 

এই চরকায় আমি একত্রে এক সময়ের মধ্যে ছুইটী করিয়া হৃতা 
কাটিতেছি। ইহার স্তা কলের ৪* নং তার যত সক্ম হইতেছে। হুইটী 
টাকৃতে হুতা কাটিতে একত্রে ছুইটী পাঁজ হাতে লইয়া ছুইটী টাকুর সহিত 
সংযোগ করিয়া লইতে হয়। বড় পাজ লইলে সেই পাজেরই ভূই মুখ ছুইটী 
টাকুর সহিত সংযোগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে সুতা কাটিবার 
সময় স্থতা টানিবার ও গুড়াইবার ব্যবস্থা সকলই এক টাক্ুর চরকার মত 
করিতে হয়। তবে প্রভেদ এই যে, ছুই টাকুর ছুইটী সৃতা পরম্পরে ন। 
মিলিয়া ধাইতে পারে, সেই জন্চ ছুইটী সুতার মধ্যে যাঝের অঙ্গলীটি ব্যবধান 
রাখিতে হয়। 

আজ পর্যাস্ত তিনটি টাকুতে একত্রে তিনটি সৃতা বাহির করিতে পারি 
নাই। ইহা কেবল অভ্যাসের কার্য এবং আমার বিশ্বাস। তাহাতেও স্বর 
সফল ইত পারিব | 

শ্রীকুলদানন্দন মুখোপাধ্যায় । 


অবিরুত ছ্ুপ্ধ (০0ম)ওঘ) 811. )। 


যে দেশে ছুগ্ধ পাওয়] যায় না, সেই দেশের লোকের জন্যই 007:45796৫ 
১1] বা জমাট ছুগ্ধের প্রয়োজন । আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে 
প্রতি টাকায় ১৬ সের হইতে প্রায় ২* সের পর্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া ধায়, আবার 
কোথায়ও বা টাকায় ৪ সের ছুগ্ধ পাওয়। যায় না৷ প্রথযোক্ত স্থান সকল 
হইতে জমাট ছুগ্ধ চালান দিলে উভয় স্থানই উপকৃত হইতে পারে । . 

বিদেশের (5/1৮7611591) জমাট ভুগ্ধ, আঁমর। বিশেষ ভাবে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছি যে, উহা প্রকৃতই 'ছুষ্ধ নহে। এদেশে ছুগ্ধ বড়ই মহার্ঘ, 
সেই -জন্য সামান্ত ছুদ্ধের হি মোটেই মু নিয়া গোল আহখা 
সাদা আবু (যাহাকে .এ দেশে সকরকন্দ, আলু লে) পরিষ্কার করতঃ জলে 

ঈসদ্ধ করিয়। মাখিয়। তব্লল করতঃ তাহার সহিত ফুটন্ত জল ও চিনি সংঘোগে 


৪২০ স্বদেশী [ প্রথম ধণ্ড নবম সংখ্যা। 


উহা প্রস্তত। সেই জন্য এ ছুদ্ধের রং কিছু হলদে এবং খাইতেও কেমন কেমন 
লাগে। তবে চিনির ভাগ বেণী থাকায় তাহা ধর! কঠিন। 

. আমরা এই প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী নহি। কারণ, ইহাতে াধারণকে ঠকান 
নু এই তথাকথিত ছুগ্ধ গুরুপাক বলিয়! রোগী ও শিশুদের কুপথ্য এবং 
ইহাতে, আমরা যে উদ্দেস্তে এই ছুগ্ধ ব্যবহার করি, সেই উদ্দেশ্য ভরষ্ট হইয়া 
প্রবঞ্চকর্দিগকে প্রশ্রয় দিতেছি মাত্ত। 

আমরা নিজে নিয় প্রক্রিয়ামর্ত জমাট ছৃগ্ধ তৈয়ার করিয়া কয়েকটি 
প্রদর্শনীতে গিয়া প্রথম শ্রেণীর প্রশংস। পত্র ও পুরস্কার পাষ্টয়াছিলাম এবং উহা 
প্রকৃতই দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বিদেশী জমাট ছৃগ্ধ অপেক্ষা উৎরুষ্ট হইয়াছিল। 
সাধারণে উপকৃত হইবেন বলিয়া এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। নিয্বোক্ত' 
্রক্রিয়ামত হুগ্ধ প্রস্তুত হইতেছে শুনিলে আমরা সুখী হইব। 

নিজ সাক্ষাতে গো-দোহন হইলে, এ ছুগ্ধ জাল দিয়! ঘন করতঃ তাহাতে 
পরিমাণমূত (যাহাতে বেশ হুমিষ্ট হয়) দেশী চিনি মিশাইয়৷ গরম অবস্থা- 
তেই আধসের বা এক পোয়া পরিমিত টিনের কোটায় নিয় প্রক্রিয়া মত পূর্ণ 
করতঃ দেশ বিদেশে চালান দিয়া ও নিজেরা ব্যবহার করিয়া তথাকথিত 
বিদেশী ছুগ্ধের হাত হইতে এড়াইতে পাবি। 

প্রক্রিয়া ।--একটা বড় গামলায় টিনের কৌটা বপাইয়া ত কৌটার গল! 

পরিমাণ উচ্চ করিয়া ফুটন্ত গরম জল গামলায় ঢালুন। পরে এ গরম জলে 
কৌটা গুলি এমন ভাবে ডুবান, যেন কৌটার গলদেশ পর্য্যস্ত জল উঠে, অথচ 
মধ্যে জল না যায়। গরম জলের উত্তাপে কৌটা খুব উত্তপ্ত হইলে, উহার 
মধ্যে পূর্বকথিতরপে প্রস্তত ছুগ্ধ সাবধানে (যেন হাত না লাগে) ঢালিয়া . 
কোৌঁটার মুখ আটকাইলেই হইল। পরে ইচ্ছামত কোটায় লেবেলাদি অ'টিয়া 
বিক্রয় জন্ত চালান দেন। . 

বাতাসের মধ্যে সর্বদ। অসংখ্য পোক। আমাদের চক্ষুর আগোচরে উড়িয়া 
বেড়াইতেছে | এঁ গুলিই আমাদের খাগ্াদির মধ্যে প্রবেশ করতঃ পচাইয়া 
দেয়; সেই জন্যই অনাবৃত খাগ্ঠাদি নষ্ট হয় । উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় টিনের কৌটা 
গরম হওয়ায়, কৌটাঁর মধ্যস্থিত বাতাসও অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে, ইহাতে 
কীটাণুুলি মরিয়া ধায় অথবা, থাকিতে প্পারে না। গরম বাতাস উপরে 
উঠে বলিয়া, এ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কীটাগুগুলিও উপরে উঠে অর্থাৎ কৌটার 
বাহিরে আইসে ; সুতরাং এই অবস্থায় কৌটায় ছুগ্ধ স্বাবধানে পুরিলে উহা ঈ 


আধা, ১৩৯৩।] ভারতবর্ষের তুলা চাঁষের বর্তমান অবস্থা । ৪২১ 


নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল অবিক্কত ভাবে স্থায়ী হইবে। আর দেশীয় চিনিতে 
কার্বনের ভাগ অধিক থাকায়, ঘনীভূত দুগ্ধ শীস্র পচিতে পারে না। 

বারাস্তরে মোযবাতী, ইরেজার, দিয়াবাতী, গালা, সাবান প্রভৃতি সম্বন্ধ 
আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । 


৯. রি প্রমাশুতোয রায়। 


পা পপ জিপ 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তুল! চাঁষের 
নর বর্তমান অবস্থা! । 


ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই অল্প বিস্তর তুলার চাষ হইয়া থাকে । 
এক শতাব্দী পূর্বে তুলার জমির পরিমাণ কত ছিল, তাহা নির্ধারণ করিবার 
কোন উপায় নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তুল! চাষের উন্নতির জন্য নানাবিধ চেষ্টা 
সত্বেও সে সময়ের তুলনায় আধুনিক সময়ে তুলার জমির পরিমাণ যে কমিয়! 
গিয়াছে তৎসম্বপ্ধে কোন সন্দেহ নাই। সরকারি কাগজ পত্র দেখিলে বোধ 
হয় যে, গত দশ পনের বৎসরের মধ্যে তুল! চাষ কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । ১৮৮৮৯ সালে তুলার জমির পরিমাণ ১৩,৯১৮) ৬৩৯ একার ছিল। 
মালসন সাহেব বলেন ষে বর্তমান সময়ে তুলার জমির পরিমাণ ১৪১০০০১০৯০০ 
হইতে ১৫,০০*০** একার হইবে । যাহা হউক, তুলার চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
ইহা স্বীকার করিলেও আমাদের তাহাতে বিশেষ সুবিধা! হয় নাই। কারণ 
উৎপন্নের যাত্রার বৃদ্ধির সহিত রপ্তানির যাত্রাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮৮- 
৮৯ সালে উৎপন্ন তুলার মাত্রা ৯,২১৯,৪৯৪ হন্দর ; ইহার অধিকাংশই অর্থাৎ 
৫ ,৩৩১১৯১৪ হন্দর রপ্তানি হয়। সুতরাং এদেশে ব্যবহারের জন্য ৩১৮৮৭১৫৮৯ 
হন্দর অবশিষ্ট থাকে। ইহাদ্বারা আমাদের যে অভাব মোচন হয় না, তাহা 
সামান্ত বিবেচনায় বুঝিতে পারা যায়। «ইগ্ডয়ান কটনষ্টেটিস্টাক্স্‌” নামক 
পুস্তক প্রণেতা অন্যান করেন যে, তারতবর্ধে ব্যবহারের জন্ট বৎসরে অন্যুন 
৯১৬,০০০ হুন্দর তুলা মাব্গ্তক। এই অন্থমান অনার যদি, সমস্ত উৎপন্ন 
'তুবাই দেশে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের অতাব মোচন হইতে পারে ] 
বর্ধমান লময়ে কিন্তু তাহা না হইয়া দেশীয় কার্পাস যথেষ্ট রপ্তানি হইতেছে 


৪২২ | স্বদেশী । [ প্রথষ খণ্ড, নবষ সংখ্যা। 


এবং বিদেশীয় কলঙ্জাত কার্পাস বন্্াদি দ্বারা দেশ প্লাবিত হইয়া পড়িতেছে। 
যধন রপ্তানি একেবারে বন্ধ করা বর্তমান সময়ে এক প্রকার অসম্ভব, তখন: 
তুলার অধিক পরিমাণে চাষ হওয়া ব্যতীত অগ্ত কোন উপায় নাই। 

ভারতবর্ষের নানা স্থল হইতে তুণ! বিদেশে রপ্তানি হয়। উৎপত্তির স্থান 
তেদ্ধে এবং গুণের তারতম্যে এই সমস্ত তুলার নাম হইয়া থাকে । সুরাট: বো, 
কাধিয়াবাড়, বরদারাজ্যে, কচ্ছ প্রভৃতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত স্থানে 
এবং মধ্যপ্রদেশস্তগ্গত উজ্জয়িনী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে উৎকুষ্ট তুলা উৎপন্ন 
হয়। এই সমস্ত তুলা ধারবার, বোচ, ঝারি, বানি প্রভৃতি নামে বিলাতী 
বাজারে পরিচিত । আপাততঃ বিশেষ আবশ্তক বোধ না হওয়ায় আমর! 

এই সমস্ত বাজার নাম সমূহের সমধিক উল্লেখ না করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন 

জাতীয় কার্পাসের সমালোচনা করি"তছি। 

তুল! উৎপাদনের জন্য বোম্বাই প্রদেশই ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রকার 
সর্ধশ্রেষ্ঠ। কারণ, এই প্রদেশোৎপন্ন তুলার পরিমাণ প্রায় ১ কোটি গশাইট 
অর্থাৎ সমস্ত ভারতোৎপন্ন তুলার পরিমাণের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং জমির ' 
পরিমাণও তন্রপ অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি একার । বোম্বাই প্রদেশে আমেদাবাদ, 
সুরাট, ব্রোচ, আমেদনগর এবং সোলাপুর জেলা, খান্দেশ এবং দক্ষিণ মহারাষ্্ুই 
উৎকৃষ্ট তুলা উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমেদাবাদ জেলায় প্রধানতঃ তিন 
জাতীয় তুলার চাষ হয়। রোজি, ওয়াগাঁদ এবং লালিও। রোজি এক প্রকার 
বছবর্ষজীবী জাতি। ইহার গাছ ৬ -৮ ফুট দীর্ঘ এবং ফুল হরিদ্রাবর্ণ। ইহা 
নরম মাটির উপযুক্ত এবং অন্ঠান্ত ফসলের সহিত ইহার চাঁধ হইয়া খাকে। 
লালিওর গাছ খুব বড় এবং ইহা৷ নরম মাটির উপযুক্ত । ওয়াগাঁদ তুলার গাছ 
ছোট এবং অপেক্ষাকৃত অনাবৃষ্টিসহ। আট মাঁসে ইহার ফসল পরিপ্ক হয়। 
সুরাট এবং ব্রোচ নামক জাতিই অধিক প্রচলন । স্থানে স্থানে “গোধরি” 
নামক জাতি উৎপন্ন হয়। ব্রোচ একটী উতর জাতীয় কার্পাস। জুন মায়ে 
ইহার বীজ বুনিয়া মার্চ মাপে ফসল উঠান হইয়া থাকে। ভাল ফসল হইলে 
একার প্রতি ৪**-৫** পাউগ্ড তুল! হয়। ভারতবর্ষে যাবতীয় তুলার মধ্যে এই 
তুল! অনেকট। অবিষিশ্র ভাবে পাওয়! যায় এবং ইহার হুত্রও দীর্ঘ এবং বিশেষ 
গুতর। গোঘরি চুর্ণযুক্ত মাটিতেই ভাল হয় । পূর্বোক্ত জাতির সহিত মিশ্রিত 
করিয়াই অধিকাংশ স্থলে ইহার চাষ হইয়া থাকে। খান্দেশ প্রদেশে উক্ত দুই ; 
জাতিরই চাষ হয়। আমেদনগর এবং সোলাপুর গ্ধেলায় এই ছই জাতির নাম 


আষাঢ়, ১৩১৩ |] ভারতবর্ষের তুলা চাষের বর্তমান অবস্থা। ৪২৩. 


বিভিন্ন, কিন্ত উহাদেরই চাষ হয়। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে বে ছুই জাতীয় তুলার চাষ 
হয়, তাহার নাম কুমুতা ও যার্কিন ধারবার। রোচের স্থায় ধারবার জাতীয় 
তুপ্গাস্তন্তর উৎকর্ষতার জন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। ইহ! মার্কিন ও দ্বেশীর় 
তুলার শঙ্কর । ঈ 

যুজপ্রদেশের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি স্থানে তুল! উৎপাদিত হয়। মিরট, 
আগ্রা, রোহিলখণ্ড, এলাহাবাদ, কাণী, ঝান্সি, লক্ষ, সীতাপুর, ফয়জাবাদ, 
রায়বেরেলি এবং তরাই। আমাদের দেশের ন্যায় ছোট জাতীয় তুলারই অধিক 
চাষ হয়। কয়েক বৎসর হইতে যুক্ত প্রদেশে বিদেশীয় জাতি সমূহ প্রবর্তন 
করার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু চেষ্টা তাদুশ ফলপ্রদ হয় নাই। ফলতঃ 
এইট প্রদেশে ছুই একটি প্রবর্তিত গতি তিন অন্ঠ কোনও প্রকার উল্লেখ বোগা 
জাতি দুষ্ট হয়,ন।। এইক্সপ প্রবর্তিত জাতি সমূহের মধ্যে কানপুর পরীক্ষা 
ক্ষেত্রে অপল্যা্ জর্জিয়ন নামক মার্কিন তুলার এতদ্দেশে উৎপাদন যোগ্য 
একটি জাতি বাহির হইয়াছে। উহার নাম কানপুর তুল।। ইহারই চাষের 
,পরিসরের জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইতেছে । 

যুক্তগ্রদেশের স্থায় পঞ্জাব প্রদেশেও ছোট কাপ্পাসই অধিক। পঞ্জাব প্রদেশে 
স্থানে স্থানে নন্ধা নামক এক প্রকার জঙ্গলী কার্পাস পাওয়। যায়। ইহার ফুল 
লাল এবং বীজ হরিতাত। কেহ কেহ বলেন ধে? ২* বৎসর পুর্বে “আাপলাগ 
আমেরিকান” নামক বে মার্কিন জাতীয় তুল/র বীজ সুরকারী কৃষি-বিভাগ 
হইতে.বিতরিত হয়, নর্ধা সেই সমস্ত বীজোৎপন্ন বৃক্ষের বংশধর । কিন্ত বিশ 
বৎসর পূর্বেও যখন এই কার্পাসের বিষয় কোন কোন লেখক উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, তখন এই অনুমান তাদৃশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। নম্র হুত্র. 
বেশ শুভ্র, এবং গাছ বড়। ইদানীন্তন পঞ্জাবে বোম্বাই এবং মার্কিন তুলা 
্রবর্তনের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বিদেশীয় .জাতির মধ্যে কানপুর আকৃ- 
লাম্যাটাইজ্ড এবং অন্য কয়েকটি জাতির উত্তমরূপ জন্মাইবার সন্তান! 
রহিয়াছে । ্ 

কষ্চা, বেলারী, কুন্দ শ, আত্তপুর, কঙাপ্পা, কোইম্বাটার, মাছুরা এবং টনি- 
ভিলি এই কয়েকটা স্থানই মাল্জরাজপ্রদেশে কার্পান চাবের প্রধান স্থান 
যাক্জাজ এ্রদেশোৎপন্ন তুল! চারিটা প্রধান জাতিতে বিতজ্ঞ' | ইহাদের বাজার 
নাম (১) সালেম (২) কোকানদ (৩) টিনেতিণি (৪) ওয়েষ্টারনস্‌। 
স্থানীয় লোকেরা চারিটা জাতি বিভিন্ন নামে উল্লেখ করিয়া থাকে ধা 


৪২৪ স্বদেশী । [ প্রথম ধর, নবম সংখ্যা। 


(১)উপ্লম (২) নদম (৩) তেল্স।পটি (8) ইয়েরাপটি। ইয়েরাপাট্টর তুলা, লাল 
এবং উতকষ্ট নহে। নদের চাষ কষ্কর যুক্ত স্থানে হয় এবং ইহার গাছ ৩-৫. 
বৎসর জীবিত থাকে। তুলাও বেশ সুগম এবং পাতল৷ কাপড় বুনিবার উপযুক্ত। 
মধ্য প্রদেশে তুলার চাষ সমধিক না হইলেও স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিষাণে 
তুলা উৎপাদিত হইয়া থাকে । ওয়ারদা, নাগপুর, ছিনওয়ারা নিমার এই 
সমস্ত স্থানের অস্তভূক্ত। বাজারে থে জাতীয় কার্পাস হিঙ্গনঘাট নামে পরিচিত 
তাহাই মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ স্থলে উৎপাদ্দিত হয়। এই প্রদেশে যে ছুই 
জাতি কাপাসের চাষ হয়, তাহাদের নাম বানি এবং ঝাড়ি । এতদুভয়ের মধ্যে 
বানিই উৎকষ্টতর, ইহার হ্ত্র দীর্ঘ এবং ভারতবর্ষজাত সর্বোৎকৃষ্ট কার্পাসের 
সমতুল্য। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার চাষ কমিয়! গিয়া এখন ঝাড়ির চাক্সই 
অধিক হইয়াছে। ঝাড়ির ফলন অধিক, ইহা! অত্যন্ত অধিক মাক্রায় ইউবোপ 
এবং জাপানে রপ্তানি হয়। ইহার এত কাটতির কারণ এই যে, ইহা পশমের 
সহিত মিশান চলে । এই প্রদ্দেশে ঘে সমস্ত বিদেশীয় কার্পাস প্রবর্তন কর! 
হইয়াছিল তৎ্সমুদয়ই প্রায় ফলদায়ক হয় নাই। . রম 
আসামের তুল! চাষ একটু স্বতন্ত্র ভাবের । কারণ এই প্রদেশে তুলা৷ প্রায় 
পর্বতেই জন্মিয়া থাকে। এবং 'গারো” নামক পার্ধত্য জাতিরই অধিক 
প্রচলন। “গারো” জাতিয় তুল। প্রায় বস্ত্র বুননের জন্য ব্যবহৃত হয় নী। কিন্তু 
পূর্বোক্ত ঝাড়ি জাতীর গ্ঠায় ইহাও পশযের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে বলিয়া 
ইহার যথেষ্ট কাটতি। স্থানে স্থানে উপত্যকায়ও তুল হয়, কিন্তু সেরূপ স্থান 
অতি বিরল। প্রধানতঃ নিয়লিখিত কয়েকটা স্থানে তুল! উৎপন্ন হয়-_ঞ্রীহট, 
কাছাড়, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, ডারং, নওগী, শিবপাগর, লঙীপুর এবং 
খনিয়া, গারে। এবং নাগ। পাহাড় । 
বঙগদেশে সর্বস্থলেই ষে তুলার চাষ বথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে 
তাহা বলা বাহুল্য। ১৮২৬-৭৭ সালের ধাঞাল! গবর্ণমেন্টের রিপোর্টে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশে তুলার জমির পরিমাণ ১৬৫০০.একার | ১৯*৩-০৪ 
সালের বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের রিপোর্টে তুলার জমির পরিমাণ ৮*** একার। 
সুতরাং তুলার জমি যে অর্ধেক অপেক্ষাও কম হইয়! গিয়ছে তাহা নিঃসন্দেহ। 
বর্তমান সময় অনেক জেলাতেই তুলার চাষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে এবং 
যে সমস্ত স্থানে আছে, সে সব স্থানেও জমির পরিমাণ বৎসাধান্ত। ১০৪ 
একারের অধিক পরিষাণ জমিতে কার্পাস চাষ হয় এরূপ জেল! অতি অন্প। 


: আাবাঢ়, ১৩৯৩১] ভারতবর্ষের ভুল! চাষের বর্তমান অবস্থা । ৪২৫ 


১৯০৩-০৪ সালের ক্লষি বিবরণীতে যে সমস্ত অন্ক উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে 
নিয়লিধিত কয়েকটা জেলাকে এই শ্রেণীভুক্ত করিতে পার! যায়। যথা._ 
বাকুড়াঃ মেদিনীপুর, পানা, সারণ, চাম্পারণ, মোজাফরপুর, ঘারবঙ্গ, সাওতাল 
পরগণা, কটক, আঙুল, হাজারীবাগ, র'চি, পালামৌ, মানভূম এবং সিংভূম । 
পূর্বে যে স্থানে সমধিক পরিমাণে কার্পসে চাষ হইত এক্ষণে সে সকল স্থানে 
চাষ একেবারেই উঠিয়া! গিয়াছে অথবা৷ যতসামান্য পরিষাণে হইয়া থাকে। 
ৃষটাত্তঃ_ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলায় যে তুলার চাষ হইত, তাহার সুত্র স্ব 
হইলেও এত হুক্ম ও কোমল ছিল বে, সেরূপ সুত্র আর এক্ষণে সচরাচর 
দৃষ্ট হয় না। ঢাকার মসলিনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সে তুলার চাষও 
 উঠিয়া,গিয়াছে। বঙ্গদেশোৎপন্ন তুলার জাতি বিভাগ সম্বন্ধে বথেষ্ট মতভেদ 
দৃষ্ট হয়। সারন্ই বঙ্গদেশের কার্পাস উৎপাদন সন্বন্ধে সর্ধপ্রধান স্থান। 
সারণ এবং তন্নিকটব্তাঁ জেলা সমূহের কার্পাসসমূহ সাধরণতঃ ছুই শ্রেধীতে 
বিভক্ত হইয়া থাকে; বৈশাখী এবং ভাছুই। বৈশাখমাসে ফসল উঠান 
হয় বলিয্! প্রথম শ্রেণীর নাম বৈশাখী । তিনটী জাতি ইহার অন্তর্গত 
(১ ভাগথখ! (২) তোক্রী এবং (৩) জাঠুয়া। ভাছুয়ের একটী জাতি, 
কোকুটি। গয়া জেলায় তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়--(১) বঙ্গ (২) বাড়ী এবং 
(৩) ভেকরী। প্রথম জাতিই উৎকৃষ্ট তুল! প্রসব করে কিন্তু অধিক ফসলের 
জন্য দ্বিতীয়েরই অধিক প্রচলন। মজঃফরপুরে দুইটি জাতি চাষ হয়--(১) 
ভোগল! এবং (২) ভৌকবী1 দ্বারবঙ্গে ঘে তিন জাতীয় তুলা! চাষ হয় তাহার 
নাম-কোকটি, তোয়েরা এবং ভোগল!। প্রথম জাতীয় সথরজাত কাপড় 
অত্যন্ত স্থায়ী বলিয়। শুনিতে পাওয়। ধাঁয়। বৎসরে ইহার ছুইধার বুমানী 
হয়__কার্তিক এবং পৌঁধ মাঘ । কটক জেলায় ছুই জাতীয় তুল! উৎপাদিত 
হয়-_আকুয়া এবং হলদি। প্রথমোক্ত জাতি অধিক তুলা প্রসব করে এবং নিচু 
জমিতে ইহার চাষ হয়। হলদিয়ার চাষ উচ্চ জমিতে কিন্বা বাস্ত ডাঙ্ায় 
হইয়। থাকে। 

সারনের দ্বেশী কার্পাস ৩-৬ ফিট উচ্চ হয় এবং তুলার বর্ণ উপরে শুভ্র এবং 
অন্তর্ডাগে ঈষৎ হরিতাত হইয়! থাকে । ভোগলা কার্পাসের গাছ অনেকটা 
দেশীর স্তায়? কাও “দেশী? অপেক্ষা কম লোমযুক্, তুলার পরিমাণ অল্প। 
বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে এক প্রকার বন্বর্ষজীবী কার্পাস দৃষ্ট হয়। ইহার নাম 
রাম কার্পাস অথবা! বুড়ী কার্পাস। আমাদের. কৃবি-বিতাগ এই জাতীয় তুলার 


৪২৬ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড, নবম সংখ্য।। 


চাষের পরিধরের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকা জেলাতেও এইরূপ 
গাছকার্পাস সাধারণতঃ ৬-৭ বৎসর ফলে। চাষ কতদূর লাতঙ্জনক হয় তাহা 
এখনও প্রঘাণ ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ । (সন্ধ্যা) 


ভারতীয় শিপ্পী। 


বঙ্গদেশে “ভাস্কর” নামক এক জতীয় শিল্পী নৃণ্ময় ও প্রস্তরময় নানাপ্রকার 
দ্রব্য, কোষ্ঠখোদাই, গজদস্তের বিবিধ দ্বব্যসামগ্রী নির্মাণ এবং তৈলচিত্রাি 
অদ্কন করিত। সার্দশতাব্দীকাল পূর্বে পূর্ণতেঙ্জে, তাহাদের ব্যবসায় বাণিজা. 
চলিতেছিল ; কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের বিপুল প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত হইতে হইয়াছে। বর্তমান সময়ে 
বঙ্গদেশের ছুই একটি স্থানে ছুই একজন ভাস্কর অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকিলেও, 
তাহাদের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। মুর্শিদাবাদের তাস্করগণ এখন 
কেবল গজদস্তের দ্রবা প্রদর্শন দ্বারাই জীবিকা। নির্ববাহ করিতেছে মুর্শিদাবাদে 
মুসলমান সিংহাসন ধখন বেপথুমান, বঙ্গবিহারউডিঘ্তার নিজামত যখন 
বৈদেশিক বণিক পুঙ্গবগণের করালগ্রাসে কবলিত হইবার উপক্রম হয়, 
সেই ঘোর শঙ্কট সময়ে ভাস্করগণ তথায় প্রতিষ্টিত হয়। গজদস্তের ঘে সকল 
দ্রব্য মুর্শিবারাদের ভাস্করগণ বর্তমান সময়ে প্রস্তুত করিয়। থাকে, তাহার 
তালিক। নিয়ে প্রদত্ত হইল। তালিক] দৃষ্টেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, 
তাহাদের নির্শিত দ্রব্য অপধ্যাপ্ত। পূর্বে তাহাদের সুদক্ষ হস্তচাতুর্ষ্য 
নানাপ্রকার খেলনা, দেবদেবীর প্রতিমৃত্তি এবং আরও নানাশ্রেণীর দ্রব্য 
সামগ্রী প্রস্থত হইত এবং এখনও তাহাদের কেহ কেহ এ সকল দ্রব্যনিচয় 
প্রস্তুত করিয়' থাকে সত্য । পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে একটির প্রতি- 
ৃ্তিতাস্করগণ বিরুয় করে না, তাহা_্রীকু্ণ। ভাঙ্করগণ বৈষ্ণব সম্পরদায়- 
ভুক্ত; কাজেই নিজের উপাস্ত দেবকে, সেই বিরাট পুরুষকে, সামন্ত কাঞ্চন- 
মৃল্য-বিনিময়ে অপরের হ্ডে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। দৈনন্দিন 
ব্যবহারের নানাপ্রকার দ্রব্য এবং রমণী সমাজের আদরের সর্ববিধ অলঙ্কার 
তাহার! প্রস্তত করিলেও, কেহ যেন মনে না করেন, এ সকল ত্রব্য প্রত্যহ 
্রচুর পরিমাণে বিজীত হইয়া, থাকে । এই ডরব্যনিচয়ের মধ্যে বাল! ও চিণীর 


আধা ১৩১৩।] . ভারতীয় শিল্পী। ৪২৭ 


কাটতি বর্বাধিক,_-পশ্চিম দেশীয় ও দাক্ষিণাত্যের রষণীগণ উহা অত্যধিক 
ব্যবহার*্করে। তন্েতু মুর্শিদাবাদে গঞ্জদন্ত নির্িত দ্রব্যাদির কোন প্রকাস্ত 
বিপনী নাই। ভান্করদ্িগের আবাসবাটীর একাংশই কারখানার স্বরূপ ব্যবহৃত 
হয় এবং খন যে দ্রব্য তাহারা প্রস্তত করে, তখন সেই দ্রব্য বাঁড়ীর প্রকান্ত 
কোন স্থানে পথিপর্থ্বে তাহার। বিক্রয়ার্থ রাখিয়। দেয়। ইহাদের অবস্থা 
নিতান্ত শোচনীয় না হইলেও খুব স্বচ্ছল নহে। এককালে প্রচুর পরিমাণে 
ব্য সামগ্রী প্রপ্তত করিয়া! রাখা তাহাদের সাধ্যাতীত; একবার প্রস্তুত 
করিয়া তাহা বিক্রয় না হওয়া পর্য্স্ত তাহারা অপর দ্রব্য প্রস্তত করিতে 
পারে না। কোনও সহরে বা রাজধানীতে এজেন্ট নিঘুক্ত করিয়া কারবার 
চালাইঠতও তাহার! সক্ষম নহে। 
মুর্শিদাবাদের তাস্করগণ গঞ্জদত্তের নিয়লিখিত বাদি প্রস্তুত করিয়৷ 
থাকে ;--( ৯) বর্ণমালা ; (২) লক্ষী সরস্বতী ও কার্তিক গণেশ সমভিব্যাহারে 
যহিষিষন্দিনী ছুর্াপ্রতিমা ; (৩) জয়! বিজয়া পার্স্থিতা, শিব বঙ্ষোপরি 
দণ্ডায়মান! করাল বদনা কালীমূর্তি; (9) জগদ্ধাত্রী যে বূর্রিতে বঙ্গদেশে 
অর্চিতা হন, (৫) জগন্নাথদেবের বধাত্র। যিশিল ; (৬)পাক্ী, বাহক ও 
অছছচরসহ $ (৭) শতর্রক্রীড়ক ; (৮) হাতবান্স; (৯) হস্তী; হস্তিযুখ এবং 
হস্তি-সিংহ-সংগ্রাম ১ (১০) উ্ট, উদ ও চালক; (১১) অশ্ব ও অশ্বারোহী; 
(১২) গো-বান 7 (১৩) ময়ুরপক্ষী ; (১৪) পবৎসা গাভী; (১৫) কুকুর 
(১৬) ভেড়া; (১৭) মহিষ ; (১৮) কুম্তীর ; (১৯) হরিণ? (২*) লাঙ্গল, 
হল-স্বন্ধে ক্ষষক ; (২১) চেন ও লকেট ; (২২) ইয়ারিং ; (২৩) স্ত্রীলোক, 
পুরোহিত, ধোপা, ভিস্তিওয়ালা, পিয়ন, কুস্তকার, দর্জি, সিপাই, ফকির, পুলিস 
প্রভৃতির প্রতিমূর্তি ; (২৪) কাগজ-কাট। ; (২৫ ) বালা, অনন্ত; (২৬) পাশা, 
দাবার বড়ী, সাবন দ্রব্য পিন, কটোরা, ফেম, ছড়ি, চামর. চিরুণী ইত্যাদি । 
দিল্লী ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের গজদন্তের দ্রব্য হইতে মুর্শিদাবাদের 
দব্যগুলিই সুন্দর এবং সাধারণের সমধিক চিত্তাকর্ষক । দিল্লীর শিল্প এত- 
দপেক্ষা উত্তম বটে কিন্তু যলাও ঢের বেশী। অধ্যাপক, জে, এফ, রয়লি 
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671)” রয়লি সাহেবের এব্প্রকার প্রশংসার কণিকামাত্রও অত্যুক্তি নহে। 
বর্তযানকালে মুর্শিদাবাদের ভাস্করের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক নহে)_- 
_গিরীশচন্ত্র ভাস্কর তাহাদের প্রধান। থাগড়া ও জঙ্গীপুরের নিকটবর্তী এনা- 
তুল্লাবাগে প্রধান প্রধান তাক্করগণের বসতি । বহরমপুরের মধ্যে গিরীশচন্দ্র ও 
নিমাইঠাদদ এই ছুইজন প্রধান শিল্পী এবং বড় বড় বায়ন! সাধারণতঃ ইহারাই 
পাইয়া থাকে। অনেকানেক প্রদর্শনীতে ইহার! মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছে এবং 
কলিকাতার 5. ]. 26116 &০০+ 17. 0. 088911 & 0০. প্রভৃতি 
ব্যবসায়িগণকে দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে। পূর্বতন তাস্করগণ সরকার 
বাহাদুর হইতে ইংলগ্ডের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এবং ভারত ও ইউরোপের নানা- 
দেশে দ্রব্য সরবরাহ করিবার বায়না পাইত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাহা 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কারণ বর্তমান কালের প্রদর্শনীর নিমিত্ত শিল্পদ্রব্যাদি 
দেশের বড় বড় রাজ। মহারাঁজাগণের নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়! হইয়া 
থাকে। কাশিষবাজারের সেই সুখসৌভাগ্যের দিনে, কোম্পানী বাহাছুরের 
প্রতিষ্ঠিত কার্পাস ও রেশম কুঠির শ্বেতা কর্মচারিবন্দ যখন তথায় বাস করি- 
তেন, তখন ভাম্করগণের অবস্থা উন্নত ছিল এবং তাহাদের ব্যবসাও স্বচ্ছলতার 
সহিত নির্ববাহিত হইত । বহরমপুর বৎকালে ততপ্রদেশের প্রধান সৈন্তাবাস 
বলিয়া গর্ব করিত, তখনও এই সকল শিল্পের অবস্থা উন্নত ছিল। কিন্তু বহরম- 
পুরের সেই গৌরবের অবসান হইতে না হইতেই, এই শিল্প অবনতির নিয়তর 
সোপনে ক্স হরোহণ করিতে আরম্ভ করে। এবং যদি কলিকাত। ও বোস্বায়ের 
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সহিত রেলওয়ের সংযোগ না থাকিত, তবে কোন্দিন এ শিল্পগৌরবে ভারতের 
সর্বাংলহবক্ষ হইভে যুছিয়] বিস্বাতির অতল গহ্বরে নিমগ্রহইত ।এই শিল্পাষনতির 
কথা চিন্তা করিবার সময়ে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তবা, কলিকাতা হইতে 
বহরমপুর বহছুরে অবস্থিত এবং রেলের প্রধান লাইন হইতে কিছু ব্যবধানে 
সংস্থাপিত এবং পুর্বে বাজধানী ও সৈষ্ঠাবাস থাকা কালে উহার যে গৌরব ছিল 
এখন তাহাও নাই । পূর্বে উড়িস্তার অনেকানেক সামন্ত নৃপতিবর্গ এবং 
বঙ্গ বেহারের ধনী ব্যক্তিগণ এই ভাস্করগণকে নির্দিষ্ট বেতনে স্থ স্ব আলয়ে 
আশ্রয় দিতেন এবং তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যে বিমুগ্ধ হইয়! প্রায়ই তাহাদের 
পরিবার পরিজনের তরণপোষণের নিঘিত্ত জায়গীর দান করিতেন। কিন্তু ইহা! 
এখন অতীতের স্ত্ৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । এরূপ হিতৈষী তাহাদের 
এখন আর কেহই নাই এবং সযুচিত উৎসাহ প্রাপ্তির আশায় এখন তাহার! 
বৈদেশিক পর্য্যটক ও মহাত্মা র্যক্তিগণের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়! 
আছে। এখন তাহার! স্বদেশ হইতে বিদেশেই প্রতিপন্ন হইবার চেষ্টা 
করিতেছে । ্‌ 

সাধারণ ছুতারমিল্ীরা যে সকল অস্ত্রপাতি ব্যবহার করে, মুর্শিদাবাদের 
তাস্করগণও সেই প্রকার অন্্রশপ্ন ব্যবহার করিয়া থাকে । শেষোক্তগণের 
কোন কোন অস্ত্র অতিশয় ক্ুত্র এবং কোন কোন অস্ত্র অতীব নুক্ম_-এইমাজ্ 
প্রভেদ। তাহাদের অন্ত কলের নাম (১) নান! আকারের উথা (শলাকা) 
ইংরার্দিতে যাহাকে ফাইল বলে। (২) করাত ; (৩) ছোট বাটালী($) স্কু বসাই- 
বার যন্ত্র; (৫) নানাপ্রকার তুরপুন (৬) নোয়ান-বনত্র (৭) কম্পাশ )(৮) সাড়াশী ? 
(৯) কাষ্ঠের ফুগর (হাতুড়ী ); ১) যাটাম স্কোয়ার (১১) লাঠি। এই সকল 
অস্ত খুব পরিষ্কার নহে। ভাগ্করগণ ৭০৮০প্রকার অস্ত ব্যবহার করিয়া থাকিলেও 
২৪টি মাত্রই প্রধান ; অবশিষ্ট গুলির পার্থক্য কেবল আকারে । অর্থাৎ একই 
অন্তর কোনটী অতি স্ুল, কোনটী অতি হৃক্ষ। কোনও নূতন আদর্শানযায়ী 
কার্য করিবার সময় কোন বস্ত্র তৎকরণোঁপযোগী বলিয়া বিবেচিত না৷ হইলে, 
ভাহার। তখনই তছুপবোগী একটী অস্ত্র গড়াইয়া লয়। তাহাদের প্রন্তত 
শিল্পের একটি প্রধান গুণ _তাহাতে জোড় থাকে না) তাহার! জোড় দেওয়া 
 পসন্দ করে না। একশত টাকার একখানি ছোট হুর্গা-গ্রতিমা বা বড় 
প্রতিমার অর্ধেক নির্দাণ করিবে, তত্জাচ জোড় দিয়! বড় বা ইরা ্রস্তত 
করিবে না। 


8৩০ স্বদেশী। [ প্রথম খণ, নবম সংখ্যা 


: বলিয়াছি, ত তাস্করদিগের সংসারি * অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় নহে। 
তাহার! বৎসরে ছয় শত হইতে আট শত টাকা পর্য্যন্ত উপার্জন করে। কিন্ত 
পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করিয়৷ বৎসরের শেষ অতি মল্পই উৃত্ত থাকে । বাহা 
কিছু থাকে তাহাও সামাজিক ক্রিকাকলাপেই নিংশেধিত হইয়া যায় তাস্কর 
গণের শিক্ষানবিশগণ ওন্তাদের নিকর্ট হইতে খোরাকী পায় 'এবং স্থান 
বিশেষে কেহ কেহ ছুই তিন আনা করিয়৷ প্রাত্যহিক পারিশ্রমিকও পাইয়া 
থাকে । দক্ষশিল্লিগণ দিনে ৮1১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে । 

কলিকাতা! মান্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্েও পার্বতীয় ত্রিপুরা, চট্ট থাম, ঢাকা, পাবনা এবং কটক জেলার 
নানাগ্ছানে হস্তিদস্তের শিল্পার্দি প্রস্তত হইত। কিন্তু তদবধি এই সময়ের মধ্ধ্য 
উক্ত স্থান সমূহ হইতে উহা! অস্তহিত হইয়াছে। বালেশ্বরে একটীমান্র কারিকর 
এখনও চেন, ছড়ি প্রভৃতি প্রস্তত করিতে পারে; কিন্তু তাহার অবস্থা শোচনীয় 
বলিয়া পূর্ব হইতে কোন দ্রব্য প্রস্তত করিয়া রাখিতে পানে না। বায়না দিলে 
সে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। সংসারধাত্র। নির্ধাহের নিমিত্ত সে এখন 
অধিকাংশ সময় হাড়ের চিরুণী প্রভৃতি সুলত দ্রব্য প্রস্তত করতঃ বিক্রয় করে। 

কলিকাতার বছবাজারে হাড়কাটার গলিতে ৩টি দোকানে এখনও হাতীর 
দাতের ছোট ছোট দ্রব্য তৈয়ারী হয়। উহারা তিনজনই ছুতার ব্যবসায়ী 
এবং বোতাম, চেন, চিকনী, হুকার মুখনল, ছড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করে। 
কারুকাধ্যথচিত কোনও দ্রব্য ব৷ প্রতিযৃ্তি নির্মাণের চেষ্টা তাহার! করে না, 
কোনও প্রকারে পৈতৃক ব্যবসায়টী বাচাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের 
দোকানেও অপর কোন কর্ম নাই। 

রংপুরের কুড়িগ্রাম মহকুমার অধীন নাংগা গ্রামে এখনও হাতীর দাতের 
কাজ হয়। এই গ্রামের শিল্পিগণকে খোন্দকার বলে;_-তাহারা তদ্দেশের 
কৃষকদিগের সনশ্রেণীর এবং উহাদের সহিত বৈবাহিক-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়া 
থাকে। ইহাদের পূর্পুরুষগণ পাংগার রাজপ্রদন্ত জায়গীর উপভোগ করিত, 
কিন্তু এখন তাহা বাজেয়াণ্ত। তাহাদের হস্তপ্রহ্ত সেই সমৃদ্ধিশালী শিল্পসমূহ 
এখন উৎসাহের অভাবে মাঁটী হইতে বসিয়াছে। বর্তমান সমস্বে তথায় 
চারিঞন মান কারিকর আছে, বাহার চিরুণী, চুরি, পাশা, দরবার গুটি. 
প্রভৃতি সাধারণ প্রন্নোজনের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। এই খোন্দকার- 
গণের বর্তমাদ ব্নুসা কৃষিকারধ্য। কেবল বায়না পাইলে বা অবসরকালে 
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তাহারা এ সকল শিরপকার্ধ্য হস্তক্ষেপ করিয়। থাকে । সুলুরমতি ও খাসান- 
কুড়ার মেলার ময় তাহাদের কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃতি হইয়াই দ্রব্যাদি প্রস্তুত 
কল্পে। ১৮৮৩ থুঃই অন্দের আত্তর্জাতিক প্রদর্শনীর রিপোর্ট হইতে জান! 
যায় যে এ সময় রংপুর জেলার অপর কতিপয় স্থানেও হস্তিদস্ত্ের কারিকর 
বিদ্যমান ,ছিল, কিন্তু এখন তাহান্দর অস্তিত্ব বিলৃপ্ত হইয্বাছে। বর্তমান 
স্বদেশী আন্দোলনে দেশের লোকের যতি গতি যখন স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি 
ফিরিতেছে, তখন আশ করা যায় যে, এই সকল প্রাচীন শিল্পীরাও, আবার 
গা ঝাড়া দিয়া উঠিবে এবং পুনরায় তাহাদের হস্ত-চাতুর্ধয সন্দর্শন করিয়া 
সমগ্র জগৎ বিশ্মিত ও স্তস্তিত হইবে । | ট 
শিল্প ও সাহিত্যে-_ 


লীষুক্ত ব্রজহুন্দর সান্ন্যাল। 
মাতৃ-পুজা 

তোমাদের দেশ ভাই মুখে ডাক "মা? বলিয়া 

ধন ধান্ঠে সুজলা সুফলা কিন্ত তাতে নাহি একাগ্রতা, 
বাশি রাশি ঢালে অর্ধ্য ডাকিবার মত করি 

ড়-খতু হরঘ-কুশলা ; ডাক দেখি-_জাগিবেন মাতা । 
সোণ! ফলে. গাছে গাছে ' ভুলে যাও আত্ম পর 

শিলা-বুকে অমিয়ের ধারা, কোলাহল ঘন্ঘ ঘুচে থাক্‌, 
তবে কেন ত্রিশ কোটা ত্রিশকোটী এক হয়ে 

পর পদে এত মাতোয়ারা? একবার “মা? বলিয়া! ডাক। 
বিদেশীরে আনি ঘরে আপনার দেশ-জাত 

করিয়্াছ আপনার জন, বেশ-ভূষা! অঙ্গ আভরণ-_ 
স্বদেশের তরে কই . ছুচ্ছ হোক্‌ ক্ষুদ্র হোক... 

এক বিদ্কু অশ্রু বিসর্জন! তবু সেষে আপনার ধন! 


৪৩২ স্বদেশী |. [প্রথম খণ,সবহ সংখ্যা। 


নিরম্। মায়ের ছেলে ১, হাসি মুখে তাই লও 

তোর! যেরে, কোথা গাবি বল * তাই হবে যোগ্য দেবতার 
মহার্থ-ভূষণ? আর. . একখানি পট্টবাপ. :* 
কাঙ্গালের সাজে কি সকল !! ছুইখানি শঙ্খ-আতরণ-_. 

তবুপ্রিয় আপন সস্ভানতদ. : নিজ হাতে-_মহার্থ ভূষণ; 
ভারি তয়ে কাদে দেখ , এর চেয়ে হতে পারে 

জননীর আকুল পরাণ! ... কিবা স্বুধ ?আর একবার-- 
মোটা ভাত মোটা বত . এন্ছার়তের একজন 

তাও ভাল--সে যে আপনার, বল আমি, ভারত আমার! 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিস্তা । 





ভারতে রভ। 





শি 


ৃ ছামবা সংখ্যায় রি তা র্ঘক ৩ প্রবন্ধে সপ্র্থাণ নিত 











রমার পল আশ্রয় লইয়া আপনাদের রানি ্ | 
: ভিনন্ধগ' কারণ প্রদর্শন করিতে লঙ্গ। বোধ করেন না। খুব রি ্‌ 
উপস্থিত, আৰ পূরববালালার লাট ফুলার সাহেবের মতেঃ স্বদেশী ক ই. 


. ইহার'কারণ1 কি অডত যুক্তি! আমর। বতবীরই এই খু ও 
তত বারই আক্ষেপ মিখিত হাস্য সন্ঘরণ করিতে পারি না।, আমাদের নিতান্ত . 


পয ফেএইনপ হীনমনতি্ অনদার-প্রকৃতিককেও প্রামেশিক: শাদনকর্তাকগপ 
পিরিত দেখিতে হইতেছে কুলার সাহেবের বৃদ্ধি এতদূর প্রথর... 

তিনি গরিব গ্রঙ্গাদিগের গতি অবথা অত্যাচার করিয়া ইাদ-. 
রা্বকে 'লোকাপ্রিয ও কলস্ষিত করিবেন কেন? এন্ধপ উদদীরঙা হইলে, : 
নিরক্ত দি ও. শা প্লাগ রও পিটুনি (চিত পুশ 


বি. 






| ৪৩৪. সো সদশী।, বাম সা 


বিয়া উৎপীড়িত করিবেন, কেন? দেখে লোকের আর্থিক, অবস্থা উন্নত 
হইলে বে ছু ব্বসম্ভব হইবে, একজন লামাতবুদধি লোক তাহা বুঝিতে ও 
পারে। ইংবণডে আর ছূ্তিক হয় না! কেন, ইহাও কি ইংরাজ রাপুজবগকে 
বাই দিতে হইবে? ভম্ির পরিমাণ. ও উৎপন্ন হাব ত্র সহিত 
লোকসংখ্যান্জ অন্থপাতে, ভা তার্তবর্ষ অপেক্ষা ইংলণের লোকসংখ্যা আনেক 
অধিক ; কিন্তু ইংলগবামিগণের আর্থিক অবস্থা) এ রেখের' লোকের! থা 
অপেক্ষা সহজগণ হাব, দেই জন্যই ইংপ্ডের লোক অর্থাভাবে: অনাহারে 
না। এ দেশের শিল্পী, কষক ও অশীবিগণের,আরধিক অবস্থার উন্নতিই 
স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য উদ, কিন্তু ফুলার লাটের . 'ুক্তিতে ন্বদেশী 
আন্বোলনই ছুর্তিক্ষের কারণ। শ্বদেশ আন্দোলন বয় মাসের মধ্যেই কি 
প্রকারে হুতিষ্ষ আনিরু উপস্থিত করিল, ফুলার লাট.তাহা স্প্টরপে কাশ 
করেন মাই। তবে আমর! যতদূর বুঝিতে পারি, তিনি, মনেকরেসি যে, 
ূর্বণের  পরজাগশ স্বদেশী ব্য ব্যবহার করিতেছে এবং সেই সকণ অব্য 
বিদেশী জব্য অপেক্ষ মূল্যবান, হুতরাং প্রজাদের. আর্ধিক অবস্থা হীনর 
হওয়াতে তি উপস্থিত হইয়াছে। হুলারলাহেব একজন প্রান সিহিলিগান্‌? 
তিনি এতদিন এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের সমন্ধে যে পরব স্বনতিজ। 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এদেশের সাধারণ লোক, বিশেবত অবসথাহীন 
লোক, বিলাতী স্্রিনিষ আধো ব্যবহার করে না বলিলেই হয় তাহারা যে 
মোটা কাপড় ব্যবহার করে, তাহা দেশীয় জোলা মুসলমান ও মুচিনের নির্ছিত) 
তাহাদের ব্যবহার্য করৃকচ লব লিভারপুল লবণ অপেক্ষ! অনমৃত্য?... তাহারা 

কখন দেদী কিনা বিদেনী চিনি যবহার করেনা, চাকা দেশঙগাত ্দ ৃ 
ব্যবহার করিয়া থাকে? সেই সকল লোকের গুহে ছুই একটিমাত্র 'পিতল 
কাসার বাশ ছে, দেশ বমান্দোলন যেকি প্রকারে সেইস লোকের 



















ৃ্‌ 08286. রে নয 0780. 
ও ও মজে রা 1৭) রা এ কথাটা এধনত বলা খাইতে / 





৪৩৬ স্বদেশী |. [প্রথমথণ্জ। দশম সংখ্যা। 


ইংবাজ এর নবৌজি, ধবেশ দন্ত প্রস্থৃতি খ্যাতনাম। দেশীয় মহোদরগণ তারত-. 
বাসীর দুরবন্থাই দুতিক্ষের কারণ খ্লিদা প্রকাশ করেন। : ভাহাবের মূ মতে 
নিয়লিখিত কারণে গারতবর্ষের আর্ধিক অবনতি হইয়াছে ৫-- 
১ম ইরা গবর্মেক্টের রাজনের পরিমাণ অত্যন্ত কি ।. এদেশের 
প্রত্যেক লোকের বর্ধক আর রা | ৩০২ টাকা নাজ ই ও রা ছি্াপ ংশ 
কর দিতে হয়। 
২য়---এদেশের রাজদ্বের প্রায় চতুর্থাংশ বিলাতে খোর রা থাকে । 
ওয়--গবর্মেন্টের দৈনিকবিতাগের খরচ অত্যন্ত অধিক ও অন্াষ্য। 
চর্ব_-এদেশের লোক উপযুক্ত হইলেও গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে প্রধান 
প্রধান পদ্দে: নিয়ুজ মা করিয়া, অধিক বেতন দিয়া ইংরাজগণকে নিযুত 
করিয়। থাকেন; সেই জন্য গবর্ণমেণ্টের আমের অন্গপাতে খরচ অনেক বেখে 
হর এবং তজ্জন্ত এ্রজার করতা বৃদ্ধি গইতেছে। | রঃ 
৫ম--উপধুক্তন্নপ বায়ন্থ শাসন প্রণানী প্রচারিত না হওয়াতে এবং 
গবর্ণযেণ্ট দেশীয় শিক্ষিত লোকগণকে বিগাস ল| করাতে, , বিচারের অনি 
হয় ওগবর্ণমেন্টের অবথ] ব্যয় হইয়া থাকে । 
৬--দেশের শিল্প ও বাণিজ্য বিদেশীয়গণের হস্তগত হওয়াতে জঞ্া রত 
বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। | 
আমরাও এই সকল যুক্তির সমর্থন করি। আমাদের মতে, সমস্ত তীিতে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত এবং রেলওয়ে অপেক্ষা শস্তাবাদের জন 
ফেনাল: প্রভৃতি পয়প্রেণালীর কার্ধো রাজকোধ হইতে অধিক বায় হওয়া 
কর্তবা।,. রেলওয়ে বিস্তার দ্বার বাণিজ্যের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এই ক্কষি-. 
প্রধান দেশে, রেলওয়ে অপেক্ষা পয়ঃপ্রণ।লার ব্যবস্থা | বিশেষ আহগ্তক।. 
দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনটা বিষয়ের উন্নতি হলে রঃ টি 
উন্নতি হইতে পারে, একথ। ধলা বাল্য মাত্র। : : 
. ছুর্তিক্ষ উপস্থিত হইলে, 'গবর্ণমেন্ট প্রজার প্রাণ রক্ষার 
কারের অনুষ্ঠ ন, তাহ! প্রায়ই যথেষ্ট হয় না। আবার 
ছুভিক্ষে পরারস্তে কোনরূপ বন্দোবস্ত না হওয়াতে, অনেক লোক অনশ 
ায়। পুর্বাঙ্গালার বরিশাল, ফরিদপুর, ভরপুর ও মযনসিংহ জেলায় ছূর্তিক্ষ 
আর্ত হইয়াছে; কিনতু গবপ্ী্ট কেবলমাত্র কিছু কিছু তকাবি টাকা বিতরণ 
করিয়া! ও স্বদেশী আন্দোলনের: উপর দোধাবে।প করিস নিশ্চিন্ত আছেন।, 
















খাবণ। ১৩১৯৩।] বাণিজ্য ৪৩৭, 


তকাবিধণের সুদের হার, অল্প, হইলেও খণগ্রহীতাকে ন। না. প্রকার অঙ্গুবিধা 
সহ করিতে রা  খণগ্রহণের দরখাস্ত অ আব ও আমলাগণকে না কা চাই 





উনি হইবে পরবং যে ছরবসথার ডি ডি হ্হীর ও. ুিক্ষের 
নিবি হইবে খবরে অন্কম্পা ও সা হাবাব্যতীত কেনা লি: পরনথতি 





সেই সকল বারো ্ঠান করেন, ভদধিঘয়ের প্রয্াস রি হবে রি দেশের 
'অনেক স্থানে আবাদের জন্ত ঘে সকল প্রিণী বাধ, ইনদারা প্রস্থতি আছে, 
মস্কাক্তাবে সেগুলি মুজিয়। গিয়াছে? জমিদারগণের সে শুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা 
আবপ্তক /.. সকল বিষয়ে গবর্ণফেণ্টের উ উপর নির করিয়া ও. গবষন্টের 
এরতি দোঁধাবোপ করিয়া বিয়া থাবি ফলে চলিবেনা!  ... ১ 


পল 





বাণিজ্য ৷ 


বাণিজ্যে বসতি লা্দী সদর্ধং কষিকর্মানি। 71710. 
..১০০২১০ ভদদংরাজসেবায়াং তিক্ষায়াং টৈবচ টন ॥ 

বানি ই। অর্থাগমের সর্দপ্রধান উপায়, তথিষয়ে অগুমাএ সন্দেহ নাই। 
বাণিজ্যব ] ্রস্থৃতি পাশ্চাত্য জা [তি ্রস্ুত অর্থসং কষমতা- 
শালী হই পৃথিবীর নানাদেশে আধিপত্য বিস্তার (করিয়ান্ছে? আর্িক 
উন্নতি হইতেই, জাতীয় উন্নতি হই থাকে এবং: বাণিজ্য এই আর্দিক, 
উন্নতির রা কারণ বাণিঙ্্য শিক্ষা ্ সততা, বিজাবের সাহাধ্য: করে 














| ্ সন মশা । 


বণিজাবলে এক. সময়ে বিশিষ্টরপ সরদিশাদী হাসিন 
নিকট সরাডূছ হই তাহার। হীনবল হইয়া পড়িয়াছে 1 জার 





নহে। আজ বে হান ধসমদৈ নত, কালচক্রে আহা রে সু ও 
রোমীয়দের দশায় উপনীত হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । দচক্রবৎ 
পরিবর্তপ্তে ছানি চ সুখানি ৮”. এই বাক্যটী যেমন কোন. ব্যক্তিবিশেষে 
প্রযোজ্য, তেমনি, জাতিবিশেষেও সমভাবে প্রযোজ্ধার, এবং ইতিহাস ইহা 
সগ্রমাণ করিয়। থাকে।: বাহ! হউক, এই প্রবন্ধে সেই. 'মূকল 'আধ্যান্মিক 
বিষয়ের অবতারণ! নিশ্রয়োজন। আমাদের দেশের বাণিজ্য বিদেশীয়গণের 
করায় হওয়াতে, আমাদের ছুর্দশী কি পরিষাঁণে বৃদ্ধি পাইগাছে, বং কি 
উপায়ে সেই ছুর্ঘশার কথক্িৎ উপশন হইতে পারে, ততিবয়ের পর্য 

করাই পা প্র রে উদদে। আমরা ইংরাজের শৌতাগোর অন্ত: ঈর্ষা 







হি এখানকার শি অব্য ীন, আরব, পারত, 
দুবেশে। এরং. সিল যাবা প্রভৃতি দ্বীপে গান ঠ 





| আপনাদের কারখানায় নিযুক্ত কনধিতে পারি এং 
তাহাদের দত্তখত হইল। নীলের চাষ ও ব্যযগ লাভ- 
্রাদ বাবপায়িগণ দেলয়দের হস্ত হইতে তাহ কাড়িযা ল্ই্ল । 
সত মা কাপড়ের কল করিয়াও এও ই ও রা 


পক্ষপাতী এ এবং ইহার অন্ত রাজকোধ হে তুর, অর্ধ 
হিরধনে ও রা কোম্পানির টি দ্ক্প রেওয়ে 





88৪০... .. স্বদেশী। [ প্রথমখও বশম সংখা।। 


ব্যবদ! বাণিগ্ের বিশেন সবি হইছে, বটে। কিন্ত দেশের সা বক অবস্থা 
মা হওয়া মূলধনের অভাব হইয়। নাসা! | যব আন্দোলন উপলক্ষে 





ৰ কোম্পানি তিক হও আবস্ঠক; তাহ। হলে দুধ নর অভাব হইবে না। 
বাবঙাতে হ লাভও হয় লোকসানও হয়) লোঞসান হইলে. হতাশ হা ছাড়িয়া 
দিলে চলিবে না কজ! 





টাকা নে. রা? বরা রি ভু পার খাসা 
নির্বাহ না থাকে ইংর়াজ গবর্ণমেন্টের বিশ্ব যে ফেনীর লোকের 
পঞ্চাশ রি মাই থে জি & বি বস শিতানত আনি াশ্াত্য 





শ্রাবণ, ১৩১৩।] বাণিজ্য ৪৪১ 
অবলম্বন করিতে পাল, তবেই গু ৪ সম্ভাবনা। হন 





বি এট প্রধান কারণ) না 
জো  আব্রাগদান করিতে পারি, তাহার উপ ৃ 
- 7 নেতাগণ, এ বিষয়ে মনোষোরী হই ্ 


ৃ কার্ধ্ের গন চি হুয় তাহা আলাতী। 1 তা সময়ে এদেশে রি 
কার্য্যপটু লোকের অভাব নাই; কেবল উৎসাহ ও অর্থের তারে লেই'সকল 
৫৬ 


| 8৪২. স্বদেশী পর খত পম সাথা। 
স্লো অকরণপ্য হইয়া কষ্টে করিতেছে: 1 সঙ্গি বদেশৈ অন্ততঃ একটা 
১ কোম্পানি প্রতিটিত হওয়া নিতান্ত আবশাক ।. শিল্পের উন্নতির 

_বাণিজোর উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না' রাধিলে, অধ্যবিতধ' লৌকের 
রা ঘুচিবে না ও ছুতিক্ছের শিরত্ি হইবে ন!। আঘাঘের, অনথরোধ ফে,, 
দেশের কুতবি্ত ও ধনী: মহোদয়গণ 'ফালবিলম্ব না করিয়া বহির্াণিজ্য ও 
অন্তর্বাণিকা বিষয়ে. যত্বশীল হইস্সা, অর্থব্যয় ও সুবন্দোবস্ত ক্রেন এবং 
. অবস্থাহীন ততরবংশীয় নত উৎসাহিত করেন। 








(অভিনেহণের অভিনয় স সমরূপ হইতেছে না) কাহারও পিল হৃদয়গ্রাহী 
ও সুমধুর, কাহারও যধ্যবিধ এবং কাহারও অশ্রীতিজনক ও কর্কশ; 
অর্থাৎ এই সসারক্ষেত্রে কেহ বা গতর নর প্ াযোহণ করিয়া: 
: ছেন/ কেহ বা ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, আবার:কেহ ব 
নিয়ত গনবয়ে নিপতিত হাডেহল। নি বব 








চিন্তা করাই ৭88 | রি 
| টি যে সলিল সেচনে বর্ধিত, হ 





গণের কষে এই চিন্তা যেমন গুরুতর, এমন রে (কিছুই নাই 





রা, ১৩১৩1] .. সংসার-াত্রা। রি চিত 258 ৪৪৩. 


দার রা বাক, বিশ বাবরের সর্বোচ্চ উপাধিযারী যুবক, 
গণিত বা ব্যরছার, শাহ পারদর্শী ছাজ। সকলেই, এই সংসার. হহার্শবের 
পুরোতাগেবগ্মারমান: এই মহার্ণবে কত শত বিপজ্জনক পর্বত লুকায়িত 
আছে, সাহার, ইভ নাই -কত প্রবল ঝটিকা ও উত্তাল তর,আছে, তাহার 
সংখ্য। নাই ৯ ঠাস্তব্য পথ এবং স্থানেরও নিধন নাই । আশ্চর্যের বিষয় এই : 
বে, কেহ.এই ভীষপ ক্লধির উপর লোকের অজ্ঞাতসারে একখানি সামা | 
কু তরিতে আরোহণ করিল, কেহ তাহার দিকে চাহিয়াও. দেখিল, নাঃ 
কেহ তাহার সন্ধান জানিল না, অথচ সে নির্বিদ্ে বিপজ্জাল অতিক্রম করিয়া 
মিরাপে ' একটা: রন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল$ আবার. কেহ বাবদ" 
পশ্রুকা- শোভিত নুচার, সু ও সুবুহৎ অর্ণব্ানে যহাসম রাছে জা 
হত আনন্দ ধ্বনিতে দিকগুল ্রতিত্বনিত টা লাগিল 








ভাহ। বলা না। (সত বাতিক সং সংসারে আরও; 


সুকোমূল নি ও সুগম টি চিরকালই বন্ধুর ও ছুরারোহ। 
এই বিংশ শতাব্দীতে হ। আরও অধিক হুরশম হইয়া উঠিমাছে।. লোক 
সংখ্যার সহিত সর্বপ্রকার বাবলায় ও কার্ধ্যে ঘোরতর, ্রতিবনথিতাও রৃ্ধিপরাপ্ত 


88৪ স্বদেশী । [ ভ্রথম থও,দণম সংখা । 
হইয়া উঠিযাছে। রঃ সফলতা লাত করিতে হইবে, বতর্কত 
স.ও- সির. এই. 


রর কার্যা- 


জি ্ 





হইতে বেখা, যায় বটে, কিন্ত সাধারণ নিয়ম এই ফে, সংলারে উরতি প্রতিপত্তি 
ও ধনলাত করিতে হইলে, উপরিলিখিত: (সহৃণাবলীর ্াছ্য, একাস্ত 

আবগ্তক 1 উন্নতিগীল অন্জষ্যের বিবিধ দৌষ: থাকিলেও, থাকিতে: পারে বটে, 

কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাছার, গু সহৃগুগগ্ুলিও 
প্রচুর পর্িষাণে বিদ্তমান আছে। আবার ইহাও অবস্ঠ স্বীকাঁধ্য বে, 

কোন কার্য প্রন্বত হইয়। সফলতা জাত করিবার পুর্বে যতদুর, সুখের আশা 
করা বায়, কারধ্য সফল হইলে আর তাহাতে আশাঙগরপ স্থৃখীন্গতব হয় না। 
কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, 
কিয়ৎ দূর গযন করিলেই দিগ্ুলয়ের নিকট উপস্থিত হইতে. 'পারিব। কিন্তু 
এই আশীয় ঘত অধিক অগ্রসর হই, দিশবলয় ততই যেমন অধিক দুরে 

সরিয়া! যায়, সেইন্ূপ আমরা যতই সফলতা লাভ করি, কুধাশারপ- দিগলয় 
ততই অধিক ছুরবর্তা হইয়া থাকে । কিন্তু তাহা বলিয়া কি সফলতা, সুখের 
কারণ নহে, বলিতে হইবে? অথবা সফলতা লাতের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে 
না1 যাহার! অহত্যের সুখ ও সফলত। বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করেন, ভাহারা 
নিশ্চয়ই নিতান্ত ভ্রান্ত । তাহারা মনে করেন, ইঙ্ষার পরিপূরণ এবং পরিশ্রম, 
বা চিন্তার অতাবই ্থখের বিষয় । কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ান্তি।, মস শ্বতাবতঃই 
ছুরাকাঙ্ষ তাহার আকাঙ্ষার নির্বত্তি নাই, কিছুতেই ইচ্ছার, পরিতৃত্তি 
হয় না; আবার পরিশ্রম বর্জন ও কার্যোর অভাব মতি বিষম কেশ ও 
বিরজি-জনক। পরিশ্রম ও কার্য্ের অভাবজনিত ক্লেশ পরিশ্রম অপেক্ষ। 
শতগুণ অসহনীয়। কোন কর্মে প্রবত হইয়া কার্য কালে যে সক ্রীতিকর, 
ভাব ও সুখজনক আশা ষনোষধ্যে সমুদিত হয়, তাহাই আমাদের কার্য্ের 
যথেষ্ট পুরস্কার, ইহ! শ্মরণ রাখা উচিত? কার্যে সাফল্য ভতদুর ভ্রীতিজনক. 
নহে। উ্ভানস্বামী: উদ্ভানস্থিত বৃক্ষগুলির, ঘর ও. বঙ্ষণাবেক্ষণ সময়ে যাদুশ 
প্রীতি লাভ করেন, স্বলের উপভোগ কালে তাদৃশ, বুধানুতব (করেন কিন$ 
সন্দেহ-স্থল। পরিশ্রযত ক্লেশ ব্যতিরেকে ঈদ্সিত বস্তলাত করিতে পারিবে 


্রাথণ, ১৩১৩৭ ] সার-খান্রা। ৪৪৫. 
বলিয়া, যাণোনুগ রা সম্গুখে ছে ও হালা বাতির নিট অর্থ- 





ৃ রব অপব্য়কালেও যদি তোমার তাদৃশ খাব হয়, 
তাহা হা হইলে অপব্যয় করিতে পার, তাহাতে আমার. কোন কথাই নাহি” 
একজন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন--'ত্ন্ত বিদতাসনৃত' সুখ অপে্গ।বিদক 
উপার্্দন-কাঁলীন খই অধিকতর মনোহর” মনোৃধ্যে ইহার সঞ্চার 
মাত্রেই ষদি: উহার পরিপূরণ হইত, যদি মানবগ্ণণ নিজ নিজ বর্তমান হবস্থাতে 
সন্তু ধাকিত, তাহা হইলে লোকে কার্য্য-তৎপর অথবা উদ্ভমণীল, হইতে পান্ধিত 
ন1) সুতরাং জ্োতোহীন নদীর স্যার মহুস্তজীবন এককালে পঙ্ধিল ও নিরানন্দ-. 
ময় হইয়া উঠিত । কার্ধ্যে অব্যাপৃত সময় অতি ভয়ানক র্েশজনক।, অকর্ষিত 
অবস্থায়: পতিত থাকিলে ভূমিতে যেমন কণ্টকরক্ষের বী্গ অচিরে অন্কুরিত 
হয়, সেইরূপ কার্ধ্ অব্যাপৃত থাকিলে আমাদের. মনে তবরায় হরনবত্ির 
সঞ্চার হইতে থাকে, এবং জীবন ছূর্বহ ভারস্বরূপ হইয়া, উঠে, ইহা 
সকলেই: অবগগত.আছেন। ফলঃ মন্ুম্বজীবন একট বিস্তীর্ণ কার্াক্ষেব্র ঢ 
কুহকিনী আশা সেই কার্যক্ষেত্রের নার়িকা। আশা-নার়িকার মনোযোহন 
ইন্জজালবলে মানবগণ নিরস্তর পরম সুখে সেই কার্যযগ্ষেক্রে 'ধাবমান 
হইতেছে. পাঠক কথামালার সেই গল্পটী তোমার ক্মরণ আছে? কোন 
কৃষক, মৃত্পধ্যায় শয়নপর্ক তাহার. পুত্রগণকে (বনিয়া গেল, অমুক অমুক 
ভূমির নিভাগে আমার যথেষ্ট গপ্তধর্ী প্রোধিত আছে। রুষকের মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্রগণ ধনলোভে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও সেই সকল ভূমি হইতে ধন. 
পাইল না. বটে, কিন্ত সেই সকল ভূমি ুন্দরন্ধপে কর্ষিত . হওয়াতে প্রচুর 
শঙ্তশানিনী: হইয়া ক্কবক-তনয়গণকে আশাতীত ধন. প্রদান, করিয়াছিল ). 
আশার কার্্াও কুষকের কার্যের অনুরূপ । আশার বিষোহন কুহকে, প্রলো- 
ভিত হইয়া মানবগণ কার্জু প্রবৃত্ত হয়। কার্য সম্পর হইলে যদিও তাহাদের 
আশাব্রপ সুখলাত, না টি তথাপি কারানালে বে লি বিষ 















ছার বনি কার করিতে হইবেন, 05০ জনিত ও র্ 
'ষ ধাহা হউক, সফলতা সুখের কারণ না হইতে পারে, কর বিকল 
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কখনই খনন নেও এগ ই হানে দিপা কে কর, 






মানি হদিশ যে বিষয়ের 
জন্য চেষ্টা ওব্যান করিতাম, তাহাতে অকুতকার্ধ্য হইলে যে. নিষ্ারুণ 'ৃঃখ- 
সাগরে কাসমান - হইতে হয়, হৃদয়. যে একেবারে ভাবিয়া বাক ইহা, কে 
অন্বীফার করিবে: কোন সুযহৎ কার্যে, সাধ্যান্ুপারে চেষ্টা করিয়া! অন্কত- 
| কায হও হান ম্ত্রণার লা দুঃসহ ধর্মশান- বিশারদ চি দর্শন 












তজববযবসায়াবলক্ষী ্য্িগণের সাধু বাবহার ০০ জা 


আশ পি১৩ 1 রঃ 






নর টি 
হইতে পারে ৷ সামা বর্কার 


দৃচতর বর 'বধকাৰে। 'শাকবোমতি সার কতসন্ন্প হও, তবে তি হ্যা, 
বাধিকী, কাঁলিদাঁস; শঙরা চারধয, নিউটন, বেঞ্গামিন ফাঙচলিম এবং 'সৈকপীন়র, 
প্রভৃতির্তায় তোমরাও অচিরে দর্শন; বিজ্ঞান, কাবা ও সাহিত্যাকাশের উঞ্জল 
তারকার চায় বততিশানী হইয়। উঠিতে পার।” এই সকল লেখকের ন্বাবতঙ্গী 

দেখিয। বৌঁধ হয়, উুার। যনে করেন, যনধাম/তেই জঙ্মাবধি কালিদাস অথবা 

নিউটন এবং উত্তমন্ধপে শিক্ষি ত হইলে ও কঠিন পরিশ্রম করিলেই লোবমাজেই 
ডি বং কেন বৈজ্ঞানিক গুড়তকের আবিষ্কার 
করিতে বে  'কালিদীস,' নিউ সেক্পীয়র রকৃি 








ষে. সা জা অথবা! থে কোন বির, যে ক 'অহর 
করিব ররীতীতলে আপনার নাষ,  চিরন্মরণীয় জকরিয়! গিয়াছেন। : টি 
আম্রা তীর জীবনী বিশেষ করিম! পাঁঠ করি, যি তীহার. এপ অহতব- 
লাতের কারণগ্ডলি 'সবিশেষ পর্্যালোচন। করিয়া দেখি, তা র 
প্রতীয়খান হইথে যে, অবিশ্রান্ত পরিতর,. বিপুল অধ্যবসায় বা একা একাধ্র- 
তাই সাহার অলোক-সামান্ত উন্নতির যুলীতৃত কারণ, তাহার সধান পরিশ্রমী, 
অধ্যবসাররশালী বা একাগ্রতাসম্পন্ন হইলে এবং ঠাহার ন্যায় সুযোগ ও অবস্থা 
 খটিলে, ব্যকতিম্যপ্েই 'তীছার সমান প্রাধান্য লাত করিতে পারে? ফলতঃ 
| করের মত ই হে লোক কটন পা ও জে করে 
তাহা হইলে পৃথিবীতে এরূপ কঠিন: মহত্ব নাই, যাহা সে প্রাঞ্ধ ছইতে পারে 
্ রি হাঁ “বি শট কত সুরত ? বদি পিতামহ পুরুষ হইতেন, 
তাহা হইলৈবভাষহ 'হইতৈন বটে): বাহার! নিউটদের ঈশবরদতত অসাধারণ 
- প্রতিভার বিষয় জশ্বীকাধ্ণ করেন, তিনি কেবল পরিশ্রম বলেই, এন্াদৃশ উন্নতি 
লাভ কিয়া পিঙ্থাছেন, এরপ তর্ক করেন, সাহাবের শ্মরণ রাখা উচিত) খৈর্ঘয- 
: বিশিষ্ট অক পরিপরমের ক্ষমতাই নিউটনের ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ প্রতিতার 









৪8৪৮ | স্বদেশী। রি প্রথম খও বন লংখ্যা । 


সারভুত ছিল। যন্ুষে কর তাহার, শ্রুতির বথার্থ পরিচাযক। অমুক 
ব্যক্তির মানসিক শি অখিকতর হইলে গুরুতর কার্ধয সাখন করিতে 
পার়িত এবং অধুক ব্যক্তির শরীরে অধিকতর বল থাকিলে সে অধিকতর 
হইতে পারিত। এই উতয় উভিই একরূপ। কোন ৰাশ্শীয় পৌতের 
বাসপাধ পা হইলে উহা অধিকতর বেগে যাইতে সমর্থ হয় টে 
















পরিশ্রম করিয়া খা সুতরাং ইহা না যনে করা দে; পারে থে, 
প্রতিভা. বৈর্যা বিপিষ্ট পরিশ্রম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে) কিন্তু যদিও 
পরিশ্রম প্রতিভার সারভৃত বটে, তথাপি বলবতী ইচ্ছার বলে অথব। চেষ্টার 
আধিক্যে কেহকি কখন রতিতার স্থান পরিপূর্ণ করিতে কারি চেষ্টা 














রং বহি হইয়াছিল । যেরূপ আগ্নেয় গিরির জগ [ৎপাতের 
কান লক্ষণই জানা বায় না, অকস্থাৎ উহা হইতে অনি উা্গীরিত হইতে 
থাকে, যেরূপ সৌদামিনী সহস! প্রকাশিত হইয়া চুরদিক উ্তাসিত করে, 
সেইবপ প্রতিতাশালীর, প্রতিতাবন্ধি প্রকাশিত ইইয়া কোন্‌ সময়ে কনা 
দিগন্ত পর্ধ্যতত, প্রধীণ করিবে, কে বলিতে পারে? কোন ত-প্ডিত 
বলিয়া গিয়াছেন, ক্িনুাতূল কেহ, মহৎ হইবার ইচ্ছা করিয়া বধ হয় নাই। 
মহৎলোক নিজের অজ্ঞাতসাবেই মহত্বপথে অগ্রপর হয়। বলব্তী ইচ্ছা ও. 
চেষ্টার বলে কেহ কি কখনও বিগ. শরীরের ম্বাতাবিক উফ্তার রদ্ধি সাধনে ] 
সমর্থ হইয়াছেন 1 মধার্থ ই কবিকুলভিলক কাবিদাস বলিয়া! গিরাছেন-_ .: 





শ্রাবপ, ১৩১৩ 1 ংসার যাত্রা | ৪8৪৯ 


অনঃ কবিংশ:্রারথা গিব্াযাপহস্তভাম । 
 প্রাংগুলভ্যে ফলে াড়াছঘাহরিব বাষনঃ.॥ রা 
রা মহনের কারণ নহে, উহা যহতের পরিচায়ক মাজ। শরীর ও 
আসার যে, হক্ব ও মহবে সেইরূপ সবনধ অর্থাৎ রমা বাহ কিন্ত 
শেখোজিটী 'সাত্যন্তরীণ।. * 
কিন্ত তাহা বলিয়াকি আমর! আলগ্ের প্রশ্রয় দিতেছি? আমরা কি 
জনসাধারণকে পরিশ্রম ও চেষ্টায় বিরত হইতে বলিতেছি? কখনই নছে; মনুষ্য 
প্রতিভাশালী হউক, আর নাই হউক, পরিশ্রম ও চেষ্টা করা তাহার একান্ত 
কর্তৃব্য। মনুষ্য তীকষবুদধি- সম্পন্ন হউক অথবা অল্বুদ্ধি হউক, তাহাকে প্রকান্ট- 
ভারে এবং অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহা হইলেই পরমে- 
সবরের অভিপ্রেভ কার্য্য সম্পাদন করা.হয়। যদি পরিশ্রমকারী মহৎ্ব্যক্তি হন, 
তবে সাহার কার্যকলাপও মহৎ হইৰে। আরঘদি তিনি সামান্ট লোক হুন, 
তবে তাহার কার্ধ্যও সাান্য হইবে। প্রঘ্র সহকারে ধীরভাবে পরিশ্রম 
করিলেই ঝুচারুন্ূপে কার্ধ্য সম্পাদিত হয়। আর চঞ্চল স্বভাব ৪ 
ব্যক্তির কার্ধ্য: অস্তঃসারশূন্ত ও দ্বপার্থহইয়া উঠে। 
যেমন মনুস্যগণের মধ্যে চিরকালই আকারগত বিভিনূতা লক্ষিত হয়, 
সেইক্সপ তাহািগের মধ্যে মানসিক বিভিন্ন তাও বর্তযান আছে সন্দেহ নাই। 
শিক্ষা খাগ্ের নিয়য প্রভৃতি কারণে কখনও কখনও এই বিভিন্নতার কিয়ৎ- 
পরিমাঁগে পরিবর্ডন ঘটিয়। থাকে। কিন্তু মনুষ্যপমূহের মধ্যে মানসিক, বিভিত্বতা 
আছে বলিয়া কি যুবকগণের উৎসাহশৃন্ত হওয়! উচিত ৭. কখনই না। 
ঈশ্বর কাহাকে কিরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য স্ববং তাহা অবগত 
নহে।, তাং: পরিশ্রম পহকারে ম্ব স্ব কমতার পরীক্ষা করা সঝলেরই 
'ততীক্ষবু ওক্ষমতার অস্ত বিষয়ে স্হান না হইয়া সকলেরই, 










কোন বির দা কিয়া ফললাভ করিতে না. পারিলে উর হীন না 


ব্রা পুনঃ চেষ্টা কর! কর্তব্য। | ৃবীতে.গ পরি, ব্যতিরেকে কিছুই 
৫৭ 


৪৫০ স্বদেশী । [ প্রথম খণ্ড; দশম সংখ্যা। 








বনি গিয়াছেন রিম 
ও কার্ধ্যতৎপরতা! পর্বত: 
উৎপাটনেও সমর্থ হয় সি. এই বিশাল ৃখীতলে এমন কোন লোকই দৃিপথে 
পতিত হয নাঃ যে বীর কোন। না কোন: উপকার ক্ষরিতে সমর্ষ না হয়। 


লাভ করিতে পার! যায় না [কোন মহৎ, 





বিশাল রাত মধ কষ কুষকের গৃহিত কধোপকরদ রে 'শিল্প- 
জীবিগণৈর শিক্পাগারেই প্রবেশ কর, সর্বত্রই তুমি কিছু নার্মকছু অনঙভৃত- 
পূর্ব বুদ্ধিমত্তার চিহ বিরাজমান দেখিবে এবং সর্বত্রই ভূমি কিছু নাকিছু 
নূৃতন বিষন্ন শিখিতে পারিবে সন্দেহ নাই। অনেকই, ুদ্ধিহীনতার ওজর 
করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অকিঞ্চিৎকর। বুদ্ধির অসন্ভাব” হ্ঘা যু 
নহে, পরিশ্রম ও চেষ্টারই অসস্ভাব হইয়া, থাকে বটে। রা 

অনেকে মনে করিয়। থাকেন, পৃথিবীতে অসাধারণ সফলতা। লাস করিতে 
হইলে, অসাধারণ বুদ্ধির আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ইহ! কতদূর সত্য বলিতে 
পারি না। হে সমস্ত মহাত্ব। অসাধারণ কারধযদবারা জগতীতলে অক্ষয় 
কীন্তিস্তস্ত স্থাপন। করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসে ধাহাদের নাম জবত্ত অক্ষরে 
লিখিত রহিয়াছে, ধাহারা নানাবিধ সামাক্িক ও. নৈতিক পরিধর্নের 
প্রবর্তক, তাহাদের মধ্যে সকলেই যে অলোক-সামান্ঠ দ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন 

না, তাহাদের যে সাধারণ লোকের স্তায় মধ্যবিধবুদ্ধি ছিলেন, ইহা উদ্মহ্ীন 
কাপুরুষগণ কর্ধনই বিশ্বাস করিতে চাহেন না।, বাস্তবিক, সাংসারিক, বিষয়ে 
যতই প্রবেশ লাত করা যায়, ততই প্রতীত হইবে থে, সফলতা লাভ, করিতে 
হইলে, মধ্যের একমা্র অসাধারণ ৮ ঠা: যোছ্ন নাই। পর্যা- 








আবণ, ১৩১৩। রা ংসাঁর-যাত্রা 1. ৪৫১ 


প্রয়োজনীয় করব করিতে পারে, হা হইলেই তিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও.. 
উননতি-নাত, করিতে পারেন। : য্্যদ্ধি লোকেরও সময়ে সময়ে: অপাধারখ- 
বুদ্ধি ব্যক্তির অপেক্ষা পৃথিবীতে ঘষে. অধিকতর উন্নতি দেখা যায়, তাহার 
কারণ অহুন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ম্যবুদ্ধি ব্যক্তি দেশ 
কালপাত, দেখিয়া সথুবিবেচনাপূরবরক দৃট অধ্যবসায় ও যর সহকারে কার্যয 
করাতে, ক্রমে ক্রয়ে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছেন কিন্ত অসাধারধ- 
বুদ্ধি ব্যজি হয় ত লেন্কপ করেন নাই। পাঠক! কথামালার, খরগস ও. 
কচ্ছপের গল্পটা অকবার ম্বরণ করুন। খরগপ স্বতাবতঃ, দ্রতগামী, কচ্ছপ 
ৃুগমনসীল; কিন্ত কচ্ছপ অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে আলন্ত-পরায়ণ খরগসকেও 
পরাস্ত করিয়্াছিল। আবার দেখিতে পাওয়া যায় -কোন এক বিষয়ে 
অসাধারণ নিপুণ'লোক বিষয়ান্তরে সম্পূর্ণ অনতিগ্ত। যিনি এক বিদ্যা অথবা 
ব্যবসায়ে অদ্বিতীয়, সেই বিষয়েই তাহার সথগ্র মানসিক শক্তি প্রযুক্ত হয়, 
অন্ঠান্ত সাংসারিক বিষয় তাহার চিত্তাকর্ষণ করিতে. পারে না। ফরত: 
সাষান্ত- বুদ্ধি মানব, সদ্ধিবেচক, শ্রমশীল, নুনীতিপরায়ণ ও সুখীল হইলে যে, 

সংসারের অনেক উপকারে আইসে, তাহার আর সন্দেহ নাই ৰ 

আবার স্গযোগ ঘটিলে ক্গীপবুদ্ধি লোকেও সংসারে উন্নতিলাত করিয়া 
থাকেন। মহাত্মা বেক্ন বলিয়া গিয়াছেন, ক্ষমতাশালী ধনীলোকের অনুগ্রহ, 
অন্তের মৃতঃ এবং ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ, এইগুলি অনেকের, উন্নতির 
মূল। আবার ধূর্ততা ও কৌশলে অনেকের উন্নতিলাত হয়। হয়ত অনেকে 
দেশপ্রচলিত মত বিশেষের পৌষকত| করিয়া প্রতিপত্তি লাভ .করেন,, আবার 
কেছব! ক্ষমতাপন অঞ্জাদায় বিশেষের ছন্দানুবর্তন করিয়। উন্নতি লাভ করিয়া 
থাকেন।, মিতা, প্রগাঢ় জ্ঞান অথবা প্রথর বুদ্ধি অপেক্ষা, দেশ কাল পাত্র 
রা কা কারবার শি সাংসারিক উন্নতির প্রবলতর কারপ। এরূপ 








সংসার সমুদ্রে নিভাঙ শোচনীয় অবস্থায় নৌ পা । আবার কতক লোক 
অপেক্ষাকৃত হীনবৃদধি হইলেও আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর দধিষান লোক, 
অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাত* করিয়া থাকেন? ঈশ্বর তীঁহার্দিগকে কিরূপ 


৪৫২ স্বদেপী।. [প্রথম খু, দশম সংখ্য|। 


শি দিয়াছেন, পূর্বোক্ত ব্যক্তি্ণ তাহা ঠিক. বুবিয়া লইতে: পারেন, এবং 
কখনও ক্ষমতার বহিভূতি কর্থে হস্তক্ষেপকরেন না; মনোযোগ সহকারে 
সফলতা লাতের উপায় চিস্তাকালে অন্ঠান্ত প্রীধান প্রধান বিষয়ে সরলতা 
লাতের উপায় অস্থধ্যান বিষয়েও নিশ্টেষ্ট থাকেন না; অথচ এক বিষয়েই 
তাহাদের দুঁতর লক্ষ্য থাকে । বিশেধতঃ দেশ কাল পাক্র বুখিয়া ইহারা 
পরিশ্রমের হ্রাস বৃদ্ধি, কার্ধ্য নির্বাচন এবং মতে অবলম্বন বা! পরিবর্থন করে, 
স্ত্তরাং সৌতাগ্যলক্ধী অচিরেই ইহাদের অদ্ধগত! হইয়া থাকেন। 
আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইহারা বৃদ্ধিসন্ধেও উদ্যমহীন, হ্ৃতরাং 
সংলারে উগতিলাত করিতে পারেন ন|। ইহীর! মনে করেন, সংসার মদুক্কমে 
ইঠাদের স্থান নাই) ইহার! কল্পন। চক্ষে সংসার ক্ষেত্রের বিবিধ কার্য্য ও ক্যব- 
সায় লোকপরিপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দিতাসদ্ুল বলিয়! দেখিতে পান") সুতরাং যনে 
করেন, কোন কার্ধ্য হস্তক্ষেপ করিয়া উন্নতি লাত কর! তাহাদের অসাধ্য । 
যর্িওবা ব্যবসায়বিশেষ উহাদের নিকট অপেক্ষাঞ্তত অল্প প্রতিষন্থিতাপূর্ণ 
বলিয়া বোধ হয়, তথাপি হয়ত কোন স্ুনিপুণ ব্যক্তি ইতিপূর্বে তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং ই কার্ট্যে প্রবৃত্ব হইলে তাহাদের আশাহুরূপ 
ফললাভ ঘটিবে না, এই ভাবিয়। তাহার! কার্য্যে পরাজ্ধুখ হন। এইরূপ চিন্তা 
করিয়। উৎসাহশুন্ত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
বহজনাকীর্ণ ষেলাস্থলে অনেকে সববেত হইয়। ছে, কিন্ত তাহা। বলিয়া কি.কেহ 
সেই জনতার মধ্যে খাইতে পারিতেছে না? যে তথাপ্ন যাইবার ইচ্ছা. করি- 
তেছে, সে দুঢতাবে দাড়াইয়। অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে । সেইরূপ সাংসা- 
রিক ব্যবসায় যতই ঘবন্দিতাপূর্ণ হউক না কেন, আগ্রহ চেষ্ট। থাকিলে এবং 
গুণবস্তা গ্রকাশ্ন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ক্কতকার্য্য হওয়া যারা দ্পদং হি 
সর্বত্র গুধৈনিধীয়তে”এই মহাবাকাটী সকলেরই হৃদয়ে জাগন্নক কাকা উচিত। 
. বন্ধগণ! এই প্রতিতন্দিতাময় সংসারে সফলতা লাভ বিষয়ে কখনই 
নিশটেষ্ট ও নিরুৎসাহ, হইও না। উৎসাহপুশ হৃদয়ে নিরস্তর় চেষ্টা করিতে 
থাক, ভোমার পরিশ্রম সফল হইবে । “যাদশ্মী ভাবনা ঘস্ত সিদ্ধি ভবতি তাদুশী” 
এই সুন্দর নীতিবাক্যটার অনুসরণ করিতে থাক, যেরূপ কার্ধেয তোমার 
বাতাবি আহ্থরি আছে, সেইরূপ কার্য স্থির করিয়া তোমার, যাবতীয় উৎ- 
যাহ সেই কার্য্যের প্রতি প্রপ্নোগ কর;  সহিষ্কৃতা ও সতর্কতা, সহকারে কঠিন 
পরিশ্রম করিতে থাক) সদা ন্তায়পর হও এবং সুযোগ অন্নগন্ধান করিতে 


শ্রাবণ, ১৩১৩1], স্বদেশী আন্দোলনের ফল। ৪৫৩ 


ক, তোমার অশাবন্ী 'আঁচরেই ফলবতী হইবে, আর পূর্বোক্ত আচরণ 
টি ছূরভাগ্যক্ূষে যদিবা৷ তোষাকে বিফল হইতে হয়, তাহা হইলে 
জীবরস্তকালেও যথাসাধ্য চেষ্টাঙ্জনিত স্মুপবি্র আত্মপ্রসাদরপ বগী়স্ৃখ 
উপতোগ করিতে পাইবে; তাহার অপেক্ষা! বধার্ধ সফলতা এবং পররিত্রমের 
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শিসাতকড়ি গোস্বামী 


পপ 


স্বদেশী আন্দোলনের ফল, 


গতরৎসর *ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা টাউনহলে থে বিরাট সভার 
নি হয়, তাহাতে বিলাতী ত্রব্য বর্নের মন্তব্য করা হয়। তৎপরে 
বাঙ্গালা ্ মতা সমিতিতে বিদেশী দ্রব্য পরিবর্ন প্রতিজ্ঞা করা হই- 
য়াছে; অনেক হিন্দু দেব দেবীর সমক্ষে এবং মুসলমান মসজিদে প্রতিজ্ঞা 
কিম্বা ধন 'সেই প্রতিজ্ঞ। রক্ষ! করিতে বাধ্য হইয়াছে ।. এই এক বৎসরের 
দেশী.আশনোলনের কিরূপ ফল।ফল হইয়াছে, তাহার গরযালোচন। 
করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

প্রন্ককত কথ। বলিতে গেলে, বাগ্গাল| বিভাগ হইতেই নী আন্দোলনের 
উৎপভি। সুতরাং রাজপুরুষগণও এই আন্দোলনটাকে রাজদ্রো হিতামূলক 
বলিয়। ইহার প্রতিরোধের জন্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? 
বিস্তালয়ের ছাক্জগণ যাহাতে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে না পারে, সেই 
জন্ঠ. গবর্ণষেন্ট নানাপ্রকারের হকুষজারি করিগ্জাছেন; পূর্ববঙ্গের অনেক 
ছাত্রকে পুলিধ নির্যাতন করিয়াছে ও অনেককে ফৌন্রদারী আদালতে দ্ডিত 
হইতে হইয়[ছে। রংপুর, ময়মনসিং, ঢাকা, বরিশাল প্রত্ৃতি স্থানের ভন্রসন্াস্ 
শিক্ষিত নেতাগখকে উৎগীড়িত হইতে হইয়াছে। বরিশালে প্রার্দেশিক সমিতির 
. অধিবেশন বন্ধ করিবার জন্য রাজপুরুষগণ অবৈধ অত্যাচার : [করিতে কটি 
(করেন নাই। বাস্তবিক কয়েকমাপ পূর্জবঙ্গে যেন অরাজকত। উপস্থিত 
যলাছিল। কোথাও গু গসৈন্তের: উৎপীড়ন, কোথাও পিউনিটিভ গুনিষের 
(বথেচ্ছাচার, শাবার স্থানে স্থানে ভিটেক্টিত পুলিযের অবৈধ অন্থসন্ধান ও. 
অপমানহ্চক- ব্যবহার । পৃশ্চিম বাঙ্গালার রাজপুরুষগণও সুযোগ. ত্যাগ 









করেন নাই।. বর্ান, জেলার মানকর বক, রা টি 
একজন মোদকের দোকান হইতে বিলাভী চিনি উ ইয়াঁ' জওয়াই়া 
বলিয়া অভিযুজ গুদতিত হল। মেদিনীপুর পহরে_ একটি নস পনর বংসর 
বয়ঞ্ক বাল কে রাঁজদ্রোহী বলিয়। ফৌজদারী সৌপরদ করা হয়। এই পক্ষ 
ঘটনা রাজপুরুষগণের মতিভ্র ও অদুরদর্ণিতার পরিচায়ক । এই লঞ্ষল অত্যা- 
চার নিবন্ধন যে বদেগী আন্দোলন প্রবলতর হইয়াছে এবং, রাঁজপুর গণের প্রতি 
সাধারণ লোক্কের শরন্ধা কমিয়া গিয়াছে। তাহা বলা বাহুলামাজ। ইংরাজ 
রাজপুরুষ ও ইংরা বণিকের প্রধান লক্ষ্য অর্থোপার্জন ) ইংরাজ রাজপুরুতগণ 
কয়েক বৎসর মাত্র এদেশে চাকরি করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন) তাহাদের মধ্যে অনেকে বণিক কোম্পানীর অংশীদার; 
স্তরাং ইংরাঁজ ব্যবসাদার ও ইংরাজ রাঁজপুরুষ অভি্নহদয় 1 রাজপুরুধগণ 
যখন দেখিলেন ফে, স্বদেশী আন্দোলন কার্ধ্যে পরিণত হইলে ইংরাজবধিকের 
সর্বনাশ হইবে, তখন তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে খডাহস্ত হুইয়। 
দাড়াইলেন:এবং আইনকে পদদলিত করিয়া দিতি ধারণ করতঃ যে 
অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। . 

রাজপুরুষগখের অত্যাটার স্বদেশ আন্দোলনের পক্ষে অযঙ্গলকর ন! হই 
মঙ্গলকর হইয়াছে। সাধারণ লোকে বলে, ভগবান ঘা করেন তালর জন্তাই 
করেন। একথার সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। লর্ড কর্জন বঙ্গবিভাগ 
করিয়া! গি়াছেন বলিয়া আমরা তাহাকে শত্রু মনে করি) কিন্ত ভাবিয়। 
দেখিলে, তিনি আমাদের মিত্রের কাজ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি বাঙলা 
বিভাগ না করিয়া গেলে, আমাদের দেশের লোকের মনে স্বদেণী আন্দোলন 
আদৌ উখিত হইত লা। দেশের শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট হইয়া যে সক 
ঘটয়াছে, বর না হইলে তাহা আমরা একবারও ভাবিতাম আমরা 





















বক্র্নের দোকান গ্রতিিত হইয়াছে।এবং প্রত্যেক ডি পদে ধু 
আবুকীয় ব্য পাঁও়া যায় বোম্বাই, নাগপুর জ্আাহামধাবাদ, কামপুত্ রাজ- 





শ্রাবণ, ১৩১৩ 1], ও স্বদেশী আদ্দোলনের ফল। 8৫৫ 


পুতান৷ প্রস্থতি স্থানের কাপড়ের. কল হইতে প্রচুর পরিমাণে কাপড় প্রস্তত 
প্রস্তুতি স্থানে. বানীত হইতেছে; এই. মকল কাপড় বেশ 
ব্য কোটি কাষিজ প্রভৃতির উপযোগী নানাবিধ সুপ্ত ছিটের 
কাগদ্ও যথেষ্ট: পরিয়াণে উৎপন্ধ হইতেছে; আবার আজকাল তাতের 
কাগড়েরও খগ্রচুর, আমদানী ৃষ্ হয়), মান্্রাজের ও. বাঙ্গালার নানাস্থানে, 
তাতের কাগড় প্রস্তত হইতেছে এই সকল বন্ধ বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা অধিক 
মূল্য নহে। দেশী কলের লংকুথ ও জামার কাপড়, বিছানার চাদর ও অন্তান্ত 
বস্ত্র বিলাতী. লংরথ, প্রস্থতি হইতে নিকৃষ্ট নহে। কলিক্কাতার বিন উদ্যানে 
প্রত্যহ বৈকালে দেশী বন্দি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়। থাকে এবং সেই 
স্থানে ক্রেতাগণকে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বে, তাহার া গ্রহের সহিত 
স্বদেশী দ্রব্য খব্বিদ কৰিয়া থাকে । 

পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত, দেশী গামছা, রুমাল, তোয়ালে মশারি থান নর 
আবশ্থকীন় ভব্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তত হইয়া বিক্লীত হইতেছে । স্বদেশী 
কাগ্রজ চিঠির কাগজ, খাম, কলন, কালি, পেন্সিল এবং ঘাবতীয় মনোহারী 
চির কোটা গ্রভৃতিরও অভাব দেখা ধায় না। আন্দকাল_বিলাসীয় 
সি তি কলিকাতা ও অন্ন প্রদেশে প্রস্তুত রী | 










ত অরদিনে ষধ্যে থে ্বদেন সর্বপ্রকার হান ব্য প্রস্তত হা 
আযানের অভাব পূর্ণ হইবে, ইহা আামরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। স্বদেশ 
আন্দোলনে যে আশাতীত ফল ফলিয়াছে, ইহা বড়ই, আনন্দের বিষয়। 
বিলাতী বা আমদানী বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্ত এদ্েলীয় অনেক লোক 
সেই রি ব্যবহার পরিত্যাগ করাতে তাহাদের বিক্রয় খুব কম 
হইয়াছে । ..আমা বিশ্বস্তনুতে অবগত হইয়াছি বে. রালি বাহার প্রদ্থৃতি 
ইংরাজি কোম্পানীর বিশেষ. লোকসান হইতেছে এবং বিঃ . বিলাতী 
কাপড়, শুদামে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে।. বিলাতী কাগড়বিক্রেতা মাডোয়াি- 
গণ কারবার বন্ধ করিতে কতসংক় হইয়াছেন রর 8:৯৯ 
» ভ্ীরামপুরের বঙ্গলঙী কাপড়ের কল বাঙ্গালীদের সম্প্তি হই, ই 
আনন্দের বিষয়বটে,»কিন্ত কাপড়ের: কলের সংখ্যা যতই কম হয়, তই 








8৫৬ স্বদেশী | [ প্রথযধণ্ড, দশম সংখ্যা। 


দেশের পক্ষে মঙ্গল। দেশীয়: শিল্পের পুনরুদ্ধারই স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রধান উদ্েস্ট, কলের সংখা] বর্ধিত হইলে সে উদদেন্ত সিদ্ধ হইবে না, কারণ 
তাহা হইলে দেশের তাতিদের: ছরবস্থা ঘুচিবে না। আবার কলের গুল্যের 
জন্য প্রচুর টাকা বিদেশীয়দিগকে দিতে হইবে। আমরা কলের আবস্ঠকতা 
প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের পর্ধযাপোচন| করিয়াছি ।, সতন্াং এখানে 
পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। কাপড়ের কলের পরিবর্তে সতার কল আবস্তক। 
জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের অনুষ্ঠাম স্বদেশী আন্দোলনের ফল। এই বিষ্ভালয় 
হইতে যে ভবিষ্যতে দেশের সমূহ মঙ্গল হইবে, তদ্বিধয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই। 
ইংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদের অবস্থা ও অভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এত 
দিন তাহাদের উপর আমাদের শিক্ষাভার ও বন্দোবস্ত অর্পিত থান্ঠাতে 
শিক্ষাপ্রণালী দেশের উপযোগী হয় নাই । দেশের প্রধান 'প্রধান লোকের 
হস্তে শিক্ষার ভার সন্ত থাকাই কর্তব্য। বর্তমান কালের শিক্ষাপুস্তকের 
অনেকগুলির পরিবর্তন আবশ্তক। জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তদ্ধিষয়ে 
মনোযোগ দিতে সমর্থ হইবেন। এখন আর আমাদের বালক বালিকাগণের 
শিক্ষার জন্য গবর্ণষেন্টের মুখাপেক্ষায় থাকিতে হইবে ন1। বর্তমান তাঁরতে 
শিল্পশিক্ষা নিতাত্ত আবস্তক, নতুবা আমর! অন্ান্ত দেশের সহিত শিল্প 
বাণিজ্যে প্রতিযোগী হইতে অসমর্থ হইব। জাতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়ে শিল্প- 
শিক্ষার উপযুক্তন্ধপ বন্দোবস্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। 
স্বদেশী আন্দোলন দেশের লোকের পক্ষে অস্থাগ্ত প্রকাবেও বিশেষ শুতকর 
হইয়াছে । সকলেরই মনে স্বদেশাহুরাগ বীজ অস্কুবিত হইয়াছে । দেশের 
কৃষি, শির, বাণিজোর উন্নতি হইলে 'আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে, নতুব। 
আমাদের গ্ত্যত্তর আই, ইহা আমর! বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি।. আমাদের 
দোষে যে দ্নেশের আর্িক অবস্থার অবনতি হইয়াছে, তাহা বুষিয়া আমরা 
স্বদেশজাত ব্য ব্যবহার করিতে কৃতনম্বল্প হইয়াছি। দারুণ 'স্বার্থপরতার 
স্থানে স্থার্খশৃন্তত! আমাদের মন অধিকার করিয়াছে এবং আমাদের পরস্পরের 
সহান্থভূতি ও সম্মিলন প্রতিঠিত হইয়া একতা ও জাীতীয়তার ভিত্তি 
স্থাপনে শাহাধ্য করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র ভারতবাসীর 
সহানুভূতি আছে। কেবল অনপসংখ্যক ্ার্ান্ধ কুলার এই আন্দোবনটাকে 
রাজন্োহমূলক হনে করিয়া রাজপুরুষদের ভয়ে নাঁদারূপ বিভীবিকা দেখি- 
তেছে ও এই স্বদেশ-হিতকর আন্দোলনে যোগপ্রদান না করিয়া ইহার 
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বিরুদ্ধাচবণ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছে ন। সেই লকল লোক যে, দেশের 
কণ্টক' তাহ বলা বাহুল্য মাত্র । .. 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্বদেমী আন্দোলন বিশেষ, ফলপ্রদ ্‌ হইাছে। 
দেশজাত কাপড়, চিনি প্রসৃতির খুধ কাটতি হইতেছে। তত্তবায়, কর্মকার, 
কাসারি, চর্দুকার প্রভৃতি শিল্পিগণ বলম্বন পাইয়! হষ্চিত্তে স্ব স্ব কার্ধা 
চালাইতে প্রত্বত্ত হইয়াছে এবং এই অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের ছুরবস্থার 
কথক্চিৎ উপশম হইয়াছে। চাকরীর প্রতি লক্ষ্য ন| করিয়া স্কুল ও কলেজের 
ছাত্রগণও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবস! করিতে আগ্রহসম্পন হইয়াছে। ব্রণ, কায়স্থ 
্রস্ুতি ভদ্রবংশীয় যুবকগণ এখন আর ব্যবপাতে প্ররত্ত হইতে লক্জাবোধ 
করেন না। কলিকাতা প্রভৃতি সহরে এবং পল্লীগ্রামে স্বদেশ দোকানের 
সংখ্যা বদ্ধ পাইতেছে এবং স্থানে স্থানে নূতন নূতন স্বদেশী আবশ্যকীয় দ্রব্য 
প্রস্তুত হইতেছে । 
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আমাদের দেশে চারিদিকে আঙ্গকাল ধশ্মঘটের বিশেষ বাহুল্য হইতেছে। 
বরণ কোম্পানির আফিস হইতে হুত্রপাত হইয়া এই একবৎসরের মধ্যে মুদ্রা- 
বিভাগ, রেল বিভাগ, প্রসৃতি অল্প বেতন ভোগী কেরানী-প্রধান স্থান সমূহে 
ধর্ম্ঘটেশ্ব এত বার্ল্য কেন? ধর্দ্ভীর, নির্কর্িরোধী চাকরী-গত-প্রাণ বাঙ্গালীর 
হৃদয়ে এত সাহস কোথ। হইতে আসিল ? ইত্যাকার প্রশ্ন অনেকের ধৈর্ধযচ্যুতির 
কারণ হইয়া উঠিয়াছে ৷ ইহার যীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, ইংলিসম্যান প্রভৃতি 
কতকগুনি অদুরদর্শা ইংরাজী সংবাদ পত্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নানাক্রপ প্রলাপ 
বচনে তাহাদের বিকৃত মস্তিস্কের পরিচয় প্রনান করিতেছে; অব্লমতি, স্বার্থপর, 
হীনপ্রকৃতিক কতকগুলি রাজ কর্মচারী, স্বদেশী আন্দোলন ইহার মূল কারণ, 
এবং এই. আন্দোলনের, সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রমাণ প্রয়াসে, নিজ নিঙ্গ 
কুটমতি ও স্থুলবুদ্ধির পরিচয় প্রধান, করিতেছে । কিন্ত হারা. (দেশের 
আধুনিক. অবস্থ। সম্যক্‌ পর্যালোচনা করিয়াছেন, রত্বগর্ত| ভারতের ইন্ানীস্তন 
আর্থিক অবনতি ধাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে এবং উগ্রস্থতাঁর মঙ্মন্ত 
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কতিপয় উচ্চ কর্মচারীর উৎপীড়ন ও যথেচ্ছাচার বাহাদের অবিদিত নাই, 
তাহার! নিশ্চই ইহার মূলতত্ব উপলদ্ধি করিয়া থাকিবেন। 
পর্বে দেশের মবস্থা'অনেক অংশে উন্নত ছিল, দরব্যাদির মূল্য অর ছিল 
এবং লোকের অভাবও এতানৃশ প্রধল ছিল না_সেই জন্তই ১*২১৫২ 
টাকাতেই একটা ক্ষুদ্র সংসার সচ্ছনে *প্রতিপালিত হইত। এক্ষণে দিন দিন 
ব্যাদি যেপ ছুর্মুল্য হইতেছে, লোকের আনুসঙ্গিক অভাবও সেইকপ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কিন্ত পুর্বে ষে পদগুলির বেতন ২*২।২৫২ টাকা! ছিল, এক্ষণে 
তাহা ১০২। ৯৫৭ টাকা হইয়া দাড়াইয়াছে? সুতরাং অর্ধাশন-ক্রিষ্ট দরিদ্রের 
সংখ্যাই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার! মুষ্টিমেয় অন্নের জন্ত লালায়িত, 
এবং কিসে সেই অন্নের উপায় উদ্ভাবন করিয়া পরিবার-বর্ের তরণপৌষণে 
ককতকার্ধ্য হইবে, সেই চিস্তাতেই সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি করিতে প্র 
হইয়৷ থাকে। ব্যবসা, বাণিঞ্যে, এমন কি কৃষি, শিল্প প্রভৃতিতে ষে পরিমাণে 
মূলধনের আবশ্ঠক, এই সম্প্রদায় লোকের সে সংস্থান নাই ;ন্ুতরাং চাকরী 
তাহাদের অপরিহার্য । কিন্তু চাকরী আজকাল যেমনই ছু্রাপ্য, তাহার 
বেতনও তেমনই অত্যন্প; অধিকন্ত, কর্তাদের জঘন্ত অমানুষিক ব্যবহার । 
একদিকে পরিবারবর্গের তরণপোষণে অপারগতা নিবন্ধন দারুণ মনোকষ্ট। 
অপরদিকে অনিয়মিত ও অতান্প আহার এবং অস্বাভাবিক পরিশ্রয-জনিত 
অকালে স্বাস্থ্যতঙ্গ ; তাহার উপর, কর্তৃপক্ষের সাহান্ুভৃতি ও গুণগ্রীহিত্যের 
পরিবর্তে যদি হুর্যবহার ও অবথ। উৎপীড়ন দ্বার! তাহাদের জীবন কণ্টকিত 
কর। হয়, তাহ! হইলে উভয়েরই পক্ষে পরিণাম যে ভয়াবহ হইবে, তাহার আর 
বিচিত্র কি? বাস্তবিক, আর্ধিক অবনতি ও.কতৃপক্ষের অত্যাচার, হদয়শূন্ঠতা 
ও পক্ষপাতিত্বই ধর্মঘটের প্রধান কারণ । 
ইষ্ট ইয়ান রেলওয়ের কর্তৃপক্ষগণ দেশীয় কর্ণচারীদের প্রতি যে প্রকার 
ুর্ধ্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে এতদিন যে ধর্মঘট হয় নাই, ইহাই 
আশ্চর্যের বিষয়। আমরা রেলওয়ের কেবানীদের দুর্দশার বিষয় অন্থসন্ধান 
করিয়। যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহারা যে নিতান্ত উৎপীড়িত 
হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বে পদে অযোগ্য ফিরিজিকে ২০*২ 
ছুই শত টাক! বেতন দেওয়া! হয়, দেই পদে একজন যোগ্য দেশীয় কিনে 
৫৭ টাকাও বেতন দেওয়া হয় না। যে পদে একজন ফিরিঙ্গি ঞ্টেসন 
মাক্টারকে ৩৪ জন সহকারী দেওয় হইয়া থাকে, সেই পদে দেশীয় ষ্টেসন 


আবণ, ১৩১৩।] ধর্মঘট ও স্বদেশী | 8৫৯. 


মাষ্টারের একজন কিংব! ছুই জন সহকারী হইলেই যথেষ্ট যনে করা হয়। 
সময়ে সুয়ে দেশীয় কণ্মগ্রীদিগকে ফিরিঞ্জির অযথা কটুক্তিও সহ করিতে 
হয়। ছুটী সগ্বন্ধেও দেশীয় কম্মচারিগণকে অত্যন্ত অস্থবিধা তোগ করিতে 
হয়, বিশেষ আবগ্তকতা দেখাইয়া আবেদন করিলেও ছুটা মঞ্জুর করা হয় না। 
দেশীয় কর্চারীদিগকে অতি জঘন্ত বাসস্থান দেওয়া হয় এবং তাহার! পীড়া গ্রস্ত 
হইলে বিদায়ও পায় না; আবার রেলের ডাক্তারগণও তাহাদিগকে যনো- 
যোগ পূর্বক চিকিৎসা করেন না। সামান্ত বেতনই তাহাদের একমাত্র 
জীবিকা) কিন্তু যখন তাহারা সেই একমাত্র জীবনধারণোপায় পরিত্যাগ 
করতঃ ধর্মঘট করিতে ও চাকরী ত্যাগ করিতে কৃতসন্কন্প হইয়াছে, তখন 
ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই হয় ষে, তাহাদের অভিযোগ কাল্পনিক নহে। 

অতি অন্নদিন হইল, যখন আসেনসোলে রেলওয়ের ফিরিঙ্গি গার্ডগণ 
ধর্মঘট করিয়াছিল, তখন রেলের কর্তুপক্ষগণ, এমন কি বদ্ধঘানের ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব পর্য্যন্ত, কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রবৃভ হইয়া- 
ছিলেন, এবং তাহাদের অধিকাংশ প্রার্থনা পুরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু 
দেশীয় কর্ম্চারিগণের প্রকৃত অভিযেগে কর্ণপাতও কর! হইল না। এ 
দেশীয়দের অর্থের দ্বারাই রেলওয়ে পরিচালিত হইতেছে ও রেল কোম্পানি 
বৎসর বৎসর বিপুল লাভ করিতেছে । এ দেশীয় কর্মচারিগণ প্রাণপণে পরিশ্রম 
করিয়া এই অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যেঃ 
রেলওয়ের কর্তারা, এতর মন্ুধ্যত্ব-বিহীন ও অরুতজ্ঞ যে, তাহার! সেই 
দেশীয় কর্মচারিগণের প্রতি দুর্ধ্যবহার করিতে কুন্তিত হন না, এবং তাহাদের 
্থায়প্গত ধর্মঘট উপলক্ষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে অবথা গালি দিয়া 
আপনাদের জঘন্ বৃত্তির পরিচয় প্রদানে সম্কুচিত হন না। 

ইংরাজের সহিত তুলনায় দেশীয়গণের অতাব অল্প সত্য; কিন্তু ধখন 
চাকরী-্বারা সেই অতাবও অসম্পূর্ণ থাকে এবং ব্যক্তিগত মান, রষ্যাদাও 
রক্ষিত হয় না, তখন তাহারা জীবন রক্ষা অপেক্ষ। মৃত্যুই যে শ্রেয়ঃ মনে 
করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি। আমর! বতদুর বুঝিতে পারি, ইহাই ধর্ম 
ঘটের প্রকৃত তথ্য । যে সকল ইংরাজ স্বদেণী আন্দোলনকে ধর্মঘটের কারণ 
মনে করেন, তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত । সরকারী ছাপাখানা ও বরণ কোম্পানির 
কর্ধচারিগণ যে ধর্মঘট করিয়াছিল, স্বদেশী আন্দোলন কি তাহারও মূলীভূত 1 
রেলওয়ে গার্ডগণ স্বদেশী আন্দোলন দলতৃক্ত নহে, তবে তাহারা ধর্মঘট 


৪৬5 স্বদেশী । | প্রথম খণ্ড দশম সংখ্যা। 


করিয়াছিল কেন? বাস্তবিক, স্বদেশী আন্দোলনের সহিত রেলওয়ে ধর্মঘটের 
কোনও সন্বদ্ধ নাই। তবে স্বদেশী আন্দোলন ও ধর্মঘট উভয়েরই কারণ 
এক এবং দেশের আধুনিক আর্থিক অবনতিই সেই কারণ। . 
সরল সভ্যদেশেই বর্মঘট হইয়া থাকে । ইংলগ্ডেও মধ্যে মধ্যে ধর্মঘট 
উপস্থিত হয়, ও ব্যবসায়ীদের ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। ধনিগণ অধিক লাভের 
প্রত্যাশায় ব্যবসাতে টাকা ফেলেন এবং সেই ব্যবসা চালাইবার জন্ত যে সকল 
লোকের আবশ্যক হয় তাহাদিগকে কিছু কিছু বেতন দিয়া থাকেন; সেই 
সকল কর্মচারীকে ঘত অল্প বেতন দেওয়া যাইতে পারে, ধনীর লাতও সেই 
পরিমাণে বৃষ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে; অধিক লাত দেখিলে কর্মচারিগণ বেতন 
রদ্ধির দাবী করে এবং তাহাদের সেই দাবী সম্পূর্ণ ্ঠায় সঙ্গত হইলেও স্বার্ধান্ধ 
ধনী তাহ! গ্রাহ করিতে সম্মত হন না এবং সেই কারখে কর্মমচারিগণ ধর্মঘট 
করিয়।মনিবকে আপনাদের বেতনবদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধ। করিতে বাধ্য করে। 
ধর্মঘট যে স্থার্থপরতার প্রকোপ হাপ করে, ইহা সর্ধবাদী-সম্মত। জগতে 
স্কার্থপরত। একটী মহাপাপ; এই পাপ মন্ুষ্যকে নির্শম, দান্তিক ও জ্ঞানশূন্য 
করে। ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ রেলওয়ের ধর্মঘটে আমর! রেলের কর্তৃপক্ষগণকে এই 
মহাপাপে কলুখিত দেখিয়া, বিন্মিত না হইলেও, আক্ষেপান্বিত হইয়াছি; 
তাহারা ধর্মঘট হইবার পূর্বে, কর্মচারীদের কি কি অসুবিধা মাছে, তাহা 
জানিবার ও প্রতীকার করিবার উদ্দেস্তে আহ্বান করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাদের সকল কথা না শুনিয়াই, যখন নির্কোধের ন্যায় তাহাদের পদচ্যুত 
করিলেন, তখনই ধর্মঘট অনিনবাধ্য হইয়। উঠিল। ম্ুতরাং বেলের অল্লবুদ্ধি 
কর্তৃপক্ষই এই ধর্মঘটের জন্ত দায়ী; স্বদ্রেণী আন্দৌলন ইহা'র জন্ত দ্বায়ী নহে।, 
আয যদি স্বদেশী আন্দোল্নই ধর্মঘটের জন্ত দায়ী বলিয়া বিবেচনা! করা 
হয, তাহা, হইলেই বা ক্ষতি কি? স্বদেশী আন্দোলনকারিগণ তাহাতে দুঃখিত 
না হইয়া গৌরবান্বিত মনে করিবেন। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্ত অতি মহৎ । 
ইংরাজের স্থদেশপ্রেম প্রবল, কিন্ত তাহার স্বার্থপরতা তদনুরূপ প্রবল বলিয়া, 
তিনি এ ঘেশীয়দিগের স্বদেশপ্রেমের উদ্রেক দেখিয়া, নিজের ক্ষতির আশঙ্কায় 
একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন এবং বাঙ্গালীকে শক্রভাবে দেখিতেছেন। 
ঘদি রেলের অধ্যক্ষগ্ণ ও তাহাদের পরামর্শদাত1 ইংরাজগণ স্বার্থপরতার 
বেগ সম্বরণ করিয়া কথঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার না করেন, তাহ! হইলে ধর্্ঘটের 
নিবৃত্বি ন। হইয়। বৃদ্ধি.হইবারই সন্তাবনা। ধর্ঘটকারীদের মধ্যে কেহ কে 
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চাকরীতে পুনঃপ্রবেশ করিয়। থাকিতে পারেন, কিন্ত অধিকাংশই এখনও 
ূর্বব্ৎ দৃঢ়সংকল্প হইয়া আছেন। ক 

রেলওয়ে ধর্মঘটের জন্য সাধারণের বিশেষ অসুবিধা ঘটতেছে। যে থে 
স্টেশনে ফিরিক্ি কর্মচারী নিযুক্ত কর। হইয়াছে, সেখানকার যাক্রিগণের 
নানাবিধ অস্থুবিধা) ফিরিঙ্গির৷ অনেকেই অশিক্ষিত, উদ্ধতস্বভাব, দান্তিক ও 
বাঙ্গালীঘ্বেধী। আবার, অনেক ফিরিঙ্গীর বাঙ্গালা ভাষ।জ্ঞান আদে নাই ॥ 
«টকিট দাও" বলিলে কিরিঙ্গি মহাশয় খঙ্গীহস্ত হইয়। উঠেন ও গালি বর্ষণ 
করিয়। তাড়াইয়। দেন_-মনেক স্থলে এরূপও শুনিতে পাওয়া! যায়। আবার, 
অনেক স্থালে সাহেবের পোষা কুকুরের ন্যায় পুলিস প্রহরী পশ্চাতে থাকাতে, 
ফিধিঙ্গিপুঙ্গব আরও তেজীয়ান হইয়াছেন । 

বেল কর্মচারীদের ধর্মঘট বাহাতে অচিরে বিনষ্ট হয়, রন ও 
ব্েলওয়ে বোর্ডের তদ্বিষয়ে পবিশেষ মনোধোগ দেওয়া কর্তব্য। আমর! 
দেখিয়া ব্ধিত হইলাম যে, মাননীয় ছোটলাট হেয়ার সাহেব এ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কয়েক দিবদ হইল, আমাদের 
দেশের নেতৃপ্রমুখ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মান্ঠবর ভূপেন্্রনাথ 
বনু প্রভৃতি কয়েকজন সম্তরাপ্ত মহোদয় ছোটলাটের নিকট গিয়াছিলেন এবং 
যাহাতে ধর্মঘটকারীদের প্রতি সহান্থৃভূতি দেখাইয়া রেলওয়ের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহাদিগকে পুননিয়োগ করেন, তদ্বিষয়ে উপায় করিতে অন্থরোধ করিয়া- 
ছিলেন? কিন্তু ছোটপাট বাহাদুর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ বলিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন । ইহা কি ছোটলাটের কর্তব্যজ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক 
নহে? বেলওয়ের উপর গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, ধর্মঘটের নিমিত্ত 
সাধারণের সর্ধবিষয়ে অসুবিধা হইয়াছে; এবং সুদক্ষ লোক ও স্মুবন্দোবস্তের 
অভাবে গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষণ হইয়। অমেক জীবন নাশের সম্ভাবনা। ইহা 
গবর্ণমেক্টের মনোধোগ-যোগ্য গুরুতর বিষয় নহে? | 

ধর্শঘট উপলক্ষে রেল কোম্পানির সুবিধার জন্য অনেক স্টেশনে পুলিশ 
কনস্টেবল ও চৌকিদার প্রহরী নিয়োগ করা হইয়াছে । চৌকিদারগণ আপনাঁপন 
এলাক। ছাড়িয়া আপিয়। স্টেশনে রাতদিন পাহার! দিতেছে? আর গ্রামবাসীর! 
তাহাদের বেতন ধোগাইতেছে ! পল্লীগ্রামবাসীদের ধন ও জীবন রক্ষার জন্য 
গবর্ণমেন্ট দায়ী বলিয়া, তাহাদের নিকট চৌকীদারী কর আদায় কর! হইয়া 
থাকে। আঙ্জগ একমাস কাল সেই সকল চৌকিদার রেলওয়ে কোম্পানীর 
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কার্য্যে নিধুক্ত। এই সময়ে পল্লীগ্রামে কোন অনর্থ ঘটিলে, কে শাস্তি রক্ষা 
করিবে? ধর্মঘটের জন্য যদি শাস্তিতন্গের আশঙ্ক1 থাকে, তবে রেন কোম্পানির 
খরচে কেন স্পেগ্তাল পুলিশের বন্দোবস্ত না হইল? এই সকল অন্তায় আচরণ 
দেখিয়া আমর! বলিতে বাধ্য হই ঘে, ইংরাজ বণিকদের সুবিধার জন্য গবর্ণ 
মেন্টের অকার্ধ্য কিছুই নাই। 

ধ্দ্ঘটকারীদিগের সকল প্রার্থনাই যে পূরণ করিতে হইবে, আমরা এমন 
কথা বলি না। এবং আমাদের বিশ্বীস, তাহারাও সেরূপ প্রত্যাশা করে ন]। 
আশার অর্ধেক ফল ফলিলেও যে তাহার! সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। ইংলও প্রভৃতি দেশে ধর্মঘটে দেখ! গিয়াছে ষে, ধর্মঘট কারীদের প্রতি 
সহান্ৃভৃতি প্রকাশ করিলে ও তাহাদের দুঃখ কতক পরিমাণে মোচন করির্লেই 
তাহার! সন্তষ্ট হইয়। কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়াছে । এদেশীয়গণও বোধ হয় সেই 
রূপ ব্যবহার প্রত্যাশা! করে। কিন্তু সম্প্রতি ইংরাজদ্ের মনে বাঙ্গালীঘেষ এত 
গ্রবল হইয়াছে যে, তীহার! বাঙ্গলীদ্দিগকে নির্যাতন করাই কর্তব্য বিবেচনা 
করিতেছেন। ধর্মঘট স্থাধীনতান্থচক বাগ্গালীর মনে স্বাধীন প্রৃত্তির 
বিকাশ দেখিয়া যে ইংরাঞ্জের বিদ্বেষানল জলিয়। উঠিয়াছে, ইহা বড়ই 
আঙ্ষেপের কথা! যে ইংরাজ স্বাধীনতাকে বনুমূল্য জ্ঞান করেন ও ধীহাদের 
পূর্বপুরুষ ক্রীতদাসের ব্যবসা জগৎ হইতে উঠাইয় দিয়া প্রাতঃল্মরণীয় হইয়া- 
ছেন; সেই ইংরাজবংশধরদিগের আচরণে আমর। স্তন্তিত হইয়াছি। 
আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালীদ্বেষী, স্বার্থপর, নীচাঁশয় ইংরাঁজের সংখ্যা অধিক 
নহে। স্বদেশী আন্দোলন ও ধর্মঘটের সহিত নিঃসনেহই অনেক উদারচেতা 
ইংরাঞ্জের আস্তিক সহাম্ভৃতি আছে। 

ফললতঃ এই ধর্মঘটের সাফল্যের উপর বাঙ্গালী জাতির মান সম্ভ্রম 
অনেক পরিমাণে এবং দেশীয় বেল কর্মচারিগণের ভবিষ্যৎ উগ্নতি ও সন্ত্রম 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং যাহাতে ইহার উদ্দেষ্ঠ সিদ্ধ হয়, সে জন্ 
সকলেরই যন্ভবান হওয়া উচিত। যে সকল সামান্ট বেতনতোগী দরিদ্র 
কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দিয়া বিপরর হইয়াছে, তাহাদের সাহাধ্য করা নিতান্ত 
আবন্তক। এবং "গোড়া পেটের দায়ে* যাহারা মনিবের পাছুক! শেহনে 
প্রবৃত আছে, তাহাদিগকে নির্যাতিত ন! করিয় শিশ চুমকুড়ি দিয়া ডাকিয়া 
ফিরাইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। ৮. 


শ্রাবণ, ১৩১৩।] ৪৬৩ 
বঙ্গে দুভিক্ষ। 
৯ 


বঙ্গ প্রদেশে বাস্তবিকই ছুরডিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে । বহু স্থান হইতে অন্ন- 
কষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । ইচ্থার প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, দেশে যে 
কি ভীষণ সর্বনাশ উপস্থিত হইবে, তাহা অনেকেই উপপন্ধি করিতে পারিতে- 
ছেন না। দেশের অনেকেই নিশ্েষ্ট ও নিঃশন্। কলিকাত। প্রভৃতি কোন 
কোন স্থানে ছুই একটী সভাসযিতি করিয়া চাদ সংগ্রহের চেষ্ট। হইলেও অপর 
সকল স্থানে বিশেষ কোনরূপ আয়োজন হইতেছে না। এই সকল স্থানে 
যে,পরিমাণে টাদা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা নিতান্ত নৈরাশ্ঠব্যগ্নক। ইহাতেই 
দেশের লোকের হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। দেশ সত্যই উৎসন্ 
গিয়াছে; মানব নামে পরিচিতগণের অধিকাংশই পশুস্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । 
গবর্ণমেণ্টের মনন্তষ্টির জন্ত ষে কোন ব্যাপারে যে সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা 
চাদ সংগৃহীত হইতে পারিত, দেশের লোকের অন্নকষ্টের নিদারুণ জ্বাল! 
নিবারণের জন্য, দেশের লোকের জীবন রক্ষার জন্য, এ পর্য্যন্ত তাহার 
শতাংশের একাংশ পরিমাণ টাকাও সংগৃহীত হইল না; ইহা নিতান্ত 
আক্ষেপের বিষয় ! 

দ্রিদ্রগণ অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অন্নাভাবে পুত্র-কন্ঠাদির 
প্রাথসংহার করিতেছে ; আর, তাহাদেরই স্বদেশবাসিগণ কোন্‌ প্রাণে আাস্মো- 
দর লইয়া ব্যস্ত আছে? কোন্‌ যুক্তিবশে বিলাসভোগে উন্মত্ত আছে? ইহার। 
কি তাহাদেরই স্বদেশী? ইহারই নাষ কি ন্বদেণী ভাব? ইহাই কি স্বদেশী 
আন্দোলনের ফল? তাহা হইলে এরূপ আন্দোলন উৎসন্ন যাউক, দেশ 
রসাতলে যাউক। 

স্বদেশী আন্দোলনকারী 'নেতৃগণের জনকয়েক ভিন্ন আর সকলে কি 
নি্রিত? না, ছূর্ভিক্ষ দমনের ভার গবর্ণমেন্টের উপর ন্যস্ত রাখিয়। নিশ্চিন্ত? 
কি লজ্জার কথা! ইহারই নাম কি আত্মপদে নির্ভর ? পঙ্গুর পদ যে ইহাপেক্ষা 
সহমগ্ডণে কার্য্যক্ষম । দেশের, দারিদ্যনিবারণ-কল্পেই স্বদেশী আন্দোলনের 
সুষ্টি; দেশের লোকের অন্নসংস্থানের পথ উন্ুক্ত করিবার আকাঙ্ষা হইতেই 
এই নব ম্বদেশাহ্থরাগের উৎপভি; দেশবাসীর এই স্বদেশ গ্রেমোন্তাবস্থায় 
অন্লাভাবে একটী মানব জীবন বিনষ্ট হইলেও বাঙ্গালী জাতির কলছ্ষের 


৪৬৪ স্বদেশী গ্রথম খও১ দশম সংখ) । 


পরিসীম! থাকিবে ল। এতদিন দেশবাপী নিদ্রিত ছিল। এক্ষণে জাগরিত 
হইয়াছে; জাগ্রতাবস্থায় চক্ষু নিমীলিত রাখা অপেক্ষা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত 
থাকা শতগুধে বাঞ্ছনীয় । রি 

দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন; ইহাতে নেতার আবশ্যক 
নাই, বন্তৃতাশজির প্রয়োজন নাই, সাধ্য, অসামর্ধ্যের কথা নাই; ধাহার 
যতদূর শক্তি, তিনি সেইরূপ সাহাধা করিতে পারেন । ভিক্ষুকগণকে যেরূপ 
দৈনিক মুষ্টিতিক্ষা দিতে হয়, গেই পরিমাণ চাউলও প্রতিদিন সঞ্চিত রাখিয়া 
প্রতি সপ্তাহে তাহার মূল্য প্রেরণ করুন। ইহা “নামক] ওয়াস্তে” নহে, 
কিন্ত তণ্ডামীর ভাণে নহে; ধর্ম রক্ষার জন্য, মন্ষ্যের কর্তব্য সাধনের জন্য। 

"আমর! পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ছুূর্ভিক্ষ দমনের জন্য গবর্ণমেন্টের উপর 
নির্ভর করিয়। নিশিন্ত থাকিলে চলিবে না। অবাধ বাণিজ্য নীতির দোহাই 
দিয়া, ভীষণ ছুর্ভিক্ষের বৎসরেও গবর্ণমেন্ট শন্তাদির রপ্তানী বন্ধ রাখেন না। 
গবর্ণমেপ্ট কর্মাচারিগণের অনেকেই প্নেটিতপ্দিগকে শৃগাল কুকুরাদির স্তায় 
দেখিয়। থাকে। তাহাদের নিকট “নেটিত” জীবনের মূল্য অতি যৎসামাস্ত, 
অথবা কিছুমাত্র মূল্যেরই উপযুক্ত নহে; স্ৃতরাং এ অবস্থায় দেশবাসী দরিদ্র- 
গণকে শৃগাল কুকুরের স্থ/য় মরিতে দিলে, আপনাদিগকেই এই পশুশ্রেণীর 
দলভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। 

বেঙ্গল চেত্বার অফ. কমাস (60881 01721709101 0০2900106 ) 
কর্তৃক প্রেরিত ছুর্ভিক্ষ সংবাদের উত্তরের শেষাংশে পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেন্ট 
বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। 
এই গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনের নিতান্ত বিরোধী; স্থৃতরাং এই নিদারুণ 
সময়েও ন্বদেশীর বিরুদ্ধাচারের সুযোগ পরিত্যাগে বিরত হয়েন নাই। এই 
উত্তরাংশের প্রত্যেক অক্ষরে নীচাশয়তা, মূর্খতা ও হৃদয়হীনতা প্রকাশ পাই- 
তেছে। মনুষ্যজীবন রক্ষায় যথোপযুক্ত তৎপরতা দূরে থাক্‌, যাহাতে স্বদেশী 
আন্দোলন নির্বাপিত হয়, ইহাই প্রধান লক্ষ্য । দেশী দ্রব্য ব্যবহারে যদি 
লোকের অধিক অর্থই ব্যয়িত হইয়৷ থাকে, তাহা হইলে সে অর্থ দেশের 
লোকেরই হস্তে থাকিবে; তবে তাহারা অন্ন সংগ্রহের জন্য অপরের নিকট 
অর্থ ভিক্ষা করিবে কেন? দেশ তো! অনগের কাঙ্গাল নহে, অর্থেরই যে কাঙ্গাল। 
বঙ্গদেশে কি ধান্ঠের অভাব যে, লোক অর্থ দিয়া ও ধান্ট ক্রয় করিতে পারিতেছে 
না? তবে কোখ। হইতে জাহাজ বোঝাই ধান্য বিদেশে প্রেরিত হইতেছে? 


শ্াবণ, ১৩১৩ 1] বঙ্গে ছুডিক্ষ রঃ ৪৬৫ 


কেহ কেহ বলিতে পারেন, বাহ।দের অন্নকষ্ট উপস্থিত, তাভার। শিল্ী নহে 
বলিয়া, অপরের নিকট হইতে শিক্পজাত ক্রয় করিতে অর্থবার করিয়া ফেলি- 
যাছেখ কিন্তু অহুপন্ধান করিয়। দেখি:ল জান! দাইবে যে, এই অনক্িষ্টগন 
বিগত কয়েক মাসের মধো শিপ্পজাত দবা মাত্রেই রুয় করতে পারে নাই ও 
বরং এতাদল তাহাদের ঘট খাটী প্রভৃহি তৈজসাদি বিরুয় করিয়া কায়ক্লেশে 
দিন ঘাপন করিতেছিল, এক্ষণে তদত!বে নিক্ুপার হইয়াছে । যদি দেশায়, 
শিল্পজাত কয় কাপ্ধবার জগ্ত সতাই অধিক এর্থ ব্যরিত হয়, তাহা হইলে, 
শিল্পিগনহ এ সময়ে দরিদ্রগণকে শিল্পকার্ধো নিধুক্ত করিয়া প্রতিপালন 
করিতে পারে। ইংলগের শতকর। প্রা ৮* জন লোক শিল্প কার্ষো 
নিযুক্ত থাকিয়। জীবিকা উপাজ্জন করিতেছে, কিন্তু এ দেশের শতকবা 
এক্জন লোকেরও মবলম্বনীঘ শিল্প কোথায় ? দেশীয় শিল্পের উন্নতি ভি 
আমাদের দেশের ঢঙ্তিক্ষ দমনের আর অন্য পঞ্। নাই; সেই জন্তহই আমরা 
বিদেশী পণা বজ্জনে কৃতসঙ্ষল্ল হইরাছি, বিবিধ লাঞ্চন। প্রভৃতি স্বীকার 
করিতেও প্রস্তত হইয়াছি, দেশের লোকের মনেও এই তাৰ বদ্ধমূল হইয়] 
মানিয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে এই অতিবুদ্ধিসষ্প॥ গবর্ণমেন্ট ভাহার নিরাকরণ 
প্রয়ামে এই অপর্ধপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ২ কৎকার প্রদানে সে 
তাৰ উড়াইয়! দিতে গসর হইয়াছেন। ফলত: এই গবর্ণমেস্টের উপর 
নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বে নিতাপ্ত অনুচিত, তাহ। নিঃসন্দেহে বল! যাইতে 
পাবে। 

বঙ্গের প্রতি স্থানে ছুতিক্ষ দঘন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক | পর- 
কারী বেসরকারী প্রতেক লোকেই এইস্প সমিতিতে ঘোগদান করিতে 
পারেন; স্বদেশী সভাত্ব যোগদান করিলে গবর্ণমেন্ট বিরক্ত হইবেন বলিষ। 
ধীহার। ভীত হইস্বা। থাকেন, এরূপ সভায় ঠাহ!দের সে আপক্ষা নাই। 


৪৬৬ স্বদেশী | [ প্রথম খণ্ড, দশম সংখ্যা 


দেশী রং ও রং শিশ্প। 


" $ 

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের রং শিল্প বিখাত। বামায়প, মহা- 
ভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বিবিধ রঙ্গিন বঙ্গের বর্ণনা দৃষ্ট হয় । রাজা, রাজমহিলা 
ও রাজপুরুগণ বিচিত্র যুল্যবান্‌ রগ্গিন রেশমী ও কার্পাস সুত্র নিশ্মিত বস্ত্রাদি 
ব্যবহার করিতেন। বিবাহ প্রভৃতি উৎসুবোগলক্ষে রং ও রঙ্গিন বস্ত্র ব্যব- 
হারের পদ্ধতি ছিল । এখনও হিন্দু 'ও মুসলমানগণ পর্দোপলক্ষে বং ব্যবহার 
করিয়া থাকে এবং রঙ্গিন বন্ধে বেশভুষা করে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ধত্রই 
রং শিল্প কার্ধ্য সম্পাদিত হইত এবং শিল্পিগণ অবস্থাপর ছিল । কিন্তু অন্ঠান্ত 
শিল্পের ন্যায় রং শিলেরও অধঃপতন হঙঈয়াছে এবং শিল্পিগণ দুরবস্থা 
পড়িয়াছে । এখন ইংলগ প্রভৃতি দেশ হইতে নানাপ্রকার রংএব আমদানী 
হওয়াতে দেেণীর় রংএর আদর কথিয়। গিয়াছে এবং বুং শিঞ্পজীবীর সংখ্যাও 
হাস হইয়াছে। বাঙ্গাল। ও বিহারে ঘখন রেশম শিল্পের অবস্থা উন্নত ছিল, 
তখন রং শিল্পেরও বিশেষ আদর ছিল । রেশমী সুত্র নানাধিধ রংএর দ্বার! 
রঞ্জিত কর! হইত এবং রঙ্গিন হ্যত্রের বপ্নাদি বয়ন করা হইত। নানাপ্রকার 
রংএর ফুল, ফল, পত্র, পক্ষী প্রভৃতির চিত্র দ্বরা বর্জিত বস্বাদি অতীব সুৃশ্ত 
মনোহর । 

দেশী বংগুলি বৃঞ্ষ ও লতার বন্ধল, 'ফল, মূল ও পত্র হইতে প্রস্তুত হয়; 
কোন কোন রং মুত্তিক। ও ধাতু ত্রবা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে । অধিকাংশ 
দেশী রং স্থায়ী ও সুৃণ্ঠ। বিদেশী রং রাসায়নিক প্রক্রিয়। সমুছুত এবং বাহ্‌ দৃশ্তে 
অনেক দ্বেণী রং অপেক্ষা উজ্বল হইলেও স্থায়ী হয় না। বিদেশী লাল রং, 
যাহাকে টর্কিরেড বলে, তাহ! অধিক দিন স্থায়া৷ হয়। যাজেণ্ট প্রভৃতি রং 
একবারে স্থায়ী হয় ন1। দারুহরিদ্রা, অপরাজিতা, বাবলা, বাকস, চাপা, 
ধাইফুল, গাব, গেঁদা, গুলার, হলুদ: হরিতকী, নীল, জবা, জাম, কমলা, 
কুন্ুস্কুল, কাঠালছাল, খয়ের, কেশরাজ, দাঁড়িম্বফুল, লটকান, যঞ্রষ্ঠা, পলাশ, 
বুক্তচন্দন, শিষপাতা, লাক্ষা এইসুলি দেশা বংএর প্রধান উপাদান। এই 
সকলের যোগে নানাবিধ রং সমূভূত হইয়া থাকে। 

রং শিল্পের অবনতি হইলেও এখন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িস্যার নানাস্থানে 
বং শিল্পী দেখিতে পাওয়! যায় । কলিকাতা! প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে 
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দেণী রং বিক্লীত হয় ও বন্ত্াদিতে রং করিবার ও ছাপ দিবার কাঁরুকর আছে; 
এই শিল্পীর সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার হইবে: বাকুড়া জেলার বাকুড়া সহরে 
ও বিঞুপুর, সোনামুখী গ্রামের তন্তবায়ের। রেশমী বন্ধে রং করিয়া থাকে । 
হুগলী জেলার লাহারিগণ লাক্ষার অলঙ্কার প্রস্থুত করে ও কার্পাস স্থত্র ও 
রেশমী বর রঞ্জিত করিয়! থাকে । শ্রীরাম্পুরের রঙ্গিন রেশমী রুমাল বিখ্যাত; 
এই রুমাল রেন্কুণ, মান্দ্রাঞজ, বোম্বাই সহরে, এযন কি, বিলাতেও প্রেরিত 
হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে! মুরসিদাবাদ জেলার খাগড়া, বালুচর ও 
মিরজাপুর গ্রামের তন্তবায়ের| রেশম হুত্রে রং করিয়া! রঙ্গিন রেশমী বন্ন প্রস্তুত 
করে, এবং এই জেলার কয়েকঙ্গন মুপলমান লেপের কাপড়ে বং করিয়া 
কলিকাতা গ্রভৃতি স্থানে বিরুয় করে। বীজসাহী জেলার নানাস্থানে 
সুত্রধরের। কাঞ্ঠকে নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র বৃপ্ধিত করিয়। থাকে এবং এইট 
জেলার যাঁলাকার ও বৈরাগাগণ শোলায় রঃ করিয়া মনোরম ফুল ফলাদি 
নির্মাণ করে। এই স্থানে বক্তবা থে, বাঙ্গালার প্রায় সর্ধাত্রই মাল।কারগণ 
শোলায় রং দিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করে। শ্রীকঞ্জের রাসোৎসবে 
শোলানির্মিত সুদশ্ত ফুল পত্রাদির বিচিত্র শিল্প কার্ধা দেখিলে বিমোহিত 
হইতে হয়। হিন্দুর বিবাহে যূলাবান্‌ বিচিত্র শোলানিশ্মিভ টোপর মালা- 
কারের কারুকর্শের পরিচায়ক । 

রাজসাহী ব্যতীত পুষ্ধবঙ্গের রংপুর, বগুড়া, পাবনা, চট্টগাম জেলার 
স্থানে স্থানে রং শিল্পী বাপ করে ও রেশম ও কাপাস হুত্র ধঞ্জিত করে। 
জলপাইগুড়ির অল্পসংখাক উ/তি, যৃূসলম।ন ও মেচ এগ্ডিঙ্ত্র বং করে। 
পাহাড়ী ও ভুটিয়াগণ পণযে রং করিয়া বিচিত্র কম্বল প্রপ্ঠত করে এবং 
জলপাইগুড়ি ও দ্রিনাজপুরের মেলায় বিক্রয় করে। 

বীরভূম সহরে কয়েকজন নরী জাতীয় লোক গালার ফল, ফুল, পক্ষী 
প্রভৃতি খেলন। নিল্মাণ করিয়া এপ সুন্দর রং দেয় যে, সেগুলিকে স্বাভাবিক 
বলিয়া যনে হয়। তাহার! গালা রং তৈয়ার করে। মানভূম জেলার 
প্রসিদ্ধ ঝালদাগ্রামে বাশের লাঠি ও গুপ্তীতেও গালার সুদৃস্ত লাল কাল 
প্রভৃতি রং করিরা থাকে । 

বিহার অঞ্চলের গ্তানে স্থাংন, বিশেষত; পাটনা, গা, চম্পারণ (মতিহ।রি) 
মজফরপুর ও ভগলপুর জেলায় রং শিল্পীর বাস আছে। তাহাদিগকে রংরেজ 
বলে। তাহারা সতরগ্তাী ও কাপড়ের ছুপ্র রঞ্িত করে এবং পরিধান বন্তরও 
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রঞ্জিত করিয়া থাকে । এই সকল স্থানের তত্তবায়েরা তসর প্রকৃতি রেশমী, 
কাপড়েও রং দিয়া সুধৃন্য করে। ূ 

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, পঞ্জাব, মান্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের স্থানে গানে 
রং শিল্পের এখনও প্রাছুর্ভ।ব আছে। বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দস্থানীগণ বিশেষতঃ 
মুসলমানেরা রঙ্গিন বস্ত্র ব্যবহার করিতে ভালবাসে । বহুমূল? বারাণসী 
কাপড়, বোম্বাই ও পার্শি সাড়ীকে নানাবিধ দেশী রং দিয়া সুদৃশ্য কর! হয়। 
কাশীর, অমৃতপর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে' শাল, রুমাল, আলোয়ান প্রভৃতি 
পশমী বন্নও দেশী বংএ রঞ্জিত করা হয়। এই সকল রং যেমন সুদৃশ্য, 
তেমনি স্থায়ী । 

এ দেশের পটুয়ারা খেলন ও দেব দেবীর যৃদ্তিকে যে সকল রং দিয়া 
সজ্জিত করে সে সকলই দেণী রং। কাষ্ঠনির্মিত ও মৃখুয় খেলানা ও মুর্তি, 
গুলি বিবিধ রংএ রঞ্রিত হইয়া দেশী রং শিল্পের উন্নতির পরিচয় দেয়। এ 
দেশের লোক সুন্দর সুন্দর দেশী রং পরিত্যাগ করিয়৷ বিদেশীয় রং ব্যবহার 
করাতে দেশী রং শিল্পিগণ ছুর্দশাপন্ন হইয়। পড়িয়ছে। অনেক রং শিল্পী 
দেশী রংএর পরিবর্তে বিদেশী রং ব্যবহার করিতেছে । বিদেণীয় বং শস্তা ও 
অল্নায়াসে প্রস্তুত হয়, সুতরাং ইহার ব্যবহার বর্ধিত হইতেছে। 

কিন্ত বিদেন রংএব আমদানীতে দেশের টাকা বিদেশে বাইতেছে ও 
দেশী রং শিক্সিগন দরিদ্র হইতেছে। প্রতি বংসর ক্রোরাধিক টাকার 
বিদেশী রং এদেশে আমদানী হয়। ১৯০৪--৫ সালের বহিবণিজ্য তালিকা 
হইতে দুষ্ট হয় যে.সে সালে এক কোটা আঠার লক্ষ টাকার রংএর দ্রব্য 
এ দেশে আনীত হইয়াছিল (স্বদেণা ২য় সংখ্যা দেখ)। চাঁখড়ি, সবেদা, 
সীসা প্রভৃতি অল্পমূল্য দ্রব্য বিদেশী রংএর উপাদান; এই সকল দ্রব্যই 
এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অথচ ইংলগ প্রভৃতি দেশ হইতে 
এইগুলি কলে গু'ড়। হইয়া আসিয়া এদেশে বিক্রীত হইতেছে ও দেশীয় রং 
শিল্পীদের অনিষ্ট করিতেছে । অস্টালিকার দরজা, জানাল! প্রভৃতিতে রং 
দিবার জন্য বিলাতী রং বহুল পরিমাণে হইতেছে । ষাহাতে এদেশে এই সকল 
বং প্রস্তত হয়, অচিরে তাহার বন্দোবস্ত হওয়! আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে 
স্বদ্রেনী আন্দোলনের নেতাঁগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দেণী রং 
কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয়ঃ তাহা আমবা দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রকাশ করিব । 
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কাগজ মীনাহ করিবার প্রণালী । 





নিষ্মলিখিত কয়েকটা উপায়ে কাগঞ্জ মীনাহ করিলে উহার মধ্যে জল 
প্রবেশ করিতে পারে না। * 

প্রথম :--প্যারাফিন (1১191) ) একটী ধাতু কটাহে অগ্রিবা বাষ্প 
সাহায্যে গলাইতে হইবে। যখন উত্তমরূপে গলির়া তরল হইবে, ততক্ষণ 
নাড়িতে হইবে তখন অগ্নি বা বাষ্প বন্ধ করিয়া উহাকে শীতল করিবে এবং ষে 
পর্য্যস্ত না উহা পাত্রের গায়ে জমিয়! যাইতে আস্ত হয়। তাহার পর ৬ ভাগ 
শিল্পাতৈল €(1১6191601 ), ইথার (১0) কিংবা! বাইসলফাইড অফ 
কার্বন (9588১১10 ০1 027১97) মিলাইয়। নাড়িতে নাড়িতে উহা ক্রমে 
জমিয়! শক্ত হইয়া! বাইবে। 

২য় £--০212101 ৩৩ কাটিয়া খুব পাতলা ২ টুকরা করিয়া একটী : 
পাত্রে এমন ভাবে বন্ধ করিয়া! রাখিতে হইবে, যাহাতে বাম প্রবেশ করিতে 
নাপারে। প্র প্যারাফিনের (1১091) € গুণ আন্দাজ বাইসলফাইড 
অফ. কার্বন (1)15711)1710৩ 01 ১811)01) ) &ঁ পাত্রে ঢালিয়! দিবস আন্দাজ 
রাখিলেই উহা সম্পূর্ণ গলিয়। বাইবে। ইহাতে এ 179215177 ও 159107706 
91 ৫2০০) সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া সাদা কদ্দমের মত হইয়া যাইবে । 

১ম ও ২য় উপায়ে গালত 1)272101 নিয়লিখিত উপায়ে বংএর সহিত 
মিশ্রিত করিতে হইবে । ১১ হইতে ১৫ ভাগ শিরিস ( £106 070618076 ) 
প্রথমে জলে তিজাইয়। রাখিতে হইবে ; তাহার পর ১০০ ভাগ সাদ। কাগজ 
এবং ইচ্ছামত রং একত্র করিয়া এ শিরিসের সঙ্গে মিলাইতে হইবে। পরে 
উহার সঙ্গে ১২ হইতে ১৭ ভাগ গলিত 1১21710 এবং ১২ তাগ আন্দাজ যোম 
(৪) যাহা কাগজ মস্থণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, মিশ্রিত করিতে হইবে। 
যদি রূপে রংএর মিশ্রিত পদার্থ অতিশয় ঘন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে 
আবশ্তঠক মত ঈধদুক্ক জল মিলাইলেই উহা! পাতলা! এবং কার্য্োপধোগী 
হইবে। লাগাইবার পূর্বে উহাকে সুঙ্জা কেশনির্দিত চানুনিতে ছাকিয়া 
লইলে ভাল হয়। 

ওয় £--না গলাইয়াও 1১080 নিয়লিখিত উপায়ে রংএর সহিত 
মিলাইতে পারা যায়,_প্রধমে 72181. খুব পাতলা টুকরা করিয়া 


৪৭৩ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড দশয সংখা! । 


রংএর সহিত মিশ্রিত করিতে হয় এবং এ মিশ্রিত পদার্থকে বিশেষরূপে 
নাড়িতে নাড়িতে ৪* ডিগ্রি (সেন্টি) পর্য্যস্ত উত্তপ্ত করিলেই ক্রমে উভয় 


পদার্থ সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়! যাইবে । 
প্রথম ছুটি প্রণালীই সর্বাপেক্ষা উত্তম; কারণ, ৩য় প্রণালীতে 19410) 
মিশ্রণ সম্পূর্ণ না হইতে পারে । * * 


উপরোক্ত উপায়ে মীনাহ করিলে কাগঞ্জ ধৌত করিতে পাবা যায় এবং 
উহার বর্ণও উজ্জল হয়। 15751)এর দ্বারা রংএর কোনও বিকৃতি হয় না। 
কিন্তু 11381010106 ০ ০৪৮০) এবং £০19006 একত্র হইয়া অধিকক্ষণ 
থাকিলে যে 58103061660 11926) উৎপন্ন হত, তাহাতে দোষ জন্মায় । 
সেইজন্যই রং ও এঁ পদার্থ একত্র করার পর যত শী সম্ভব লাগাইয়া ফেলা 
উচিত 7 কারণ, কাগজের মধ্যে রং প্রবিষ্ট হইয়! একবার শুকাইম] যাইলে আর 
কোনও দোষ ঘটিতে পারে না। 

শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য । 


কলার আশ। 


সিন রিগিউবাসাপি পল 


আমাদের দেশের অনেক স্থানেই কলার আবাদ আছে; প্রধানতঃ ফল ও 
পাতার জন্যই এই সকল আবাদ। কিন্তু কলার আশও যে একটি মূল্যবান 
জিনিষ, তাহ! অনেকেই জানেন না। কলার বাসনা (৯,০21) হইতে সহজ 
উপায়ে আশ বাহির করিতে পারিলে, ইহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বাবসায় 
হইয়। উঠিতে পারে। 

স্বদেশীর যষ্ঠ সংখ্যায় কদলী প্রবন্ধে কলার আশ সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে 
আলোচনা করিয়াছি। কলাগাছের প্রায় প্রত্যেক অংশেই প্রচুর পরিমাণে 
আ'শথাকে। উপরিভাগের বাসনাগুলির আশ যোটা ও দৃঢ় এবং ক্রমশঃ 
ভিতরের বাদনার আশ সুজা ও রেশমের গ্টায় উল । ঢাকা জেলায় তুলা 
ধুনিবার ধন্থকৈর ছিলার জন্য কলার অ'াশের দড়ি ব্যবত হয়। কলার 
অশের অধিকাংশই সাধারণ দড়ির জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারত- 
সাগরীয় হ্বীপের অধিবাসিগণ সাধারণ কলার আশের স্থত্র নিক্ষিত বস্ত্র ব্যবহার 
করিত; মাদাগাস্কার স্বীপনিবীসিগণও এইরূপ বস্ত্র প্রস্থত প্রণালী জানে। 


শ্রাবণ ১৩১৩ ।] কলার জাশ। ৪৭১ 


ভারতীয় কলাগাছ হইতেও যে প্রচুর পরিমাণে অাশ পাওয়া যাইতে পারে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

একথানি প্রশস্ত প্রস্তর কিন্বা কাষ্ঠফলকের উপর কলার বাসন। রাখিয়া, 
শক্ত কাষ্ঠ দিয়। অচড়াইলে সহজেই ইহার আশ বাহির করা যাইতে পারে। 
লৌহ দিয়াঞ্মণাচড়াইলে অশের রং নষ্ট হইয়! যায়। মান্জাজ শিল্প পত্রিকার 
(0045 &7 1007091 ) ১০৮ ও ৩৭৬ পৃষ্ঠায় ডাক্তার হণ্টার সাহেব কলার 
আশ বাহির করিবার একরপ প্রণালী লিখিয়াছেন। ইহা একটু ব্যয়সাধ্য 
হইলেও এই প্রণালীতে অণশগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না। 
কিন্তু লোহার অ"চড়া ব্যবহৃত হওয়ায় বং ময়লা! হইতে পারে । লোহার 
পরিবর্তে কাষ্ঠফলক ব্যবহারে সে তয় থাকে না। 

হণ্টার সাহেব বলেন-_-অণাশ বাহির কৰিতে হইলে, উপরের সন্তুচিত 
বাসনাগুলি পরিত্যাগ করিয়া, ভিতরের বাসনাগুলি লম্বালঘ্ি চিরিয়৷ লইতে 
হইবে । তাহার পর সেগুলি ছায়ায় রাখিয়। শীঘ্ব শীনত্ব পরিফার করিতে 
হইবে। একখানি কাষ্ঠ ফলকের উপর বাসনাগুলির ভিতরের পিট উপরের 
দিকে রাখিয়া, ভৌোতা লৌহফলক (179০1) [07 ) দিয়া অাচড়াইয়। শ'াস 
(6০1) বা কোমল অংশ উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। লৌহ ফলকটি একখানি 
কাষ্ঠের ফেমের সহিত লম্বাভাগে আঁটিয়া লইলে ভাল হয়। কলাবাসনার 
ভিতরের পিঠেই অধিক শশাপ থাকে । এই পিঠ বেশ পরিফার হইলে পর 
বাসনাগুলি উল্টাইয়। অপর পিঠ আচড়াইতে হইবে। অনেকগুলি আশ 
এইব্ূপে কতকট! পরিষ্কৃত হইলে পর, অবশিষ্ট বে শাস ইহাতে লাগিয়! ধাকে, 
তাহা অধিকজলে খুব নাড়িয়া ধুইয়। ফেলিতে হুইবে। সোডাযুক্ত সাবানের 
জলে সিদ্ধ করিলে অাশ শীঘ্্ পরিষ্কার হইতে পারে; কিন্তু কলিচুণবিশিষ্ট 
সাবানের জলে সিদ্ধ করিলে আশ নষ্ট হইয়া যায়। আশগুলি বেশ ধৌত 
করা হইলে পর, হাওয়ায় রাবিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে। রৌদ্ধে শুকাইলে 
অশাশে একরূপ কটা রং হয়, তাহা সহজে উঠে না। শিশিরে রাখিলে এই 
রং কতকট! উঠিয়। যায় বটে, কিন্তু ভাহাতে অশের জোর কমিয়! যায়। 

জ্যামেক। প্রভৃতি দ্বীপে আখথমাড়া কলের ন্ায় কলে পিশিয়৷ কিন্বা 
পচাইয়া কলার অাশ বাহির করে। শেষোক্ত উপায় অনেকট! সহজসাধ্য ; 
কেন না, অশশ বাহির করিবার জন্ত কলার বাসনাগুলি অন্তত্র বহিয়া লইয়! 
ঘাইতে হয় না; যেখানে গাছ কাটা! হয়, সেইখানে গাছগুলি স্ত,পীকত করিয়া 


৪৭২ স্বদেশী । [প্রথম থণ্ড, দশম সংখ্যা | 


রাথা হয় ; এবং রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলার পাত। ধিয়। 
ঢাকিয়। রাখিতে হয়। কয়েক মাস পরে গাছ পচিয়৷ গেলে সহজেই আশ 
পৃথক করা ধায় ; কিন্তু ইহাতে আশ বিবর্ণ ও কম জোর হয়। ্ 

আমাদের দেশে ডৌরে কলার মোচা ফেলিবার পর, কাচকল! পরিপুষ্ট 
হইবার পর, ও অপর কলা পাকিবার পর গাছ কাটা হয়? কিন্তু দফলিপাইন 
স্বীপে ভাল আশ পাইবার জগ্ত কল! ফলিবার পূর্বেই গাছ কাটিয়। থাকে । "" 

আশ বাহির করিবার জন্য গাছগুলিকে জমি হইতে ছয় ইঞ্চি উপরে 
কাটিতে হয় ও গাছটীকে লম্বালম্থি চারিতাগে চিরিয়৷ থোড়টা পৃথক করিতে 
হয়। উপরের অপেক্ষাকৃত শক্ত বাসনা ও ভিতরের কোমল বাসনাগুলি 
পৃথক করিয়া রাখিলে, ভিন্ন তিন্নরূপ আশ পাওয়া যাইতে পাবে। পাতার 
ভাটাগুলি হইতে অধিক পরিমাণে আশ পাওয়া যায়। পাতা হতেও 
আশ বাহির করা যাইতে পারে। ৃ 

আশ বাহির করিবার যন্ত্র আখমাড়। কলের বা স্ঠার বীজ প্রভেদ 
করিবার খাউই যন্ত্রের ন্যায় দুইটী কাষ্ঠের রোলার মাত্র। রোলার তিন ফুট 
লম্বা ও এক ফুট ব্যাসের হইলে ভাল হয়। 

প্রত্যেক গাছ হইতে প্রায় /২ দুই সের আশ পাওয়া যাইতে পারে। 
এই /২ সেরের মধ্যে পাতার ডাটাগুলিতেই প্রায় /॥” আধসের আশ 
থাকে। ডাটা পৃথক পেষাই করা৷ উচিত; কেননা ড'টার অ'াশ বাসনার 
আশ অপেক্ষা অধিক শক্ত । 

যুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকায় কলার আশ 
সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিয়ে এই প্রবন্ধের মনন প্রদত্ত হইল £-_- 

খপ্রীয় এক বৎসর পূর্বে আমি আঁশ বাহির করিবার নানারূপ পরীক্ষা 
হইতে জানিতে পারিলাম যে, এদেশের সাধারণ কলাগাছের আশ হইতে 
ধনাগমের একটী নৃতন প্থ৷ আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই জন্ত আমি কলার 
বাসনা হইতে কতক পরিমাণ আশ বাহির করিয়! লগ্ুনে নমুনা পাঠাইয়া- 
ছিলাম। অীশের কার্য্যের একটী প্রধান দ্বালাল সমিতি সেখান হইতে 
আমায় লিখিয়াছিলেন ধে, তাহারা প্রত্যেক টন ৩৫ হইতে ৪* পাউও দরে 
চুক্তি করিতে পারেন। 

কিরূপে আশ বাহির করিতে হয়, প্রতি বিঘা জমির কলাগাছ হইতে 
কত আশ পাওয়া যাইতে পারে, ইহার মূল্য ও আশ বাহির করিবার খরচ 


শ্রাবণ, ১৩১৩ ।] কলার আশ। ৪৭৩ 


প্রভৃতি বিষয় আমি বুঝাইয়া দিতেছি। পরীক্ষা কবিয়! দেখিলাম যে, কলার 
জন্ত বেগাছ কাট! যায়, তাহার প্রত্যেক গাছ হইতে গড়ে তিন পোয়া 
পরিচার, উজ্জ্বল, দীর্ঘ ও যূল্যবান অাশ পাওয়| যায়। বাসনাগুপি লিকি 
ইঞ্চি আন্দাজ চওড়া করিয়া লপ্ধাভাগে চিরিবার গন্য, ছিনন আশগুলি একত্র 
করিবার জন্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে অশগুনি রৌদ্রে শুষ্ক করিবার জন্ত যদি একটা 
বালক সাহাষ্য করে, তাহা হইলে সপ্তাহ মাত্র শিক্ষা! করিয। কার্ধ্য আবস্ত 
করিপে একজন যুবক প্রতিদিন ৮টী গাছের আশ ছাড়াইতে পারিবে । 
যুবকের দৈনিক।* চারি আনা ও বালকের /১* দেড় আন! মজুরী ধরিলে 
1১০ সাড়ে পাচআনা খরচে /৭ সাতসের ৫) আশ পাওয়া যাইবে। পরীক্ষার 
বাবু] স্থিরীকৃত হিসাবে ধরিলেও এবং আশ বাহির করিবার জন্য সুদক্ষ লোক 
নিযুক্ত কৰিলেও, ফলের জন্য যে সকল গাছ কাট! হয়, তাহা হইতে আশ 
বাহির করিতে প্রতি টনে ৫৫২ টাক। খরচ পড়ে; ইহার উপর জাহাজভাড়া, 
দালালের কমিশন, বীম! খরচ, গাইট বাধা, গরুর গাড়ী খরচ! প্রস্ৃতিতে 
টন প্রতি আরও ৪০২ চণ্লিশ টাকা খরচ ধরিলে, মোট ৯৫২ টাকা অথবা 
মোটামুটি হিসাবে ১০*২ টাক। খরচে এক টন আশ লগ্নে পৌঁছান মাইতে 
পারে। সেখানকার সর্ব নিয় দর অর্থাৎ টন প্রতি ৩৫ পাউও হিসাবে 
ধরিলেও প্রতোক টনের দর ৩৫» ১৬-৫৬*২ টাকা হয় এবং ইহা হইতে 
১০*৯ টাকা খরচা বাদ দিলে প্রত্যেক টনে ৪৬০২ টাকা লাত হয় 

বঙ্গদেশের এক বিঘা জমিতে প্রায় ৪** শত কলাগাছ জন্মে; সুতরাং 
এক বিঘ। দ্ষমি হইতে ৯/* নয় মণ আশ পাওয়া যাইতে পারে; ইহাতে 
খরচ খরচা বাদে ১৫০২ দেড়শত টাকা লাত থাকে | এই দ্েড়শত টাকাই 
কলাচাবীর লাভ হইবে না; বিঘা প্রতি তাহার অন্ততঃ ২০২ টাক! লাভ ধরা 
যাইতে পারে; কলা কাটিয়! লইলে যে গাছ জমীতে পড়িয়া থাকিয়া! পচিয়া . 
যাইত, তাহা হইতেই এই আয়; সুতরাং আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, 
ইছাতে কুষকের ধনাগমের একটী নূতন পন্থ! আবিষ্কৃত হইতেছে; এই অর্থে 
তাহার! আবা প্রভৃতির খরচ পোষাইয়। লইতে পারে। আঁশ বাহির করিবার 
কার্যের জন্ত আর বিশেষ কোন খরচা লাগিবে ন'। এক বিষ! কলাগাছ হইতে 
যে ১৫৯ টাক আয়ের কথা পূর্বে বলা হইল, তাহা ফল ও পাতা হইতে আয় 
বাদে। গাছ প্রতি ৮* আনা হিসাবে কিবা বিঘ। প্রতি অন্ততঃ ২৫২ টাকা! 
আয় ধরিলে, দেড় বৎসরে কলাগাছের ফল পাওয়! যায় বলিয়া) এক বিঘা! কল! 


৬ 


১৭৪ স্বদেশী। [ প্রথম খণ্ড দশম সংখ্যা। 
আবাদে বার্ষক' আয় নি টাকা (এক কাদি কলা ॥* আন! 


হইতে ৮ আনার অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়)। ব্যবসার হিসাবে আন্ত 
করিতে গেলে, গাছ পুতিয়! ১৮ মাস অপেক্ষা ন! করিয়া, দেশের সব্বপ্ যে 
বিস্তর কলাগাছ আছে' সেই সকল গাছ হইতেই আপাততঃ কার্ধ্য আরম্ত 
করা যাইতে পারে। সেজন্য নানাস্থানের লোকদ্িগকে আশ বাছির করিবার 
প্রণালী শিক্ষা দ্রিতে হয়। যে নকল গাছের কল! কাটিয়৷ লওয়া হইবে, 
তাহারা তাহার বাসন! হইতে আশ বাহির করিয়া জম করিয়া রাখিতে 
পারে এবং প্রধান কার্ধ্যালয়ের দালালদিগকে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাতেও 
কলা ও পাতা বাদে বিঘা প্রতি অন্ততঃ ২৫২ টাক! মুনাফা৷ থাকিতে পারে। 
এইবপে ধাহারই কলাগাছ আছে, তিনিই গাছ কাটিবার পর তাহা হইতে 
অশশ বাহির করিতে উৎসুক হইতে পারেন, কলাগাছ হইন্ডে আশ বাহির 
করিবার প্রণালী সহজ হইলেও, অনেকের পক্ষে নূতন; সুতরাং তাহাদিগকে 
ইহা শিক্ষা দিতে হইবে এবং আশ বাহির করিবার জন্য স্বপ্প মূল্যের যন্ 
সরবরাহ করিতে হইবে ।” 

উপরোক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্্র বাবু আঁশ বাহির করিবার প্রণালীটি 
লিখিতে বিস্বৃত হইয়াছেন । তিনি প্রত্যেক কলাগাছের আাশের পরিমাণ তিন 
পোয়। আন্দাজ স্থির করিয়াছেন। ডাক্তার হণ্টারও প্রায় এই পরিমাণ স্থির 
করিয়াছিলেন । সকল কল! গাছের আকার সমরূপ নহে; এবং ইহার বোধ 
হয় পাতার ডখটা ও উপরের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন ; অশাচড়াইয়া 
আশ বাহির করিতে গেলে, আঁচড়ার সহিত যে ছিন্ন আশগুলি লাগিয়া 
যায়, সেগুলিও বোধ হয় পরিত্যক্ত হইয়! থাকিবে; কিন্তু সেগুলি কাগজ 
্রস্ততের জন্য ও গদ্দির ভিতরে ছোবড়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, কলাপাতার ১/* এক মণ ডাটা হইতে প্রায় 
/৬ সের আশ পাওয়া যায়। ডাটা ও উপরের বাসনার অাশ মোটা) 
তাহার দর. টনপ্রতি ৩৫ বা ৪* পাউও হইবার সম্ভাবনা! নাই। কিন্ত 
ভিতবের বাসনার সুঙ্ম আশ এক সময়ে আরও অধিক দরে বিক্রীত হইয়া 
ছিল। ১৮৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লগ্ুনের বাজার দর পত্রিকায় 
(1,০70 0০6 08176) প্রকাশিত হয় যে, এইরূপ হজ্জ কলার আশ 
পাউও প্রতি ৬ হইতে ৮ পেন্স পর্য্যন্ত দরে বিক্রীত হইয়াছিল; ইহাতে টন 
প্রতি সে সময়ে ৫৬ হইতে ৭৫ পাউও দর উঠিয়াছিল। 
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সিঙ্গাপুরের একজন দেশীয় লোক সকল প্রকার অখশ বাহির করিবার 
উপযোগী একরপ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে কলাগাছের যে কোন 
অংশ হইতে সহজে আশ বাহির করা যায়। বিগত বর্ষের ৫ই জুন তারিখের 
খ্বাণিজ্য সংবাদ” (001)7)670181 [06611126706 ) হইতে এই যন্ত্রের বিবরণ 
নিয়ে উদ্ধত হইল £-_ * 

এই যন্ত্রটী অতি উৎকষ্ট ও সরল। ইহার ছুইটী অংশ। প্রথম অংশে 
৮ হইতে ১২ ইঞ্চি ব্যাসের একট চীন! লোহার ( ০০১1 1০7) রোলার থাকে; 
এই রোলারের উপর সমান ব্যবধানে প্রায় ২ ইঞ্চি উচ্চ পিতলের বেড় সকল 
( 8150555 ) খাড়া ভাবে (208765701৩5) বসান থাকে । এই সমস্ত 
যন্ত্রটী একটী লৌহ আবরণের (চ০০৫) ভিতর আবদ্ধ। ইহার পশ্চাতে 
পাতা বা বাসনা প্রবিষ্ট করাইবার জন্ত একটু ফাঁক এবং শশাস ব! অপ্রয়ো- 
জনীয় পদার্থ ও জল নির্গত করাইবার জন্ত সম্মুখে একটু ফাক থাকে। 
বাম্পীয় বা তৈল এঞ্রিন দ্বারা এই যন্ত্র চালিত হয়। একঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত 
করিয়া দিলে, রোলারটী জোরে ঘুরিতে থাকে ও সেই সমরে যন্ত্রের ভিতর 
বাম্প (56627) ) ও জল পশ্চাৎ দিক হইতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। 
পাতা বা বাসনা ভিতরে আসিলেই রোলারের বেড়ে উহ! লাগিয়া! যায় এবং 
নিয়স্থ একখানি লোহার প্লেটে ঘর্ষিত হওয়ায় শাপ আচড়াইয়। তুলিয়! দেয়। 
জল ও স্টামে এই শাস ধুইয়া লইয়। যায়। এ সময়ে পাতা ব| বাসনাটী এক 
জন কুলি জোর করিয়া ধরিয়া রাখে । কয়েক সেকেণ্ডে উহার অর্ধেক অংশ 
এইরূপে ঘর্ধিত- হইলে উহা৷ টানিয়া বাহির করিয়া অপরাদ্ধ প্রবিষ্ট করাইয়। 
দিতে হয়। ইহাতে খুব মোটা যুর্না (21০০) পাতারও আশ বাহির করা 
যায়। ইহার একটী ছোট যন্ত্রে একজন কুলি দিন ছুই হন্দর (২৮ মণ). 
আশ বাহির করিতে পারে । এই যন্ত্র বড় আকারেরও হয় ও তাহাতে 
এক সঙ্গে অনেক কুলি কাজ করিতে পারে। ইহা হইতে নিষ্ভত হইলে আশ 
ভিজা থাকে; সেজন্ত আশগুলিকে রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়। পরদিন 
এই শুষ অশশগুলিকে দ্বিতীয় যন্ত্রে পরিষ্কার করিয়! লইতে হয়। এই যস্ত্রটার 
রোলার ও বেড় (08855) কাষ্ঠনির্মিত। এই দ্বিতীয় ষন্ত্র ব্রসের 
(৮89৮) স্তায় কাধ্য করে এবং আশগুলি পরিফার ও কার্য্যোগষোগী 


করিয়া দেয় । 


৪৭৬ স্বদেশী। [ প্রথমখণ্ড, দশম সংখ্য।। 


ঝিহ্ৃক। 


" খাস 


আমাদের দেশের খানা, ডোবা, বিল, পুদ্করিণীতে “বেশো বিস্ুক? প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া] যায়। পাড়াগায়ে ইহার মূল্য নাই বলিলেই চলে । অথচ 
এইগুলি দুসংস্কত করিয়! লইলে, ইহাদের দ্বারা নানাপ্রকার কারুকার্য করা 
যায়। আগ্রায় দেখিয়াছি, এই শ্রেণীরই 'একপ্রকার বড় বিন্ুক-_বোধ হয় 
লমুদ্রের ঝিকুক হইবে -_কাটিয়া, ঠাচিয়! ছুলিয়া পাৎল! করিয়া,তাহার তলদেশে 
নানাপ্রকার রঙ সংযুক্ত করিয়া, কোনও গুলির বা উপরিভাগ মুক্তাণুক্কির 
স্ঠায় রঞ্জিত করিয়া, তন্ধারা শ্বেত প্রস্তরের তৈজসাদ্দির উপর বিচিত্র ফুল, লতা) 
পাতা, পাখী প্রভৃতি চিত্রিত করে। আমাদের বিশ্বাস, দেশীয় খেশে বিস্ুক, 
প্রক্রিয়া বিশেষে সুরঞ্িত করিয়া লইলে, এ গুলিও নানাবিধ শিল্পকাধ্য। ও 
সৌখিন দ্রব্যার্দি নির্শাণে প্রযুক্ত হইতে পারে । আবলুশ প্রভৃতি কাষ্ঠের উপর 
খোদাই করিয়। সুরঞ্রিত বিচিত্র বর্ণের লতাপাত। প্রভৃতির চিত্র সন্নিবিষ্ট 
করিতে পারিলে অতি সুৃশ্ত হয়। জাপানী বাক, ব্র্যাকেট প্রভৃতিতে এই 
প্রকার চি্রবৈচিত্র্য বুল পরিমাণে দুষ্ট হয়। তত্তিগ্ন ছোটখাট নানাবিধ দ্রব্য 
্রস্তত করণার্থ ও ছুরি প্রভৃতির বাট করিতেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। 
ঝিচ্ুকগুলিকে শিল্পকাধ্যার্থ ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য তৎসম্বন্ধীয় কতক- 
গুলি গ্রক্তিয়। নিয়ে প্রকটিত হইল ৫__ 

বিন্ুকার্দি রঞ্জিত করিবার প্রক্রিয়া। সামান্ট ল্যাক্ডাই (লাক্ষাখণ্ড) 
জলে সুসিদ্ধ করিয়। থিতাইতে দাও । পরে উহাতে জল মিশ্রিত টিন্‌ ক্লোরাইড, 
যোগ কর। বিস্থকাদি সুপরিষ্কত করিয়! ইহাতে ডুবাইয়। রাখ । ইচ্ছান্ুরূপ 
রঙ. হইলে তুলিয়া লও । 

বিন্ুকাদি স্বর্ণ ও রৌপ্যবণে রঞজিত করা। স্বর্ণ বা রৌপ্যের তবক গদের 
জল দিয়া যাড়িয়া আবশ্তকমত ঘন করিয়া লও। বিহ্ুকের পাৎলা ফলকের 
পৃষ্ঠে এই মণ্ড পালা করিয়। মাখাইয়৷ দিলেই হইল । 

বিশ্ুকা্দির বোতাম প্রভৃতি রঞ্জিত করা। সামান্য উত্তপ্ত (ক্ষার) 
পটাশের জলে প্রথমে সেগুলি ধুইয়া লও। পরে ইচ্ছামত যে কোন উদ্ভিজ্জ 
রঙ. গাঢ় করিয়া জলে গুলিয়া তাহাতে ১৫ দিবসকাল ভ্রব্যগুলি ডুবাইয়া একটি 
গরষ স্থানে রাখিয়। দাও। | 


্রাথণ, ১৩৯৩1 ] বিবিধ প্রসঙ্গ । ৪৭৭ 


. ঝিশ্থকের কাজ। দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণার্থ বিলাতে ছুই প্রকার বিন্ুক 
ব্যবহৃত হয়। এক প্রকার সাতিশয় কঠিন (০7561817005 ) এবং উপযুক্ত 
স্ত্রবিশৈষের দ্বারা কঞ্ঠিত ও গঠিত হয়, অন্ত গুলি শুক্তি জাতীয় (3০7৩০) 
এবং সহজে ছেদিত ও গঠিত হইয়া থাকে । প্রথমে সাধারণ চাকীমন্ত্র বর! 
গঠিত করিয়া কুঁদ ব৷ ভ্রামী যন্ত্রের সাহায্যে কুঁদিয়া সুক্ম ঝাম1( পিউমিস্‌ 
ক্টোন্‌) ও জল দ্বারা ঘবিয়! মন্থণ করিবে। পরে সাষান্ত জল মিঞ্রিত সাল- 
ফিউরিক্‌ ফ্যাসিডে পচা পাথরচূর্ণ আর্র করিয়া পশমী বক্র সাহাধ্যে ঘবিয়া 
পালিশ করিবে । প্রথমোক্ত জাতীয় ঝিনুক মণিকারের চক্রধক্সাদির সাহায্যে 
দ্রব্যবিশেষে পরিণত করিতে হয় ;) উহা! স্বতঃই মস্থণ, সুতরাং কোন ঘর্ষণের 
প্রয়োজন হয় না। পালিশ করিবার জন্য ফেন্টভইল এবং টিন্পর্‌ এন্কাইড 
ব্যবহৃত হয়। দ্বতীয় শ্রেণীর বিন্থুকগুলির মধ্যে যে গুলি নিতান্ত সমতল, 
সে গুলি রুক্ষ প্রস্তব্ধণ্ডের উপর জল দিয়! ঘধিয়৷ সমান করিয়। লইয়া, অথবা 
উহা দ্বারা ঘষিয়া লইয়া ঈপ্সিত দ্রব্যটির মোটামুটি আকুতি গঠিয়৷ লইয়া, পরে 
আবশ্তকমত কুঁদযস্ত্রের সাহায্যে প্রকৃত দ্রব্যটি প্রস্তত করিলে ভাল হয়। 
তৎপরে ফেণ্ট চন্মবিশিষ্ট চক্রস্ত্রোৌপরি জল মিশ্রিত ঝাম। চর্ণ দিয়া অথবা 
হাতপালিশ দ্বারা ঘষিয়। ঠিক করিয়। লইয়া! শেষে বটন্‌ ষ্টোন্‌ চর্ণ বারা ঘষিয়া 
পালিশ সমাপ্ত কারিতে হয়। 

কিম বিন্ুক । শুঙ্গাদি দ্বারা ছোট ছোট দ্রবা গড়িয়া, প্রথমে এগুলি 
স্থগার অব. লে (সীস্‌ শর্করা) মিশ্রিত জলে ফুটাইয়া পরে জপ মিশ্রিত 
হাইড ক্লোরিক্‌ ফ্লাসিডে ফেলিবে। 
সদেশ। 


বিবিধ প্রমঙ্গ। 
সপ . 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট ফুলার সাহেব পদত্যাগ করিয়া 
বিলাত ধাব্র! করিয়াছেন ; লর্ড কঙ্জনও বিড়ম্বিত হইয়। পদত্যাগে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন। দ্াস্তিকগণের এইরূপ পরিণামই স্বাভাবিক । এখন আর তাহাদের 
সে বিপুল কর্তৃত্বাভিষান থাকিতে পারে না। ক্ষমতাসত্বে জগতের হিতসাধনে 
বিরত ছিলেন বলিয়া, খন কি ইহাদের অনুতাপ উপস্থিত হইবে না? 
ই্াদের কর্তৃক বঙ্গ দেশের অনিষ্ট সাধিত হইলেও, ভগবান সেই অনিষ্কের মধ্য 


৪৭৮ স্বদেশী । [ পথম খও, দশম সংখ্যা। 


হইতে এ দেশের মঙ্গলোপায় স্থির করিয়! দিয়াছেন। ফুলার সাহেবের বিরহে 
ঢাকার নবাব নাকি নিদারুণ সন্তপ্ত হইয়া দিবানিশি অশ্রু পরিত্যাগ করিতে- 
ছেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব এই সন্তপ্ত নবাবকে সান্বন! প্রদান করিতে 
পারিবেন কি? তাহা না হইলে, নবাব সাহেবও হয় ত বর্ধমান মহারাজের 
পশ্থানুসরণ করিবেন । ” ্ 

গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রীরামপুরে যে বয়ন বিগ্ভালয় স্থাপনের কথ! ছিল, তাহা 
প্রীরামপুরে ন৷ হইয়া চু'চুড়ার ব্যারাকে স্থাপিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে; 
কিন্তু এসঙ্কল্প কতদিনে কার্যে পরিণত হইবে, তাহ? এখনও জানা যায় নাই। 

পূর্ববঙ্গের অব্্লিষ্ট লোকদিগকে সাহাধ্য করিবার জন্য ভারতের সকল 
প্রদেশের লোকই যত্রবান হইয়াছেন। ক্রন্মদেশেও এই উদ্দেশ্তে সভাসম্মিতি 
হইতেছে। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত অস্িকাচরণ মজুমদার *লিখিয়াছেন যে 
ফরিদপুর জেলায় ছুঙিক্ষের প্রকোপ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রার্থনা করি, 
অপর সকল স্থানের ছুর্ভিক্ষও সত্ব তিরোহিত হউক । এখন হইতে লোকে 
সাবেক ধরণে কিছু কিছু ধান্তঠ গোলাজাত করিয়। রাখিবার অভ্যাস শিক্ষ। 
করিতেছে দেখিলে, এ ছুর্ভিক্ষেও আমরা লাতবান হইয়াছি বলিয়া মনে করিতে 
পারি। দেশের বর্ধিষ্ঠ সম্প্রদায় এখনও কি এদেশে ধর্মগোলার নিতান্ত 
আবন্তকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ? ধর্গোলা স্থাপনে মূলধনের 
প্রয়োজন নাই। সততা, উৎসাহ ও স্থার্থত্যাগই ইহার প্রর্কৃত মূলধন । 
উপস্থিত ছুর্ভিক্ষে অনেকে এই সকল সদ্গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন) 
সর্বত্র ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠিত হইলে ছূর্ভিক্ষের উপস্থিতিরও আশঙ্কা থাকিবে না। 

বিগত ১লা৷ আগস্ট তারিখ হইতে শ্রীরামপুরের কাপড়ের কলটি "বঙ্গলক্ষমী” 
কটন মিল” নাষ ধারণ করিয়। পুনর্ধবার বাঙ্গালীর সম্পত্তি হইয়াছে। প্রথমে 
বাঙ্গালী কোম্পানি কর্তক এই কল স্থাপিত হয়; এই কয়েক বৎসরে কয়েক 
হাত ফিরিবার পর দেশের নেতৃগণ ইহা ক্রয় করিলেন । আমরা সর্ধাস্তঃ- 
করণে এই কলের উন্নতি কামনা করি ; ইহার চরকার সংখ্য। বৃদ্ধিতে বিশেষ 
মনোযোগী না হইয়া কর্তৃপক্ষীয়গণ তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই আপাততঃ 
আগ্রহান্থিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এক্ষণে হতরাই ষে বিশেষ অভাব, 
ইহা! যেন তাহারা বিস্বৃত না হন। আমরা আশ! করি) এক্ষণে স্বদেশী কাপড়ের 
অধিক কাটতিতে বিশেষ লাভবান হইয়া, লত্য অর্দের অধিকাংশই চরকার 
সংখ্য। বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হইবে । ৃ 


শাবণ। ১৩১৩। | বিবিধ প্রপঙ্গ | ৪৭৯ 


বাথরগঞ্জ ও ফরিদপুরের পাদরী সাহেবগণ বিলাতী লবণ ও কাপড়ের 
আত করিয়। বাজার দর অপেক্ষ]! শস্ত1 দরে বিক্রয়ের আয়োজন করিতেছে । 
ধর্ধন্জিগণের মহিম! অপার; ইহাদের এরূপ আচরণ নূতন নহে, সুতরাং 
বিশ্ময়ের কোন কথাই নাই । আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও যৌলবী মহোদয়গণ 
স্বধর্দিগণকে বিলাতী ব্যবহারে বিরত ,রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকুন) খ্রীষ্টান 
পাদ্রী মাটীর দরে বিলাতী পণা বিক্রয় করিতে চাহিলেও যেন তাহা 
অবিক্লীত থাকে । 

বিগত ১৫ই শ্রাবণ ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে একটী জাতীয় বিগ্ভালয় 
স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে নানাবিধ শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষ। দিবার সঙ্কন্প হইতেছে 
জানিয়া আমর! বিশেষ আনন্দিত হইলাম । মফঃস্বলের এইরূপ বিগ্ভালয়ের 
সংখ্য। যত অধিক হয়, ততই দেশের মঙ্গল । 

স্বদরণী আন্দোলনের প্রথম বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৭ই আগষ্ট 
দেশের নানাস্থানে স্বদেশী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল সভায় 
বিদেশী বজ্ঞন ও স্বদেশী গ্রহণ প্রতিজ্ঞ পুনর্বার গ্রহণ করা হইয়াছে। 
প্রতি সর এইরূপ সতার অধিবেশন ও এই প্রতিজ্ঞার স্মরণ নিতান্ত 
আবশ্যক | বহুদিনের বিজিত জাতি হুর্বলফদয় ও ক্ষীণমন্তি্ধ হইয়া থাকে । 

গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত পুষ! কৃষিকলেজের সহিত একটী উদ্যান স্থাপনেরও 
সঙ্কল্প হইয়াছে । আশবাহির করিবার উপযোগী বিবিধ উত্ভিদ এই উদ্যানে 
রক্ষিত হইবে ও এই সকল বৃক্ষাদি হইতে আশ বাহির করিবার প্রণালী 
শিক্ষা দেওয়! হইবে। 

বিগত বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর কেনালের জলকরের হার 
বর্ধিত করিয়। দেওয়ায় প্রজাগণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। অনেকে 
বর্ধিত হারে কবুলিয়ত দিতে অস্বীকৃত হইতেছে । অল্প পরিমাণ জল দিয় 
অধিক কর আদায় করিবার অভিপ্রায় হইতেই এই করবৃদ্ধির সঙ্কল্প। আশা 
করি খ্যাতনাযা সহযোগিগণ এ বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া প্রজাগণের 
সুবিধ! অন্ুুবিধার প্রতি গবর্ণমেষ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন । 

শান্তিপুর দেশীয় ভাগার সমিতি শাস্তিপুরে একটা বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছেন। শাস্তিপুরের বন্ত্রশিক্প বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ; এখানে এন্প 
একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় আমরা আহ্নাদিত হইলাম । এই বিদ্যালয়ে 
সাধারণ ও ফ্লাইসাটুল উভয় তাতের কার্য্যই শিক্ষা দেওয়। হইবে । 


৪৮০ স্বদেশী। [প্রথমখণ্, দশম সংখ্যা । 


এ বৎসর বঙ্গদেশের ৩৭,৩৬২ একার (প্রায় এক লক্ষ তের হাজার বিঘ। ) 
জমীতে তুলার চাষ হইয়ছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর তুলাচাষের 
জমীর পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার বিঘ। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । ৫ 

বরোদার মহারাজা স্বীয় রাজ্যমধ্যে রেশম শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্ত 
সচেষ্ট হইয়।ছেন ; সেজন্য তিনি বু নৃত্যগোপাল বুখোপাধ্যায়ক্লে বরোঘাত্ব 
লইয়। গিয়/ছিলেন। নৃত্যগোপাল বাবু সেখানকার জলবায়ু ও রেশম শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা পরিদর্শন করিয়। স্থির করিয়াছেন যে, বরোদারাজ্যের দক্ষিণাং- 
শের জলবায়ু রেশম শিল্পের ও রেশম গুটি চাষের বেশ উপযোগী । 

কলিকাতা ৭৫ নং লোয়ার সাকু'লার রোডের শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মঞ্ধুমদ।র 
সাধারণ মাটার বাসনে এনামেল দিয়া জলাভেদ্য করিবার একট প্রণূলী 
আবিষ্কার করিয়া তাহার পেটেন্ট লইয়াছেন। 

ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা বিবর্ধনী সমিতির (455০০180101. 101 
(76 ৫5270677670 01 50167070270 17004507216050860970 
[)010105) কেন্দ্র সভার (0১৮8] 0০101) অভিমত্ানুসারে ছুই লক্ষ 
টাকা মূলধনে একটী কোম্পানি স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। দিয়াশলাই, 
পেন্সিল, বোতাম, কাচের দ্রব্য, রং ও অন্তান্ঠ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত 
করা হইবে। ইহার কোন শিল্পেই এক লক্ষ টাকার অধিক মৃগধন লাগিবে 
না বলিয়। অনুমান কর! হইয়াছে; কোন কোনটী ১৫.২০ হাজার টাক। মূল 
ধনেই আরম্ভ কর ষাইতে পারে। এই কোম্পানি বেশ সতর্কতার সহিত 
কার্ধ্যে অগ্রসর হইতে অভিলাষ করিয্াছেন। প্রথমে ২|৩টীর অধিক শিল্প 
গৃহীত হইবে না। এগুলি কার্য্ের গ্রত্যেকটীতেই ঘে লোকসান হইবে 
এরূপ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মোটের উপর কোম্পাণীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইবে না। আমর! এইরূপ শিল্পের উন্নতি কায়মনে প্রার্থনা করি। 





ধম খণড।] ভান; ১৩১৩ [একাদশ সংখা 





লক্ষ্য এক না হইলে সমাজ ব। দেশ ছ্িতকর কোন কার্যেই সাফল্য লাভ 
করা সম্ভবপর নছে। যে সকল কার্যে অনেকের সহায়ত! ও সহাম্থৃতৃতির 
আবশ্তক, সুই সকল কার্ষ্যের তাৎপর্য ও তজ্জনিত সুফল তাহাদের হৃদয়ঙগষ 
করাও নিতান্ত কর্তবয। 

আজ কাল অনেকে ধর্ম ও দাতীয়তার সন্বন্ধ বিষয়ে কূটতর্ক উত্থাপন 
করিয়া শ্বদেশানুয়াগ পরিবর্ধনের বিশেষ বিদ্ব উৎপাদন করিতেছেন । শিবাজী 
উৎসব জনিত আবস্ঠস্তাবী সুফল ধর্শনবন্বিদিগের কুট মীমাংসার স্থানীয় হুইয়। 
উঠিয়াছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্রিশকোটী ভারতবাসীর একতা কতনুয় 
সন্তবগর--এই চিন্তাও অনেকের ধৈর্যাচ্যুতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 
প্রথম হইতে তগ্বোৎসাহ হইলে কোনও কার্ধ্যে সফলতা লাভ করা থে. লামা, রি 
ই ভীহাবের বিবেচনার বিষয়। ঃ 

ছ্বেশের ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদধায়। ধাহার! তগবৎরপায় অর্থও বিজ 
উপা্ডনে লবর্থ হইয়া উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন, এবং সকলে তই. 
হবাহাদিগকে সমাজের এবং দেশের নেতা বলিম্া | ফা কযা থাকে. 


৬১ 


৪৮২ স্বদেশী |. [প্রথম খণ্ড একাদশ সংখ্যা। 


ধাহ।দিগের সহানড়ুতি ব্যতীত দরিদ্র সম্প্াদায়ের উন্নতির অন্যতর উপায় নাই, 
রাজ। হৃদয়হীন হইলেও ধাহাদের সহযোগিতায় সুফল অবস্তস্তাবী-__দেশের এই 
নিদারুণ দুরবস্থার সময় তাহাদের মতের বিভিম্নত। নিতান্ত আক্ষেপের বিখয়। 
জাতীয় জীবন গঠনের জন্ত বিবিধ উপাদানের আবশ্তক সত্য, কিন্তু সর্বপ্রথমে 
দরিদ্র সম্প্রদায়ের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় উদ্ভাবন ন! করিয়া, একেবারে কবি- 
কল্পনার উপযোগী সব্বাঙগসুদ্বর (19০71) জাতীয়তা! গঠন করিবার প্রয়াস সম্পূর্ণ 
ভ্রমাত্মক। অতএব এক্ষণে কাল্পনিক জাতীয়তা (08711902110 ) কথাটী 
ভুলিয়া ও তাহার প্রথম সোপান, দেশের আর্থিক উন্নতি, অর্থাৎ দেশীয় শিল্প, 
রুষি, বাণিজ্য প্রভৃতির পুনরভ্াখানবিষয়ে কৃতসংকল্প হওয়া একান্ত আবশ্তক |. 
ক্রমশঃ অন্যান্ত উপাদানগুলির বিষয়ে ধত্তরণীল হওয়া! যাইতে পারে। অগ্গ্র 
দুর্ভিক্ষ প্রগীড়িত শ্বদেশবাসীর উদ্ধারের উপায় না৷ করিয়। গুকুতর বিষয়ের 
আলোচন। লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, প্রকৃত কার্ষ্যে বির ঘটিবার সম্ভাবনা । অগ্রে 
ক্ষুরিরত্তি না করিয়া, অনশনক্লিষ্ট অবয়বের বলবৃদ্ধির উপায় না করিয়া? মস্তিষ্ক 
স্থিবীকরণের ব্যবস্থা না করিয়া, মনুষ্য দ্বারা কোনও কার্যের আশা বাতুলতা 
মান্র। অতএব স্বদেশবাসী ব্রিশকোটী লোকের আহাপ্ন সংস্থান চেষ্টাই ধর্ম 
ও লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যই সকলের কেন্দ্রস্থল হওয়1 বাঞ্ছনীয় । যদি পরিবার- 
বর্গের ভরণ-পোধণ, তাহাদের সুখ শান্তির উপায় উদ্ভাবন চেষ্টা! আমাদের 
ধর্মের অঙ্গ হয়, তবে ভারতবাসী ত্রিশকোটী পরিবারের মঙ্গলসাধনও ধর্ম 
হইতে পারে না কেন? আমাদের ক্ষুত্র পরিবারের মধ্যে কেহ অনশনে 
থাকিলে বখন সকলেই অন্তাপিত হয়, তথন এই সুবৃহৎ পরিবারের মধ্যে 
শতকব। ৯* জনকে অর্ধাশনক্রিষ্ট দেখিয়াও কি আমাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র 
আঘাত লাগিতে পারে না! আর সেই আঘাতে ব্যথিত প্রাণ হইয়। আমরা! 
ব্রিশকোটী ভারতবাসী দেশের মঙ্গল সাধনে বন্ধ পরিকর হইতে পারি না! 
এই ভারতে শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র বলিলেও অতুযুক্তি হয় না, এবং ইহাদের 
উপর দেশের আশা, ভরস৷ সকলই নির্ভর করে ? অতএব বদি দেশের উদ্ধার 
সংকল্পে কোন অনুষ্ঠানে প্রয়াস পাইতে হয়,তবে অগ্রে ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের 
উপায় উদ্ভাবনই প্রধান কার্ধ্য, এবং সেই সংকল্পেই এই স্বদেশী আন্দোলনের 
অভ্যুত্থান হইয়াছে। অগ্রে এই বিয়ে ক্ৃতকার্য্য হইয়। অপরাপর গুরুতর বিষয়ে 
মনোনিবেশ করা স্তায় সঙ্গত। লক্ষ্য এক ন! হইলে জাতীয়তা বন্ধন ছুরহ। 
এই ভাত্বতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রীগ বিসর্জন দিতেছে। অন্নের জড় 


ভাদ্র, ১৩৯৩। ] ধর্ম ও স্বদেশানুরাগ। ৪৮৩ 


দ্বেশময় হাহাকার পড়িতেছে। পুব্বে যে সংসার ভরণ-পোষণের জন্ত মাসিক 
১৭৭1 ২০*টাকা হইলেই যথেষ্ট হইত, এক্ষণে সেই স্থলে ১০৯২ ২০০২ 
টান্খাতেও কুলান হইতেছে না!_-পৃথিবীর যধ্যে ভারত হীনতম !-_এই মর্ম- 
তেদী জলস্ত চিত্র সম্মুখে রাখিয়া সকলের সমতাবে প্রতিকার চেষ্টায় দৃঢ় সংকল্প 
হওয়া অ্বন্তক। আমাদের মোহন্িদ্রা এখনও সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গে নাই। 
সকলের প্রাণে দেশের আধুনিক দৈন্যদশার চিত্র এখনও সম্পূর্ণভাবে 
প্রতিফলিত হয় নাই , তাহাই যদি হইত, সকলেই যদ্দি দেশের প্রকৃত অবস্থা 
সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত হইত, তাহ। হইলে তুচ্ছ স্বদেশীদ্বেষী কুটপ্রশ্ন উত্থাপিত না 
করিয়া সকলেই সমপ্রাণে এক লক্ষ্যে প্রতিকার চেষ্টায় দৃঢ় সংকল্প হইত। 
কেন নাঃদেশের ছুরবস্থা ছুরীকরণের জন্ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, ইহা কখনই কোনও 
ধর্মের বিরুদ্ধ হইতে পারে না। | 

খজননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”। ইহা যখন সকল জাতি এবং 
ধন্ধেরই সর্ববাদিসম্মত মত, তখন সেই মাতৃভূমি উদ্ধারের চেষ্ট যে একটা 
প্রধান ধন্য, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই । আব এই ধন্ম পাল:নপ্ন 
গন্য ভারতবা সাব সাব্বজনান সহাগুভূতিই-জাতীয়তা। অতএব বাক্তিগত ধপ্ম 
ও জাতিগত ধন্ম সম্বন্ধ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উথাপন কর উচিত নহে; কেন না, 
সকল ধশ্মেরই নীতি শিক্ষ1 সমান, ধণ্মচচ্চ| দ্বারা মনের সঙ্কীর্ণত! ও জড়ত। 
দুর করে, পরছুংখকাতরতা, পরহিট তষিতা, সহ্দয়তা, উদ্দারতা, স্তাপর্ায়ণত! 
প্রত্ৃতি সব্গুণাবলীর পরিস্ফুরণ করে) অতএব জাতীয়তা, একতা স্বদেশ 
হিতৈধিতা, উদারতা, সহদয়তা ইহার মূলই ধর্ম, ইহ! ধর্মচষ্চার একটী অঙ্গ, 
ফল বা উপদেশ। অতএব কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বুদ্ধ, কি ্রীষটিয়ান 
সকলেই স্ব স্ব ধন্ধের অন্ুণীলন করিলেই স্বদেশান্ুরাগ ধন্ম তাহাদের নিকট 
স্বতন্ত্র বলিয়! প্রতীয়মান হইবে না। এবং সেই জন্য এই স্থদেশাহুরাগ ধন 
ব্যক্তিগত বা জাতিগত ধন্মের কোনও ক্ষতি ন| করিয়া! শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিতে 
পারে। ভিন্ন ধন্মীবলম্বী লোকের মধ্যে জাতীয়ত। গঠন অঙ্ুত নহে। জাপানের 
লোক'সংখ্যার মধ্যে রোমান ক্যাথলিক, প্রে।টেষ্টাপ্ট, বৌদ্ধ প্রস্তুতি কত প্রকার 
বিভিন্ন ধর্ম বর্তমান রহিয়াছে। ইংলও ও আমেরিক। প্রভৃতি প্রদেশবাসীর 
ধশ্দও এক নহে, তথাপি তাহাদের জাতীয়তা কি সুন্দর। অতএব ব্যক্তিগত 
ধর্ের জাতীয়তা বা একতার বিন্ুযাত্র বিরোধ থাকিতে পারে না। বরং 
ছদেশাস্থবাপরূপ ধর্খকে ঘে হীনযতি ধর্বিরোধের প্রশ্নস্থলে উপস্থিত করে, 


৪৮৪ স্বদেশী। [ প্রথমখণ্ড) একাদশ সংখা । 


স্বধর্ম্ে নিশ্চয়ই সে নিতান্ত আস্থাহীন। স্বধর্থ্ে ষিনি প্রকৃত আস্থা সম্পন্ন 
তিনি দেশবাসিগণের শ্বদেশানুরাগ ধর্ম যাহাতে পরিবর্ধিত হয়, তাহার জন্ত 
নিশ্চয়ই আত্তরিক বন্তবান হইবেন। এই স্বদেশান্ুরাগ ধশ্মই অন্ঠান্স সন্ধ্য- 
জাতির একতার মূল কারণ । অতএব "বন্দে মাতরম্” বীজমন্ত্র সকণ ধর্মের 
পক্ষেই সমান ৷ কারণ, স্বদেশানুরাগ ধর্ম, স্থৃতি পথে সতত জাগরিত করিয়া 
দিবার ইহ! উত্তম উপায়। 


ত্রীকশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য । 


আমাদের স্বাস্থ্য । 


আমাদের দেশের লোকের প্রায় কাহারও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
নাই ; ইহ। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় । শরীর রক্ষা যে সর্বপ্রধান কর্তব্য, সে 
বিধয়ে সকলেই যেন ত্রমান্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের দারিদ্রতা যেমন দিন 
দিন বর্ধিত হইতেছে, লোকের হিতাহিত জ্ঞানও সেই পরিমাণে হাস পাইয়া 
যাইতেছে; আহার অন্বেষণের চেষ্টা যত প্রবল হইতেছে, শরীর রক্ষার যত্ুও 
ততই লয় পাইতেছে।' কিন্তু দেশবাসীগণের শরীরের কল্যাণের উপর দেশের 
কল্যাণ নির্ভর করে। উৎসাহ, ম্তিষ্কের চালনাশক্তি এবং বিবিধ মনোবৃতি 
শরীরের অবস্থার উপর সুন্নিহিত। সেই জন্য এই স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় 
অভ্যু্থানের সহিত যাহাতে দেশের দ্বাস্ত্যের উন্নতি হয়, সে বিষয়ে বিশেষ 
বত্ববান হওয়! নিতান্ত আবশ্ঠক ৷ 

রাজার সানুকুল দৃষ্টি ও প্রপ্জার নিজের যর না থাকিলে, প্রজার স্বাস্থ্রক্ষা 
হয় না। কিন্ত আমাদের দেশে এই হুইটীরই সম্পূর্ণ অভাব । রাজ বৈধেশিক, 
প্রজার স্থাস্থ্যসন্বন্ধে তাহাদের বিশেষ সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয় না; এবং 
অনেক স্থলে শুদ্ধ মৌখিক সহান্ৃভৃতি বা আইন গঠন ব্যতীত প্রকৃত কাষধধ্যান্ু- 
ঠানের কোনও সুবন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথাও বা স্বার্থপর 
বাজপুরুষগণ কেবল নিজ নিজ বাসডূষি ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষার 
জন্ত দরিদ্র প্রজ্জার কঠোর পরিশ্রমার্জিত অর্থের অপব্যয় করিতে সন্থুচিত 
হন না। কলিকাতা প্রভৃতি কতিপয় মহানগন্মীর ইংরাজটোলা, দেশীয়লোকের 


ভাত্র, ১৩১৩1] আমদের স্বাস্থ্য । ৪৮৫ 


আবাসম্থান অপেক্ষা কতদূর স্বাস্থ্যকর ! পথ, ঘাট, যাঠ প্রভৃতিও কি সুন্দর 
এবং মনোরম ! সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার 
অবিন্তাশই যে কেবল এই সকল স্থানে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

্াস্থ্রক্ষার জন্ত জল, খাদ্য, ব্যায়াম ও জরনির্গষের উপায় প্রতৃতি 
কতিপয় অত্যাবস্ঠকীয় বিষয় মন্থুষ্যের আয়ক্তাধীন। কিন্তু ইহার কোনটারই 
প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। 

১। জল।--আজকাল প্রায় সব্ধত্রই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে নদী, কুপ, পু্করিণী প্রন্ৃতির জলই পান কর! 
হা থাকে ; এবং অনেক বড় সহরে এক্ষণে কলের জনন হওয়াতে তদস্তর্গত 
স্থানসমূহের লোকের পানীয় জলের অতাব অনেকাংশে দুর হইয়াছে। গঙ্গার 
উভয় পার্শস্থ লোক গঙ্গাজল পান করে; কিন্তু উহার তীরস্থিত কলসমূহ দ্বারা! 
এ জল বিশেষ পরিমাণে দৃধিত হইয়া! লোকের স্থাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন 
করিতেছে । হাঁড়কল, কাগজকল, পাটকল প্রভৃতি হইতে নিঃসাবিত 
অপরিষ্কত জল যখন গঙ্গাজলের সহিত মিলিত হয়, তখন এই জলের অবস্থা 
যে কি তয়ানক হয় তাহ! ভুক্ততোগী মাত্রেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়। থাকি- 
বেন। বিশেষতঃ আধুনিক (১০76০ (87) সেপ্টিক ট্যাঙ্ক প্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে গঙ্গার জল যে ক্রমশঃ পানের অধোগ্য হইয়া উঠিবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 5০৮০ 01এর ময়লা গঙ্গায় ফেলিবার 
পূর্বে বিশেধরূপে পরিধার করণের অন্য গবর্ণমেপ্ট উত্তম উত্তম আইন গঠন 
করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু ্ সকল আইন কতদুর কার্যে পরিণত হইবে, তাহ! 
বিশেষ সন্দেহ স্থল. প্রত্যেক কল হইতে প্রত্যহ ৪৫ হাঁজার লোকের মল- 
মৃত্রাদি গঙ্গার জলের সহিত মিলিত হইবে। যদি কোন কারণবশতঃ দৈবাৎ 
একবারও এঁ মলমৃত্রাদি বিশিষ্টরূপে পরিস্কত না হইয়া পানীয় জলের সহিত, 
মিশ্রিত হইয়। পড়ে, তাহ। হইলে গঙ্গাতীরবাসীর আর বিপদের সীমা থাকিবে 
না। কলের সংখ্যা যে পরিমাণে দিন দ্বিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কলের 
কর্তৃপক্ষগণ 9670০ (901 প্রতিষ্ঠার জন্ত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতে- 
ছেন, তাহাতে এই আশঙ্কা দূরসাপেক্ষ বলিয়া বোধ হয় না। | 

বর্ধাকালে নদীর জল ন্বতাবতঃই এতদূর ময়লা হয় যে; উহা পরিষ্কার 
করিক্কা না.লইলে পানের. সম্পূর্ণ অখোগ্য হইয়া! উঠে। আমাদের. দেশে, 
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অনেকানেক ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র নদী আছে; কিন্তু নানা কারণে তাহার অধিকাংশই 
লশুন্ঠ; এবং অবশিষ্টের মধ্যে অনেক গুলির জল অত্যন্ত অপরিষ্কার । 

ধেসকল স্থানে নদীর জল দৃশ্রাপ্য, তথাকার লোকে কৃপ ব! পুফর্িণীর 
জলই পান করিয়া থাকে । কৃপের অবস্থা বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই শোচনীয় । 
এদেশে একটা কৃপ প্রায়ই অধিক কা, স্থায়ী হয় না। এবং অধিক অর্থব্য্ 
করিয়া তলদেশ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে গাখুনি করিয়া কূপ খনন 
করিবার সম্পত্তিও অতি অন্ন লোকের আছে,। 

পুফরিণীর অবস্থাও প্রায় তদ্রপ। সর্ধত্রই গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ পুফ্করিণীতেই 
জল দেখিতে পাওয়। যায় না; এবং অল্লসংখ্যক যে গুলিতে সামান্য জল থাকে; 
তাহার অবস্থা এতদর কদর্য্য যে, গো-মহিষাদিও সেই জল পান করিবে 
ব্যাধিপ্রস্ত হয়। কিন্তু তদ্দেশবাসী লোকসযূহ অপর পানীয়ের অভাবে & 
জলেই পান, আহার প্রভৃতি সকল কার্ধ্য করিতে বাধ্য হয়। 

কোন কোন স্থানে গবর্ণমেন্ট খাল কাটাইয়াছেন বলিয়৷ সেখানকার 
লোকের আজকাল জলকষ্টের অনেক হাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বর্ধা- 
কাল ভিন্ন অপর সময়ে অনেক স্কানেই, এমন কি পানীয় জলের জগ্যও 
হাহাকার পড়িয়। ধায়। 

পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়! নিতাস্ত আবশ্তক। কিন্তু আমাদের দেশের 
লোকের এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য নাই। গৃহস্থলোকে নানারূপ সহজ উপায়ে 
জল বিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারে। 

১ম ।-_জল উত্তমরূপে ফুটাইয়। লইলে জলের দুষিত পদার্থ অনেক পরি- 
মাণে নষ্ট হইয়াষায়। , ৃ 

২য়।-কলসী ফিল্টার। ইহা প্রত্যেক বড় গৃহস্থেরই ২৯টী করি! 
বাধা আবপ্তক। ইহাতে করলা ও বালি দ্বারা জল পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয়। 
কিন্তু কয়লা ও বালি মধ্যে মধ্যে বদলাইতে বা উত্তরে তি করিয়া 
শুকাইয়া লইতে হয় 

ফটুকিরি বা নির্ঘমালি দ্বার! জল থিতাইয়া পরিষ্কার হয় ঠা কিন্তু উহা 
দ্বারা জল বিশুদ্ধ হয় না। 

অধিক দিন কোনও পান্রে পানীয় জল রাখিতে হইলে, পর পাত্র হধ্যে যধ্যে 
উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া লওয়া উচিত। 

অবগাহন স্বান, কাপড় ধোয়া, মলমূত্র ত্যাণ প্রৃতি নানাফারণেও * জগ 
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দূষিত হয়, এবং ইহ! হইতেই সময়ে সময়ে বিচচিকা, উদরাময়, বসন্ত প্রস্ভৃতি 
রোগ স্থানে স্থানে প্রাছভূতি হয় ।. 

গ্বানীয় জলের পুফরিনী, কৃপ প্রভৃতির নিকটে গোশালা, পাইখান৷ প্রভৃতি 
প্রস্তুত কর! কিংব1 উহার মধ্যে নর্দামা বাড়েনের জল নিঃসরণের পথ রাখ 
নিতান্ত গ্িত। কারণ, ধঁ সকল পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়! জলকে 
দুষিত করে, এবং সেই জল ব্যবহার করিলে স্বাস্থাহানি হইতে পাবে । 

পানীয় জল প্রভৃতির অভাব চুর করণের ব্যয় নির্ধাহার্ধে গবর্ণমেন্ট 
এদেশে রোডসেস নামক একটী করের প্রবর্তন করিয়াছেন; এবং & অর্থে 
জলাবোর্ড স্থানে স্থানে পুক্ষরিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দিবেন, এইরূপ সপ্ধল্প 
হয় কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহা প্রায় কাধ্যে পরিণত হইল না। দেশের 
জমীদারগণের “অনেকে বিলাস ও উপাধি লালসায় লালায়িত। প্রজার 
সুবিধার জঙ্ নূতন পুক্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দিবার কল্পন! দুরে থাক, 
তাহাদের পূর্বপুরুধগন প্রতিষিত জলাশয়াদি পক্ষোদ্ধারের অভাবে মজিয়া 
গেলেও সেদিকে তাহার। দৃষ্টিপাত করেন না। সুতরাং দেশের লোকের 
জলকষ্ট নিবারিত হইবার এখন আর আশ! নাই। 

,২। খাগ্ভদ্রব্য।-আহারের অনিষ্ম এবং অত্যাচারও স্বাস্থাতদ্গের 
একটী প্রধান কারণ। আমাদের দেশে এ ছুইটাই বর্তমান। সুতরাং 
উদরাময়, অজীর্ণ, অস্ররোগ প্রভৃতির মাত্রাও অত্যন্ত অধিক। এখানকার 
লোকের আহারের কোনও নিয়ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ 
লোকের যথেষ্ট পরিমাণ আহারের উপায় নাই ; এবং অবশিষ্ট ধাহাদের উপায় 
আছে তাহাদের সময়, পরিমাণ বা খাদ্যের গুণাঁগুণের প্রতি কোনও বিশেষ 
দৃষ্টি নাই। 

দ্বত ও দুগ্ধ বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য । কিন্তু আজকাল উহ ধেষনই 
দুমুল্য তেমনই বিক্কত | মাতার শারীরিক ও মানসিক হুর্বলতা নিবন্ধন 
সন্ত ছুগ্ধের অসন্তাব; সুতরাং ছুপ্ধপোষ্য শিশুগণকে কেবল গোহুগ্ধের উপর 
নির্ভর করিতে হয়; তাহাও ছুশ্রাপ্য বাদুধিত; সুতরাং প্রথম হইতেই 
স্বাস্থ্যতঙ্গের চন! হইতে থাকে । আজকাল এই বিশ্তদ্ধ দুগ্ধের অভাবজনিত 
কুফল প্রতি গৃহেই পরিলক্ষিত হয়। শিশুরোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা 
এই জন্তই বৃদ্ধি পাইতেছে। উদরাময়, যক্কৃতের বিকৃতি ও ক্ষয়বোগে কত শত 
শিশু প্রতি সহবে, বিশেষতঃ কলিকাতাতে, অকালে প্রাণ হারাইতেছে! 
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অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়। যায়, অধিকাংশ স্থলে বিশুদ্ধ দুধের 
অভাবই ইহার প্রধান কারণ। 

বিশুদ্ধ ঘ্বৃতও এদেশের অধিকাংশ স্থানে ছুশ্রাপ্য। বাজারের ঘত 
নানাবিধ দুধিত তৈল, চর্ধি প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত থাকায় অনেক স্থলে 
উহা আহারের অনুপযুক্ত; এবং এই দ্বৃতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন ও অপরণপর খাদ্য 
দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করা হয় বলিয়াই, আমাদের দেশে অজীর্ণ ৪ 
অযনরোগের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

আজকাল আমাদের দেশে প্রায় সর্ধত্রই খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইয়া 
উঠিয়াছে। এই ভারতবর্ষে দরিদ্রের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক এবং সমস্ত, 
লোক দংখ্যার মধ্যে শতকর! ৫*জনেরও অধিক অর্ধাশনক্রিষ্ট । প্রতি বর 
কত লক্ষ লক্ষ লোক থাদ্যাভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে! খাদ্যের অনাটন 
হইলে স্বাস্থ্যরক্ষ! অসম্ভব সত্য; কিন্তু যাহাদের সে অভাব নাই তাহারাও যে 
স্বাস্থ্যের প্রতি আদে লক্ষ্য রাধে না, ইহা! নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় । .ইহার 
ফলে, দেশের লোকের শারীরিক অবস্থা যে ক্রমশঃ হীনতর 'হইয়৷ পড়িবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিয়মপুর্বক ঘথ। সময়ে আহার, এবং পরিপাক- 
শক্ির তারতম্যান্ুসারে লঘু ও অল্প পরিমাণ ভোজনই, আহার সম্বন্ধে স্বাস্থ্য 
রক্ষার প্রধান উপাঁয়। ইহা! অধিকতর ক্লেশকর নহে, এবং শরীর রক্ষার জন্য 
আমাদের সকলেরই ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্তব্য। দেশের 
জল বায়ুর উপরও থান্ভের বিচার নির্ভর করে। আমাদের দেশে বিলাতী 
খানা ব! অধিক পরিমাণ যাংস সহা হয় না। অনেকে অনুকরণ প্রবৃত্তি বা 
ছুপ্রবৃত্তির রশে এইরূপ খানার পক্ষপাতী; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিন 
কমিয়া আসিতেছে । এদেশের, এমন কি ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের 
অনেক সাহেবও আজ .কাল মগ্ঘ, মাংস প্রভৃতি অধিক পরিমাণে খাইতে 
সন্ুচিত হন। 

ব্যায়্াম।-_শরীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ব্যায়াম বা শারীরিক 
পরিশ্রম নিতান্ত আবশ্তক। এই পরিশ্রমের পরিষাঁণ কিন্তু শরীরের উপযোগী 
হওয়া। উচিত; তাহা। ন। হইলে স্বাস্থ্যতঙ্গ হইবার সম্ভাবন!। যদি হূর্বাল 
শরীরে অধিক পরিযাণে শানীবিক পরিশ্রম কর] হয়, তাহ হইলে ইহ] দ্বার 
শরীর সবল না হইয়া আরও ছুর্ধল হুইয়া পড়ে। এক দিকে আবার সবল 
শরীরে পরিশ্রমের অভ্যাস ন। থাকিলেও শরীর নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের 


তাই। ১৩১৩।] আমাদের স্বাস্থ্য | * ৪৮৯ 


দেশে আজকাল ব্যায়ায শিক্ষার অভ্যাস ক্রমশঃ হাস পাইতেছে, এবং দেশের 
লোকের শরীবও সেই জন্ঠ দিন দিন ছুর্বল হইয়। পড়াতেছে। 
£1১০ বৎসর পূর্বেও বালকদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চার কত সুবন্দোবস্ত 
ছিল, এবং গবর্ণমেন্টও ইহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। প্রতি বিদ্যালয়ে 
ব্যায়াম শিক্ষক নিয়োগ করা হইত, এবং প্রত্যেক বালক প্রত্যহ নিয়মিতরূপে 
. জিমনাষ্টিক প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম অত্যাস করিতে বাধ্য হইত । পূর্বে প্রতি 
মাঠে বা! খোলা যায়গায় কপাটী, ধাপসা প্রভৃতি কত শত ব্যায়ামের প্রাছুর্ভাব 
ছিলল। একত্রে অনাবৃত স্থানে আনন্দবদ্ধক ক্রীড়া দ্বার! বালকগণের মনোমধ্যে 
কৃত স্ক্তির সঞ্চার হইত, পরিপাকশক্তি বদ্ধিত হইত এবং তাহাদের শরীর 
কক্ধ বলিষ্ঠ থাকিত; সেই সঙ্গে তাহার্দের মানসিক বৃত্তি ,সকলও উত্তেজিত 
হইয়! পাঠাধ্যাখযনে উৎসাহ দ্বিগুণতবর বর্ধিত করিত। বাল্যকালের পরিশ্রমের 
ফলের উপর জীবনের ফলাফল নির্ভর করে, এ সময়ে শরীরকে যে 
ভাবে গঠিত কর! হয়, শুদ্ধ নিয়মিত রূপে চলিলেই সেইভাবে চিরকাল 
শরীরের অবস্থা থাকে। 
কিন্ত আজকালকার বালকদিগের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিদ্যালয়ে 
বিলাতী ধরণের ড্রিলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহাতে শারীরিক পরিশ্রম 
হইয়। থাকে সত্য, কিন্তু ইহ। স্কুলের পাঠাভ্যাসের আহুসঙ্গিক থাকাতে,আনন্দ- 
দায়ক নহে, সুতরাং ইহার ফল ততদুর সস্তোষজনক' হইবে কি না, সে বিষয়ে 
বিশেষ সন্দেহ । ইদানিং বালকদিগের মধ্যে সে স্ফুর্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তাহার! প্রায়ই অলস স্বভাব ও জড়তাপূর্ণ, এবং সেইজন্য তাহাদের শরীর রুগ্ন, 
শিধিল, ও পরিপাক শক্তির তেজ নাই। ইহাদের মনোর্তি সমূহ সেরূপ 
প্রথর বলিয়া বোধ হয় না; অতএব ইহাদের ভবিষ্বাৎ সুখকর হইবে বলিয়া 
অহথমানন্হয় না।' কিন্তু হারাই ভারতের ভবিষ্যৎ আশার স্থল। আজ কাল 
কর্তৃপক্ষগণও তাহাদের বালকদিগের স্বাস্থ্য সন্বন্ধে অধিকাংশ স্থলে উদাসীন; 
ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। 
আমাদের যুবক ও প্রোৌড়দিগের যধ্যেও নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের 
অভাব জনিত কুফল সর্বত্র বিদ্যমান। কলিকাতার সন্গিকটবর্তাঁ গ্রামসমূহের 
 অধ্যবিভ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই কেরাণি শ্রেণীয়। ত্াহাবা। প্রাতঃকালে 
উঠিয়া বৎপর্োনান্তি ক্ষিপ্রতা সহকারে প্রাতঃক্তিয়া সমাধা করিয়া ৮ট1না 
বাঁজিতে অর্দ চর্ধণে মুষ্টিমেয় আহার করিয়াই দৌড়াইয়া টেন ধরেন তাহার 


৬২. 


৪৯০ , স্বদেশী। _ (প্রেধমধ, একাদশনংখ্যা। 


গর বেল! রা হইতে ৬টা পর্যান্ত মা কার্ধ্য করিয়া ধন গৃহে 
প্রত্যযাগমন করেন, তখন তাহাদের সেই শ্রান্ত ও রাস্ত অবস্থা কি শোচনীয় 
হয়! একদিকে পুষ্টিকর ও নিয়মিত রূপ খাদ্যের এবং শারীরিক পরিশ্রমের 
অভাব, ও অন্তদরিকে মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য, এই উভয় কারণে তাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই অজীর্রোগ ও মানসিক ছুর্বলতা নিবদ্ধন অকাছে অকর্দণ্য 
হইয়। পড়েন। ্ঠাহাদের এই অল্প সময়ের মধ্যেও ঘদি তাহার! যধাবিধি 
ব্যায়াম ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে জীবন সুখকর বলিয়। বোধ : 
হইতে পারে। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে দেশের স্বাস্থ্যোরনতি নিতান্ত আবশ্তক হইয়া, 
উঠিয়াছে। ব্যায়াম অনুশীলনই যে এই স্বাস্ত্যোন্রতির একটী প্রধান সো 
সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই। বিশেষতঃ ইহা আমাদের 
আয়ভ্তাধীন। ইহা দ্বারা আমাদের উপস্থিত কোন মঙ্গল ন! হইতে পাবে, 
কিন্তু ভবিষ্যতে যে উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেন্ট 
অন্যান্ত অনেক স্থাস্থ্যরক্ষার বিষয় সম্বন্ধে বীতরাগ হইতে পারেন, 
কিন্তু তাহার! আমাদের এই ব্যক্তিগত প্রধান উপায়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন 
না। বাঙ্গালী ভীরু বলিয়! যে অপবাদ আছে, আমাদের নিয়মিত শারীরিক 
পরিশ্রমের অভাবই ইহার মুলকারণ। অতএব আমরা বদি এই অপবাদ 
মোচনার্ঘ এখন হইতে ফর্ঠুীল হইতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী 
নিশ্যয়ই একটা জাতিতে পরিগণিত হইবে । 

পয়ঃপ্রণালী ()15178£)।--জলনির্গমের উপযুক্ত উপায়ের অভাবও এখান- 
কার স্বাস্থ্যহানির একটী প্রধান কারণ । বর্ধাকালে জলনির্গমের পথ ন৷ 
থাকাতে উদরাময়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগে দেশের সমূহ ক্ষতি 
সাধন করিতেছে। কত শত নুবৃহৎ পন্ধী য্যালেরিয়ার প্রকোপে একেবাঞে 
জনশূন্ঠ হইয়া গিয়াছে। কত নগর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের 
বিষয় এই যে, এতদিনেও গবর্ণমেন্ট ইহার কোনও বিশেষ প্রতিকার সাধনে 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। এই ফ্যালেরিয়া এখনও অনেক স্থানে 
সমতাবে প্রাছুভূতি) এবং বর্ধার শেষভাগ হইতেই ইহার প্রকোপ পূর্ণ- 
মাত্রায় অনুভূত হয়। বর্ধাকালের বৃষ্টি ও বন্তার জল নির্গমের পথ সকল 
বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এ জল গ্রামে ও নগরে অনেকদিন জমিয়া থাকে, এবং 
"ইহাতে উত্তিজ্ঞ ও জাস্তব পদার্থ পচিয়া দেশের জলবায়্‌ মুষিত করে; 


ভাত, ১৩৯৩। ) আমাদের স্বাস্থ্য । . ৪৯১ 


সুৃতপ্াং দরি্র অনশনক্রিষ্টপ্রজাকুল প্রথমেই উহার ফল উপতে।গ করিতে 
থাকে। 
বেল বিস্তারের দ্বারা আমাদের “দশের অধিকাংশ স্থলে জল নির্গমের 
পথ নকল রুদ্ধ হই! গিয়াছে। এখনও বেল হইতে সুদুরবর্তী অধিকাংশ 
প্রদ্দেশ অশেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যকর । কিন্তু পূর্বে যে সকল 
স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়। প্রণিদ্ধ ছিল, এক্ষণে রেণ হওয়াতে তাহার অধিকাংশেরই 
অধঃপতন হইয়াছে । আমাদের দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বা খাল আছে) 
পুর্ধ্বে বর্ষা ও বন্যার জল ইহাদের মধা দিয়। প্রবাহিত হইয়। যাইত। কিন্ত 
ইহাদের অধিকাংশই আজকাল ম্জিয়। গিয়াছে, সুতরাং জলনির্গমের পথ রুদ্ধ 
হইম্াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, যে সকল নদী বা খালের সেতু 
নিশ্মিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই & সকল স্থানে রুদ্ধগতি ব। শুকপ্রায় 
হইয়! গিয়াছে, এবং সেই জন্যই তাহাদের উপরিভাগের শাখ! প্রশাখা গুলিও 
অন্পায়তন বা! একেবারে শুকাইয়! গিয়াছে। ফলতঃ তৎপার্খব্তা গ্রাম সমূহের 
জল নির্গমের বিশেষ বিষ্ব ঘউয়াছে। ডি 

অনেকন্থুলে রেলের লাইন উভয় পার্স্থ জমী অপেক্ষ। অনেক উচ্চ হওয়াতে 
এক দিকের জল অপর দিকে যাইতে পারে না, সুতরাং পাশ্স্থ স্থান সমূহে 
জল আবদ্ধ হইয়া সেখানকার স্বাস্থা নষ্ট করে। বদিও স্থানে স্থানে রেলের 
নিয়দেশ দিয়! জল নির্গমের জন্য সেতু হইয়াছে, কিন্তু এগুলি এপ সঙ্কী্ণ যে, 
প্রয়োজনমত জল নিগমের অনুপযোগী । 

অতএব রেল দ্বার! যে দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতেছে, 
ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিষয় লইয়। ছোটলাট খাহ।ছুরের 
সঘন্য সভায় দুই একবার প্রশ্ন উখাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত গবর্ণমেন্ট 
তাহার কোন বিশেষ উত্তর 'দেন নাই বা প্রতিকার বিধানে যত্ব করেন 
নাই। ব্েলওয়ের স্া় ভেড়ী বাধও ( ৩7793177076) দেশের উপরোক্ত 
রূপ সনূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে । 

প্রজার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট দবায়ী। কিন্তু এদেশে স্বাস্থারক্ষা না 
করিয়৷ তাহারা স্বাস্্যহানির কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। ভেম্ভীবাধ ও রেল 
গ্রতিষ্ঠায় অনুমতি দিবার সময় সরকার বাহাছুর দরিদ্র প্রজার অমূল্য স্বাস্থ্য 
বিষয়ে কপাদৃষ্টি রাখেন না, ইহ! নিতান্ত আক্ষেপের বিষযন। রেলে তাহাদের 
বা ভাহাদের দেশবাসী ধনীর পাভ হইবে ইহাই বধথেষ্ঠ! দরিদ্র ভারত- 


৪৯২ ... স্বদেশী । 1 প্রথমখও, একাদশসংখ্যা। 


বাসীর আবার স্বাস্থ্য কি? যাহাদের আহারের সংস্থান নাই তাহারা আবার 
্বাস্থা লইয়৷ কি করিবে ! কিন্তু প্রজা রক্ষ। নাকরিলে, রাজ্য লইয়া কি ফল 
হইবে? তাহাদের প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বদি লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে 
নামাদের দেশে রেল বিস্তারের এতাদৃশ আয়োজন না করিয়। অধিক পরিমাণে 
খাল কাটাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। রেলের পরিবর্তে খালের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যও ভাল হইত, এবং দেশ অন্যান্য 
অনেক অংশে উন্নতিলাত করিতে পারিত। এখনও যদ্দি এই অনুষ্ঠানে 
বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে, প্রকৃত পক্ষে দেশের উপকার হয়। 
কিন্তু গবর্ণমেক্টের সে অনুরাগ কোথায় ? এখনও খাল অপেক্ষ' রেলে তাহাদের, 
সমধিক যর দেখিতে পাওয়! যাইতেছে । 

_ মিউনিসিপালিটীর দ্বারাও আমর স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ উপকার পাই 
ন!। স্থানীয় কমিশনারগণ স্বাস্থ্যো্নতি সম্বদধে প্রায় সর্বত্রই উদ্দাপীন। 
নতুব। কর আদায়ের জন্ত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করা হয়, অধিবাসিগণের 
স্বাস্থ্যোন্তির জন্য তাহার কিছুমান্রও পরিলক্ষিত হয় না ফেন? প্রায় সকল' 
মউনিদিপালিটারই ড্রেন সকল অতি কদধ্য এবং কোথাও বা নাষ মাত্রে 
বর্তমান আছে। চারিদিকে জঙ্গল, অস্বাস্থ্যকর জলাশয় প্রভৃতিও সর্বত্র 
বিরাজমান । এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, অনেক সময়ে কমিশনরগণ 

* হয়ত অর্থের অনাটন বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু স্বাস্ত্যোন্নতি যে 
সর্বাপেক্ষ। প্রধান কর্তব্য এবং ইহার দ্বারা যে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হয়, 
তাহা তাহাদের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই এরূপ অসঙ্গত 
উত্তর দানে লন্ভুচিত হন না। কোথাও বা স্বান্ত্যোপ্নতির কঠোর বিধান 
লকল কার্যে পরিণত করিতে হইলে পাছে করদাতাগণকে উৎপীড়িত কর! 
হয় সেই আশঙ্কায় তাহার! গমের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিরুৎসাহ হইয়া থাকেন। 
এইক্ধপ হিতাহিত কর্তব্যবিহীন বলিয়াই আমর! এই শে[চনীয় দশায় পতিত 
হইতেছি। পু ৪ 

আমর! দেখিয়াছি অনেক মিউনিসিপালিটার এলাকায় জল নিকাশের 
আদৌ কোন বন্দোবস্ত নাই। রাস্ত। প্রভৃতির জন্ত মিউনিসিপালিটী প্রায়ই 
নূতন জমী ক্রয় করেন না। গ্রামের পুরাতন রাস্তাগুলিই তাহাদের সম্পত্তি । 
অনেক স্থলে পুরে এই সকল রাম্যপথ গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর কার্ধ্য করিত; 
কোথাও বা সঙ্ধীর্ণ পণের ছুই পারে গভীর ড্রেন.থাকায়। & ড্রেন দিয়। অবাধে 


ভাত, ১৩১৩।] আমাদেত স্বাস্থ্য । ৪৯৩ 


জল প্রবাহিত হইত; আবার কোথাও বা স্থানে স্থানে নিয়স্থান দিয়া জল 
বহিয়। যাইত। ইহাতে লোকের যাতায়াতের অসুবিধা ছিল বলিয়া! মিউ- 
নিলিপালিটা এ সকল রাস্তা উচ্চ ও প্রশস্ত করিয়। দিয়া! জলনালী এককালে 
সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ বা! নিতান্ত সন্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে লোকের 
যাতায়ান্ডের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, এমন কি অনেকের সদর দরজায় গাড়ী 

'আসিয়া লাগিতেছে ; কিন্তু ইহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এরপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে ষেঃ লোক চলৎশক্তি বিহীন হওয়ায় গাড়ী ভিন্ন অনন্ত গতি হইয় 
পড়িতেছে। আমরা সেই জন্যই বলি, আধুনিক সভ্যতায় অভাব প্রতীকারের 

»প্রণালী গুলি এরূপ চমৎকার যে, তাহাতে কাল্পনিক অভাব বিদুরিত করিতে 

রায় নানাবিধ প্রক্কত অতাবের সৃষ্টি করিয়। ফেলে। 

এই সচ্ষ আমাদের ব্যক্তিগত উদাসীনতারও কতকট আভাস দেওয়া 
উচিত। প্রথমেই বলা হইয়াছে, আমাদের স্বাস্্োর প্রতি লক্ষ্য নাই। 
আমরা স্ব স্ব আবাস বাটী ও তাহার চারিদিক এরূপ অপরিষ্কার রাখিয়া থাকি 
যে, তাহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়. ইঞুক প্রভৃতি প্রস্তুত উপলক্ষে 
প্রতি বৎসর পল্লীর মধ্যভাগে যে কত ছোট ছোট ডোব! খনন করিয়া ফেলি 
এবং গ্রগুলি আবর্জনা পূর্ণ থাকিয়া যখন্‌ বর্ধার শেষে পচিয়া উঠে, তখন 
গ্রামের অবস্থা কি কদর্ধ্য হয়! এসব ডোবা পুরণ করিবার বা পরিষ্কার 
রাখিবার সামর্ধ্য নাই, কিংবা সামর্থ্য থাকিলেও আগ্রহ নাই ; তথাপি উহার 
সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; আর দেশের জল বাযুও সঙ্গে সঙ্গে 
আরও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। বাঞ্গালায় এই সব ডোবা এত অধিক 
যে, ইহার সংখ্যা কর। কঠিন। ইহাদের মধ্যস্থিত রৃক্ষ, লতা, পাতা প্রভৃতি 
বর্ধাশেষে পচিলে জল এত ছূর্ন্বযুক্ত ও অপরিষ্কার হয় যে, কোনও জস্ততেও 

সহজে তাহ! পান করিতে চাহে ন।। 

, তাহার পর, আবাস বাটীর নর্দমা অনেক স্থলে অতিশয় কদর্য্য। গৃহ 
কর্তার এ দিকে প্রায়ই দৃষ্টি পতিত হয় না। অধিকাংশ স্থলে তাহার 
নির্গমের বিশেষ কোনও পথ থাকে না, এবং যদিও থাকে, তাহা এতাদৃশ 

 সন্ধীর্ণ বা রুদ্ধপ্রায় ষে, তাহা জল নির্গমের নিতান্ত অন্থুপযোগী। সুতরাং 
বাটার যধ্যে সর্বদ! দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ ধাকে। 

গোঁখাঁল। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলে আব(স বারী সংলগ্ন । এই 
গোশালাগুলির পরিফার অবস্থ। ক্কচিৎ ুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রা্গহ 


৪৯৪ স্বদেশী । [প্রথমখণ্ড, একাদশসংখ্য। 


স্থানে স্থানে স্তপাকার গোময় থাকাতে পচিয়! ছুর্গন্ধ বাহির হয় এবং 
গোমৃত্র নির্গমের সুবন্দবোবন্ত না থাকাতে, উহা বাটার পার্খে বা! কিঞ্চিৎ দুরে 
জখিয়া চতুঃস্পার্বস্থ সমস্ত বায়ু দূষিত করিয়! থাকে, কিংবা কোন কোন স্থলে 
পুক্ধরিণীর মধ্যে নির্গমের ব্যবস্থা থাকায় এ পুষরিণীর জল দূষিত হইয়া উঠে। 
গ্োশাল! বাসবাটী হইতে দূরে এবং পরিষ্কার অবস্থায় রাখা নিতান্ত কর্তব্য, 
এবং উহার জল বা গোমৃত্র কোনও মতে পারি মধ্যে আসিতে দেওয়!* 
উচিত নহে। 

এখানকার প্রায় অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই বাটার চতুঃপার্থে নিবিড় জঙ্গল বা 
আগাছা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বার! গৃহের মধ হৃর্ধ্যকিরণ প্রবেশ বা 
বিশুদ্ধ বামু গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধ] হইয়া থাকে । কুর্ধ্যকিরণ | 
ও বায়ু সঞ্চালনের উপায় না থাকিলে, আবাসভূমি সর্বদা আর থাকে ও 
গৃহস্থের শরীর চিররুগ্ন হয়। পার্স স্থান সমূহের মধ্যেও হুর্য্যকিরণ প্রবেশ 
করিতে না পারায়, সে স্থানের সঞ্চিত জল শুষ্ক হইতে বিশেষ.বিলম্ব হয়, এবং 
উহা পাতা ও জঙ্গলের সংস্পর্শে দুধিত হইয়া! গৃহস্থের স্বাস্থ্যহানি 'করে। 
কিন্ত আমাদের দেশের লোক জঙ্গল প্রভৃতি পরিফার করিয়! বাসস্থানের 
উৎকর্ষ সাধনে কেন যে যত্রবান হয় না, তাহা বলাায় না। এই প্রকার 
জঙ্গলের দ্বার। তাহাদের কোনও লাত নাই, বরং বিশেষ ক্ষতি হয়। ইহা! 
অল্লায়াসেই পরিষার করিতে পারা যায়। অর্থবল না থাকিলেও গৃহকর্তী 
্বয়ং প্রত্যহ অল্প পরিমাণে মনোযোগ দিলেই শারীরিক পরিশ্রমও হয়, এবং 
বাটীর স্বাস্থ্যরক্ষাও হইয়া থাকে। কিন্ত আলম্ত ও ওদ্াসীন্ত তাহার্দিগকে সে 
সুখে বঞ্চিত করিয়াছে। 

লোকের স্বতাবের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে দেশের জল বামুরও অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে । নানাবিধ বিভিন্ন জাতির সংসর্গে অনেক ভিন্ন প্রকারের ব্যাধি 
উপস্থিত হইয়াছে। পুর্ধে এ দেশের লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞা, , 
প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ছিল না। তাহাদের স্বাস্থ্যও অপেক্ষারুত 
অনেক ভাল ছিল, এবং পরমা$ও অধিক ছিল। কিন্তু এক্ষণে এই সকল 
নৃতন ব্যাধির আবি9াবে দেশের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে । 
অতএব এখন হইতে বিশেষ মনোধোগী না হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ সুখের. 
আশা তরসায় যে জনাপ্রলি দিতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 
] | : আ্ীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য |. 
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কৃষক ও কষি। 
নী 9225508 
| (পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
কেহ কেহ বলেন, ম্যাঞ্চে্টর যেমন এ দেশের তন্তবায়গণের মৃথের গ্রাস 
কাড়িয়া লইয়াছে, ভারতের কৃষি সম্বন্ধে সেরূপ বিদেশীয় প্রতিযোগিতার 
আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাহাদের এরূপ ধারণ! নিতান্ত ভ্রমাস্রক | বিদদেশীয়গণ 
এ দেশে আসিয়। স্বহস্তে হলচালন, কিন্বা স্বীয় স্কন্ধে ভার বহন করিয়! 
ভারতীয়গণের সহিত প্রতিযোগিতায় এখনও ইচ্ছুক, না হইতে পারে, কিন্ত 
দেশিয় কৃষির উন্নতি নিবন্ধন ইতিযধ্যেই এ দেশের কৃষকগণ যে, কোন 
কোন বিষয়ে ক্ষুতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন । আমেরিকা ও 
মিসর দেশ হইতে কার্পান বীজ আনাইয়৷ এ দেশের তুলাচাষের উন্নতির 
জন্য চেষ্ট! হইয়াছে সত্য,কিন্তু উক্ত ছুই দেশের দীর্ঘ আশ তুলা বল পরিমাণে 
মিলের কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায়, ও সেই তুলায় প্রস্তুত বন্্ এ দেশে আমদানী 
হওয়ায়, ভারতীয় তুলার আদর এবং অনেক স্থানে তুলাচাষের পরিমাণও 
কমিয়। গিয়াছে। বিদেশজাত শর্করার আমদানিতে এ দেশের ইক্ষু চাষের 
বিস্তর অবনতি হইয়াছে । অপর দেশের রাজার উৎসাহ, অধিবাসিগণের 
সহানুভূতি সমুৎপন্ন বিবিধ কৃষি বস্তরাদির কৃষ্টি, সারের উৎকর্ষ বিধান চেষ্টা, 
জল সেচনের ব্যবস্থা, নানারূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল, এবং কৃষ গণের 
্বাস্থ্যরক্ষা৷ ও শিক্ষার ব্যাবস্থা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে কৃষক ও কৃষির ক্রমাগত 
উন্নতি সাধিত হইতেছে । আর আমাদের দেশের কষকগণ, তাহাদের 
উল্লাতি বিধায়ক এই সকল উপাদানের প্রত্যেকটী হইতে বঞ্চিত থাকায়, ক্রমশঃ 
ছুর্ঘল, দরিদ্র, অশিক্ষিত, উৎসাহশূন্ত ও কার্্যাক্ষম হইয়া আমিতেছে। 
তাহার। প্রায় প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির আক্রমণে রুগ্ন ; স্থুপথ্যের 
সম্ভাবনা দুরে থাক, উদরান্ন বিহনেই শীর্ণ; পরিশোধের উপায় বা আশা 
বিহীন হইয়া তাহারা চির-খণ-জালে জড়িত, সুতরাং কার্যে ভগ্রোৎসাহ; 
এবং দেশের শিক্ষিতগণের নিকট হইতে সহান্থভৃতি প্রাণ্ি বা তাহাদের . 
রুষির উন্নতির কল্পনা দুরে থাক? জমীদা'র, উকীল, ডাক্তাত্ব প্রভৃতি শিক্ষিতগণ 
কর্তৃক অর্থ শোষণে তাহারা কাতর ৷ সুতরাং কৃষির উন্নতি বিধায়ক প্রায় 
প্রত্যেক উপায় হইতেই ক্লষকগণ বঞ্চিত। কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ভিন্ন 
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তাহাদের আব অন্ত সম্বল নাই | অর্থ, সামর্ধয, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, উৎসাহ, 
আশা, সাহস ও সহানুভূতি প্রভৃতি উন্নতি হচক প্রত্যেক উপাদানেরই 
তাহাদের অভাব। এইর্সপ অবস্থায় কুষকগণ কর্তৃক কৃষির উন্নতি সাধিত 
হয় নাই বলিয়া তাহারা দোষী হইতে পারে না; এবং এই অবস্থার পরিবর্তন 
না হইলে, এদেশের কৃষির উন্নতি নিতান্ত অসম্ভবপর | 

কৃষির উন্নতি বিষয়ে উদাসীন হওয়ায় বিদেশীয়গণ এদেশে জি 
ক্রমশঃ কৃষি কার্য্যে লিপ্ত হইতেছে। রুষক ও কৃষির উন্নতির উপর জমিদার- 
গণের উন্নতি যে প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে, হারা তাহাদের এই প্রকৃত 
স্বার্থ বিশ্বত হওয়ায় বিদেশীয়গণ ক্রমশঃ তাহাদের স্থান অধিকার করিতে 
জমিদারথণের দারিদ্রা ক্রমাগত যেরূপ বদ্দিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে ৫ 
বিদ্বেশীয়গণ জমিদারের স্থানে, দেশের লোক যেরূপ অবস্থাহীন হইয়! পড়িতেছে 
ও ফিরিঙ্গিগণ যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে, তাহাতে 
ফিরিঙ্গিগণই কৃষকের স্থানে, এবং গে! মহিষাদির সংখ্যা যেরূপ হাস প্রাপ্ত 
হইতেছে, তাহাতে দেশের লৌক বলীবর্দের স্থানে নিযুক্তু হইবার অসম্ভাবনা 
নাই। আমাদের এরূপ উক্তি অনেকের নিকট নিতান্ত কাল্পনিক বা 
বিদ্রপাত্মক বলিয়! প্রতীয়মান হইতে পারে ; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে 
জান! যাইবে ষে, স্থানে স্থানে কতকগুলি মাহেব কোম্পানি ইতিমধ্যেই বিস্তৃত 
জমিদারী অধিকার করিয়াছে। বিগত ১৯০* সালে বেরার প্রদেশে ছুর্ভিক্ষের 
সময় গো মহিষাদ্দির অভাবে ছূর্তিক্ষকিষ্টগণ তাহাদের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিল। 
বিদেশীয় সভ্যতায় পশু ক্লেশ নিবারণের প্রতি যেরূপ লক্ষ্য আছে, মনুষ্য ক্লেশ 
নিবারণে সেরূপ লক্ষ্য নাই; সুতরাং দুর্বল বলীবর্দের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া 
দুর্বল মনুষ্য কর্তৃক তাহাদের কার্ধ্য সম্পন্ন করাইয়া লইবার কল্পনা নিতান্ত 
বিচিত্র হইবে না। এই সময় হইতে সাবধান ন হইলে ভবিষ্ফল উপরোক্ত 
রূপ শোচনীয় হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা । 

জেম্স সাহেব এ দেশের কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য লিখিয়াছেন £- 
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জবার্থ £--“্ষদি ইউরোপীয় কষকগণ উপযুক্ত যুলধন আনিয়া ভারতের 
জমী গ্রহণ করে, তাহ! হইলে প্রকারাস্তরে এদেশীয় কষকগণ উপরুত 
হইবে, ইহাতে তাহার গ্রাম্য মহাজনগন্রণর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে? কিন্ত 
যণ্ঠ দিন তাহা ন। হয়, তত দিন কৃষির বাস্তবিক উগ্নতি সুচক কার্য্য অনুষ্ঠিত 
হইবে না; কারণ, প্রজাগণ খণভারে এরূপ নিশ্পেষিত যে, তাহাদের জ্ঞানের 
পরিমাণ মত কবিকার্য্যেও তাহারা অক্ষম” | 
৬. সুতরাং বিদেশীয় কঘক আনাইয়া দেশের কষকগণকে তাহাদের আজ্ঞাবহ 
ভূঙ্খ ব। কুলির ন্তায় প্রতিপালন করিতে না পারিলে, নোঁধ হয় আমাদের 
দেশের কৃষককু্লর উদ্ধারের আর আশ। নাউ । কিন্তু নীলকর, চা-কর 
প্রভৃতি কষকগণ (€ চ157165 ) কর্তক এ দেশের কৃষকের যে কিরূপ উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই যেরূপ বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাহাতে 
দেশের সর্ধত্র সেরূপ অভিনয় দেখিতে, বোধ হয়, আর তাহাদের সাধ নাই 3 
এবং দেশের কৃষককুল উৎসন্ন গেলে আপনাদের অন্ন সংস্থানের পথও যে কুদ্ধ 
হইবে, তাহাও দেশের লোক বুঝিতে পারেন; সুতরাং জেম্স সাহেবের 
ব্যবস্থার পরিবর্ে, তাহার! দেশীয় কৃষকগণের উন্নতির ভার আপনাদের হস্তেই 
নিহিত রাখিতে ইচ্ছুক হইতে পারিবেন । 

কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য দেশের জমীদারগণেরই বিশেষ আগ্রহসম্পন্ন 
হওয়া নিতান্ত বিধেয়। ইহা ষে তাহাদেরই একান্ত কর্তব্য, এবং ইহাতে 
উদ্বাসীন হওয়া! যে তাহাদের ন্যায় ও ধর্ম বিগহিত, যতদিন তাহাদের অন্ততঃ 
এ জ্ঞান না জন্মে, তত দিন কৃষির উন্নতি আশা সুদুর পরাহত ৷ জমীদার- 
গণের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত, স্বার্থপর এবং নীচাশয়, অথবা বিলাস, 
উপাধি বা রাজানুগ্রহ মাত্রই যাহাদের একান্ত লক্ষ্যনীয়, তাহাদের দ্বার! 
দেশের বিন্দুমাত্র উপকারের সম্ভাবনা দূরে থাক, তাহারাই দেশের প্ররকত 
কণ্টক। প্রজাগণ যেমন তাহার্দের অর্থাগমের যন্ত্র বিশেষ, তাহাবাও রাঙ্গা 
এবং বিদেশীয়গণের অর্থাগমের সেইরূপ যন্ত্র বিশেষ মাত্র । ইংরেজ রাজত্বের 
পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিগণের হস্তে প্রদ্জাপালন ও শাসনভার অনেক পরিমাণে 
নিহিত ছিল। যখন ইংরেজ বাঙ্গ প্রজার শাসন ভাব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, 
জমীদারগণ সেই সঙ্গে গ্রজাপালনতারও পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। এ ভার 

৬ও ৯ 


৪৯৮ স্বদেশী | [প্রথমখণ্ড একাদশসংখ্যা 


এক্ষণে কাহার হস্তে নিহিত, তাহা আমরা এখনও সম্যক্‌ বুঝিয়া উঠিতে পারি 
নাই । আমর] বুঝি, গ্রক্ত। জমীদারকে খাজনা ণ্যে বলিয়া, ত্াহাকেই রাঁজ 
বলিয়াই জানে; শাসনভার গবর্ণমেন্টের হস্তে থাকিলেও অনেক জমীদ্দারই 
এখনও অনেক বিষয়ে গ্রজার শাসন কর্তীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; 
সুতরাং আমাদের মতে জমীদারগণের প্রজাপালন ধর্তব্য বিশ্বৃত হওয়া 
নিতান্ত স্টায় বিগর্হিত। কিন্তু এই কর্তব্য চিন্তা স্বপ্রেও অনেকের মনে স্থাম 
পায় না। কিরূপে প্রজা শোষণ ও প্রজার সর্বনাশ সাধিত হইতে পারে, এই 
চিন্তাতেই অনেকে ব্যতিব্যস্ত । যে সকল জমীদার বাস্তবিক শিক্ষিত উদার- 
হৃদয় ও দয়াবান, প্রজাগণের মঙ্গলসাধন তাহাদের দ্বারাই সম্ভব। 
ছুঃখের বিষয় এই যে, কৃষির উন্নতির জন্য এই নিতান্ত প্রয়োজনের 
ইহাদের সংখ্যা এ দেশে অতি বিরল। হার! বাস্তবিক শিক্ষিত, তাহাদের 
মধ্যে অনেকে হয়ত, পৈত্রিক সংস্কার দোষে নিতান্ত সন্কীর্ণচেত। ; ধাহাবা পূর্ব 
পুরুষগণের ন্যায় উদ্ারদয়, তীহাদের অনেকেই হযরত অশিক্ষিত ও বিলাস- 
প্রিয়। সেই জন্যই এদেশে কৃষির উন্নতি সম্প্রতি অতি ছুঃসাধ্য। 

অনেকন্থুলে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিলে জমীদার- 
গণ তাহাদের প্রজাবর্গের ও তৎসহ পরিণামে আাপনাদেরই প্রভূত মঙ্গল সাধন 
করিতে পারেন । গোচরভূষি রক্ষা, পুরাতন জলাশয়াদির জীর্ণ সংস্কার ও 
নৃতন জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা, জলসেচনের সুব্যবস্থা, অন্ন স্থদে খণদান, আদর্শ 
কৃষিক্ষে্র, ধন্মগোলা ও কৃবিব্যাঙ্ক স্থাপন, পল্লীগ্রাম্বের সংস্কার প্রভৃতি নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় অনেক কার্যযই অপর সাধারণের অপেক্ষা জমীদারগণেরই 
অনায়াসসাধ্য । কলিকাতার জমীদার সমিতি (197 [101065 4১৪3০" 
9801.) কর্তৃক কৃষির উন্নতি বিধায়ক কোন কার্য্য হয় কিনা, তাহা! আমরা 
অবগত নহি। আমাদের বিবেচনায় কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য এই সমি- 
তিরই বিশেষ মনোযোগ দেওয়! উচিত। 

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃগণ যদি দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে প্রকৃতই 
আগ্রহান্বিত হইয়! থাকেন, তাহা হইলে তাহারা শিল্পোন্নতির সহিত কষিরও 
উন্নতি বিষয়ে অবশ্ত মনোযোগী হইবেন । ইহার প্রত্যেকটাই গুরুতর কার্য্য। 
এই কার্যযগুলি সম্পাদনের জন্ত প্রত্যেক জেলাতে এক একটী সভ৷ প্রতিঠিত 
হইলে তাল হয়। সভার সত্যগণ পল্লীগ্রাম সকল পরিদর্শন করিয়৷ কষক 
ও কৃষির অবস্থা, এবং স্থানীয় জমীদাবের কার্ধ্য কলাপ সম্বন্ধে তদস্থ করিবেন, 
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জমীদারের পহিত পরামর্শ করিয়া কি উপায়ে গ্রামের স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নতি 
হইতে পারে, তাহ স্থির করিবেন এবং কুষকগণকে ও জমীদারকে তথনুরূপ 
পরামন্তর দিবেন | সতভ্যগণের মধো কৃষিবিদ্যাবিশারদ সভ্য থাক। আবগ্তক। 
প্রত্যেক গ্রামের যে যে অতাব আছে, তাহা বতদুর সম্ভব ক্রমশঃ পুরণ করিতে 
হইবে। এই সকল সভার কার্য্য পর্যালোচনার জন্য কলিকাতা, মান্দ্রাজ, 
বোথাই প্রভৃতি সহরে এক একটী প্রধান সভা সংস্থাপিত হওয়া উচিত। 
জাতীয় ধন ভাগারের অর্থ হইতে এই সকল সতার আবগ্তকীয় বায় নির্বাহিত 
হইতে পারে। একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সভার কার্ধা বিবরণ ও পল্লী- 
গ্রামের সংবাদ প্রকাশিত হওয়া আবগ্ঠক। এইরূপ প্রণ।লীতে কয়েক বৎসর 
কাষধ্য চপিলে আশান্রূপ কতক ফললাতের সম্ভাবনা । জাতীয় মহাসমিতিতে 
ও প্রাদেশিক 'সমিতিগুলিতে কৃষি ও শিল্পোন্নতি বিষয়ক মন্তব্য ও সমা- 
লোঁচন। হইলে বড়ই ভাল হয়। 

আমর! কষকগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থ সন্বদ্ধে বর্তমান অবস্থ। এবং তাহা* 
দের গে মহিযা'দ ও ভূমির অবস্থা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়'ছি। এই 
সকল বিষয়ের প্রত্যেকটার উন্নতি সাধিত না হইলে, কৃষির উন্নতি কোনও 
ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারেনা । 

কৃষকগণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত পল্লীগ্রাম সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন । 
পুঙ্ষরিনীগুলির পক্কোদ্ধার ও তাহাদের চতুম্পার্বস্তী জঙ্গল প্রভৃতি পারার 
রাখা আবগ্তক, গ্রামের জলনিকাশের জন্ত যাহাতে স্ুবাবস্থা হইতে পারে সে 
জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্ত গ্রামের সংস্কারের সহিত রুধকগণের 
অগ্নাভাব মোচনের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, তাহাদের স্বাস্থ্যের 
উন্নতি সম্ভবপর হইবে না; অন্নাতাবই স্বাস্থ্যের অবনতির মূল কাঁরণ। জমীদার- 
গণের আস্তরিক সহাঞ্ভূতি ভিন্ন এ অভাব কোনও ক্রমেই বিঢুরিত হইতে 
পারেনা । খাজন। ওদেনার দায়ে কষকগণ উৎপন্ন শম্ত অতি অল্প মূল্যে 
বিক্রয় করিয়া ফেলে। জমীদারগণ যত্রপরায়ণ হইলে যাহাতে তাহাদের 
প্রজাসংখ্যার অন্ততঃ সান্ংসরিক খাছ্ের উপযোগী শশ্ত জমীদারীর মধ্যে 
থাকিতে পারে, এবং এই পরিমাণ শস্তের উদ্ধত তির অধক পরিমাণ যাহাতে 
জমীদারীর বাহিরে রপগ্ডানী হইতে ন! পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। 
পল্লীগ্রামের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন আমাদের বিবেচনায় 
প্রকষ্ট উপায়। ফ্লতঃ ক্লষির উন্নতির জন্ত ক্লষকগথের বাহুতে বল সারের 
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ব্যবস্থ। প্রথম কর্তব্য, এবং সে জন্ত তাহাদের অনকষ্ট নিবারণ চেষ্টাই সর্বতো- 
ভাবে সব্ধাগ্রে বিধেয়। 

কুষকগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য কতকগুলি শিক্ষিত ব্যুক্তিকে 
ক্বধিকার্ষ্ে প্রবৃত্ত করাই প্রধান উপায় । কৃষি একটা কার্য্যকরী বিদ্যা। পুস্তক 
পাঠে যে জ্ঞান লাভ হয়, কাঁ্য্যক্ষেত্রে সহজেই তাহার অধিক স্তান জন্িয়া 
থাকে। কোন গ্রামে কেহ একরূপ নূতন প্রণালীতে চাষ করিয়া লাভবান 
হইতেছে দেখিলে, তাহার পার্খবর্তী বু গ্রামের কৃষকগণ স্বল্নকালের মধ্যেই 
তাহার অনুসরণ করিয়৷ থাকে; এই উপায়েই আমাদের দেশে ছুই একটী 
বিদেণী ফসলের আবাদ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আমরা এই জন্ত এইরূপ 
শিক্ষারই বিশেষ পক্ষপাতী । আমাদের দেশের রলুষকগণ গ্রাম্য পাঠশানুি 
বে শি্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পক্ষে সেই শিক্ষা আপাততঃ ,একরূপ যথেষ্ট; 
ইহাঁর অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিক শিক্ষিতগণের অনেকে উকীলের 
মুছুরি, টাউটার প্রস্তুতি কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়। জীবিক। উপার্জন করিয়। থাকে, 
এবং উচ্চ শিক্ষিতগণের অনেকে চাকরিকেই একমাত্র জীবনোপায় বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন । বিলাত ফেরত কয়েকজন কৃষিবিগ্ভাবিদ্বের মধ্যে কেহ বা 
তাষা৷ কিন্বা বিজ্ঞান চষ্চা করিতেছেন, এবং কেহ কেহ সরকারী চাকরীতে 
নিযুক্ত আছেন। প্রকৃত কা্যযক্ষেত্রে সামান্ট বা অধিক শিক্ষিতগণের প্রায় 
কাহারও সাক্ষাৎ নাই ; অর্থাৎ কৃষকগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য একজনও 
অগ্রসর হয়েন নাই । আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষিতগণ স্থানে স্থানে কৃষিকার্ষ্ে 
নিযুক্ত হইলে, তাহাদের শিক্ষার কল কৃষক সাধারণের অনায়াস্লত্য হয়। 
কিন্তু আমরা যতদুর জানি, তাহাতে বুঝিযাছি যে, অনেকস্থলে জমীদাঁরগণই 
এই প্রকুষ্ট প্রণালীর বিরোধী; ইহাতে প্রকারান্তরে যে তাহারা বিশেষ লাভবান 
হইতে পারেন, ইহা তাহারা বুঝেন না। এমন অনেক জমীদার আছেন, 
ধাহার। শিক্ষিত প্রজার নামেই সশঙ্ষিত হইয়া উঠেন) পাছে শিক্ষিত প্রজা 
তাহাদের কৃকীর্তির কথ। প্রকাশিত করিয়া ফেলে, কিন্বা অশিক্ষিত প্রঞ্জগণকে 
কুশিক্ষ। প্রদান করিয়। তাহাদের অবাধ্য করে, এইরূপ নান। কারণে তাঁহারা 
শিক্ষিতগণকে প্রজা করিতে ইচ্ছা করেন না। আবার কোন কোন জমীর্দার 
এরূপ সন্ধীর্ণমন। যে, স্বয্বং সরকাবের নিকট হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি 
সুবিধার জন্য লালায়িত হইলেও, প্রজাকে সেরূপ স্থুবিধা প্রদান করিতে ইচ্ছা 
করেন না। প্রজ। পরিএম ও অর্থব্যয় করিয়া জমীর উন্নতি সাধন করিবে এবং 


তাত্র, ১৩১৩। ] কৃষক ও কৃষি। ৫৯১ 


তাহার পরীক্ষার ফলে অপর প্রজাগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, ইহাতে তাহাকে 
সাহায্য কর! দুরে থাক, যাহা তাহার বিবিধ বিশ্ব উপস্থিত হইতে পারে, 
. স্টেন্ত তাহারা বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। চাকরীর বাজার মহার্ঘ্য 
হওয়ায় ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আজকাল অনেক শিক্ষিত যুবক কৃষি- 
কার্য্য প্রবৃত হইতে পারে; কিন্তু জমীদারগণ তাহাদিগকে সাহার্ধ্য না 
* করিলে, তাহারা কোনরূপে কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন! । 
বিগত কয়েক মাস হইতে গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ 
দিবার জন্য একথানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা! প্রণয়ন করিয়া বিতরণ করিতেছেন। 
» এদেশের কৃষকগণ অশিক্ষিত, অথবা অনেকেই নিরক্ষর) সুতরাং এরূপ 
চেষ্টার ফল অতি যৎসামান্ত হওয়াই সম্ভব; তথাপি কৃষির উন্নতির জন্য 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে নেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। 
কিন্তু স্বতি মন্দির, নাচ, গান, তামাস। প্রস্ৃতি বিষয়ে টা প্রদানে সমুৎসক 
জমীদারগণকে রাজা, মহারাজ! প্রভৃতি উপাধি ভূষণে ভূষিত করিবার 
প্রথা তিরোহিত হইয়া, বদি_-গবর্ণমেন্ট ও বণিক সম্প্রদায়ের আয়ের 
প্রধান পন্থা-_-কৃষির উন্নতির ন্য যত্বপরায়ণ জমীদারগণ সম্মানিত হইবার 
প্রথা প্রবর্তিত হয়; তাহা হইলেই গবর্ণমেন্ট ক্ষির উন্নতির জন্য প্রকৃত 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। রাজসম্মান প্রাপ্তির 
আকাঙ্কায় অনেক অনুদার, লঘুচেতা৷ জমীদারও প্রকৃত কার্যে প্রবত্ত হইতে 
পারে। 
কষকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি যে নিতান্ত আবশ্তক, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। 
আমাদের দেশের শতকর! ৮* জন লোক কৃষিকার্ধ্য সহায়ে জীর্বক! 
নির্বাহ করে; সুতরাং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অর্থে প্রধানতঃ এই 
শ্রেণীর লোকের অর্ধোন্নতির কথাই বুবিতে হইবে। কৃবকগণ নিতান্ত 
দরিদ্র বলিয়াই দেশে দুর্ভিক্ষের এইরূপ প্রাচ্র্য। ইহারা খণ ও থাজনার 
দায়ে আপনাদের জীবন ধারণোপযোগী খাগ্ সঞ্চিত রাখিতে না পারিয়াঃ 
উৎপন্ন শস্ত, অন্ন মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে। যখন তাহাদের বহুশ্রমাজ্জিত 
ধান্ঠাদি জাহাজে বোঝাই হইয়া বিদেশে যাইতে থাকে, সে সময়ে তাহারা 
উদর জালায় হাহাকার করিতে করিতে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়। 
দারিপ্র্যবশতঃ তাহারা পুর। ফসলের বংসরেও উদকবপৃত্তির উপযুক্ত খাগ্চ 
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পায় না। ইহাতে কষককুল ক্রমশঃ হীনবল হইয়া আসিতেছে। উন্নত 
ধরণের কৃষি যস্ত্রাদি সংগ্রহ বা নুতনরূপ ফসল আবাদের পরীক্ষার জন্য 
অর্থব্যয় ও সময়ক্ষেপ করা দুরে থাক, অর্থের অনাটনে তাহারা জমতে 
উপযুক্তরূপ সার দিতে পারে না, ক্ষষির উপযুক্ত গো মহিষাদি প্রতিপালন 
করিতে পারে না, এবং কৃষির প্রয়োজনীয় জল সেচনাদিরও ব্যবস্থ করিতে 
পারে না। 

সকল সভ্যদেশে কৃষির ক্রমাগত উন্নতি'সাধিত হইতেছে, কিন্ত দারিদ্র্য 
নিবন্ধন আমাদের দেশের কৃষি ক্রমাগত অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। ইউরোপ 
ও আমেরিকার প্রতি বিঘ। জমীতে বে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, আমাদের 
ভারতমাতা স্বর্ণপ্রস্থ হইলেও, এখানকার জমীতে তাহার অর্ধেক ফসল 
উৎপন্ন হয় না। প্র সকল দেশের একজন কৃষক অক্লেশে যে.পরিমাণ জমী 
চাষ করিতে পারে, দারুণ পরিশ্রম করিয়াও আমাদের দেশের পাঁচজন 
কলষকও সে পরিমাণ জমী চাষ করিতে পারে ন|। 

কলষির অবনতিতে আমাদের দেশ বিবিধ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
পৃথিবী অল্প শস্তশালিনী হইতেছেন দেখিয়া আমাদের দেশের লোক যুগ- 
ধর্মের দোহাই দিয়! নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। ভারতভূমিই তাহাদের নিকট 
পৃথিবী'ঃ সুতরাং অপর দেশ থে ক্রমশঃ কিরূপ অধিক শস্ত উৎপাদনে সক্ষম 
হইতেছে, তাহার। তাহার সংবাদ রাখে না। বিদেশীয়গণ অর্থ বলে আমাদের 
নিকট হইতেই থে ভূমির সার অপহরণ করিয়া লইয়া! যাইতেছে, ইহা 
দেশের লোক উপলবিই করিতে পারে না। অপর দেশের লোক তাহাদের 
কষকগণের উন্নতির জন্য তৎপর, আর আমর! পরোক্ষ ব৷ অপরোক্ষ ভাবে 
আমাদের কষকগণের সর্বপ্রকার অবনতির কারণ হুইতেছি। এখন ষে 
পরিমাণ শন্য দেশ মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে,যদি তাহাব দেড়গুণ শস্ত ও উৎপন্ন 
করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেশে এ ছুতিক্ষাতস্ক থাকে না। এদেশের 
অপেক্ষা অন্ুর্বর ভূমিতে ষদি দ্বিগুণ পরিমাণ শস্ত অল্লায়াসে জন্মিতে পারে, 
তাহা হইলে চেষ্টা করিলে ভারতভূমিতে দেড়গুণ পরিমাণ শন্ত উৎপাদনের 
আশ! নিতান্ত কান্ননিক নহে । কিন্তু চেষ্টা করে কে? 

কষকগণ দ্ারিদ্র্যবশতঃ ভীর্ণঃ শীর্ণ ও নিরন্ন। সুতরাং তাহাদের 
দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা দেশের লোকের একান্ত বিধেয়। 

কূষকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেক গ্রাষে ধর্মগোলা 


ভাদ্র, ১৩১৩] শিল্প-প্রদর্শনী। ৫০৩ 


ও স্থানে স্থানে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন প্রথম কর্তব্য । প্রয়োজনের সময় তাহার! 
যদ্দি এই সকল গোলা হইতে বী ধান্ঠ প্রভৃতি, ও কৃষি ব্যাঙ্ক হইতে অন্ননুদে 
টাক ধার পায়, তাহা হইলে তাহাদের গ্রাম্য মহাজনগণের কবল হইতে 
উদ্ধার করিয়া সমূহ উপকার কর1হয়। আমাদের বিশ্বাস, ধর্মগোলাগুলির 
কার্ধ্য প্রকৃত ধর্মগোলার ন্যায় চালিত হইলে কালক্রমে দেশের ছুর্ভিক্ষাতন্বও 
'বিনষ্ট হইতে পারে । | 

বস্ততঃ কৃষির উন্নতি করিতে গেলে, কৃষকের বাহুতে বল সঞ্চারের 
আবশ্যক, বৃষ মহিষাির উন্নতি সাধন, সার ও জলসেচনের এবং বীজ বঙ্ষার 

*নাবস্থা নিতান্ত বিহিত; নচেৎ কৃষি বিভাগ, কৃষি বিগ্যালয়, 'আদর্শ কবিক্ষেত্র 

কৃষি প্রদর্শনী মাত্র স্থাপনে কৃষকের বিন্দুমাত্র প্ররূত উপকার করা 
হয়না। * 


শিপ্প-প্রদর্শনী। 


পাঠকের শ্বতঃই মনে হইতে পারে, ব্যবসায়ীর স্বদেশ-প্রেম না থাকিলে 
দেশীয় শিল্পের হিতসাধন কর! দুরূহ, এবং যৌথ কারবার ন! হইলে, কোন 
কার্ষ্য হস্তক্ষেপ করা যায় নাবা কোন ব্যয়সাধ্য শিল্প রক্ষা বা উদ্ধার কর! 
যায় না; সুতরাং সকলেই এ বিষয়ে মনোযোগী হউন ইত্যাদি বাক্য শুনিতে 
বাবলিতে বেশ; কিন্তু ইহার কার্ধ্যতঃ উপকারিতা কোথায়? বিশেষতঃ 
পল্লীবাসিগণ যখন পুরুষ-পরম্পরা-জ্ঞাত কতিপয় শিল্প ব্যতীত অপরাপর 
শিল্পের কথা আদে জানে না, তখন বক্তৃতায় কি হইবে? তাহারা চাষ 
করিতে, ধান ভানিতে, গো রক্ষ/ করিতে, তৈল প্রস্তুত করিতে, হুত্রধর 
প্রভৃতির সামান্য কার্ধ্য করিতেই জানে। তাঁহারা এই সব সামান্য অথচ 
বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্পের কথাই বেশ জানে ও বেশ বুঝে । অন্ত শিল্পের 
কথা বলিলে, তাহার! স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারে--"আবার কি শিক্প 
চাঁও। এগুলি ব্যতীত আবার কি শিল্প থাকিতে পারে ?” 

পাঠক ! আপনার পল্লীবাসী বন্ধুকে একবার আগামী শিল্প প্রদর্শনীতে 
লইয়া! যাঁইবেন। তাহাকে প্রদর্শনীর প্রত্যেক অংশ তাল করিয়া দেখাইবেন। 
প্রদর্শনী একটী শিক্ষালয়। সেখানে অনেক বিষয় শিখিবার ও জানিবার 
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থাকে? নানা শিল্পের অবস্থা জানা যায়; কত নৃতন শিল্পের লহিত পরিচিত 
হওয়। যায়; এবং কত অভিনব শিল্পের আভাসও পাওয়! যাঁয়। 

ভারতবর্ষে "জাতীয় মহা! সম্মিলনী” (5619151 0০7£1655) যে কজ্মটি 
হিতকর কার্য করিয়াছে, তন্মধ্যে বার্ষিক রাজনৈতিক সভার রি শিল্প- 
প্রদর্শনীর অধিবেশন একটি । 

সভার সহিত প্রতি বৎসর এই প্রদর্শনী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অধি-" 
বেশিত হওয়ায় দেশের বিবিধ লোকের শিক্ষার যথেষ্ট সাহাধ্য হইতেছে । এরূপ 
শিক্ষ। বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শুতপ্রদ । 

ভারতবর্ষের শিল্প প্রদর্শনীসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। ইষ্ট ইঙ্ডয়া কোম্পানির রাজত্বের শেষ কয়বর্ধকে ভারতবর্ষে 
*শিল্পযুগ” বল! যাইতে পারে। বড় লাট লর্ডডেলহোঁসি লোকহিতকর 
অনেকগুলি কার্্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আমলে ভারতবর্ষে বহু নব 
শিল্পের আবির্ভাব হয়। ১৮৫৩ সালে ভারতবর্ষে প্রথম রেলের স্থষ্টি হয়; 
এবং তাহা সমুদ্রোপকূলের কিয়ৎ ক্লোশ ব্যাপিয়। অর্থাৎ বোন্বাই হইতে টান! 
পর্য্যস্ত বসে। ১৮৫৪ সালে পাবলিক ওয়ার্কস্‌ বিভাগের স্থষ্টি হয়? গ্যাঞ্জেস 
কেন্তাল দিয়। সর্বপ্রথম নৌকাদি যাতায়াত করে। ১৮৫৫ সালে কলিকাতা ও 
মান্্রা্জে রেল খোলা হয়। এই বর্ষে যখন ভারতবর্ষের রাজধানী সমূহে 
সরকারের পরিচালনায় ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে প্রথম শিল্প প্রদর্শনী 
খোলা! হয়, তখন কেহই স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, অচিরকালমধ্যে ভারতবর্ষে 
লোমহর্ষণ সিপাহি বিদ্রোহ ঘটিয়া ভারতীয় শিল্প সমূহের নব অভ্যুদয়ে সাময়িক 
বাধা প্রধান করিবে। এই প্রদর্শনীতে তারতবর্ষের বহু প্রদর্শক আসিয়া 
ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
কেবল পুরস্কার বিতরণ করাই ইহাদের একমাত্র কার্য ছিলনা, প্রদর্শনীর 
বিপোর্ট বা বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! তাহাদের একটি প্রধান কার্য ছিল। 
ইহাদের লিখিত বিবরণ এখনও আছে। আজ এই অর্ধ শতাবীর পরেও 
সেই সব বিবরণীতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায় । 

শিল্প প্রদর্শনী দেশের যাবতীয় শিল্পের একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত প্রতিচিত্র 
এবং তাহার বিবরণী একটি মূর্তিমান ফটো গ্রাফ স্বরূপ । 

উপরোক্ত প্রদর্শনী বিবরণী পাঠে আমর। অর্ধ শতাব্দী পূর্ধের ভারতীয় 
শিল্পের জলন্ত চিত্র দেখিতে পাই" তাহাতে বৃঝিতে পারি যে, আধুনিক 
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কালে তারতবালীগণ যদিও তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ হইতে শিল্প বিষয়ে 
বিশেষ উন্নত নহেন, তথাপি তাহাদের শিল্প বিষয়ে জ্ঞান ব্যক্তিগত ভাবে 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবাসিগণ উক্ত প্রদর্শনী সমূহে তাহাদের পিতল 
নির্মিত, মৃত্তিক! নির্দিত, হস্তে প্রস্তুত কারুকার্য্যময় বন্বাদি ও রূপ অন্তান্ত 
অতীব ম্ুঈ্দর অথচ বনুপ্রকারত্ব বর্জিতণ্ধে সকল দব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
তাহার কোন নিদর্শন বা প্রমাণ পাই না। ১৯*৩-৪ সালে মান্দ্রাজে জাতীয় 
মহাসন্সিলনীর শিল্প প্রদর্শনীর যে অধিবেশন হয়, তাহার সহিত অর্ধ শতাব্দী 
পূর্বের প্রদর্শনীর তুলন! করিলে যথেষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি হইবে । এই পরবর্তী 

*প্রদর্শনীতে ভারতবাসিগণ যাবতীয় প্রকারের ভালমন্দ বহুসংখ্যক দ্রব্যাদি 
গঠাইয়াছিলেন। লোহনির্শিত সুদৃঢ় সিন্দুক হইতে রেশম নির্মিত 
শ্পিংয়ের সুদৃস্ত গহনাধার, কারুকার্যষয় বৃহৎ যান হইতে খেলিবার গাড়ী, 
সুগ্দের অতি মনোহর আধার হইতে মিউনিসিপালের ময়ল! নাশের দ্রব্যাদি, 
পনীর পাত্র হইতে কালীর বোতল পর্যাত্ত সযুদ্রায় দ্রব্যই প্রদর্শিত হইয়াছিল । 
১৮৫৫ সালে এই নগরে যে প্রদর্শনী 'হয়, ॥তাহাতে স্থাপত্য শিল্পের পরিদর্শক- 
গণ (ইহাদের মধ্যে অনেকেই মান্দ্রাজ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন) ভারত- 
বাসীগণের উক্ত শিল্প আদৌ না পাঠাইবার কারণ নির্দারণ করিতে যাইয়। 
বিবরণীতে লিখেন যে, তারতবাসিগণ পূর্বাপর যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহার 
করিতেন, তখনও তাহাদের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না হওয়ায় 
এবং দেশের কুসংস্কার ও আরও কয়েকটি কারণে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি ঘটে 
নাই। কিন্তু তাহারা আশ! করিয়াছিলেন যে, "যে সকল কারণ ভারতবর্ষে 
উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে, শিক্ষ| ও ব্যক্তিগত উদ্যমে সে সমুদ্ায় ক্রমে লোপ 
পাইবে।”-_-১৮৫৫ সালের প্রদর্শনীতে যে অনেক সুফল ফলিয়াছে, তাহার 
বথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৮৫৭ সালে--সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক তিন মাস 
পূর্বে--মান্্রীজে ষে একটি প্রদর্শনী বসে, তাহাতে পরিদর্শকগণ স্থাপতা- 
শিল্পের অনেক উন্নতি দেখেন। তাহার! লিখিয়াছেন $- 

«এই মান্্রাজের ও যে সকল স্থানে যুরোপীয় প্রণালীতে কার্ধ্যাদি হয় 
তগ্লিকটব্তা স্থানসমূহের অধিবাসিগণ মুরোপীয় প্রণালীর উৎকর্ষ ও আধুনিক : 
বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতেছে। এই প্রদর্শনীতে ভারতবাসিগণ যে 
সকল দ্রব্য পাঠাইয়াছেন, তৎসমুদ্রয়ই ইহার প্রমাণ স্থল। যুরোগীয় প্রণালীর 
অন্থকরণে অনেক শিল্প কতক কৃতকার্ধ্য হইয়াছে, আবার কতক বা অসম্পূর্ণ 
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রহিয়াছে । বদি ভারতবাসিগণ উৎসাহ পাইতে থাকেন, এবং তাহাদের 
মধ্যে মুরোপীয় যন্ত্রাদির বহুল প্রচার হয়, তবে কয়েকবর্ষয যধ্যে তাহারা যে 
স্থাপত্য বিদ্যায় ( বিশেষতঃ যন্ত্াদি নির্মাণ কার্ধ্যে) যথেষ্ট উন্নতিলাভ'কন্িতে 
পারিবেন তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই ।” | 

এই সকল পরিদর্শকগণের কেহই বোধ হয়, আজ জীবিত নাই।' তাহার! 
যদি ১৯*৩--৪ সালের মান্্রীজের প্রদর্শনী দেখিতে পাইতেন, তবে বলিতে* 
পারিতেন, ভারতের বৃহৎ নগরীসমূহে দেরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে 
তাহারা ষে আশ! করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই | 
আব্রকাল বৃহৎ নগরী সমূহে যেরূপ শিল্োন্নতি হইতেছে, তৎ্সমুদয় যে পূর্ব 
পূর্ব প্রদর্শনী সমূহের একটি ফল, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। 

অর্ধ শতাব্ি পুর্বে যেমন শিল্প প্রদর্শনী বপিয়াছিল, ঠিক €সইরূপ কৃষি- 
পরদর্শনীও বসিয়াছিল। কয়েক বর্ষ ধরিয়! এরূপ প্রদর্শনীর অনেকগুলি 
অধিবেশন হয়। কিন্তু ইহ! বড়ই ব্যয়সাধ্য বোধে পরবত্তীঁ সিবিলিয়ণগণ 
ইহার অধিবেশন বন্ধ করির! দেন। কয়েকজন বড়লাট ভারতবর্ষের কয়েকটি 
, উপকার করিয়াছেন সত্য; কিন্তু লর্ড ডেলহৌসির ন্যায় তাহাদের বথেষ্ট সাহস 
না থাকায় তাহার! কৃষিপ্রদর্শনীর তিরোধাঁনের অল্লবিস্তর সাহার্য্য করিয়াছেন। 
মাক্দ্রাজে ষে কৃষিপ্রদর্শনীর শেষ অধিবেশন হয়, তাহাও আজ বিশ বসব 
পুর্বে। 

১৮৬* সালে ল্যাঙ্কেসায়ারের তুলার কারবার একেবারে বন্ধ হওয়ায় 
বোন্বায়ে তুলার কারবার হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গে আরও অনেক 
শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে । এজন্য বোশ্বাইবাসিগণ একটি বৃহৎ আস্তজণতিক 
প্রদর্শনীর অধিবেশন করিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু আবার ল্যাঙ্কে- 
সায়ারের তুলার কারবার বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈরামঞ্জি কাম! নামা জনৈক ধনী 
পার্শার ত্রিশ লক্ষ ষ্টালিংয়ের অধিক অর্থ ক্ষতি হয়। এইরূপ আরও অনেকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহাতে ব্যবসাগ্লিগণের ছুর্দশ! অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ঈপ্সিত 
প্রদর্শনীর অধিবেশনের বাসনা একেবারে পরিত্যক্ত হয়। ১৮৮৪ সালে 
কলিকাতায় আস্তজাতিক প্রদর্শনীর একটি অধিবেশন বেশ সাফল্য লাভ 
করে। ১৯০৩ সালে দিল্লী দরবারের সহিত একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। 
এই সকল প্রদর্শনী যে অনেক গুভফল প্রসব করিয়াছে, তঘিষয়ে সন্দেহ: 
নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে, জাতীয় মহাসম্মিলনীর 


ভাদ্র, ১৩১৩।] শিল্প প্রদর্শনী । ৫০৭ 


সহিত প্রতি বৎসর শিল্প প্রদর্শনীর অধিবেশন হওয়ায় দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে 
সরকারের অতিরপ্রিত ও অসত্য বিবরণ প্রকাশিত ন! হইয়! প্রক্কৃত সত্য 
[বিবন্ধণ পাওয়া যাইবে । এরূপ উদ্যম খাঁটী ভারতীয় এবং তারতবাসীর 
আত্মশক্তির একটি নিদর্শন। মহাসন্মিলনীর প্রদর্শনী ১৯১ সালের ডিসেম্বর 
মাসে কঞ্জিকাতায় প্রথম খোল! হয় । *ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯০২ সালের 
'ভিসেম্বরে আমেদাবাঁদে ও তৃতীয় অধিবেশন ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে মান্্রাজ 
 সহরে হয়। দেশীয় শিল্প ষে ক্রমশই উন্নতিলাভ করিতেছে, এই তৃতীয় অধি- 
বেশনে তাঁহ1 সকলে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন । মান্দ্রাজের অধিবেশনাট অন্টা ন্ট 
* অধিবেশন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। আমরা আশা করি, এবপ অধিবেশন 
ছ্রুতি বংসর অন্ুঠিত হইয়া ভারতবাসীর শিল্পোন্নতির সহায় তা করিতে থাকিবে । 
১৯০৫--৬ সালে কাশীতে যে অধিবেশন হয়, তাহ মান্দ্রাজের অধিবেশন 
অপেক্ষাও পুর্ণ্থ লাভ করিয়াছিল। তাহাতে তারতবাপীর স্বাধীন প্রচেষ্টার 
অনেক প্রমাণ পাওয়। গিয়াছিল। আশা! কবি ১৯০৬-৭ সালের কলিকাতার 
অধিবেশনে আমরা বাঙ্গালী শিল্পীর নব নব স্বাধীন চেষ্টার প্রমাণ পাইব। 
প্রদর্শনী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে, তাহাকে প্রধানতঃ তিন অংশে 
বিভক্ত করিতে হয় (১) স্থাপয়িতৃগণ (01754715৩1৯), (২) প্রদর্শক ১৪ (৩) 
দর্শক। প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা একে একে 
বলিতেছি। 
স্থাপয়িতৃগণের প্রতি এই বক্তবা বে, প্রধর্শনীর অধিবেশন করা স্থিরীকূত, 
হইলেই ধত শীগ্র স্ব তাহাদের কার্ষেয প্রবৃত্ত হওয়। উচিত | ধীহারা ইহার 
একবার অধিবেশন করিয়াছেন, তাহারাই জানেন, ইহাতে কত অধিক পরি- 
শ্রম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। শেষ মুহূর্তে প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি আসিয়। পেঁইছিলে 
কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহ! ভুক্ততোগীই জানেন। প্রদর্শশী সুন্দরন্ধপে 
সজ্জিত হওয়া আবন্তক, নতুব! উহার উদ্দেগ্ঠ নষ্ট হইয়া যায়। আবার কার্ধ্যের 
বন্দোবস্ত করিতে অথ বিলম্ব হইলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্ধ্য? সুতরাং কার্য্যা- 
রস্তের বৃথ। বিলম্ব কর! অতীব অন্যায়। প্রাদেশিক শিল্পীদিগকে উহার অধি- 
বেশনের কথা জানাইতেও যথেষ্ট সময়ের দরকার। সুতরাং তাহাদিগকে 
বিলম্বে সংবাদ দিলে যথাসময়ে প্রদর্শনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়৷ উঠে না, কাজেই 
তাড়াতাড়ি করিতে হয় ও শেষ মুন্কর্তে দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়, আবার অনেক 
দ্রবাও বা বথাসময়ে পৌঁছিতে পারে না), ১৮৫১ সালে লগুনমগরে যে মহতী 


৫৮ স্বদেশী। [প্রথম থণ্, একাদশ সংখ্যা। 


প্রদর্শনীর অধিবেশন হয়, তাহার কার্ধ্য দুই বৎসর পূর্বে আরন্ধ হয়। ১৮৪৯ 
সালে স্থিরীক্কত হয় যে, লগনে একটি প্রদর্শনী বসাইতে হইবে । তাহার পর 
ইহার কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ ১৮৫* সালের ৩রা জানুয়ারি হইতে ষ্টাদা, 
আদায় আরম্ত হয়, এবং তাহার ঠিক যোল মাস পরে অর্থাৎ ১৮৫১ সালের 
ওরা মে প্রদর্শনী খোলা হইল। এই প্রদর্শনী ছয় মাস খোলা ছিল। ' কাজেই 
বদি ইহার কোন অসম্পূর্ণত৷ থাকাও সম্ভব ছিল, তবে তাহা সংশোধন করিবার * 
অনেকটা সময় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে যে সকল প্রদর্শনী বসে, 
তৎসমুদয় কয়েক দিন মাত্র খোলা থাকে? সুতরাং ইহার সমস্ত অসম্পূর্ণতা 
পূর্বাহ্ছে না সংশোধন করিলে, অধিবেশন বিফল হইয়া ষায়। সে জন্য বত « 
শীঘ্র কার্ধয আরম্ভ করা যায়, ততই মঙ্গল। আর এক কথা, দর্শকের সুবিধা 
জন্য শিল্প সমূহের ভিন্ন তিন্ন শ্রেণী করিয়। বিজ্ঞাপনে (বা লাইনবোর্ডে ) 
ইংরাজী ও দেশী বড় বড় অক্ষরে সেই সেই শ্রেণীর নাম লিখিয়া রাখা উচিত । 
যেমন তাওব শিল্পের শ্রেণীতে “তাগুব শিক্প”, স্থাপত্য শিল্পের শ্রেণীতে “স্থাপত্য 
শিল্প”, এইরূপ প্রতি শ্রেণীতে তাহার নাম লিখিয়৷ দিলে দর্শকের বিশেষ 
সুবিধা হয়। শিল্প-সমূহের যে তাঁলিক। বাহির হয়, তাহাতে কিঞ্ি বিবরণী 
বা মনোরম টিপ্লনী থাক প্রযোঞ্জন 31:স্ত তাহা বত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল । 
১৯*৩--৪ সালের মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে শি্পসমূহ বেশ ন্ুন্দররূপে সজ্জিত 
হইয়াছিল, এবং সাধারণে থে তালিকা বিক্রীত হয়, তাহাতে প্রদর্শিত প্রত্যেক 
শিল্পের নাম ছিল। ২৭ পৃষ্ঠ। হইতে থানিকট। উদ্ত করিয়। দিতেছি £_ 
রেজিষ্টাড'নং। প্রেরকের নাম। দ্রব্য বিবরণী। ধারাবাহিক নং। 


৪৬৭ ইপ্ডিয়ান ক্টোস লিমি ১ জোড়া মোজা ২৮৩৪ 
কলিকাতা | 

৪৬৭ ইত্ডয়ান ষ্টোস'লিমি ১ সোয়েটার (পশমী) ২৮৩৫ 
কলিকাত। 

৪৬৭ ইন্ডিয়ান ক্টোর্স লিমি ৬ জেরসে (পশমী ) ২৮৩৭ 
কন্কাতা ও 

৪৬৭ ইত্ডিয়ান ষ্টোর্স লিমি ৩ বালাক্লাভা ক্যাপ ২৮৩৮ 
কলিকাতা (পশষী ) 

৪৬৭ ইণ্ডিয়ান ্টোর্স লিমি ২ জোড়া পশমী ২৮৩৯ 


কলিকাত। দব্তানা 


ভান্র, ১৩১৩। ] শিল্প-প্রদর্শনী । ৫০৯ 


তিন পৃষ্ঠ, ধরিয়া এই প্রসিদ্ধ বাবসায়ীর প্রদর্শিত দ্রব্যের বিস্তৃত তালিকা! 
ছিল! যাবতীয় তাগুব শিল্পের ১২ পৃষ্ঠা তালিকা ছিল। এরূপ বিস্তৃত 
তাঙ্িকার কিছু প্রয়োঞ্জন ছিল না। ইহ1 অনেকটা বন্্ ব্যবসামীর ব! নিলামে 
বিক্রেয় দ্রব্যের তালিকার স্তায়। ইহা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়া দর্নকার। তিন 
পৃষ্ঠার ব্যাপার একছত্রেই সারা যায় £-৮-_ 

বৈঞিষ্টা্ডনং।  প্রেরকের নাম। দ্রব্যের বিবরণী। ধারাবাহিক নং। 

৪৬৭ ইগ্ডিয়ান ্টোর্স লিমি পরিচ্ছদ প্রভৃতি ২৮৩৪ 
কলিকাতা ৪১১১ 

*. তালিক। এরূপ সংক্ষিপ্ত হইলে, থে সকল শিল্প দেখিলে সহঙ্গে তাহার 
্রঠযাজনীয়ত! উপলব্ধি হর না, এন্ধপ শিল্প সবের জ্ঞাতব্য বিবরণী প্রকাশের 
অনেকটা? স্থান,পা ওয়! ধায়। অবশ্য প্রতি দ্রব্যেই টিকিট মারিতে হইবে। 
অন্ুসন্ধিৎস্ দর্শক যাহাতে তালিক! পুস্তক হাটকানের হাত হইতে উদ্ধার 
পাইতে পারে, এজন্য সে টিকিট গুলি প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণের সহিত 
পরিফার অক্ষবে লাখিত হওয়া প্রয়োজন। প্রদর্শিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অবস্থা 
একটি বিস্তৃত তালিকার প্রয়োজন আছে? কিন্তু তাহ সাঁধারণে বিক্রয় না 
করাই ভাল। আর এক কথা, বে সকল শিল্প অসিদ্ধ যে সকল আবিক্ষিয়া 
নিব্ধ,দ্ধিতার পরিচায়ক ও থে সকল চিত্র সুকুমার শিল্প হিসাবে যৃল্যহীন বোধ 
হইবে, সে সমুদয় অপকুষ্ট দ্রব্য প্রদর্শনীতে রক্ষিত হওয়া কখনই বাছ্ছিত নহে। 
প্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্য রক্ষিত হইবে, তাহ সকলের আদর্শ-স্বরূপ হওয়। 
আবশ্তক। কারণ, অপকৃ্ট শিল্প প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থকত। নষ্ট 
করে। কিন্তু তারতবাঁয় প্রদর্ণনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহ একেবারে নির্দোষ 
বা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ, এ দেশের লোকে এখনও প্রদর্শনীর 
মূল্য বুঝে নাই । পাছে ভবিষ্য প্রদর্শকগণ সাহস হারাইয়া ফেলেন, পাছে 
প্রদর্শনী অস্কুরেই বিনষ্ট হয়, এই তত্ব স্থাপয্লিতৃুগণ অনেক অপকষ্ট ভরব্য প্রর্শ- 
নের জন্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। প্রদর্শনীর এরূপ একটি উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত যে, ইহ! দেশীয় ব্যক্তিগণের স্বীয় স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধি প্রকাশের সহায়তা 
করে। কিন্তু প্রদর্শকগণের বুঝ! উচিত যে, তাহাদের দ্রব্য উৎকৃষ্ট হইলে 
প্রদর্শনীতে গৃহীত হইবে, এবং তাহাতে তাহাদের সম্মান বোধ হওয়া দরকার ? 
তাহাদের ইহাঁও বুঝা উচিত যে, তাহাদের প্রেরিত দ্রব্য গৃহীত না হইলে, 
নিশ্চয়ই তাহাতে কোন দোষ আছে, সেজন্য ঠাহাদের লক্ষ বোধ হওয়া দর- 


৫১০ স্বদেশী। (প্রথম, একাদশ সংখ্যা। 


কার। আর একট! কথ।, লোক শিঞ্ষার্থ যত অধিক সম্ভব লোক, আকর্ষণ 
করা প্রদর্শনীর একাট উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। তবে শিক্ষনীয় বিষয়ে লোকে যত 
আকুষ্ট না হয়, আমোদের বিষয় সকলে তত আকৃষ্ট হয়। কল-কজ্জা ই্ত্যাদি 
শিক্ষনীয় বিষয়ের সহিত অবশ্ঠ আমোদের বিশেষ কোন সম্পর্ক রা ৷ তবে 
ইংলগ্ডের পল্লী গীর্জার সন্বন্ধেই একট] কথ! আছে -- 

“ঘষে আমোদ করিতে আসিয়া ভজনা আরম্ভ করে, সে ব্যক্তি নির্বোধ ।* * 
সুতরাং যাহারা কেবল আমোদ করিতে প্রদর্শনীতে আসে, তাহারা কল-কক্জ 
দেখিয়া! তাহার প্রয়োজনীয় তত্ব সমূহ জানিয়! এরূপ নির্ধোধ সাজিলেও 
সাজিতে পারে। আর একটা কথা এই যে, যে সকল দ্রব্য আদে৷ শিক্ষনীয় 
নহে, সে সমৃদয় প্রদর্শনীতে গৃহীত ন। হওয়াই উচিত। আবার যে সকল বর্ধ- 
মূল্য দ্রব্য অল্লেই নষ্ট হইবার সন্তাবণা, সে সমুদয় প্রদর্শনীতে প্রেরণ করা তত 
যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্রদর্শনী-গৃহ তেমন সুন্দররূপে প্রস্তত হয় না। এজন্য 
বহুমূল্য ভ্রব্য(দি বড়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকে । প্রতিদিন যে হাজার হাজার 
দর্শক আসেন, তাহাদের মধ্যে অসাধু থাকাও সগ্তব। এই সকল ব্ক্তি দিনে 
যাহ। দেখিলেন, রাত্রে যে সে সূদায়ে হস্তক্ষেপণ করিবেন না, তাহার নিশ্চয়ত। 
কোথায়? সে্ন্য প্রদর্শনী-গৃহ নির্মান একটি দায়িত্ব পূর্ণ কার্ধ্য। তাহা এমন 
ভাবে নিশ্মিত হওয়! দরকার, যেন তন্মধ্যে বৃষ্টি না পড়িতে পারে। কারণ, 
হঠাৎ যদি বৃষ্টি হয়, এবং তাহা মসলিন প্রভৃতির ন্যায় সুদৃশ্য ও বহুমূল্া অথচ 
অল্পে নষ্ট হইবার সম্ভাবন। এরূপ দ্রব্যে পতিত হয়, ভবে সে সমুদয় নষ্ট ত হয়ই, 
অধিকন্ত প্রদর্শকের যথেষ্ট ক্ষতি হয় ও সেই শিল্পের উন্নতির পথেও বাধ! দেওয়া 
হয়। সেই জন্য প্রদর্শনী গৃহ বৃষ্টির অতেছ্ হওয়া দরকার, আবার সেই সঙ্গে 
হঠাৎ অগ্রৎপাতের হাত হইতে উদ্ধাবের উপায় পূর্ববাহ্ছে করিয়া রাখাও 
প্রয়োজন । 

স্থাপয়িতৃগণের প্রতি আমাদের এই শেষ বক্তবা যে, সুশৃঙ্খলায় কার্য্য করা 
তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন! তাহাদিগের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক সত্য হয়, 
ততই ভাল; কারণ তাহাতে প্রয়োজনের সময় চাদ। আদায়ের অণেক স্থৃবিধা 
হয়। কিন্তু কার্য্যনির্বাহক সধিতির সত্য সংখা। ঘত কম হয়, কাধ্যের ততই 
সুবিধা হয়। এমনকি একজনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভার দিয্না অপরে' 
তাহার আদেশীনুষায়ী তিন্ধু ভিন্ন কাঁ্য্ের তার লইলে। কার্ধ্য অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার 
সহিত সম্পাদিত হয়। আর প্রদর্শনীর ন্যায় এরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপারে প্রধা- 


গা 
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নতঃ একজনের হাত থাক প্রয়োজন; এবং তাহাতে তিনি মনোমত কবিয়া 
কার্ধ্যটি করিতে পারেন। অধিবেশনের দ্রিন বতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, 
কার্ধ্ের মাত্রা ততই বাড়িয়! যায়, শেষে এমন হয় ষে, কথ| কহিবারও সময় 
থাকে না। এরূপ সময়ে দশজনের সহিত পরামর্শের আদৌ সময় থাকে না; 
সুতরাং পুর্ধধাপর একজনের আদেশমন্ত কার্ধা করিলে এ সময় বিশৃজঙ্ঘলের 
ফোন সন্তাবন। থাকে না। প্রদর্শনী একটি বৃহৎ ও মহৎ ব্যাপার । উহাতে 
এইরূপ কার্ধ্যবিগাগ বিশেষ প্রয়োজন । আধুনিক কালের দেশীয় নেতৃবর্শের 
এ বিষয়টি একবার ভাল করিয়া বুঝা উচিত । 

প্রদর্শকগণের সর্বদা মনে রাখা! উচিত বে, তাহাদের প্রদর্শিত দ্রব্য উচ্চ 
মৃণ্ল্ে বিক্লীত হইবার জন্ঠ প্রদর্শনী খোল! হয় নাই, পরস্ত ভারতবর্ষে শিল্প কত 
উৎকৃষ্ট অথচ কত সম্ভ। হইতে পারে, ইহা জন সাধারণের নিকট বিজ্ঞাপনের 
জন্ত প্রদর্শনী অধিঠিত হয়। সত্য প্রদর্শনীতে অনেক দ্রব্যই বিক্রয় হইয়। 
যায়; কিন্তু তাহ বলিয়।৷ কতকগুলি দ্রব্য উচ্চ মূল্যে না বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক 
দ্বব্য কত সম্তায় বিক্রীত হইতে পারে, তাহুই লোককে জানান উচিত। 
ইহাতে তাহাদের উপকার ভিন্ন অপকার নাই। কিন্তু অনেকেই এ কগাটা 
একেবারেই ভুলিয়। বান। তাহাদের ইহ1ও মনে রাখা উচিত যে, অধিকাংশ 
লোকে দ্রব্যার্দি কেবল দেখিতেই আসে কিনিতে আসে না। এরূপ অব-, 
স্বায় বাহাতে রব্যের মূল্য-হীনতায় ও সৌন্দর্য্য কেতার সংখ্য। বৃদ্ধি হয়, 
তাহাই চেষ্ট। করা প্রতি প্রদর্শকেরই উচিত। আরও একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন, 
প্রতি দ্রব্যের কেবলমাত্র নাম না৷ লিখিয়া তৎসন্বন্ধে যথাসম্ভব জ্ঞাতব্য বিষয় 
সংক্ষিপ্ততাবে লিখিয়। রাখা উচিত। মনে করুন বদি সাইন বোর্ডে কেবল 
এই টুকু লেখা থাকে, “কাষ্ঠ' তবে লোকে তংপ্রতি আদৌ আক্ক্ট না হইতে 
পারে; কিন্তু যদি লেখ। থাকে, “কাষ্ঠ--২৫ ফিট ২ ইঞ্চি পরিধি” তবে গাছটা 
কত বড় ছিল, তাহার আতাস পাইবার জন্তও একবার কাষ্ঠট। দেখিবার 
আগ্রহ জন্মিতে পারে । আবার দর্শকগণের নির্দোষ মন্তব্য শুনিয়। প্রদর্শকগণের 
কর্তব্য শিক্ষা করা উচিত। যখন তাহারা প্রদর্শনীর দ্রব্যের নিকট দাড়াইয়া 
থাকেন, তখন কেহই তাহাদিগকে প্রদর্শক বলিয়া চিনিতে পারে না? সুতরাং 
দর্শকগণ অহঙ্কারে স্বীয় স্বীয় মস্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন। এরপ মন্তব্য শুনিয়া 
বাস্তবিক তাহাদের কিছু কর্তব্য আছে কিনা, সরল মনে তাহ ভাবা উচিত, 
এবং যদি কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে; তাহা সংশোধনের চেষ্টা করাও উচিত। 
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অধিকাংশ দর্শকগণের প্রতি আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই । ১৯০৩1৪ 
সালের মাল্দ্রাজ প্রদর্শনীতে একটী বেশ আমোদঞ্জনক ব্যাপার ঘাটিয়াছিল। 
মান্্রাজ পাগলা গারদের একটি পাগল তাহার একটি দ্রব্য প্রদর্শন করিতে 
আসিয়াছিল। এই দ্রব্যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য কিছু ছিল না। কিন্তু তত্প্রতি 
সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিল । সে একটি কাষ্ঠ ফলকে একটি ব্রাঙ্মণ ও একটি ত্রাঙ্- 
নীর মূর্তি আঁকিয়। আনিয়াছিল। তুলা পরিষ্কার করিবার বিচিত্র কল জোককেঁ 
যত ন! আকুষ্ট করিয়াছে, ময়লা ফেলিবার গাড়ীর প্রতি লোকের যত না লক্ষ্য 
হইয়াছে, কারুকার্ধ্যময় অতি সুন্দর ধান দেখিতে লোকে যতনা আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল, সেই পাগলের দ্রব্য দেখিবার জন্য বাস্তবিকই সকলে ততোধিক« 
পাগল হইয়াছিল। রমলীগণ আমাদের জন্য আসেন'। তাহারা ভিড় ঠেলিঠে 
বিচিত্র দ্রব্য দেখিয়া! ই! করিয়া থাকিতে, এবং পাগলের কার্য্য, দেখিয়া! উচ্চ 
হাস্য করিতে বড়ই মজবুত। আমাদের পল্লীবন্ধু কিন্তু স্ীলোকদের স্টায় 
কেবল আমোদ করিবেন ন। তিনি কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি 
বেশ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা) করুন বুঝুন, কোন শিল্পটি তাহাদের গ্রামে 
বা জিলায় বেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে। তাহার যেন সর্ধদ! মনে থাকে, 
"আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা কেবল আমার নিজের আমোদের ও 
নিজের শিক্ষার জন্য নয়। আমি আমার পল্লীর ও বসবাসীর উপকারের 
জন্য আসিয়াছি।” 

শ্ীবসন্তকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


চীনদেশের ব্যবহারের নিমিত্ত তুলা সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। 





জাতি ।--বঙ্গদেশে নান৷ জাতির তুলার চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে! 
ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির তুলা, মিশর দেশীয় তুল; মার্কিন দেশের তুলা 
এবং কোন কোন দ্বীপের তুলা? ওই সমস্ত রকমের তুলারই চাষ করিয়া দেখ! 
গিয়াছে। কিন্তু এ প্রদেশে এ পধ্যন্ত বিদেশী তুলার চাষ সন্বন্ধে ষে সমস্ত 
পরীক্ষা কর! হইয়াছে তাহাতে হয় একেবারেই কোন ফল পাওয়া যায় নাই, 


ভাদ্র, ১৩১৩।] চীনদেশের তুলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। ৫১৩ 


ব1 থে ফল পাওয়৷ গিয়াছে, তাহ। তেমন সম্তোধজনক নহে । এই বিভাগ চাষী- 
দিগকে এ সকল বিদেশী তুলার চাষের কাজে হাত দিবার পরামর্শ দিতে 
পারি্তছেন ন|। কিন্তু ছুই রকমের তুলার চাষ করিয়া ভাল ফল পাওয়া! 
গিয়াছে, এবং এ ছুই রকম তুলার চাষ করিবার পরামর্শ দিতে পার! যায়।, 
এই ছুই রকমের তুলার নাম-__ * 

" (১ বুড়ী কার্পাস। এক্ষণে সিংভূম, মানভূম এবং অপর কয়েকটী জিলায় 
এই তুলার চাষ হইতেছে । এবং 

(২) বঙ্গদেশে জন্মান ধারওয়ার। 

-*» এই ছুই জাতির তুলারই বেশ ফসল হয় এবং লম্বা আইস হয়; এবং এ তুলা 
ভারতবর্ষ ও বিলাত এই ছুই দেশের স্তার কলেই বিক্রয় হইতে পারে । 

২। বুড়ী ক্ষার্পাসের গাছে সচরাচর একর প্রতি ৪০* পৌগু তুল! ও বীজ 
জন্বিয়া থাকে | কিন্তু তর করিয়। চাষ করিলে ১০০ হইতে ৯০* পৌগু পর্য্যস্ত 
জন্মান বাইতে পারে। সম্প্রতি উড়িষ্যায় বঙ্গদেশে জন্মান ধারওয়ার তুলার 
চাষ করিয়া একর প্রতি ৬ মণেরও অধিক, অর্থাৎ প্রায় ৫** পৌওড তুল! ও 
বীজ পাওয় গিয়াছে । এই যে ফসল জন্মিয়াছে ইহ! কেবল একটু সামান্য 
গোবরের সার দিয়া পাওয়। গিয়াছে । কটকের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে এই জাতির 
তুলার চাষ করিয়া একর প্রতি প্রায় ৬০ পৌগড বীজ ও তুলা পাওয়া গিয়াছে । 

৩। জমী।-_ জলনিকাশের যদি তাল বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে প্রায় 
সমস্ত জমীতেই বুড়ী কার্পাপ জন্মায় । ধারওয়ার তুল! যে কোন এ'টেল বা 
দো আস মাটিতে জন্মায়; কিন্তু জল নিকাশের তাল বন্দোবস্ত থাক1 চাই! 
চাীকে বুঝিতে হইবে যে, জমীর জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত করাই সকলের 
অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা। মাটী তিজা থাকিলে তুলার গাছ নষ্ট হইয়! যায়। 
জমীর জলনিকাশের দি ভাল বন্দোবস্ত ন থাকে, তাহা হইলে উহাতে আইল 
তুলিয়া & আইলের উপর বীঙ্গ বুনিতে হইবে; ছুইটী আইলের মাঝে এক 
একটী জল বাহির হইবার নালা থাকিবে । ক্ষেত ধদ্দি গড়েন জমীতে ন1 হয়, 
তাহ! হইলে আইলগুলি এক হাত উ“চু করিতে হইবে । ছোটনাগপুরের উচু 
জমীতে, অথবা ছোটনাগপুর বা সাওতালপরগণার পাশের জিলাগুলিতে 
পাহাড়ের তলায় বুড়ী কার্পাসের বেশ চাষ হইতে পারে। এই সকল অঞ্চলে 
এ হাজি তুলার চাষ করিলে বেশ 

লাভ হইতে পারে । 


ঙ৫ 


৫১৪ স্বদেশী । . [প্রথমধণ্ড।একাদশ সংখ্যা। 


৪। পাইট।-_তুলার গাছের শিকড় মাটীর ভিতর অনেক দুর নীচু পর্য্য্ত 
যায় বলিয়া গভীর করিয়! লাঙ্গল দেওয়া 'বিশেষ আবশ্তক | সচরাচর জমীর 
উপরিভাগ আ'চড়া ইয়া বাঁজ বুন। হয়, ইহ। ষথেষ্ট নহে। জনীতে এধাক ওধার 

“করিয়া ৬ বার বা৮ বার লাঙ্গল দিয়! মাঁটা সম্পূর্ণরূপে শুঁ'ড়াইয়! ফেলিতে 
হইবে। জমী ষদ্ি গড়েন হয় তাহা"হইলে ভালই । জমী বদি গঁড়েন না হয় 
তাহ! হইলে ৩ দট অন্তর অন্তর এক হাত উচু করিয়া আইল করিয়। দির্ঠত 
হইবে। ছুইটী আইলের মধ্যে একটা জল বাহির হইবার নাল! থাকিবে । 

৫| সার দেওয়া।- গোবর ভাল করিয়া পচাইয়া সারের জন্য ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। উহার সঙ্গে ছাই ও চণ মিশাইতে হইবে। শেৰ বানু 
লাঙগল দিবার, এবং বর্ষ আরম্ত হইবার পূর্বে সার “দিতে পারিলেই ভাল হর । 
বদি কেবল তুলারই চাষ কর! হয়, তাহা হইলে যে সারি ধরিয়া,বীজ বুনা হইবে 
কেবল সেই সেই সারি ধরিয়া সার দিলে সারের অপচয় হইবে না। তুলা 
তুলিয়! লইবার পর গাছগুলির শিকড় দাটা ও পাত মাটীতে চবিয়া ফেল। 
যাইতে পারে। চাষীর যদি কৃত্রিম সার ব্যবহার করিবার সঙ্গতি থাকে তাহা 
হইলে উপদেশের নিমিত্ত কষিবিভাগে প্রার্থন। করিবেন । 

৬। বুনা। গোবর, মাটী ও জল মিশাইয়া৷ কাদার মত করিয়া সেই 
কাদায় বীজ মিশাইয়া, বীজ বুনা'র জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে ষে 
কেবল অঙ্কুর বাহির হইবার সুবিধা! হয় তাহা নয়। ইহাতে বুনিবারও সুবিধা 
হয়, কেননা রূপ না করিলে বীজগুলি একত্র জমাট বীধিয়া যায়। এক 
একর জমিতে ৬ পৌওড বা ৩ দের বীজ, বা বাঙ্গালা এক বিঘা জমীতে ১ সের 
বীজ বুনিলেই যথেষ্ট হইবে । যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এপ্রিল মাসের শেষে 
বামে মাসে বীজ বুনিতে হইবে। অন্ততঃ বর্ষা আরম্ভ হইবার পুর্বে বুনিতে 
হইবে। মাটী যদি বেশী শুষ্ক হয় তাহা হইলে ছে'চ দিতে হইবে। বীজ ভাল 
করিয়। ঢাকিয়৷ দিতে হইবে । তিন ফুট অন্তর অন্তর ছুই তিনটী বীজ এক 
সঙ্গে বুনিতে হইবে: গাছ বাহির হইলে ফাক ফাক করিয়া দিতে হইবে। 
যেখানে বীঙ্গ বুনা! হইয়াছিল সেইখানে খুব তেজাল গাছগুলি রাখিয়! দিয়া, 
অন্তান্ত গাছগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। চারাগাছগুলি ছোট থাকিবার 
সময় সহঙ্গে ই নষ্ট হইয়। যায়, এবং পোকা লাগিয়া! বা বেণী বৃষ্টি হইয়া প্রগুলির 
হানি হইতে পারে। যে চারাগাছের হানি হইয়াছে বা যে বীজ অস্কুরিত হয় 
নাই, তাহার পরিবর্চে নৃতন বীজ বুনিতে হইবে। 


ভাত্রঃ ১৩১৩।  চীনদেশের তুল! সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য । ৫১৫ 


৭। দৌকর ফসল তোলা ।-_চাষী দি তুলার সঙ্গে মার কোন রকম 
ফসল জন্মাইতে ইচ্ছ৷ করেন, তাহ! হইলে তিনি কুলঠি, উবিদ, যুগ, অরহরিয়া 
সেম, স্বণ বা ধইধশ জন্মাইবেন; কারণ এ সকল ফসল জন্মাইলে জমীতে তুলা- 
গাছের থাগ্যের উপযোগী জিনিস বাড়ে । | 

৮। লিড়ান ও কোদ্লান __ছোট চারাগুলি সাবধানে নিড়াইতে হইবে, 

এধং উহাদের যাঝখানকার মাটী একবার কি দুইবার কোদলাইতে হইবে। 
গাছে ফুল ধরিতে আরন্ত হইবার পূর্বে মাঝখানস্তার জমীতে শেষ একবার 
লাঙ্গল দিতে বা৷ উহ! কোদ্রলাইতে হইবে । 
» ৯1 ছেঁ"চ দেওয়া '__সামান্ত চাষীর পক্ষে ছেচ দেওয়া সম্ভব নহে। 
দরকার হইলে বাজ বৃনিবার সময় জল দেওয়া! যাইতে পারে । দরকার হইলে 
গাছগুলি ফাক,ফাক করি বসাইবার ঠিক পরেও জল দেয়া গৃইতে 
পাবে) কিন্তু বীজ বুনিবার অন্ততঃ এক মাস পরে ইহা করিতে হইবে 
ইহার পরও একবার কি দুইবার জল দেওয়! যাইতে পারে, কিন্তু সাবধান 
হইয়! দ্বেখিতে হইবে যে, গাছগুলির শিকড়ের চারিধারে জল জমিয়া থাকে । 

১০। তুলা তোলা ।_ফলগুলি সম্পূর্ণ পাকিয়া ফাটিয়া না যাওয়া পর্য্য্ত 
তুলা যেন তোলা নাহয় ' কিন্তু তৈয়ারি হইলেই উহ! তুলিতে হইবে । তুলা 
মাটীতে পড়িতে বা বাতাসে উড়িয়। বাইতে দেওয়া হইবে না। মঞ্চিত করি- 
বার পুর্বে তুলা বৌদে শুকাইতে হইবে। তুলার গাছ রিয়া ফল বাহির 
হইলে ক্ষেতের যে গাছগুলি সকলের অপেক্ষ। তেঞ্জাঁল দেখ। যায় এবং যাহাতে 
সকলের অপেক্ষা! বেশী কল হইয়াছে দেখা ষায়,সেইগুলি বাছিয়া তাহাতে দাগ 
দিতে হইবে। এই সকল গাছ হইতে যে বীজ পাওয়া যায়, তাহা পর বৎসর 
বুনিবার নিমিত্ত সাবধানে আলাহিদা করিয়া রাখিতে হইবে! চাষীকে যে 
সকল বিষয়ে মনোষোগ দিতে হইবে, তাহার মধো এই গাছ বাছাইয়ের কাজটী 
একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় । চাষের উন্নতি করিবার এবং ফপল বৃদ্ধি 
করিবার ইহাই সব্ধাপেক্ষা ভাল উপায় । | 

১২১1 পোক। লাগ।।- গাছে কোন পোকা দেখা গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ 
মারিয়। ফেলিতে হইবে । ছোট ছোট বালককে পোকা ও ডিম তুলিয়া! ফেলি- 
বার কাজে নিযুক্ত করিলে বিশেষ স্ুুবিধ। হইবে। পোকা ও ডিমগুলি 
কেরোসিন তেলপূর্ণ একটি পাত্রে রাখিয়া সহজ্জে নষ্ট করিয়া ফেলিতে 
পারা যষায়। 


৫১৬ ". স্বদেশী। [প্রথমধণ্ড।একাদশ সংখ্যা! 


১২। চাঁষের খরচা ও ফসল।__সার দেওয়া সুদ্ধ পুরা চাষের কাজে 
একর প্রতি ২* বা ২৫ টাকা অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৭ বা৮ টাকার বেশী খরচ 
হওয়। উচিত নহে। কোন চাধী যদি চাষের কাজে রীতিমত মনোযোগী দেয়, 
তাহা হইলে একর প্রতি ৮ মণ বা তাহারও বেশী বীজ ও তুলা না হইবার 
কোন কারণ নাই। ইহাতে প্রায় ওষণ তুলা পাইবার কথ।'। প্রচলিত 
বাজার দর ধরিলে ইহার মূল্য 1২ টাকা বা তাহার বেশী হয়। বীরজও 
২২ হইতে ২ টাকা মণ হিসাবে বিক্রয় করা যাইতে পারে। চাষীদের এই 
কথাটি মনে রাখা উচিত যে, বীঞ্জগুলি পিশিয়া দামী ও স্বাস্থ্যকর তেল পাওয়া 
যায়, এবং তেল বাহির করিব'্র পর যে খইল থাকে, তাহা গরু মহিষ প্রতৃতি 
জন্তর একটী বিশেষ ভাল খাদ্য, এবং তুলার গাছের একটী বি/!শষ 
তাল সার। ৃ 

১৩। সাধারণ কথা। চাষীদিগকে বিশেষ করিয়া পরামর্শ দেওয়া 
যাইতেছে যে, তাহারা যে সময়ে বীজ বুনিলেন, জমীতে বে সার দিলেন, যত 
বার জল দিলেন, যে তারিখে ফুল ধরিল এবং যে তারিখে তুলা তুলিবার কার্ধ্য 
আরম্ত ও শেষ হইল, তাহা যেন লিখিয়। রাখেন। উপরে যে ছুই রকষের 
তুলার নাম করা গেল, যেসকল ব্যক্তি বাকুড়া)সিংভূম, মানভূম, রীচি, 
হাজারিবাগ, পালামৌ, সাওতাল-প্ররগণ। জিলার অথবা! উড়িষ্যা বিভাগে 
সেই ছুই রকম তুলার চান করেন, তীহীর। যে কোন পরামর্শ চাহিবেন 
বঙ্গদেশের কৃষিবিতাগ আনন্দের সহিত তাহ! দিবেন এবং তাহাদের সাধ্যমত 
সাহাধ্য রিবেন । 

একলপ্ত ৫০ৎ একর জমীতে এই ছুই রকমের তুলার চাষ করিলে) এই 
বিভাগ উৎপন্ন ফসলের বিক্রয় বিষয়ে সাহাধ্য করিবেন । 


বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগ, 
১৯০৬ সালের ৫নং পুস্তিকা । 


ভাত্র, ১৩১৩1] ৫১৭ 


চরকার উন্নতি-চেষ্টা। 


সপ সত 


আমরা এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিয়াছি, আমাদের বন্ধের জন্য তাই উপস্থিত 
অধিকতর আবশ্তক হইয়া উঠিয়াছে; কারণ যতপ্রকারেরই উন্নত তাত 
হউক না! কেন, সুতা না হইলে বয়ন কার্যা চলিতে পারে না, এবং সেই সুতা 
আমরা কাঁটিতে জানি না, যাহা জানি তাহা কলের সুতার সহিত তুলনা! 
করিলে মোটা ও অসংস্কৃত, এবং তাহাতে আমাদের আধুনিক সময়ের 
ব্যবহারোপযোগী সুক্্ বন্ধ প্রস্তুত হইতে পারে ল1। বিলাতী বাদেশী কলের 
স্ৃতা কিনিতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তুলার দাম অপেক্ষা সুতা কাটার 
মজুরী ২৩০৩৭ অধিক। অতএব এই স্ৃতা যাহাতে আমর! নিজে কাটিতে 
পারি, সেই চেষ্টাই আমাদের ষে উপস্থিত নিতান্ত আবশ্তক হইয়াছে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। 

চরকার তা কাটা আমাদের দেশ হইতে একপ্রকার উঠিয়। গিয়াছে; 
তথাপি আজ পধ্যস্ত কোন কোন স্ত্রীলোক ভাল সরু স্তা কাটিতে পারেন; 
কিন্তু তাহার পরিমাণ এত কম যে, তাঁহার উপর তরস। করিয়। কোঁন কার্য 
করা যাইতে পারে না। পূর্বে আমাদের ভ্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চরকায় হৃতা 
কাটা একটী বিশেষ গুণপনার কার্ধ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। ইহা হইতে এমন 
কি; গৃহস্থ ভদ্র ঘরের অনেকানেক অসহায়! বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা- 
নির্বাহ কার্ধ্য চলিয়! যাইত। বিস্ব অধুনা সেই চবকায় স্তা কাট। 
একটা নীচ কার্ধ্য বলিয়া লোকের মনে ধারণা হইয়াছিল। ইহার প্রধান 
কারণ, আমাদের যে সমস্ত পুরাতন চরকা আছে, তাহাতে সুতা মোটা হয় 
এবং মোটা সুতার কাপড় ভাল হয় না বণিয়া, তাহার মজুরী অতি কম। 
আমাদের পুরাণ ধরণের চরকার হুতার মজুরী বোধ হয় প্রত্যেক সের তিন 
আনা হইতে পাঁচ আনার অধিক নহে, এবং 'সেই একসের সৃতা কাটিতে 
একটী স্ত্রীলোকের ৬।৭ দিন লাগিয়া বায়। এই সমস্ত দেখিয়। যনে 
হইতেছে, আমাদের দেশীয় চরকার বিশেষ উন্নতির আবগ্রক, এবং তাহা 
হইলেই আজ আমাদের দেশের যে সমস্ত গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকগণ কেবল তাস 
খেলিয়া নাটক পড়িয়া থিয়েটারের গান সাধিয়। সময় নষ্ট করিতেছেন, ভীহার। 
'নিশ্চয়ই পুনরায় এ উত চরক! ধরিয়। নিজেদের পাছাশেড়ে কাপড়ের সত] 


৫১৮ স্বদেশী । [ প্রথমথণ্ড।একাদশ সংখ্যা । 


নিজেরাই কাটিয়! দ্রিতে তৎপর হইবেন । আমাদের দেশের শিক্ষিত বাবৃদের 
মধ্যে অধিকাংশ বাবুই ডেলি পেসেঞ্জার (09115 1325557৮৩)। তাঁহার! ছুই 
বেল! গাড়ী: ধরিতে ( ৮919) ০০১০ করিতে ) বথার্থ ই সময় পান না; তব 
াহা কিছু পান, তাহ! তাহাদের তাসেই নষ্ট হয় । আমাদের আর বৃথা! 
বাক্যব্যয়ে সময়ক্ষেপ কর! কর্তব্য নহে । “স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক মনে “কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হউন। এখন নিজের চরকায় নিপ্রে তৈল দান করুন? তাহা হইলে 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে আর কলের সুতার কাপড় বুনিতে 
হইবে না । কলের সুতা! কুষ্ষ, সেই জন্য তাহার মজুরীও বেশী। হাতে চরক1 
কাটিয়া সরু সত! বাহির করিতে মজুরী অধিক পড়িলেও, ইহাতে এখনও ছুই 
তিনগুণ লভ্যাংশ (17187) আছে। কাপড় ধুনিবার মজুরী %বং তুলার 
দয, এই ছুই একত্র করিলেও, সতা কাটিবার মজুরী তাহাদের অপেক্ষা অনেক 
অধিক, এবং তাহ। স্বদেশী বন্ত্র-শিল্প এবন্ধটী স্পষ্ট দেখাইয়! দিয়াছে। অতএব 
আমাদের চরকাই আমাদের শুভ ফল দিবে! পূর্বে স্থতার কল ছিল না, 
এই চরকাই আমাদের উদ্ধার করিত। 

শ্বদেশী'র চতুর্থ সংখ্যার ১৮১পুষ্ঠায় ষে এক ১৬টাকুর চরকাঁর বিষয় নেব 

আছে তাহার জন্য খুলন। জেলাস্থ নলধা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ বাবুকে 
আমাদের বিশেষ অন্ুধোধ, তিনি এই চরক! যত শীঘ পারেন প্রস্তুত করিয়। 
বিক্রয় করিতে আরম্ভ করুন। প্রথম তাহার এই চরকার চিত্র ও তাহার 
কার্ধ্যপ্রণালীর বিবরণ ম্বদেশী পঞ্রে প্রকাশ করুন, তাহা হইলে ইহা লোকের 
মন আকর্ষণ করিবে ও ইহার বিক্রয় পথ প্রশস্ত হইবে । এইরূপে উন্নতধরণের 
চরক| যে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

আমি যে তিন টাকুর নৃতন চরকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহার বিষয় গত 
আষাঢ় খাসের “স্বদেশী? পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই সময়ে চরকার 
অনেক অংশ অসম্পূর্ণ ছিল। এক্ষণে এই চরকায় তিনটি টাকু দ্বারা একত্র 
তিনটী স্তা কাটতেছি ; এবং সাধারণের নিকট তাহাদের কার্ধ্য প্রণালী 
পূর্ণ তাবে প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছি । চরকার অংশ সমুদ্রায়ের কার্য্য 
প্রণালী সহজ তাবে বুঝিবার জন্য “স্বদেশী” পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের 
নিকট একটী মোটামুটী তাবের (7০4৪) 9০6০] ) নক্সাও পাঠাইলাম। 

চরক।।--চরকার চরকীর নাতি হইতে নেমা পর্য্যন্ত যে দও বা পাকি গুলি 
আছে তাহাদের -কাষ্ঠাংশের ব্যাস ২৪ ইঞ্চি। এই পাকিগুলি দড়ী দিয়! 


ভাদ্র, ১৩১৩।]  চরকার উন্নতি-চেষ্ট। | ৫১৯ 


বাধা এবং সেই দড়ীর উপর মাল দড়ীটি ২২২ ইঞ্চি ব্যাসের সহিত ঘূর্ণিত হয়? 
এই জন্য কার্ধ্য করণের প্রকৃত ব্যাস ২২২ ইঞ্চি। টাকুগুলির নিকটবর্তী 
চন্ধকার দিকে যে রোলারটি বসাইয়াছি, তাহ] ১ ইঞ্চি ব্যাসের ; সেই জন্য 
চরক। একবার ঘুরিলে, স্বেই রোলারটি ২২২ বার ঘুর্ণিত হয় । 
টাফু।_-টাকুগুলি ইম্পাতের , *ইহার্দের উপর মালগাডী পিছলাইয়! যায় 
বলিয়া, তাহারা ঠিক সমতাবে ঘুরিতে পার না। এই কারণে আমাদের 
পুরাতন চরকার টাকুতে এই স্থানে সুতা জড়ান থাকে । কিন্তু তাহাতে 
সময়ে সময়ে মাল জড়িত হইয়! বায় ও ঘর্ষণ (10197 ) অধিক হয় ; এই 
দেখিয়। টাকুগুলির এই স্থানে পৃব্র কাণ্ঠপুলি (1১411০) ) বসাইয়াছিলাম, এবং 
সেই কাষ্ঠপুলি গুলি ঘাহাতে ঘর্ষণ শীপ্র ফাটিয়া যাইতে না পায়, সেই জন্য 
তাহাদের ব্যাস কিঞিৎ মোট। রাখায়, টাকুগুলির ঘুর্ণন (7€৮০16০09 ) কম 
হইত। উপস্থিত সেই কা্ঠপুলির স্থানে $ ইঞ্চি ব্যাসের পিতলের ঢালা পুলি 
বসাইয়াছি। [ পিতলের পুলি সংগ্রহ কর! একটু ব্যয় সাধ্য। ধাহারা ইহাতে 
অসমর্থ হইবেন, তাহারা মালদড়িতে একটু “আল” ( ধুনা ও তৈল একঝ্রে গরম 
করিয়া লইলে প্রস্তত হয় ) লাগাইয়া লইলে মাল পিছলাইয়। বাইবে না। স্বঃসং] 
ইহাদের মধ্যস্থলে অন্প খঁজ কাটা : 2:94৭ ) এবং সেই স্থানে মালদড়ি 
পরান হয় ৷ এক্ষণে টাকুগুলির ঘূর্ণন ধর্ষণে কিঞ্চিৎ ক্ষয় পাইয়া, ইহারা 
চরকা একবার ঘুরিলে প্রত্যেকে প্রায় ১১০ হইতে ১১২ বার করির। 
ঘুরিয়। থাকে। 
টাকুগুলি লম্বে ১০ ইঞ্চি এবং ইহাদের গর্ভ ব্যবধান ২ ইঞ্চি করিয়া রাখিয়। 
কাষ্ঠদণ্ডের উপর চর্মখণ্ড মধ্যে ছিদ্র করিয়া বসান হইয়াছে । চর্থগ্ডগুলি 
পুরাতন জুতার তলা প্রন্থতি হইতেই মাপমত কাটয়া লওয়া হইয়াছে। 
টাকুর পুলিগুলি এক রেখ! ভুক্ত নহে। ষে স্থানে রোলারের যালদড়ী সোজা 
আসিয়! টাকুর সহিত সংযোজিত হইত পাবে, সেইরূপ স্থাসেই ইহার! বসান 
হইয়াছে। এই কারণে মালদড়ীগুলি একে অপরের সহিত মিলিত হইতে 
পায় না। 
রোলার ।-_ইহার ব্যাস ১ ইঞ্চি ও লঞ্ষে ৩২ ইঞ্চি। ইহার ছইদিকে চাৰিটী 
মালদড়ী আইসে, চরকার দিকে একটী আর মাকুগুলির দিকে তিনটি এবং 
তাহাদের জন্য ইহার উপর চারিটি খাঁজ আছে। এই মালদড়ীগুলি বদলাইবার 
সময় তাহাদের সমভাবে গাট দওয়া! বায় না, অথচ তাহাঁবা। সমজোরে বাধা না 
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হইলে টাকুগুলি সমভাবে বুর্ণিত হইতে পার না; এই কারণে রোলারটি বে 
ছুইটি কাষ্ঠ দণ্ডের উপর বসান হইয়াছে. তাহাদের নিয়দেশ একটি লম্বমান & 
ইঞ্চি ব্যাসের বোপ্ট ছ্বার। কথকিৎ শিথিশ ভাবে চরকার নিয়দণ্ডের সহিত বাধা 
হইয়াছে । আবগ্তকমত এ দগডগুলির মস্তকে সামান্তচ আঘাত বা ঠোক। মাৰি- 
লেই রোলারটী অগ্র পশ্চাৎ হইয়। নার্লদড়ীগুলিকে সষটানে আনিয়া দেয়। 
রোলারটী কৌদ। কাণ্ঠের। ইহার দুইদ্িকে দুইটি সরু লোহার গোল পেরেক: 
মারা; এবং তাহার কাষ্ঠদণ্ডের উপর চণ্ন খণ্ডের মধ্যে ঘুর্ণিত হইয়া রোলারকে 
ঘুরাইয়া থাকে । 

তুলার বাঝ।--চরকার স্থৃতা কাটিতে আমরা পাজটাকে হাতে ধরিয়। 
টাকুর সহিত সংযুক্ত করি, এবং সেই সময়ে টাকু ও হাতের অস্কুলি সকল 
পরস্পর আপন আপন কার্ধ্য করিয়৷ থাকে | টাকু ঘুরিবার" সময় তুলার 
অশাশগুলিকে ধরিয়। পাকদিতে থাকে, এবং সেই পাকের সহিত পাঁজের মুখে 
এমন একটী গতি উৎপন্ন হয়, যাহাতে এ পাঁজটী নিজেই টাকুর দিকে 
অগ্রগামী হইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু এই সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্ুলিটী পাজের 
উপর জোর দিয়! চাপিরা ধরে ও সেইসঙ্গে এ অঙ্গুণীই আবার আবগ্তকমত 
পাজের তুলাকে টাকুর দিকে যোগাইয়া দেয়। এই কারণে এই বৃদ্ধাঙ্থুলিটা 
যেমন অবরোধক, তেমনি আবার পোষকের (৫6৫৫7) কার্য করে। অতএব 
এই বৃদ্ধাজুলির এই দুইটি কার্ধ্যই, সুতা কাঁটিবার প্রধান রীতি বলিয়া মানিতে 
হইবে। এবং সত কাটিতে হইলেই এই ছুইটী রীতির অনুসরণ করিতে 
হইবে। 

আমার এই চরকার টাকু তিনটী। এক হাতে এই তিনটী টাকুর তুলা 
ধরা, এক বৃদ্ধাঙ্থুলির সাহার্যে তাহাদের মুখে তুল। জোগান এবং সুতা বাহির 
হইয়া আসিলে সমভাবে তাহাদের টাকুগুলির উপর গুড়ান, এতগুলি কার্য 
একত্র সম্ভবপর নহে দেখিয়া,উপরোক্ত সাধারণ রীতির অনুগামী হইয়া, একটি 
নৃতন ধরণের বাক্স প্রস্তুত করিয়াছি এবং তাহার সাহার্য্যে একত্রে তিনটি 
স্থতা কাটিতেছি। | 

বাক্সটির বহিদে শের আকার ৫৯৩১ ২ ₹ ইঞ্চি, এবং ইহার তক্তাগুলি 
$ ইঞ্চি ষৌট!। বাস্কের ছুই কিনারা ও তলা একত্রে বাধা এবং ডালাখানি 
একবারে স্বতন্ত্র। ডালাখানি লন্বে 8; ইঞ্চি ও কিঞ্ি গোলাকার। ইহা! 
বাঝের ছুই কিনারার মধ্যে ছইটি আল ঘ্বারা আলগা বা অবন্ধ ভাবে বসান 
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হইয়াছে এবং এই আল দুইটি ডালাখানিব কবজার কাধ্য করে। ডালাখানির 
উপরিভাগে লম্বভাবে পাতল! ইম্পাতের পাতের একটি ইন্প্রিং (5:75 ) 
বসান কাছে, এবং ইহ) সত। কাটিধার সময় ডালাখানিকে সমভাবৈ খুলিতে 
ও বন্ধ করিতে সাহাধ্য করে। বাকৃসটির ভিতর ঘর তিনটি, এবং সেই তিনটি 
ঘবেন মধ্যে” তিনটি টাকুর তুল! আলাদা আলাদা রাখা হয়; এই কারণে 
ইঙ্গাদের মধা তইচতে সৃতা বাহির হইয়া আপিবার সময় সৃতাগুলি একটি 
অপরের সহিত জডাইয়া বাইতে পারে না ও সুতা টাকুতে গুড়াইবার সময় 
“কোন অন্ুবিধা হয় না। বাক্সের মুখে ষে স্থান হইতে হত বাহিব হয়, সেই 
স্কুলের তক্তাকে একভাবে পাতলা করিয়! দেওয়৷ হইয়াছে; তাহাতে মোটা 
" স্থৃতা বাহির হইতে পারে না। তা বাহির হইবার স্থানগুলি নলের মত 
গোল ছিদ্রাকার« নহে, তাহ হইলে একেবার তুলার ভিতর পর্যন্ত পাক 
পড়িয়। যায় দেখিয়া ইহার মুখ চাপট। রাখিয়াছি, এবং ইহাদের এইরূপ চাপটা 
রাখাতে তুলাকে পাজ পাকাইয়। বাকের মধ্যে রাখিতে হয় না। স্থতা কাটিবার 
সময় বাকুটী হাত মুঠা। করিয়া! ধরিতে হয়, এবং এই সময়ে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি 
বাক্সের ভালার উপরে থাকে ও দেই অঙ্ুলির চাপ ও ডালার উপরিস্থ 
ইশ্প্রিংটির সাহার্ষ্ে বাক্সের ভালাখানি আবশ্তক মত বন্ধ করা! ও খুলা যায়। 
স্থতা কাটিতে কাটিতে তুলার বাঝ্সটী লইয়। হাত উর্ধে উঠিতে থাকে, এবং এই 
হাতটী ঘত সোজ। উঠে ততই সুতাগুলিকে সমান্তরালে রাখিয়া ইহাদের সম- 
সথজ্ও সমপাকবিশিষ্ট করিতে সমর্থকরে। সুতা যে হুস্ম বা মোটা! হয়, তাহা! 
কেবল হাতের অভ্যাস মাত্র । 
আমি এই সাহার্যে আজ প্রায় একমাস হইল তিন টাকুতে সথতা 
কাটিতেছি। স্থতা তিনটিই উত্তমরূপ সমভাবে বাহির হইতেছে কিন্ত আজ 
পর্যযস্ত সময়ের বিশেষ সাশ্রয় করিতে পারি নাই । আমার বিশ্বাস কেবলমাত্র 
কিছুদ্দন অভ্যাসের পর তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে পারা যাইবে। কিন্তু 
অভ্যাস কালীন অধিক সময় লাগিলে শিক্ষার্থীদিগের পাছে ধৈর্য্য না থাকে, 
এই আশঙ্কায় ইহাতে আরো হক্মতম ভাবের উন্নতির আবশ্তক যনে করিতেছি । 
এই প্রণালীতে স্থতা কাটিতে আজ পর্ধ্যস্ত সময়ের সাশ্রয় ন৷ হইবার 
বিশেষ কারণ এই ষে, স্থৃতা কাটিয়া যায় আর কোন অস্ুুবিধ। নাই, তবে 
অবস্ত বত শন সুতা কাটিত, এক্ষণে আর তাহা হয় না। | 
আমি এই কলটীতে (779080৩) কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি 
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না। বাক্সের মুখে যেখান হইতে হৃতা বাহির হয়, কেবণ সেই স্থলেই যদি 
সুতা কাঠ, তাহা হইলে তাহাকেই গুথনীয়ক ব। ০০ মনে করিতাম 
ও দেই মু্টখর উপর রধার ব| নরম চামড়। লাগাইয়। পরীক্ষ। করিতাম। 
টাকুগুলি অসম।ন ভাবে বর্ণিত হইলেও মনে করিতাম নুন্ত/ধিক পাক 
সমাবিগ্ক হইয়৷ তাকে কাটিরা দের। সাধারণের নিকট এার্থন1, ঘি 
কেহ ইহার উঠতি বা অন্য কোন উপায় নির্ধারণ করিতে পারেন ও তাছ। 
স্বদেণী পত্রিকায় ছাপাইয়া দেন, তবে উপরূত মনে করিব। আমি এখন 
হইতেই স্থৃতা কাটতেছি, এবং দেখিতেছি গমে স্কত। কাটিয়। যাওয়র পরিমাণ 
অনেক কমিয়৷ আসিতেছে । 

আমি এই ঠিন টাকুর চরকার অপর একটী বিষয় পরীক্ষা! করিনা 
জানিলাম দে ইহ।তে আত সহজে স্বতার পাক দেওয়। ও তাহা হইতে 
দর্জির কাণ্যের গুলি হত। এরং ছুতার ও বাঙ্গ মিন্ীদিগের ব্যবহারের স্ৃত। 
অনায়াসে অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে। চরকা বড় হইলে এবং টাকুগুলি 
মোটা হইলে স্থুতলীও পাকান যাইতে পারে। 

এই চরকার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে একজনে তিনজনের কার্য 
করিতে সমর্য হইবে। চরকাটী এইরূপ ভাবের হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে 
কেবল একটী বা একত্রে ভ্ুইটী টাকুতেও কার্য করিতে পার। যায়। আমাদের 
দেশে শিল্প বিদ্ভালয় হইয়াছে, এবং নৃতন নূতন শিল্প কারখানা হইতেছে। 
আমার এই সমস্ত কারখানার অধ্যক্ষদ্িগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাহারা 
এই চরক! প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করেন এবং ইহার প্রণয়নে অনুমোদন 
করেন। শ্রীযুক্ত বাবু পিয়ারী লাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ধীহার কারবার 
কে, এল, মুখাজাঁ কোং (1.1. 010/50৩ & ০০ ) নামে খ্যাত, তাহার 
সালকিয়] ও কলিকাতা প্রন্ৃতি স্থানে সুবৃহৎ কারখানা আছে ; তাহাকে 
আমার অনুরোধ তিনি এইরূপ কতকগুলি চরকা প্রস্তুত করাইয়া নযুনার 
স্বরূপ শিল্প বিগ্ভালয় প্রস্থুতি স্থানে বিতরণ কারন। এই চবরকার প্রণয়নে 
দেশীয় তুলায় দেশী সত হইত? এবং তাহা হইলেই আমর! প্রকৃত প্রস্তাবে 
দেশী কাপড়ে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিতে পারিব বলিয়া মনে করিব । 


'. শ্রীকুলদানন্দন মুখোপাধ্যায় । 


াসাপসপাশ 
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মানুষ না রাক্ষন? 


কপ সপ সী ০ 


আমেপ্সিক হইতে নানাপ্রকার খাদ্য টিনের কৌটায় করিয়া পৃথিবীর 
সর্বত্র সরবরাহ হুইয়। থাকে। মুরোপ ও অন্তান্য দেশের সুসত্য ব্যক্তিরা 
এই সব খাদ্য পরম উপাণেয় যনে করির। থাকেন । তাবরতবর্ষেও উহা] 
প্রচুর পরিমাণে আমদানা হইয়া থাকে! ভারতগ্রবাসী পাশ্চাত্যদেশবাসীর! 
এই সব খাদ্য বিশেৰ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়। থাকেন। আমাদের 
দেশীয় লোকদের মধ্যে যাহার। সাহেবা চা"লে চলেন, আহারের কালে 
এই সব খাদ্য তাহাদের টেবিলেও শেতা পার । কিহ এই সব খাদ্যে 
ঘে সকল দ্রব্য থাকে বলিয়া শুনিতে পাই, তাহাতে যুগপৎ ভয় ও বিজ্জাতীয় 
খ্বণার উত্রেক হয়। মনে হয়, এই খাদ্য না খাইয়। যদি চিরকাল অপত্য 
নামে অধিহিত হইতে হয়, তবে তাহাও শ্রেরঃ। 
এই সকল টিন কৌট।য়.নানাপ্রকার মস্ত ও ম.ংদ থাকে । আমর! 
এইরূপ খাদ্য কখনও দেখি নাই? কিন্তু সমজদার ব্যজির] বলেন, টিন 
কোটায় দ্বিবিধ মাংস থাকে । প্রথমতঃ রক্ষিত মাংস, অর্থাৎ কীচ। মাংসে 
এমন কোন উপকরণ ( যথা 707010 4010) লাগান থ কে, যাহাতে উহা 
সহজে পচিয়া যায় না। এষ্ট প্রকার মাংস থে কোন প্রকারে ইচ্ছামত রন্ধন 
করিয়। লইয়। খাইতে পার। যায় । দ্বিতীয় পরককব।রন্ধন করামাংস | ইহ! 
কৌটা খুলিয়া খাইবার সময় ঢালিয়া৷ লইলেই হইল। খাইবার উপধুক্ত 
করিয়া একেবারে প্রস্তুত করা থাকে । এতদিন এই সব বস্ত্র খাদকের 
ধারণা ছিল-ইহাতে কোন প্রকার দুধিত পদার্ব মিশ্রিত করা হয় না, 
বিশুদ্ধ টাটকা মাংস দ্বারাই প্রস্তত কর। হইয়া! থাকে । কিন্তু সংপ্রতি এই 
সম্বন্ধে নানা কথা উঠায় মিষ্টার ও মিসেস লুর নামক এক দম্পতী আমেরিকার 
চিকাগে। নগরে বাইয়া ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহাদের অনুসন্ধানের 
যেরিপোট: বাহির হইয়াছে, তাহা শুনিলে সর্বান শিহরিঘ্। উঠে। মনে 
হয়--এয্নন বীতৎস কাও বুঝি পৃথিবার আর কোন স্থানে অনুষ্টিত হয় না। 
পাঠক ব্যাপারট। শুনুন । 
ভাহারা অনুসন্ধান করিয়া ছারা কল গর্ভবতী গাভী মরিক্কা 


&২৪ স্বদেশী। [প্রথমখণ্ড,একাদশ সংখ্য।। 


যায়, ব্যবসায়ীর! ভাগাড়ে গিয়) তাহাদেয় পেট চিরিয়া সেই সব নৃত বাছুর 
লইয়। আসে, এবং তাহ। কৌটায় পুর্ণ করতঃ কুক্কুট মাংস বলিয়। দেশ বিদেশে 
চালান দেয়। পাঠক দেখিয়াছেন, খাঁচায় ঠাপাঠাসি করিয়া পুরিয়!*মুর্ষ 
চালান হয়। এইরূপে দুরদেশে পাঠাইলে খাচার ভিতর অনেক মুরুগী 
মরিয়াযায়। আমেরিকায় এই মরা মুরগী ফেল! যায় না, পচির়! যাইলেও 
মশলা সংযোগে দুর্গ্ধ নাশ করিয়া টিনে পুরিয়! চালান দেওয়া হয়। এইবপ 
যে সকল গবাদি পশু রোগে মার৷ যায়-_তাহাদিগকে ভাগাড়ে না ফেলিয়া, 
তাহাদের মাংসের দ্বার নানাপ্রকার সুস্বাদু (অবশ্য খাদকদের কচি অনুসারে) 
খাস প্রস্তত করা হয়, এবং তাহাও দ্রেশ বিদেশের খাদকদের জন্য টিনেকু 
কৌটায় পোরা হয় । 

পাঠক, ইহাপেক্ষা ও বীভৎস ব্যাপার আছে শ্রবণ করুন। 'ব্যবসার়ীরা মৃত 
পণ্ড বা ক্রণস্থ পশুর মাংস দারা খাগ্চ প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। তাহার। 
মনুষ্য জাতির আহারের জন্য মন্থষ; মাংপেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অবশ্ 
পন্ড মাংস বলিয়াই তাহা বিরুয় করিয়। থাকে, কিন্তু তখাকিত অনেঞ্চ পঞ্ত 
মাংসের কৌটায় যে নরমাংস থাকে, তাহ! মিষ্টার আগ্তন সিনক্লেয়ার নামক, 
এক ব্যক্তি অনুসন্ধানের দ্বার! জানিয়াছেন। 

আমাদের দেশে আখের ব৷ খেজুরের গুড় জাল দেওয়ার সময় বড় বড় 
লোহার কড়া ব্যবহৃত হইয়া৷ থাকে, তাহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। 
আমেরিকার বা ইউরোপের স্থান বিশেষে শুকরাদি পশুর চর্ষি প্রস্তুত 
করিবার জন্ঠও এইরূপ বড় বড় কড়া বা ডেগচি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
এই সব পাত্র এত রৃহদাকারের হয় ধে, ইহার ভিতরে একজন মানুষ ঘি 
ইঠাৎ পড়িয়া বায়, তবে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন এই সব 
চর্বি প্রস্তুত করা হয়, তখন চর্কি-প্রস্ততকারীদের ছুই একজন ইহাতে পড়িয়া 
যারা যায়। সিন্ক্লেয়ার সাহেব প্রমাণ সহকাবে আমেরিকার কমিশনরদিগকে 
জানাইয়াছেন ছুইজন চণ্ষি-প্রস্থতকারী হটাৎ এইব্নূপে ডেগচী বা কড়ায় 
পড়ির। ফারা যায়, এবং ব্যবসায়ীর] জানিয়। শুনিয়াও হত মনুত্যদ্ধয়ের সিদ্ধ 
মংপ চব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া বাঞ্জারে বিক্রয় করিয়াছিল । 

ইহার পর আর একটি বাতৎস ঘটনার সংবাদ পাওয়া শিয়াছে। পুঝে 
যে সকল. টিনের কৌটায় আবদ্ধ সু-প্ক মাংস- বা রন্ধন.করিবার উপযোগী 
মাংসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, বিলাতের কোন লোক আহানকালে তাহার 
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এক কৌটা খুলিয়া একখানি মন্ধাপদ পাইয়াছিলেন! এইবূপ ভয়ানক 
খাগ্ধ না খাইলে কি “সভ্য” হওয়া যায় না, বা “হীদেন' নাষ দৃরীভূত করা 
জয় না? যেসকল বাবুর ব] দেশীয় সাহেবেরা বিল্লাতী বা মার্কিণ খাগ্ধকে 
উপাদেয় বলিয়৷ মনে করিয়া! থ:কেন, তাহার এ সম্বন্ধে কি বলেন ? 


পিসী লা 


আমন্বালায় কাচের কারখানা । 





(আপার ইগ্ডয়া গ্লাস ওয়ার্কস।) 


আম্বাক্মায় যে একটা কাচের কারখানা আছে, তাহা অনেকেই বোধ হয় 
জানেন না। তবে ধাহারা দেশীয় শিল্পের রাতিমত সন্ধান রাখেন, তাহাদের 
কেহ কেহ এই কারখানার নাম শুনিয়া থাকিবেন। এই কারখানায় প্রস্তুত 
কাচের শিশ্ি এমন সুন্দর যে, বোধ হয় শীঘ্বই ভারতবর্ষের কাচের জিনিসে 
যুরোপের সঙ্গে প্রতিগেগিতা করিতে পারিব। এই কারখানান্জ সবাধিকারী 
লালা পান্নালালের একান্ত ইচ্ছ:। এই কাগখানার সাহার্ষ্ে দেশের যুবকের! 
কাচ প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা করে। এই উদ্দেগ্রে তিনি আগামী ১লা নবেম্বর 
হইতে ছুই জন করিয়৷ ছাত্রকে প্রতিবর্ষে এই কারখানায় 'শ্রিক্ষানব।শব্ূপে 
গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়ছেন। অবশ্য ভারতবর্ষে কাচ প্রস্তত ব্যবহার 
অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ছুই বৎসর এই কারখানায় কাজ করিলে শিক্ষা 
সম্পূর্ণ হইবে এরূপ আশ করা! যায় না। ভবে ছুই বংসর এখানে শিক্ষালাত 
করিবার পর এক বৎসর ইউরোপ আধেরিক] বা জাপানে ষাপন করিলে 
শিক্ষার্ধার পক্ষে অনেক সময় ও অর্থব্যয় কম হইবে, এ কথা নিশ্চিত। 
বিশেধতঃ ভারতবাদীর পক্ষে বিদেশে শিল্প শিক্ষা কর! ক্রমশং বড় কষ্টকর 
হইয়া উঠিতেছে। কারখানাওয়ালারা। বিদেশী বলিয়া ভারতবাসীকে যে 
বিশেষ স্ন্দেহের চকে দেখে, তাহা শ্রীযুত ওয়াগেল মহোদয়ের যুখেই 
প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কু শিখিয়া, গেলে সেখানে অন্ততঃ মন্তুরীও 
মিপিতে পারে, এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা কর্ম সুবিধার কথা নহে। এই 
কারখানায় প্রবেশ করিতে হইলে শিক্ষার্থীর বয়স কুড়ি বছরের নীচে ন! 
হয়। ছুই বছর শিখিতে হইবে। ভার মধ্যে আঠা মাস কাচের কাছ 


৫২৬ স্দদেশী।  [প্রথমধণ্ড,একাদশ সংখ্যা 


শেখান হইবে, বাকী ছয় মাস আকিসের কাঁজ শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহাদের 
বাসস্থান বিনামূল্যে দেওয়া হইবে, এবং প্রতি ছাত্রকে প্রথম বর্ষে ২? হইতে 
৫* টাক! ছাত্রবৃত্ি দেওয়া হইবে । উপথুক্ত বোধ করিলে দ্বিতীয় বর্ষ 
এই রত্তির পরিমাণ বাড়াইয়া ৪* টাকা করা যাইতে পারে। কাজ শেখা শেষ 
হইলে, যাহাকে কারখানার কতৃপক্ষ পছন্দ করিয়া কাজে নিযুক্ত করিবেন, 
তাহাকে অন্ততঃ পাচ বৎসর কাজ করিবার জন্য লেখা, পড়া করিয়া দিতে 
হইবে" এই কর্মচারীকে মাসে ৬* টাকা হইতে আরম্ত করিয়] প্রতি বর্ষে 
দশ বা ততোধিক টাকা বেতন বাড়াইয়া দেওয়া]! হইবে। শিক্ষার্থীর 


ব্যবহারিক রসায়ন শান্ধে বিশেষ জ্ঞান থাক। আবশ্তক | কারখানায় শিক্ষালাত 


করিয়া ধাহারা নূতন কারখানা স্থাপন করিতে ইচ্ছ। করেন, তাহারা অন্থলা 


হইতে ৩০* মাইলের যধো কারখানা স্থাপন করিতে পারিবেন, না, এরূপ 


একটি সর্তে বাধ্য থাকিবেন। আরও দেশের উন্নতির জন্য তাঠারাও প্রতি বর্ষে 
ছুইটি করিয়া! ছাত্রকে বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই ছুইটী 
সর্ত ভঙ্গ করিলে উহাকে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা হইবে। এই 


কারখানায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করা . 


চাই। অন্বল! সিটি, অপার ইওিয়। প্লাস ওয়ার্সের সম্পাদক শ্রীধুত 
আলোকধারীর নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে । 





স্বদেশী শিপ্প-প্রসঙ্গ। 
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গুঁড়া কালী ।_ আমরা শ্রীযুক্ত এস, মিত্র, ইগ্ডয়ান স্বদেশী কেমিকাল 
ওয়ার্কস্‌, তাতি বাজার, ঢাকা মহাশয়ের নিকট হইতে ছুই পুরয়। গু'ড়া কালী 
উপহার পাইয়াছি। ব্যবহারে দেখিলাম কালী বেশ হইয়াছে। 

ফাইন্‌ টয়পেট্‌ পাউডার ।--বিলাতী সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিলাতী 
বেশভূষারও অন্থরাগী হইয়াছে । আজকাল অনেকেরই মুখে একটু পাউার 
না৷ লাগাইলে অঙ্গরাগ সম্পূর্ণ হইল বপিয়া মনে হয় না। আর, গি এও কোংর 
ফাইন্‌ টয়লেট পাউডার্‌ এ সকল লোকের সে অভাব পূর্ণ করিবে বলিয়া 


ভান, ১৩১৩1]. বিবিধ-প্রসঙ্গ ৷ ৫২৭ 


আশ। করি। প্রাপ্তিস্থান _স্বদেশী নিকেতন, ৩৪৪ নং অপার 'চৎপুর রোড, 
কলিকাতা । 
* হোল্ডার-- চেষ্টা ও সাধারণের উৎসাহদ্বার। ভারতবধাঁয় “কালা আদমীর* 
হস্তথে শিল্পাদি সন্ধে স্বেত হস্তের সমকক্ষ হইতে পারে, দি কন্ট? পেন 
ইপ্ডিরণটিয়াল কোম্পানীর হস্তের *হোল্ডার তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত । .এই 
হোল্ডার কোনও অংশে ধিলাতী হোল্ডার অপেক্ষা [নক্ৃষ্ট নহে এবং 
অনেকাংশে উৎকৃষ্ট । সোল এজেণ্টস্‌ স্বদেশী নিকেতন, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর 
রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিক্কাতা। | 

“নমঃ হিন্দস্থান”? মার্ক বিডী।-শ্রীুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত 
স্ধাশুই্ষণ সরকার ৯১ নং বিডন স্ত্রীটে একটী বিড়ী কাব্যালগ্ন স্থাপন 
করিয়াছেন্ত । ইহাদের প্রস্তত বিড়ি ধুষপায়ীগণের উপাদেয় হইবে বলিয়া 
বিশ্বাস করি। সিগারেটের মত কাগজের প্যাকেটে এই বিড়ি বিক্রীত 
হইতেছে। স্বদেশী পিগারেটের আবরণে বিদেশীয় মাল মসলা। বাজার 
ছাইয়া ফেলিতেছে। বুষপায়ীগণ সিগারেটের পরিবর্থে বিড়ী পান করিতে 
পারেন না? 

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা --গামর! শ্রীপুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রনীত ঠাকুর মহাশয়ের “সংসার”নামক একথানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, মুল্য 
১ টাকা । আক মিষ্ট তেজনের পর যেমন চাটনীর আবশ্ক হয়, 
তব্রূপ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর অনেকেই ইহার আবশ্যকতা বোধ করিবেন। 
প্রাপ্তিস্থান---স্বদেশী নিকে তন, ৩৪৪নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাত| ৷ 


বিবিধ-প্রসঙ্গ 


৪৫ নং বাধাবাজার স্্ীট কলিকাতার প্রসিন্ধ ব্যবসায়ী ক্ষেত্রমোহন দে এগু 
কোম্পানির পরিচালনায় দেড় লক্ষ টাক] মূলধনে গ্ত্রিপুরা কোম্পানি” নামে 
একটী নিমিটেড কোম্পানি সংগঠিত হইতেছে । ইহার। কলকারখান। প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া বিবিধ শিল্পকার্য্ে প্রর্ত হইবার সক্ষল্প করিয়াছেন। প্রথমতঃ বন্ত- 
শিল্পের জন্ত ইঞ্ারা মনোধোগী হইয়াছেন। কোম্পানির সাফল্যে আমর! 


৫২৮ র্‌  স্বদেশী। [প্রথমধও।একাদশ সংখ্যা। 


বিশেষ নন্দিত হইব । যৌথকারবার যদি সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত লোক কর্ঠক 
পরিচালিত হয়, তাহা হইলেই দেখের মঙ্গলের সম্তাবন]। ইহারা প্রথমতঃ 
হৃতার কল স্থাপনেই উদ্োগী হইলে দেশের বিশেষ উপকার করা হইবে$ 
এক্ষনে দেশে হৃতারই বিণেষ অভাব ।' রাজ। প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রশুখ 
দেশের কয়ে চন সন্্রান্ত মহোদয়ের উদ্যেগে “দি ওরিয়েন্টাল মাচ প্যান 
ফ্যাকৃচারিং কোম্পানি” নামে এক্টটা কোম্পানি গঠিত হইয়। দিয়াশলাইয্বের 
কারখান। স্থাপনের সন্কপ্ন হইতেছে দেখিয়। আমরা বিশেষ আনন্দিত হঠলাম | 
কারখানা বাটা নির্মাণের জন্য জমী ঠিক, হইয়াছে। শীঘ্রই বাটী আর্ত ও কলের 
অর্ডার দেওয়া হইবে। 

৫০।১ নধর ক্রণস্থীট বড়বাজারের পাননালাল ভজুরীমল নামক একজন 
মাড়োয়াড়ী বন্তরব্যবসায়ী বিলাত হইতে বিন! ট্রেড মার্কের কাপড় 'আনাইয়। 
তাহাকে আহাম্মদীবাদ খিলের কাপড় বলিয়া বিক্রয় -করিতেছিল। ধর! 
পড়িয়া এই ব্য্জি পুলিষে অভিযুক্ত হন। পুনর্ধার এরূপ প্রতারণা করিবে 
না বলিয়। প্রতিশ্রত হওয়ায় তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে । আমাদের 
দেশে স্বদেশপ্রোহীর অভাব নাই, নতুব! আমাদের এ ছুর্শা কেন? 

ভারতের ভাগ্যবিধাতা এ বৎসর এদেশের প্রতি »ত্যই নিতান্তই প্রতিকূল। 
হর্ভিক্ষ ও জলপ্লাধনে দেশের লোকের ছুর্গতির একশেষ হইতেছে, মহামারী রও 
নানাস্থানে প্রাছুর্ডাব ; রাজকর্খমচারিগণের অত্যাচার স্থনে স্থানে অমহনীয় 
হইয়া উঠিতেছে; তাহার উপর দেশের নুসস্তানগণের কয়েকজনও একে 
একে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের মৃধোক্জলকারী উমেশচন্দ্র 
বন্দোপাধ্যায় আনন্দমোহন বসু, বদরদ্দীন তায়েবজী ৪ প্রেমটাদ রায়চাদ 
এ বৎসরে “আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ারোহণ করিলেন। এক্ূপ 
শিক্ষান্থরাগী ও পরহিতব্রতিগণের অভাব,সহসা বিঢুরিত হইবার নহে। 

প্যারিস্‌ নগরের বিখ্যাত *টেম্পস” গ্রিক বঙ্গচ্ছেদের জন্ট ভারত গব্ণ- 
ষেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। বিলাতেরও উদারসেবিক দলের 
অনেকগুলি পত্রিকা এজন্য ভারতগবর্ণষণ্টের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। বিদেশী বর্জন নিবন্ধন রথে অঘাত না লাগিলে ব্বাসীর জীবন 
মরনে ইঞছাদের জক্ষেপও থাকে না। 





প্রথম খণ্ড।] আশ্বিন, ১৩১৩ | 
 আন্জে সবাভনল্হ্য্‌ £ 


“স্বদেশীর” প্রথম বৎসর 


[দ্বাদশ সংখ্যা। 




















“স্বদেণীর” এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমাদের ন্যায় ছূর্দল ও অকর্ধপ্য 
মানবের পক্ষে এ কার্য্যভার ঘে কিরূপ গুরুতর, তাহ প্রথমে উপলব্ধি করিতে 
পারি নাই। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, ভগবানের বিশেষ রুপাব্যতীত 
নিয্নমিত ভাবে প্রথম থণ্ড শেষ করিবার আশামাঞ্র নাই। তাহার কপালাভে 
বঞ্চিত হই নাই ভাবিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি ; এবং তাহার চরণ কমলে 
সহজ প্রণাম করিতেছি । 

কুতবিদ্য মহোদয়গণ বলিবেন-_ এরূপ একথানি সামান্ঠ মাসিক পঞ্রি- 
কার কার্য পরিচালনে এত উদ্বেগ কেন? এবং এক বৎসর মাত্র শেষ হইতেই 
এত আনন্দ কেন? কিন্তু যাহার ব্যথা, সেই জানে; আর জানেন সেই 
ব্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ । “ন্বদেশী” নাম রূপ যে “সিন্দুরে মেঘ” নিঃশস্ক 
স্বদেশ ভক্তের নিকট নিতান্ত প্রীতিপ্রদ, তাহাতে গঙ্ছনের সম্ভাবনামাত্র না 
থাকিলেও, অনেকের হৃদয়ে ষে কি বিষম ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহ। 
বর্ণনাতীত। ইহার প্রথম সংখ্যা “মেঘের” আবির্ভাব দর্শনেই এক এক- 
জনকে “ত্রাহি ত্রাহি” শব্ধে আর্তনাদ করিতে শুনিয়াছি। সেই তয়-বিহবল 


৬৭ 


৫৩০ স্বদেশী। [ প্রথমথগঘাদশ সংখ্যা । 


জনগণের সমক্ষে ঘাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত “স্বদেশী” মেঘের আবির্ভাব প্রদর্শন 
নিতান্ত ছুঃসাহসিকতা-সচক নহে কি? ইহা! ব্যতীত উদ্বেগের আরও কারণ 
আছে। রর 
প্রারস্তে যেরূপ উৎসাহ, আবেগ ও বিচিত্র কল্পনা লইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, এই স্বপ্পকার্নে তাহার প্রতাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া 
আসিতেছে ; কোন বিষম দুর্ঘটন! সংঘটিত হ্য় নাই, বিশেষ কোনরূপ ক্ষ তিগ্রস্ত 
হইতে হয় নাই, অথবা এমন কোন অভিনব কারণই দেখিতে পাই না, যাহা 
নিরৎসাহ আনয়ন করিতে পারে £ বরং প্রবীণ সহযোগিগণ সকলেই এক- 
বাক্যে যেরূপ সহান্থভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে “ম্বদেশীর” দীর্ঘ জীবনে, 
এক বারও সন্দিহান হইতে পারি নাই। তথাপি এইরূপ ভাব বিপরধ্যয়ের 
মূলীভূত কি? 
মানবের বাল্যে চাঞ্চল্য, যৌবনে উৎসাহ এবং বাদ্ধক্যে নৈরাস্ঠ ইহাই 
প্রায় সাধারণ নিয়ম । লক্ষ্যস্থির না থাঁকায়, বালকের মন নান! বিষয়ে 
ধাবিত হইতে থাকে ; যুবকের মন এক একটা লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে 
সচেষ্ট হয়; সংসারের আবর্তনে উদ্দিষ্ট পথ. হইতে দুরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, 
বৃদ্ধের জদয়ের মনোরথ গুলি যখন একে একে বিলীন হইতে আরম্ভ হয়, 
তখন সে নৈরান্ঠ সাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকে! ভাগ্যবান পুরুষ ব্যতীত, 
অপর কেহ এই সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ন!। 
বৃদ্ধের নৈরাশ্ত তাহার অভিজ্ঞতার ফল । কিন্তবিশেৰ বিশেষ ঘটনাবশে 
বালক বা যুবক যে শিক্ষালাত করে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেও সেরূপ 
শিক্ষার স্ুঘোগ উপস্থিত হয় না। পিতা ও বিমাতার অনাদরে ব্যথিত প্রাণ 
বালক ঞুব অতি স্বল্প কালেই মহাশিক্ষা লাভে সক্ষম হইয়াছিল; শুভ মুহুর্তের 
ভিথারি কর্তৃক উচ্চারিত “বেল গেল, পারে যেতে হবে»? এই সাষান্ত উক্তিই 
লাল। বাবুর চিত্তে মন্ত্র শক্তির ন্তায় কার্য্য করিয়াছিল। 
স্বপ্নকাল হইলেও বিগত এক বৎসর আমাদের দেশের একটী ম্মরণীয় 
কাল ; বিবিধ ঘটনাআোত বশে এই বৎসর বঙ্গবাসিগণের নান! বিষয়ে বিশেষ 
অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে । ইহার মধ্যে অনেক ত্রমাত্মক ধারণা তিরোহিত 
হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের স্চনায় বিবিধ সুলক্ষণ দেখিয়া, হুদয়ে কত 
অভিনব আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্ত ক্রমশঃ তাহা বিলুপ্ত হইতেছে। বাক্‌- 
সর্বস্ব বাঙ্গালী এইবার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রপর হইবে ভাবিয়া!যাহারা 


আশ্বিন, ১৩১৩।] স্বদেশীর প্রথম বসর। ৫৩১ 


আশ্বাখ্িত হইয়াছিল, অতি সাঁমান্ত-সংখ্যক মাত্র কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও, বাক্‌- 
যুদ্ধের আড়ন্বরই বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, তাহারা নিরুৎ- 
সান্ক্রত হইতেছে! সপ্তকোটা বাঙ্গালীর জাতীয় ধন তাগ্ডারে একলক্ষের 
অধিক মুদ্রা সঞ্চিত হইল ন! দেখিয়া, অনেকে হতাশ্বাস হইতেছে; জাতীয় 
বিশ্ব বিদ্যালয়ে একশতের অনধিক ছান্জর সমাবেশ দেখিয়া অনেকে নিতান্ত 
ক্ুব্ হইতেছে ; রেলওয়ের ধর্মঘটে একতার অভাব দেখিয়া, অনেকে বিশ্মিত 
হইতেছে; দুর্ভিক্ষ গীড়িতগণকে সাহাধ্য প্রদানে তৎপরতা থাকিলেও, হূর্ভি- 
ক্ষের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্ত ন1 দেখিয়া অনেকে 
সশঙ্ষিত হইতেছে; শিল্পোন্নতি-প্রয়াস:স্ভৃত ধিপুল উৎসাহ ছুই চারিটা নগণ্য 
বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন ও একটী প্রচলিত কাপড়ের যিল ক্রয়েই পর্যবসিত 
হইবার উপত্রন্ম দেখিয়া অনেকে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছে। কিন্তু অপরদিকে 
বক্তৃতা জোতের প্রভাব ক্রমশঃ হ্বাসপ্রাণ্ড হইলেও, সংবাদ পত্রাদিতে বাক্‌- 
বিতগড প্রচুর পরিমাণে রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । ফলতঃ বিগত বর্ষের স্বদেশী 
আন্দৌলন-সম্ভৃত কার্ধ্য কলাপ বাঙ্গালী জাতির তীরুত, কাপুরুষতা, স্বার্থ- 
প্রিয়তা প্রভৃতি বিণ রাশিই পরি'ফুটিত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় ন। 

কিন্তু অশিক্ষিতগণের স্বদেশপ্রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ অনেক স্থলে শিক্ষিত 
গণকে লক্ষাপ্রদান করিয়াছে । গাড়োরান, কুলি, মজুর, জেলে, ধোপা, 
নাপিত প্রভৃতি স্থানে স্থানে যেরূপ একতা, সতসাহস ও স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন 
করিয়াছে, তাহ! শিক্ষিতগণের নিতান্ত শিক্ষণীয়। শিক্ষিতগণ এই নিম্ন 
শ্রেণীর পন্থ। অনুসরণ করিয়।৷ যদি আপনাদের কুশিক্ষ। বিস্থৃত হয়, তাহা হইলে 
দেশে স্থশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক কুশিক্ষা বিষ তাহা” 
দের অস্থি মজ্জা! জর্জরিত করিয়াছে; কুশিক্ষিত হইলেও শিক্ষাতিমান, সন্ধীর্ঘ 
স্বার্থ, ধর্হীনত প্রভৃতি বিবিধ দোষ "তাহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। 
দৈবশক্তির অন্থকম্পা ভিন্ন এ সকল দৌধ বিদুরিত করিবার আর অন্ত 
উপায় নাই। 

মাসিকপত্র সম্পাদনরূপ গুরুকার্্যতার মন্তকে লইয়া আমরাও এক 
বৎসরে ঘৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাতে সমর্থ হইয়াছি, এবং সেই অভিজ্ঞতা 
আমাদের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ নৈরাশ্ত উপস্থিত করিয়াছে । বাহাদের নিকট 
যেন্প আশা করিয়াছিলাম, তাহার শতাংশের একাংশও পূর্ণ হয় নাই; 
যাহাকে একান্ত দেশ-হিতৈষী ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে ““বিষকুস্তঃ পয়োমুখঃ” 


৫৩২ স্বদেশী | [ প্রথমথণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা 


নিতান্ত শ্বদেশদ্রোহী অথব! হ্বদয়হীন জড়পিগুবৎ বলিয়৷ বুবিতে পারিয়ছি; 
যাহাকে শিক্ষিত বলিয়! জানিতাম, তাহার শিক্ষা নিতান্ত অকিঞ্খকর বলিয়। 
জানিতে পাঁরিয়াছি যাহাদের অতুল উৎসাহ হৃদয়ে কত আশার সঞ্চার 
করিয়াছিল, আতসবাজীর স্ট।য় সে উৎসাহ-বহ্কি অচিরেই তন্মমাত্রে পরিণত 
হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু যে স্থান হইতে সহান্থৃভূতির কল্পনামান্র অন্থভব 


করিতে পারি নাই, এরূপ কয়েক স্থান হইতে আত্তরিক সহাম্ৃতৃতি প্রাপ্ডে' 


সমর্থ হইয়াছি; যে স্থান হইতে বাধা বিপত্তির নিশ্চয় আশঙ্ক। করিয়াছিলাম, 
সেস্বান হইতেও কোন বাধ। উপস্থিত হয় নাই । 

“স্বদেশীর” বাল্যাবস্থা; সুতরাং ইতিমধ্যে ইহাকে উপযুক্ত গুণগ্রামে 
ভূষিত করিতে পারি নাই। রালসহকারে "স্বদেশী” যাহাতে ন্বদেশ- 
বাসীর নিকট সত্যই আদৃত হইতে পারে, সেজন্ত বথাসাধ্য চেষ্টা, করিতে 
ক্রুটী করিব না; কিন্তু এই সাধের পরিমাণ অতি ঘৎসামান্ত ভাবিয়া সময়ে 
সময়ে নিরাশ হইতে হয়। বিশেষতঃ ষাহাদ্িগকে. ইহার আশ্রয়দাত। 
ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়। বুঝি, তাহাদিগকে ইহার উন্নতিকল্পে অমনোযোগী, 
কিন্বা৷ উন্নতি-বিধায়ক পরামর্শ প্রদানেও পরাম্ুধ দেখিলে বাস্তবিক 
ঃ£খিত হইতে হয়। তাহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন, থেন তাহার! 
ন্দেশীর” ক্রটী বা ভ্রম প্রদর্শন রূপ আশীষ বচনে ইহার ভবিষ্যৎ 
জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন 

শিল্পাদি-বিষয়ক প্রবন্ধ সাধারণের নিকট আত হওয়ার সম্ভাবনা! অতি 
বিরল; বিশেধতঃ আমাদের দেশের শিক্ষিতগণের অনেকেই শিল্পাদি বিষয়ে 
অনভিজ্ঞ; দেশের কধক ও শিল্লিগণের সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ সংশ্রবশূন্ত ; 
কেহ কেহ মনে মনে দেশীয় শিল্পের উন্নতির বাঞ্ছা করিলেও, কার্য্যতঃ সেজন্য 
পরিশ্রম বা অর্থর্যয় করিতে সম্পূর্ণ পশ্চাৎপদ। শিল্পিগণ স্বীয় চেষ্টায় বদি 
দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়, তাহ হইলেই তাহার! কিয্বৎ 
পরিমাণে আপ্যায়িত বোধ করিতে পারেন, এবং দেশোদ্ধার কার্য মৌখিক 
'সাহাধ্য করিবার জন্য কষ্টন্বীকার করিতে ম্বগ্রসর হইতে পারেন। সেই জন্য 
আমর! স্বদেশী বিষয়ক অপর প্রবন্কও প্রকাশ করিয়া সেই সকল গ্রাহকের 
ঘনোবঞ্জনের চেষ্টা পাইয়া" থাঁকি। কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়-সম্পন্ন অনেকের 
নিকট স্বদেশী বিষয়ক প্রসঙ্গও ইতিমধ্যেই কটুম্বাদ হইয়। উঠিয়াছে। তাহা- 
দবিগকে গ্রাহকশ্রেণী হইতে অবসর প্রদান করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি? কারণ 
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তাহাতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি। তাহাদের মনোষত প্রসঙ্গের সহিত 
তাহারা ছুই একট! কাজের কথাও দেখিলে অসন্তষ্ট না হইতে পারেন, এই 
ভাবিয়া, আমরা আগামী বৎসর হইতে পস্বদেশী”তে কৃষি শিল্পাদির সহিত অপর 
প্রসঙগও সন্নিবেশিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। আশা করি, এইরূপে "ন্বদেশী”? 
ক্রমশঃ সর্বসাধারণের মনোরঞ্রনে সক্ষম হইতে পারিবে । 

_ ইউরোপ ও আমেরিকায় এক একটা বিষয়েই রাশি রাশি সাময়িক পত্র 
প্রকাশিত হইতেছে ; কিন্তু আমাদের দেশে থে কয়েকধানি মাত্র মাসিক 
পত্রিকা আছে, তাহার গ্রাহক সংখা! অতি নগণ্য ; তাহাতে আবার, আধুনিক 
শিল্পজগতে তারতের স্থান প্রায় সর্ব্বনিয়ে; অধিকন্তু বঙ্গবাসিগণ সাধারণতঃ 
বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। সুতরাং এদেশে শিশল্পাদিমাত্র বিষয়ক-বাঙ্গাল। 
মাসিক পঞ্ছের পরিচালন কার্ধ্য অতীব ছৃঃসাধা ব্যাপার । স্বদেশী আন্দোলনের 
সাহার্য্য না পাইলে আমাদের পত্রিকা এদেশে স্থান পাইত কিনা, তাহ। সন্দেহ 
স্থল। সেই হেতু, বহুদিন পুর্ব হইতে এরূপ একখানি পত্রিকা প্রকাশের 
অভিলাষ থাকিলেও, স্বদেশী আন্দোলনের সুচনার সহিত ইহার প্রকাশে 
সাহসী হইয়ছি। 

কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, “স্বদেশী” নাষটী স্বদেশতক্তগণের নিকট মধুর 
হইলেও অপরের নিকট “সিন্দুরেমেঘ।” এই শেষেোক্তগণের অনেকে 
কেবলমাত্র কিং-কর্তব্য-বিষুঢ় হইয়াই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সাহস করে 
নাই। তাহাদের সাহান্থভৃতি বিষবৎ পরিত্যঙ্জ্য বপিয়াই বোধ করি) 
কিন্তু গুণহীন হইলেও "স্বদেশী? প্রতি প্রথমোক্তগণ চিরদিনই সাদরে 
দৃষ্টিপাত করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি; তাহাদের গুণেই খস্বদেশী” লোক- 
প্রিয় হইতে পারে; এবং তাহাদের দোষেই "স্বদেশী? বিগুধ. বা অকালমৃত্যু 
কর্তক আলিঙ্গিত হইবে। 
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১ম প্রবন্ধ । ৰ 
প্রায় দেড়শত বৎসর হইল ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশে নানাগ্রকার পরিবর্তন সংখটিত হইয়াছে ।, 
ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাপ্রণালী, শিল্প, বাণিজ্য স্বাস্থ্য ইত্যাদি 





৫৩৪ স্বদেশী । [ প্রথমখণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা 


সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ 
দেশীয় দিগের আর্থিক এবং নৈতিক '্অবস্থারও বিলক্ষণ পরিবর্তন হইয়াছে । 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে এবং সেই পরিবর্তন স্বাজ্মা 
দেশীয় সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে, এই প্রবন্ধে 
তাহার সমালোচনা কর যাইবে। পু 

ইংরাজ রাজত্ের সমালোচন। করিতে হইলে, প্রথমতঃ সংক্ষেপে ইংরাজের 
পরিচয় দেওয়া আবশ্তক । ছুই সহত্র বৎসর পূর্বে ইংলগু-বাসী ইংরাজগণ 
এতদূর অসভ্য ছিল যে, তাহার। বন্যপশুর ন্যায় ফল, মূল, মাংস ভক্ষণ করিয়! 
ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিত | অশিক্ষিত অসত্য মনুষ্য পশু হইতে কোন অংশে 
উন্নত নহে; তৎকালীন ইংরাজের তদ্বৎ অবস্থ। ছিল। তৎপরে যখন রোমীয়- 
গণ ইংলগ আক্রমণ করিয়। রাঁজ্য বিস্তার করিল,ইংরাজগণ সভ্যতাপ্ধ আলোক 
পাইয়৷ মন্বব্যত্ব লাত করিল, তাহাদের নবজীবন হইল। অতি অল্নকালের মধ্যে 
ইংরাজগণ শিক্ষিত ও সত্য হইয়া বাণিজো মনোযোগ দিল ৷ ইংলগড ও স্কটলণ 
একটী দ্বীপ মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং স্বভাবতঃ এই দ্বীপবাসিগণ 
সাহসী, এবং বাণিজ্যই ইহাদের উপযোগী বৃত্তি। অর্ণবান প্রস্তত করিয়া এই 
দ্বীপবাসিগণ দুরদেশের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিল এবং ইহাদের প্রচুর 
ধনাগম হইয়! ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। বাণিজ্যের নিমিত্ুই ইংরাজ ভারত- 
বর্ষে আগমন করেন, এবং ক্রমশঃ রাজ্য স্থাপনের আঁকাজ্ক। প্রবল হওয়াতে 
ছলে, বলে, কৌশলে এ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করেন। ইষ্টইওিয়া 
কোম্পানী নামক একটি ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় প্রথমতঃ এ দেশে পদার্পণ 
করিয়া তাৎকালিক মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বাণিজ্যের অনুমতি গ্রহণ 
করেন। মুসলমান রাজত্বকালে এ দেশের লোকের নানাবিধ অসুবিধা ছিল, 
সুতরাং অনেকেই বিশেষতঃ হিন্দুগণ, সেই রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা! করিতে- 
ছিল। ইষ্ইগ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ উপযুক্ত সময় ও সুযোগ বুঝিয়! 
প্রধান প্রধান হিন্দুগণকে হস্তগত করিলেন, এবং তাহাদের সাহার্য্যে এ দেশে 
ইংবাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠত হইল। 

ইষ্টই্ডয়া কোম্পানীর ভূত্যগণ বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তার আবন্ত করিল 
এবং এ দেশের শিল্প বিনাশের আয়োজন করিতে লাগিল । অতি প্রাচীনকাল 
হইতে ভারতবর্ষ বাণী আধ্যগণ সুসভ্য ও সুশিক্ষিত, এবং এ দেশের নান 
প্রকার শিল্প বিখ্যাত। রেশমী, পশমী ও কার্পাস হুত্র নির্দিতি সরু, মোট! 
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নানাবিধ বন্ধ অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে প্রস্তুত হইতেছে, এবং পূর্বে 
ইংলও প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত। ইষ্ট ইওিয়া! কোম্পানির রাজত্বের প্রারস্তে 
বন্ুদেশে বেশম শিল্পের অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত ছিল। কোম্প|নির ভৃত্যেরা রেশ- 
মের ব্যবসাটী লাভজনক দেখিয়। একচেটিয়। করিবার বন্দোবস্ত করিল এবং 
স্থানে স্থানে রেশমের কুঠি স্থাপন কর্ধিগ। শিল্পীর্দিগকে বলপূর্বক সেই সকল 
* কুঠিতে নিধুক্ত কর! হইত। নীলের চাষের জন্য ইংরাজ বণিকের! বাঙ্গালা 
বিহার প্রভৃতি স্থানে জমি জম! লইয়া! দেশীয় প্রজাদিগের উপর উৎপীড়ন 
আরস্ত করিল। তগবানের ন্যায় বিচারে সেই স্বার্থপর নিষ্ঠ,র নীলকর আজ 
একবারে হীনবল, তাহার সম্পূর্ণ অধঃপতন হইয়াছে। এই নশ্বর জগতে 
মন্ুষ্ের দর্প ক্ষণস্থায়ী মাত্র । দাস্তিক নীলকরের ভবলীলার অবসানে দরিদ্র 
প্রজাগণ শ্যস্তিলত করিয়াছে। বিহার অঞ্কন্পে এখনও নীলের আবাদ 
হইতেছে; কিন্তু অনতিবিলঘ্ধে দে তাহারও ধ্বংস অনিবার্ধ্য তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। 

ইষ্টইঙিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর ইংরাজ ভৃত্যগণ দেশীয়দের 
প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিত ; তাহার! উৎকোঁচগ্রাহী ছিল, এ দেশ হইতে 
অর্থসংগ্রহই তাহাদের মূল উদ্দেশ্ত ছিল। ক্রযশঃ বখন কোম্পানীর রাজবধ বন্ধ- 
যূল হওয়ায় বিলাতের ডিরেক্টর সাহেবেরা ও মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষের রাজনীতির 
প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে লাগিলেন, তখন হইতে কতক কতক স্থুশৃ- 
জল! স্থাপিত হইল। মহান্ৃতব লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর হইয়! আসিয়! বাঙ্গাল! 
বিহারের জমিদারদিগের সহিত রাজন্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। এই 
চিরস্থারী বন্দৌবস্তই ইংরাজ গবর্ণমেন্টের কীতিত্তস্ভ। কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ 
অন্তান্ঠ প্রদ্দেশে এই বন্দোবন্তটী স্থগিত রাখা হইল। চিবস্ায়ী বন্দোবস্ত 
থাকাতে বাঙ্গালার জমীদার ও প্রজা অপেক্ষাকৃত সুখ স্বচ্ছন্দে আছে। অন্থান্ত 
প্রদেশে মধ্যে মধ্যে রাজস্থের বন্দোবস্ত হয় এবং প্রতি বন্দোবস্তেই করবৃদ্ধি 
করিয়। প্রজাবর্গের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হয়। বন্দোবস্তের সময় তাহা- 
দিগকে নান! প্রকারে উৎপীড়িত হইতে হয়। সরকারা কশ্মচারিগণের সস্তো- 
ষের কারণ বিনামূল্যে কিন্বা অল্পমূলো রসদ যোগাইতে হয়ঃ কেহ কেহ অগ্গ্রহ 
প্রদর্শনের ছলে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে । রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারিলেই 
কম্মরচারগণের ঘোগ্যতার-পরিচয় দেওয়া হয় ও পদোন্নতি হইয়৷ থাকে। চির- 
স্থায়ী বন্দোবন্তের অভাবে বোম্বাই, মান্দা প্রত্ৃতি প্রদেশের প্রজাগণ ক্রমশঃ 


৫৩৬ স্বদেশী ।  [ প্রথমখ্, দ্বাদশ সংখ্যা 


দরিদ্র হইয়! পড়িতেছে, তাহার! করতারাক্রান্ত ও জমির উন্নতি করিতে অস- 
মর্থ। এ সকল প্রদেশে চির ছুর্ভিক্ষ বিরাজমান । 

গবর্ণর ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংস,লর্ড হেষ্টিংস ও লর্ড ডালহোসী ক্রমশঃ গ্রুয় 
সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরাজ শাসনাধীন করিয়া যান, এবং লর্ড ডফরিণ বর্ম 
পর্য্যন্ত অধিকার করেন। কয়েকটামা্র পরেণীয়রাঙ্গ। এখনও বিদ্যমান অছেন। 
তাহারা নামমাত্র স্বাধীন; কার্য্যতঃ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীন। প্রত্যেক ' 
রাজার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণার্থ এক এক জন ইংরাজ কর্মচারী আছেন? 
তাহারাই রাজো সর্কেসর্। ৷ ফলকথা, দেশীয় রাজগণকে একপ্রকার নঙ্গরবন্দী 
করিয়। রাখ! হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট মনে করিলেই তাহাদিগকে দূরীভূত 
করিয়। তাহাদের রাজ্য কাড়িয়। লইতে পারেন। বাস্তবিক, দেশীয় রাজগণের 
অবস্থা সাধারণ প্রজার অবস্থ। অপেক্গ। শোচনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

গবর্ণর জেনরেল লর্ড বেন্টিকের রাজত্ব কালে কতকগুলি হিতকর 
কার্যের অনুষ্ঠান কর! হয়। এদেশে সতীদাহ ও শিশু-হত্য। এই দুইটা নিদারুণ 
কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। লড বেণ্টিক এই ছুটী প্রথা রহিত. করিয়া চিরস্মর- 
পীয় হইয়াছেন। তিনি ঠগ প্রসৃতি দস্যুগণের তীষণ অত্যাচার নিবারণেরও 
সুবন্দোবস্ত করিয়া দেশে শান্তি সংস্থাপন করেন। ইংরাঁজ রাজত্বের পূর্বে 
ভারতবর্ষের সর্ধক্রই দস্থ্যুতা, নরহত্য। প্রভৃতি পাপআ্োত প্রবাহিত হইত। 
কেহই জল ও স্থলপথে নিরাপদে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইত না। ডাকাতির 
সংখ্য। অধিক ছিল; ইংরাজ্জ রাজত্বে এই সকলেরই সমুচিত প্রতিবিধান 
হওয়াতে লোকে নির্ভয়ে জীবন যাপন করিতে ও সর্বত্র যাতায়াত করিতে 
সমর্থ হইয়াছে, এবং তজ্জন্য ইংরাজ রাজত্ব লোকপ্রিয় হুইয়াছে। লর্ড” 
বেস্টিকই এদেশীয় শিক্ষিত যোগ্যলোকদ্দিগের ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত 
করিবার বন্দোবস্ত করেন, এবং সেই পর্যস্ত গবর্ণমেন্টের উচ্চপদ্দে দেশীয়- 
দ্বিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে । এস্লে ইহা বক্তব্য যে, আজকাল শিক্ষিত 
দেশীয় লোকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট অল্প সংখ্যকমাত্র 
শিক্ষিত লোককে উচ্চপদে নিষুক্ত করিয়! থাকেন, এবং ইংরাজ কর্মচারি 
গণের তুলনায় দেনীয় উচ্চপদস্থ কর্মমচারিদিগকে অত্যন্ন বেতন দেওয়। হয়। 
গবর্ণমেন্টের প্রধান প্রধান পদগুলি ইংরাজের একচেটিয়া এবং তাহাদিগ্নকে 
প্রচুর বেতন দ্বিতে হয় বলিয়। অনর্থক 'গরর্ণমেন্টের “অর্থবায়ও অধিক হুইয়!: 
থাকে। এইটী দেয়দের স্তায়সঙ্গত'অভিযোগ,ও অসস্তোষের প্রধান কারণ 
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হইয়াছে। ইহা যে একটী পক্ষপাতী রাজনীতি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; 
কোন সত্য গবর্ণমেন্টেরই এক্প বাজনীতি অবলম্বন কর! বিধেয় নহে। 
ঝরুমশঃ যখন ইংরাজেরা অত্যাচারী হইয়া উাঠল, ষখন তাহাদের হিন্দু 
ধর্শনাশের মতলব অনুভূত হইল, তখন হিন্দু সৈিনিকগণ বিদ্রোহী হইয়া স্থানে 
স্থানে ইংবাঁজহত্য। আরম্ভ করিল। খু& ১৮৫৭ সালে এই ঘিপাহী বিত্রোহ 
উপস্থিত হয়; দেশীয় অনেক রাজা ওধনী লোক সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান 
করিয়াছিল, আবাঁর অনেকে ইংবাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ 
দমন হইলে পর, মহারাজ্ঞজী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে 
ভারতবর্ষ খাস রাজ্য করিয়া লয়েন এবং তাহার বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচার 
করেন। এই ঘোষণ। পত্র মহাবাণীর স্যায়-পরুতা, উদ্বারতা ও ম্হান্থতবতার 
জাজল্যমান প্লমাণ। এই ঘে।'ষণ! পত্র দ্বারা তিনি তাহার ভূতঃগণকে তারত- 
ব্ধাঁয় প্রজাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে আদেশ করেন, যোগ্যতান্থসারে 
তাহাদিগকে উচ্চপদে নিয়োগের অনুমতি দেন এবং সকল বিষয়ে ইংরাজ ও 
দেশীয়দিগের প্রতি স্মদর্শা হইতে অনুজ্ঞা। করেন । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, 
তাহার ইংরাজ কর্চারিগণ এতাবৎকাল এই উদার নীতিক ঘোষণ! পত্রের 
আদেশ উপেক্ষ। করিয়। আপনাদের স্বার্থপরতা পক্ষপাতিত্ব ও নীচাশয়তার 
পরিচয় দিতেছেন। ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্ন এ প্রকার গ্রকাস্ত 
ভাবে বলির গেলেন যে, মহারাণীর ঘোষণা পত্র একটা রাঞ্জনীতিক শঠতা 
মাত্র, ভার তবর্ধাঁয়দিগকে স্তোক্‌ দিবার জন্যই উহ! প্রচারিত হইয়াছিল, গবর্ণ- 
মেন্ট ইহার আদেশানুবায়ী কার্য করিতে বাধ্য নহে। লর্ড কর্জনের মত 
আর একটা রাঞ্জ প্রতিনিধিকে এদেশে প্রেরণ করিলে ইংর|জগবর্ণমেণ্টের যে" 
সমূহ অমঙ্গল ঘটবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি এ দেশীয়দের উন্নতির 
পথ অবরোধের নিমিত্ত নান! প্রকার রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করিয়! গিয়াছেন। 
এ দেশীয়দের উচ্চ শিক্ষ। ও স্বায়ত্ব শাসন তাহার চক্ষুশুল হইয়াছিল এবং সেই 
জন্য এই ছুইটীরই উচ্ছেদের ব্যবস্থ। করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর বুদ্ধিষান্‌ 
এবং উচ্চশিক্ষা পাইয়া উচ্চ পদাকাজ্ষ। করে ও রাজনীতি বিষয়ের তীব সমা- 
লোচন। করিয়া গবর্ণষেপ্টকে ব্যতিব্যস্ত করে। সুতরাং তিনি বাঙ্গাল।কে দ্বিখণ্ড 
করিয়! বাঙ্গাণীদের একতা নাশের বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। এ দেশীয়দিগকে 
যোগ্য বিবেচন! করিয়া সরলপ্রক্কৃতিক উন্নতমন1 রাজ প্রতিনিধি লর্ড রিপণ 
এদেশে ন্বায়ত্ব শাসন প্রণালীর প্রবর্তন করিয়। ধান; কিন্তু লড” কর্জন স্থায়ত্ব 
৬৮ ্ ও & 
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শাসনের বিরোধী ছিলেন; সুতরাং তিনি ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার 
প্রয়াস পাইয়া গিয়াছেন। পূর্বে কলিকাতা৷ মিউনিসিপালিটিতে নির্বাচিত 
দেশীয় সত্যের সংখ্যা অধিক ছিল, শীহার1 সহরের স্বাস্থ্য প্রভৃতি সাঞ্চরণ 
হিতকর কার্য্যে মনোবোগ দিতে সমর্থ হইতেন; কিন্তু লর্ড কর্ন আইন 
পরিবর্তিত করিয়! দেশীয় নির্ববাচিত সত্যের সংখ্যার হাস ও সরকারী” ইংরাজ 


সত্যের সংখ্যা বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়া, কাধ্ধ্যতঃ-স্বায়স্ব শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ" 


করিয়। গিয়াছেন। লর্ড কর্জন কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্ভালয়কেও একটী সরকারী 
বিভাগে পরিবর্তিত করিয়। গিয়াছেন। আমাদের উন্নতির মতলবে লর্ড রিপণ 
ও লর্ড ডফারিণ যে সকল হিতকর রাঙ্জনীতির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছিলেন, 
লর্ড কঞ্জন সেই সকল নীতির পরিবর্তে অন্গদার নীতির প্রবর্তন করিয়। ইংবাজ 
গবর্থমেন্টকে লোকপ্রিয় করিয়৷ গিয়াছেন বলিলে অতুযুক্তি হয় না। তবে 
একথা৷ স্বীকার্য্য যে, লর্ড কঙ্ন ও তাহার চেল! পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার 
সাহেব না৷ আসিলে, বাঙ্গালীদের ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ হইত না। যে স্বদেশী 
আন্দোলন লইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত হইয়াছে, যাহার ক্লোত অন্যান্য 
প্রদ্বেশেও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, লর্ড কর্জনই এই শুতকর আন্দো- 
লনের মুলীভূত কারণ। তিনি আমাদের আবেদন অগ্রাহ করিয়া বঙ্গদেশ 
বিভাগ ন1 'করিলে স্বদেশী আন্দোলনের কথা৷ আমাদের মনে আদৌ উথিত 
হইত নাঁ। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতেছে এবং 
ক্রমশঃ দেশীয়দের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে, এরূপ আশা কর যাইতে 
পারে। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমাদের ইংরাঁজ রাজনীতি বিষয়ের সমালোচনা করিবার 
ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ) 


শিস 


ভারতীয় শিপ্প। 


মি 


বহু সহঅ বৎসর হইতে ভারতের শিল্পজাত এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য দেশে ও 
ইউরোপে নীত হইত। ভারতীয় বণিকগ্রণ এ দ্বেশ হইতে বছবিধ দ্রব্যাদি 


লইয়! নানাস্থানে গমন করিত। বহুকালাবধি ভারতৈর শিল্পজাত পৃথিবীতে 


অতুলনীয় ছিল; শিল্প ও বাণিজ্যে তাবুতবর্ষ পৃথিবীতে 'অদ্ধিতীয় ছিল; 


] 
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ভারতের খরশ্বর্্যও সেই জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্টস্থান অধিকার করিয়াছিল। 
বাণিজ্যে বসতি লক্মীঃ” এ কথার স্থষ্টিও সেই সময়েই হইয়াছিল। 

এই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে লুন্ধ হইয়া বিদেশীয় বণিকগণ এ দেশে 
বাণিজ্যাবিকার প্রাপ্ত হইবার জন্ত লালায়িত হইয়! উঠিল; এবং বিবিধ স্তরে 
ক্রমশঃ স্বরনে স্থানে এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে এ দেশের 
শিল্পজাত বিবিধ দ্রব্যই বিদেশায়গণ আপনাপন দেশে লইয়। ব্যবসা করিত, 
এখনকার ন্যায় কৃষিজাত দ্রব্য এরূপ বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইত না। এই 
ব্যবসায়েই বিধেশীয় বণিকগণের প্রচুর ধনাগম হইতে লাগিল; সুতরাং এ 
. দেশের শিল্প-বিনাশ তাহাদের লক্ষ্য ছিল না; বরং তাহারা এ দেশের 
* শিল্পোন্নতির জন্ঠ অভিলাষ করিত। কিন্তু কালক্রমে এ. অভিলাষ বিলুপ্ত হইয়া 
গেল; বিদেশীয়গণ আপনাপন দেশের শিল্পোন্নতির জন্ত সচেষ্ট হইল। এই 
বার্থ প্রণোদিত চেষ্টাই ভারতের শিক্প-বিনাশের কারণ। 

নিঃসহায় অশিক্ষিতগণের হস্তেই ভারতের শিল্প নিহিত ) তাহারা বিদেশীয় 
প্রতিযোগিতার প্রবণ প্রকোপ সহ করিতে পারিল না। সে প্রতিযোগিতা 
সাধারণ ব। সরল ভাবে অনুষ্ঠিত হর নাই; কিন্তু তাহা অতি. কুটীল, অতি 
কাপুরুষোচিত ও অতি নীচাশয় তা-মূলক | ত্রপদবাচ্যগণ দেশের শিল্পরক্ষায় 
সচেষ্ট হওয়। দুরে থাক, সে সময়ে বিদ্েশীযগণেরই সাহায্যে তৎপর হইয়াছিল; 
সুতরাং অশিক্ষিত, অসহায় ও সরল স্বভাব ভারতীয় শিল্পিগণ যে সহজেই 
পরাজিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

এক্ষণে ভারতের শিল্প প্রধানতঃ বিদ্বেশীয়গণের করায়ত এবং কৃবিই এক্ষণে 
ভারতবাপিগণের প্রধান অবলব্বনীয় হইয়। উঠিয়াছে। কিন্তু কঁবিকার্ধ্য সহায়ে 
সমগ্র তারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি বিবিধ অভাব পুর্ণ হয় না। দেশ 
ক্রমশঃ ঘোর দারিজ্র্যে নিষজ্জিত হইতেছে ৷ তাবতীয়গণের অনেকেরই ছুই 
বেলার উপযোগী আহার্ধ্য সংগ্রহ কর 'ছৃঃসাধ্য হইয়া! উঠিয়াছে; অনশন বা 
অর্ধাশনে তাহার! জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসারু হইয়া! উঠিতেছে ও তজ্জনিত বিবিধ 
ব্যাধি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ (আক্রান্ত হইতেছে; মহামারী লোকসংখ্যার হাস 
করিতেছে ? পুনঃ পুনঃ ছুর্ডিক্ষের ভীষণ আক্রমণে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে । 

দেশের শিক্ষিতগণ এতদিন পরে ভারতের শিল্প-বিনাশজনিত ক্ষতি কতক 
পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কেহ মানের দায়ে, কেহ ব৷ প্রাণের 
দায়ে, বিন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পা্ির প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতেছেন। 
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ধাহাদের মানের দায়, তাহারা বলিতেছেন-এখন হইতে আমরা আত্মপদে 
নির্ভর করিতে শিধিব, সকল বিষয়ে বিদেশীয়গণের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা! করিব, 
ইত্যাদি। -যাহাদের প্রাণের দায় তাহারা ভাবিতেছে-_-এইবার আমাদের 
ছুই বেলার উপযোগী অন্ন সংস্থানের পথ উন্মুক্ত হইবে । 
বিশেষ পর্য্যালোচন! করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই উভয় দলের 
লক্ষ্য একরূপ নহে ; একের যশঃ. সন্মান ও এশ্বধর্য, এবং অপরের ক্ষুনিবৃক্তি 
মাত্র লক্ষ্য। ইহারা পরস্পর সহানুভূতি-শৃন্ট; প্রথম দল আত্মস্ার্থ সংস্থাপ- 
নের জন্য শেযোক্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেও তাহাদের আস্তব্বিক ভাব 
ভিন্র-রূপ। কিন্তু শেষোক্ত অর্থাৎ অশিক্ষিত ও দরিদ্রগণের সংখ্যাই এ দেশে , 
প্রচুর; তারতের উন্নতি ইহাদের অবস্থার উন্নতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 
প্রথম বা শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় সংখ্যায় সামান্য হইলেও অপেক্ষাকৃত অধিক 
ক্ষমতাপন্ন ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই আত্মস্থার্থ লইয়া এরূপ ব্যতিব্যস্ত 
ষে, অপরের অভাব বুঝিতেও প্রায় অক্ষম; এন্স্‌প হৃদয় হীন ষে, অপরের 
অভাব কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিলেও তাহার প্রকৃত প্রতীকার চেষ্টায় 
পরাত্মখ ; এবং এরূপ অল্পবুদ্ধি ধে, আপনাদের প্রক্কত স্বার্থ বিশ্বৃত হইয়া স্বীয় 
: সংকীর্ণ অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের জন্য উন্মন্ত। যতদিন এই ভাবের পরিবর্তন না 
হয়, শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় যতদিন প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন না! হয় দেশের কল্যাণ 
বুঝিতে সমগ্র ভারতবাসীর অবস্থার প্রতি যতদিন তাহাদের দৃষ্টি নিপতিত না 
হয়, এবং যতদিন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও নির্ধন এক লক্ষ্য-বিশিষ্ট না 
হয়, ততদ্দিন ভারতের শিল্প কি, কোন একটী মাত্র বিষয়েরও উন্নতি সাধিত 
হইতে পারে না। 
ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক শিল্লোন্নতি প্রভৃতি সমৃদ্ধি দেখিয়া! 
ঈর্বাপরবশ হইবার পূর্ব, কিন্বা তাহাদের সমকক্ষ হইবার পূর্বে দেখিতে 
হইবে যে, তাহাদের এ উন্নতির মূলীভূত কি। ইংলগডে যে সমস্ত কয়লার খনি 
আছে, তাহাতে দশ সহত্র বৎসরের অধিক কাল কার্য চলিতে পারেনা দেখিয়া 
সে দেশের মনীবিগণ ভীবিষ্বা' আকুল এবং এই ক্ুদীর্ঘকাঁল পরে কয়লার পরি- 
বর্তে কি উপায় অবলম্ধিত হইতে পারে, এখন হইতে তাহার উদ্ভাবনে নিযুক্ত ; 
আর; আমাদের দেশের এক বৎসরের উপযোগী অন্নের সংস্থানও দেশে রাখিয়! 
উদ্ত্ত অন্ন বপ্তাঁনি হইতেছে কিনা, দেশের একজনও সে সংবাদ রাখেন না। 
একজন এদেশীম ভদ্রলোক,ইংলও ও ফাদ্দের দর্জিদিগের দ্বারা আসাম এত্ডির 
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একধান কাপড়ের পোষাক প্রস্তুত করাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হন; একজন 
দর্জি তাহাকে বলে "মহাশয় ! আপনার এ চেষ্টা বৃথা; এ দেশের কোন 
দর্চিদ এই বিদেশীয় কাপড়ে পোষাক প্রস্তুত করিয়! দিবেন ; কেননা, ইহাতে 
আমাদের দেশের বন্ত্রশিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা ।” স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় 
বস্ত্রের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া আমাদের দেশেরই কোন কোন বস্ত্র ব্যবসায়ী 
* বিলাতী কাপড়ে দেশীমিলের ছাপ বসাইয়া ক্রেতাগণকে প্রতারিত করিতেছে ; 
সম্প্রতি যেদিনীপুরের ছাত্রগণ বাজারে সমবেত হইয়া ক্রেতাগণকে বিলাতি 
বস্তাদি ক্রয়ে নিবারণ ও দেশীয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অন্বোধ করিতেছিল; এই 
অপরাধে (?) দোকানদারগণ দলবদ্ধ হইয়! ছাত্রদ্িগকে বিষম প্রহার করি- 
পাছে! ডাক্তার বোণ্টনের চিকিৎসায় সাহ স্জার কগ্তা রোগমুক্ত হইলে 
হুজা যখন তীহাকে পাবিতোধিক প্রদানে উদ্যত হইলেন, তখন ডাক্তার বলি- 
লেন, “আমার অপর পুরস্কারের প্রয়োজন নাই ; যাহাতে আমার দেশীয়গণ এ 
দেশে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়, তদনুরূপ ফার্মীন প্রদান করুন।” পুরস্কারের 
জন্য প্রকাশ ঘোষণ। ব! আশ্বাস না থাকিলেও তাহার কাল্পনিক আশাতেই যুগ্ধ 
হইয়া এ দেশীয় সরকারী ও বেসরকারী অনেক শিক্ষিত (1) লোক আধু- 
নিক এই শিল্লোন্নতির প্রয়াসে যৎপরোনাস্তি বাধ! প্রদানে বিন্দুমাত্র কুষ্টিত 
হয় নাই! মেদিনীপুরের উপরোক্ত ঘটনায় অপরাধী দোকানদারগণ যতদ্দিন 
না তাহাদের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্তে সম্মত হয়, ততদিন সহরের ডাক্তার- 
গণ তাহাদের চিকিৎসায় বিরত থাকিবেন বলিয়া! প্রতিশ্রুত হন; কিন্তু তাহা- 
দের মধ্যে একজন কৃতবিদ্য (?) ডাক্তার নাকি ৪ দিনের মধ্যেই সে 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়! বসিয়াছেন! এরূপ অসংখ্য ঘটন! হইতে প্রতিপন্ন হয় 
ষে, এ দেশের অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত স্বর্থপর,অপরিণামদর্শা ও হৃদয়হীন 
আবার নিতান্ত হুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক শিক্ষিত নামাভিহিতগণের 
অধিকাংশই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবাসীর উপর অত্যাচার 
করিয়। উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বার্ক, শেরিডান প্রভৃতি সদ্ধাশয় 
ইংরাজগণ তাহাকে বৎপরো নাস্তি শাস্তি প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া-. 
ছিলেন ; আর,আমাদের দেশের দারোগ। প্রভৃতি শ্রেণীর কাহাকেও আমাদের 
দেশেরই লোকের উপর নিতান্ত পৈশাচিক অত্যাচারে - প্ররৃত দেখিলেও, 
দেশের লোক প্রায়ই তাহার কোনরূপ প্রতীকার চেষ্টা পায় না) বরং অনেক , 
সময় তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনেও ক্রটি করে না। বন্ততঃ আধুমিক 


৫৪২ স্বদেশী। [ প্রথমখও, দ্বাদশ সংখ্য।। 


ভাবুতীয়গণ পরস্পর যেরূপ সহানুভূতি শূন্ঘ তাহাতে এ দেশের উন্নতির আশা 
সুদুর পরাহত। 
সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের নিয়শ্রেণীর অবস্থার প্রতি ক্রমশঃ 
দেশের লোকের দৃষ্টি আক্ষ্ট হইতেছে বলিয়া বোধহয় ; কিন্তু দেশের ' উন্নতি 
কল্পনা হইতে উদ্ভূত, প্রত্যেক কার্য্যে এই শ্রেণীর উন্নতির প্রতিই প্রধান লক্ষ্য 
না থাকিলে,আমরা তাহাকে দেশহিতকর কার্য বলিয়। বোধ করিতে পারিন।। , 
সেই জন্য প্রথম সংখ্যায় “কলকারখানার 'আবশ্টকতা” প্রবন্ধে আমর! 
বিশদ তাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, দেশে কাপড়ের মিল স্থাপনে দেশের 
বিন্দুমাত্র উপকার ন৷ হইয়া অপকারই সাধিত হইবে? গৃহস্থগণের অবলম্বনীয় 
প্রত্যেক শিল্পেরই জন্য কলকারখানা কেবল অনাবশ্তক নহে, অধিকন্তু নিতান্ত 
অনিষ্টকর। অবলম্বনের অতাবেই দেশের লোক দরিদ্র; সুতরাং যাহাতে 
তাহাদের অবলম্বন বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ কার্য্য নিতান্ত গঠিত বলিয়া 
বিবেচিত হওয়া উচিত; যাহাতে তাহার! অবলম্বন পাইয়৷ উদরান্নের উপায় 
করিতে পার, সেইরূপ ব্যবস্থাই দেশের কল্যাণকর এবং দেশ-হিতৈষিগণের 
উপযোগী । 
মনে করুন, কোন একস্থানের এক সহত্র সংখ্যক লোক ধান্ তানিয়া 
জীবিকা উপাঞ্জন করে; সেখানে ধানভানার কল স্থাপিত হইয়া ধদ্দি তাহাদের 
দশজন মাত্র লোক লইয়! সেই কার্য। সম্পন্ন কর। হয়, তাহ। হইলে অবশিষ্ট 
৯৯* জন লোক জীবনোপায় বিহীন হইবে নাকি? অনেকে উত্তর করিতে 
পারেন, তাহার! অপর চেষ্ট। করিয়। জীবিক। উপার্জন করিবে? কিন্তু এ দেশে 
এই অপর চেষ্টার পথ ঘে কিরূপ সংকীর্ণ, তাহা অনেকেরই অবিদিত। প্রায় 
যে কোন পন্ীগ্রামে উপস্থিত হইয়া একটী পুস্করিণী খননের প্রস্তাব করুন; 
দেখিবেন, দলে দলে মজুর আসিয় কার্ধ্ে নিযুক্ত হইবে। ইহার! অবলম্বন 
বিহনে অর্ধাশনে বা প্রয়োজনের চতুর্থাংশ মাত্র আহারে দিনাতিপাত করি- 
তেছে। অধিকাংশ গ্রামেই এক কিম্বা দুই ঘর কামারের বাস? গ্রামের 
লোকের লাঙ্গল প্রভৃতি শাণিত করিয়া দেওয়াই ইহাদের অবলম্বন; অন্থ্সন্ধান 
কৰিলে জানিতে পারিবেন, এই সকলস্থানে পূর্বে আরও কয়েক ঘর কামারের 
বাসু ছিল.) কিন্তু উদরান্নের অভাবে তাহার! লোপ পাইয়াছে। এক কিন্বা 
ছুই জনের অর্ধাশনের উপযোগী শিল্প বর্তমান আছে বলিয়াই তাহারা কামার 
"বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। একবার একটী পল্লীগ্রামের 


আশ্বিন, ১৩১৩ ] ভারতীয় শিল্প । ৫৪৩ 


সন্নিকটে স্থানে স্থানে বিস্তর লৌহ প্রস্তরের মল ( 9145) স্ত,পীকৃত রহিয়াছে 
দেখিলাম? গ্রামের লোকে বলিল,এই সকল স্থানে বহু পুর্বে বিস্তর লোহারের 
বাস ছিল; তাহারা লৌহ বাহির করিয়া লইয়া লৌহমল ফেলিয়া রাখিয়াছে। 
এই সকল লোহারের বংশ লোপ পাইয়া! গিয়াছে এবং তাহাদের বাসন্থানের 
নিদর্শন “স্বরূপ এই লৌহ-মল মাব্র* অবশিষ্ট আছে। ডিষ্া্ট বোর্ড বাস্ত] 
'মেরামতের কার্যে সময়ে সময়ে এগুলি ব্যবহার করিতেছেন ; সুতরাং আর 
কৰেক বপর পরে এই বিলুপ্ত লোহার বংশের আদিম অস্তিত্ব-স্থচক চিহ্ন- 
মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবেন] । 

পূর্বে এ দেশে কাচ প্রস্তত হইত। অনেক প্রাগীন গ্রন্থে কাচের বহুল 
উল্লেখ আছে। দর্পণের ব্যবহারও এদেশে বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত । 
এক সময়ে এদেশে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। যুধিষিরের 
রাজস্থর বজ্জের সভার ছূর্য্যোধন কোনস্থান জলময় ভাবিয়া প্রতারিত হইয়া 
ছিলেন; কোন স্থান অনবরুদ্ধ ভাবিয়া অগ্রসর হইতে গিয়! দেয়ালে বাধ। 
পাইয়াছিলেন ; এই সকল কারুকার্ষোয কাচ ও দর্পণ ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া 
বোধ হয়। কিন্তু এ শিল্প এ দেশে লোপ পাইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
বিদেশীয় অনুকরণে সম্প্রতি ছুই এক স্থানে পুনরায় ইহার অভ্যুথান হইতেছে । 

দেশের বহৃস্থানেই নানাবিধ যুদ্ধান্্র ও অপর অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। 
এক্ষণে তাহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে ; কয়েকটী স্থানে এই শিল্প নাম- 
মাত্রে অবশিষ্ট আছে। 

এ দেশে হন্ম্য শিল্পের যে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিব, নানাস্থানের 
প্রাচীন মন্দিরাদ্িই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ । 

তত্তবায়কুলের কিয়দংশ বর্তমান থাকিয়৷ এ দেশের বহু প্রাচীন উৎকষ্ট 
বন্ত্রশিল্প কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিতেছে । ৃ 

নৌশিলী, রংশিলী, ভাস্কর, চিত্রকর, লেপক ( দেবমৃদত নিশ্মাণকারক ) 
প্রভৃতি বিবিধ শিল্পিগণেরও এক্ষণে প্রায় নামমাত্র বর্তমান আছে। 

ইংরাজ্ রাজত্বের পূর্বেও এ দেশে কাগঞ্জের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, এবং 
দেশের কতক লোক কাগজ প্রস্তত করিয়া জীবিকা উপার্জন করিত। এক্ষণে 
ছুই একটী গ্থান ভিন্ন অপর সর্ধব্রই এই শিল্প বিলুপ্ত হইয়াছে। এই 
অনেকগুলি ক্ষুত্র শিল্প এককালে লোপ প্রাপ্ত হইয়। গিয়াছে। 

দেশের লোকের অপরিণামদর্শিতা ও উদ্ভমহীনত1 এবং পরস্পর সহা্গ- 


৫৪৪ স্বদেশী ।  [ প্রথমথ্ড। স্বাদশ সংখ্যা। 


ভূতির অভাবই দেণীয়শিল্পের এইরূপ অবনতির ও তৎসহ দেশব্যাপী দারিদ্র্যের 
মূল কারণ। [ও 
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তাবার্থঃ_-প্ভাবতবর্ধ আমেরিকা হইতে একটি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। 
হিন্দিগের ছুগ্ধ যেরূপ প্রয়োজনীয়, আমেরিকানদের চ! প্রায় সেই রূপ ৪' 
প্রয়োজনীয়; তথাপি ১৩টী উপনিবেশের লৌক একদিনে চার ব্যবহার 
পরিত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল ! ইহাকেই প্রকৃত স্বদেশগ্রীতি বলে, 
কেনন। ইহা স্বার্থত্যাগ রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ।” 

কিন্তু চার সহিত আমেরিকানদের যে সম্পর্ক, বিদেশজাত শিল্পের সহিত 

_ আমাদের তদদপেক্ষা অতি গুরুতর সম্পর্ক। বিদেশয় চা"র আমদানীতে 
আমেরিকানদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু দেশীয় একটি শিল্ের 
পরিবর্তে বিদেশীয় শিল্পগ্রহণে আমাদের দেশের সেই শিল্পজীবী অসংখ্য লোকের 
বিনাশ প্রায় অবস্ঠস্তাবী। বিদেশ হইতে আমদানী হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি না 
থাকিলেও, পরমুখাপেক্ষী হইতে পরাত্মখ হইয়! আমেরিকানগণ কর্তৃক বিশেষ 
কষ্ট স্বীকার করিয়। নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তরও ব্যবহার পরিত্যাগ যদি নিতাস্ত 
প্রশংসনীয় হয়, দেশীয় দ্রব্য পরিত্যাগে বিদেশজাত ভ্রব্য ব্যবহার করিলে, 
আমাদের শিক্লি-শ্রেণীর উচ্ছেদ. অবস্ঠস্তাবী জানিয়াও বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে 
কুষ্ঠিত না হওয়া নিতান্ত নিন্দনীয় বা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নহে কি? অব! 
এই আত্মবিনাশে আশঙ্কা-মাত্র-বিহীন হইলে মামাদের অল্পবুদ্ধিতাই প্রতিপন্ন 
হয় নাকি? দেশের শিল্সিকুল উৎসন্প যাউক, তথাপি আমরা একটুমান্র 
অন্ুব্ধাও ভোগ করিতে প্রস্তুত নহি; যতদিন আমাদের এই পণুকুলোচিত 
সংকীর্ণ স্বার্থময় প্রক্কৃতি পরিবর্তিত না হয়, ততদিন আমরা! ঘেশের বিন্দুমাত্র 
উন্নতির আশ! করিতে পারিনা। দেশমধ্যে কলকারখানাই স্থাপিত হউক, 
দ্বেশের অভাব দেশোৎপন্ন দ্রব্যেই পুর্ণ হউক,এবং সকল বিনে ধদিও আমরা 
* আত্মপনে নির্ভর করিতে শিখি, যতদিন আমর! দেশের আপামর সাধারপৈর 

জীবিক৷ উপার্জনের উপযোগী পন্থা উদ্ভাবনে আগ্রহ'সম্পন্ন না হইতে পাবি, 
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যতদিন তাহাদের পরিশ্রমৌচিত বিশ্ত উপায়ের ব্যবস্থার জন্ত সচেষ্ট না হইইতৈ 
পারি, ততদিন দেশের উন্নতি শবের অর্থ_-আকাশ-কুন্ুম বা বন্ধ্যাসপ্তাম 
শর্দের প্রতিরূপ মাত্র । 


| দেশী রং ও রং-শিপ্প। 


চি 


নীল, হরিদ্রা, লাক্ষা, কুস্থুমফুল, বকম, সিংঘাড় অর্থ1ৎ সিউলিফুল, কমলা, 
" পলাস, লটকান, খাল অর্থাৎ দাঁকুহরিদ্রা এইগুলি দেশী রংএর প্রধান উপাদান। 
বৃক্ষের কল, মূল, ফুল, বন্ধল, বীজ, পত্র ও কাষ্ঠ, এবং মৃত্তিকা ও কোন ফোন 
পতঙ্গ হইতে দেশী রংএর উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূংকে পাকা অর্থাৎ 
স্থায়ী করিবার জন্য গাব, বাবলাছাল, হরিতকী, আমল! প্রভৃতির কস 
ব্যবহৃত হয়। 
চট্রগ্রামে কোন কোন রং-শিরী দেশী নীলরং প্রন্ত করিয়! ব্যবহার করে। 
অন্তত্র ইউরোপের, ইংলও, জর্মানী,প্রভৃতি হইতে আনীত নীলরং ব্যবহৃত হয়। 
কাপড়কে নীলবণ করিতে হইলে কতক পরিম।ণ নী্গরংকে জলে গুলিতে হয়; 
তাহার পর কিছু সাজিমাটি মিশাইতে হয়। কিছুক্ষণ পরে সাজিমাটির গুঁড়া, 
চুণ ও চিটাগুড় মিশাইয়! মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হয়। তিন চারি দিবস রাখিয় 
মধ্যে মধ্যে নাড়িলে নীলবং প্রত্তত হয় । ঘে বন্ত্রখানি রং করিতে হইবে)সেখানি 
বেশ পরিস্কার শুভ্রবর্ণ হওয়। আবশ্ঠক | বন্ত্রধানিকে একবার মাত্র আত্তে 
আন্তে নীল রং প্রস্তত জলে ডুবাইয়! ন! নিঙ্গড়াইয়া৷ রৌদ্রে শুকাইতে দিলে 
আসমানী বা আকাশের রং করা হয়। কাপড়থামিকে থোর নীল করিতে 
হইলে বংএর জলে চারি পাঁচ বার ডুবান আবশ্তক | 
লাক্ষা হইতে লালরং উৎপন্ন হয়। লাক্ষারং প্রস্তত প্রণালী এইঃ- 
কতকট। লাক্ষা। লইয়। একটী পাথরের পাঞ্জে জলে ঘষিতে হয়; তাহার পর 
অধিক পরিমাণে জল দিতে হয় ও কিছু সাধিমটি উত্তমরূপ মিশাইয়া ছাকিতে 
। তৎপরে কতক লোধছালের ও'ড়া মিশাইয়া পুনর্ধার ছ'ণকিতে হয়। 
বন্ধধানি রঙ্গিন করিতে হইবে, সেইখানিকে এই জলের সহিত বেশ 
ঈ মশ্রিত করিয়! অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া বৌদে দিলে পাকা লালক়ং 
হইবে | রেশম হবত্রকে গালার রংএ রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। একসের 
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রেশমকে রং করিতে হইলে চারি সের লাক্ষার আবশ্বক এবং নিয়লিখিত 
দ্রব্যগুলিও লাক্ষার সহিত যোগ করিতে হইবে £-- লোধছাল এক পোয়া, 
ফটকিরি আধ পোয়া, হলুদ এক ছটাক, তেতুল এক পোয়া, জল ছয় সের। 
প্রথমে লাক্ষাকে অল্প জলে খষিয়। পরে সাধিক জল মিশাইতে হয়, এবং ক্রমশঃ 
অন্যান্ত উপাদানগুলি দিয়! ছ'কিয়া লইতে হয়। রংএর জল যখন অগ্নিতে, 
ফুটিতে থাঁকিবে,তথন রেশম গুলিকে অস্ততঃ পনর মিনিট কাল বাঁধিয়া উঠাইয়া 
লইতে হয় ও জলে কাচিয়া শুকাতে হয়। কাষ্ঠ নির্শিত ও মুখায় খেলান! 
প্রভৃতিতে গালার বং দেওয়! হয় । গালার লাল বঙ্গের সহিত নীল, কাল 
প্রভৃতি রংও মিশ্রিত কর! হইয়! খাকে, এবং চাকৃতিক্যের জন্য রঙ্গিন দ্রব্যের * 
উপরে টার্পিন তৈল ও গঞ্জন তৈল লাগান হয় । হিন্দু স্ত্রীলোকগণ যে আল্তা। 
ব্যবহার করেন, তাহ! লাক্ষারং মিশ্রিত তুল! মাত্র। কিন্তু আজকাল তুলাতে 
বিলাতী মাজেগার রং লাগাইয়৷ আল্তা প্রস্তত করিয়] থাকে । 

হরিদ্রা বা হলুদ পীতবর্ণ বা হলদে রংএর প্রধান উপাদান। কুসুমফুল ও 
কাঠাল কাঠ হইতেও হলদে রং পাওয়া যায়। হিন্দু ও যুসলমানগরণ হলুদ 
ব্যবহার কবিয়। থাকে । বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পর্োপলক্ষে হবিদ্রা! মর্দন ও 
হব্রিদ্রা বস্ত্র পরিধানের প্রথা আছে। উড়িষ্যাবাসিগণ অধিক পরিমাণে হলুদ 
মর্দন করে। হলুদের স্বাস্থ্যকর গুণ আছে, এবং শরীরের যয়্ল1 ও কীটাদি বিনষ্ট 
করে ঘলিয়া আমাদের দেশে ইহার এত আদর। হলুদ গু'ড়া করিয়া জলে 
শিশাইয়া তাহাতে কিছু সাজিমাটি ও ফটকিরি কিন্ব! লেবুর রস দিতে হয় ও 
লেই জলে কাপড় ভিজাইয়! রৌদধে দিলে সুন্দর হলদে রং হয়। এক ছটাক 
হলুদে এক গজ মাত বস্ত্র রং করা বাইতে পারে। হবুদের সহিত সিউলিফুলের 
গুঁড়া ও ফটকিরি মিশাইলে বসস্ত রং তৈয়ার হইয়া থাকে । 

কুন্ুমফুল হইতে যনোরম পীত ও লোহিত বর্ণ প্রস্তুত হয়। বিহার অঞ্চ- 
লের কষকের! গম ও ঘবের ক্ষেত্রে কুস্ুমকুলের আবাদ. করিয়া থাকে । ফুল 
গুলি ছাত়্াতে শুরাইয়। গুঁড়া করিতে হয়। আধ পোয়া গুড়া ছুই সের 
জলের সহিত চটকাইয়া ধুইয়া একথণড কাপড়ে বাধিয় ঝুলাইয়া রাখিলে 
পীতরর্ণ জল নির্গত হয়। তাহার পর কাপড়ে যে ফুলের অংশ অবশিষ্ট থ 
ভাহাতে এক তোল! আন্দাজ সাজিমাটি মিশাইয়! চূর্ণ কৰিলে 7 
প্রস্তুত হয়। ইহাফে অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছা 
তরল আল্তার মত রং হয়। | 
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বকমগাছ হইতে প্রধানতঃ লাল রং পাওয়া! যায়। কটক জেলাতে বকম- 
গাছ প্রচুর উৎপর হয়।. এই গাছের কাষ্ঠ হইতে লাল রং এবং বন্ধল হইতে 
হলদে বং প্রস্তুত হয়। কুটি গাছের মূল ও বকথের কাঠ চূর্ণ করিয়া বিশ্রিত 
করিলে আবির অর্থাৎ ফাগ তৈয়ার হয়। হিন্দুদের দোল পর্বে আবিরের 
ব্যবহান্ প্রচলিত। আবির যাথিলে শরীর শলিগ্ধ হয় ও চক্ষু শীতল হয়। ইহা 
ঘে একটী স্বাস্থ প্রদ জব্য, তাহাতে আঁর সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
যে, আজকাল প্রকৃত স্টি ও বকমের আবির দুষ্প্রাপ্য ; বিলাতী রং সংযোগে 
আজকাল আবির প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সেই আবির উপকার না করিয়! 
অপকার করিয়া থাকে । চাবিসের জলে এক পোয়া বকম কাষ্ঠ পাঁচ সাত 
ঘণ্টা সিদ্ধ করিলে আবগ্তকীয় রং প্রস্তত হইয়া থাকে এবং সেই রঙ্গিন জলে 
কাপড় রং করিতে হয়। 
একদের হত্রকে লাল রং করিতে হইলে, বকম কাঠ দেড়সের, ফটকিরি 
আধ পোয়া, হলুদ এক ছটাক ও জল পাচ সের একক্র করিয়া দু-তিন ঘণ্টা 
সিদ্ধ করিতে হয় । এই জলে স্ুুতাকে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়৷ রাখিয়! পরে 
শুকাইর়। লইতে হয়। ': | 
সেফালিক! বা সিউলি ফুলের পীতবর্ণ ডণটাগুলিকে শুষ্ক করিয়। জলের 
সহিত সিদ্ধ করিলে সুন্দর কমলালেবুর রং প্রাণ্ড হওয়! যায়। এই রং পাক! 
নহে। এই রং অন্তান্ত রংএর সহিত ও ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে। লটকান 
গাছের ফলের বীজ হইতে হলদে ও কমলালেবুর রং করা য়ায়। দেড় পোয়া 
লটকান বীজ পনর সের জল ও আধসের সাঁজিমাটির সহিত সিদ্ধ করিয়! 
তাহাতে রেশম রং করিলে পীতবর্ণ হয় । একটী মুশ্ময় পাত্রে বাবলাছাল সিদ্ধ 
করিয়। তাহাতে একখানি সুতার কাপড় ২৪ ঘণ্টাকাল তিজাইয়! রাখিতে হয়; 
তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয় ১২ ঘণ্টা লটকান সিদ্ধ জলে রাখিতে হয়, এবং 
আবার শুকাইয়া ছয় ঘণ্ট। কাল বাবলা ছালের জলে ভিজা ইয়৷ উঠাইলে কাপড় 
থানিতে সুন্দর কমলালেবুর রং হইয়া থাকে । কাপড়খানি শুকাইয়৷ জলে 
ধৌত কর। আবশ্তক। এই রং স্থায়ী। 
আল হইতে লাল রং পাওয়া বায় । যে কাপড়থানি রঙ্গিন করিতে হইবে 
তাহাকে হরিতকীর জলে তিজ্লাইয়! শুকাইতে হয়। তৎগরে চারিভাগ হলুদ 
রি ভাগ লোধ ছাল ও একতাগ ফটকিরির জলে কাগড় খানিকে ডুবাইতে 
এক গোয়। আন্দাজ আল কাঠ গু'ড়া করিয়া ছয় সের জলে তিন চার 
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ঘণ্ট। সিদ্ধ করিয়! তাহাতে এক ছটাক আন্দাজ ধাইফুল মিশাইতে হয় এবং 
সেই জলে কাপড় খানি রং করিলে স্ুতৃশ্ত পাকা লাল রং হয়। | 

মঞ্জিষ্টামেন্দি, তুন কাঠের গুঁড়া প্রভৃতিও দেণী রংএর উপাদান। 

বাঙ্গালা দেশে তসর ও গর কাপড়ে বহুবিধ রং করিয়া থাকে । প্রধান 
প্রধান রংগুলি এই-_নীল, লাল; হনুন্ব। সবুজ, বেগুণে, গীতান্বরী, ফ্োনালি, 
হীরামন কণ্টি, ময়ূর কষ্টি, ধূপছায়া, আসমানি । রেশমকে রজিন করিয়া বন 
বয়ন করিয়া থাকে । লাল সুতার টান! ও ঈষৎ হলদে সুতার পড়েন হইলে 
পীতান্বরী রংএর কাপড় হয়। সবৃজ রংএর টান! ও কমলালেবু রংএর পড়েন 
সুতায় সোনালি রংএর কাপড় হয়। সবুজের টান! ও লালের পড়েন সুতায় 
হীরামনকষ্ঠি এবং লালের টানা ও সবুজের পড়েন সুতায় যয়ূরকতি কাপড় হয়্। 
আসমানি রংএর কাপড় তৈয়ার করিতে হইলে নীল সুতার টান ওলাল 
সুতার পড়েন হওয়া আবশ্ঠক। ্‌ পু 

বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, স্ুদৃশ্ঠ অন্নমূল্য দেণী রংএর পরিবর্তে আজকাল 
বিলাতী রংএর আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকাংশ দেশী রংই স্থায়ী। 
এদেশ হইতে চাঁখড়ি, চাউল, মসিনা প্রভৃতি ইংলণড প্রভৃতি দেশে যাইতেছে 
ও রংএর উপাদান প্রস্তুত হইয়] পুনরায় এখানে আসিতেছে । .ছুবার রেল ও 
জাহাঁজ ভাড়ায় এই সকল দ্রব্যের মূল্য যেবৃদ্ধি পাইয়৷ থাকে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। এদেশে যাহাতে রং প্রস্ততের উপযোগী যন্ত্রাদি তৈয়ার হইয়! 
ছুই চারিটি কারথান৷ প্রতিষ্ঠিত হয়, অচিরে তাহার বন্দোবস্ত হওয়া আবষ্ঠটক। 
রংএর মূল্য স্বরূপ অনেক টাকা বসর বৎসর বিদেশিগণের হস্তগত হইতেছে, 
তাহা বন্ধ হইলে আমর! বিশেষ লাভবান হইব এবং আমাদের বং শিল্পিগণের 
ছুববস্থার উপশম হুইবে। 
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অতি পূর্কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশে তিসি বা! অসিনার 
চাঁধ হইতেছে,এবং ইহার ব্যবহার প্রাক সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। 
ভারতবর্ষে কেবল. বীজের জন্তই ইহার আবাদ হইয়া থাকে; কিন্তু চি 
সকল দেশে প্রধানতঃ মসিনাছালের আশের (112) জন্য ইহার 
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কেছি ক (097:১76 ) লিনেন (13029) প্রসৃতি কাপড়;তিসিছালের আশ 
হইতে প্রস্তুত হয়। বাইবেলে হুক্ম লিনেনের বল উল্লেখ আছে; মিসরীর 
পিরামিডে রক্ষিত শব-দেহের আবরণে স্ুশ্ধধ লিনেন ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
আধুনিক কালে যেরূপ হুম্ম লিনেন প্রস্তুত হয়, এ সকল লিনেনও তদপেক্ষ। 
কোন ত্বংশে নিকষ্ট নহে; সুতরাং প্রাচীনকালে এই শিল্পের যে বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ভারতে আদিম কাল হইতে পরিধেয়ের জন্য কার্পাস ব্যবহৃত হওয়ায়, এবং 
কার্পাস তুল! অনায়াস-লভ্য ও এই তুলায় সথত। প্রস্তত কর! দহজ-সাধ্য বলিয়াঃ 
কষ্ট স্বীকার পূর্বক মসিনা ছালের আশ বাহির করিবার জন্য লোকের 
আগ্রহ ছিল ন1। 

তিসির চাষ ভারতবর্ষে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭৬ হইতে ৮৯সাল 
পর্য্যস্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে এদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ মণ, ১৮৯৯ 
হইতে ১৯৯৪ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রায় এক কোটী মণ এবং ১৯০৪- 
০৫ সালে এক বৎসরে প্রায় দেড় কোটী মণ তিমি বীজ রপ্তানী হইয়াছিল। 
এক্ষণে প্রতিবৎসর প্রায় বিশ হাজার মণ মপিনা তৈলও রপ্তানী হইতেছে। 
ভারত ব্যতীত অপর অনেক স্থলেই তিসির আবাদ হইতে বীজ ও আঁশ 
উভয়ই সংগ্রহ করা হয়; তাহাতে লাভও যথেষ্ট হয়। আমাদের দেশে কেবল 
মাত্র বীজ সংগ্রহ কর! হয় বলিয়া তিসিচাষে দেরূপ লাভ হয় না; কিন্তু চেষ্টা 
করিলে অনেক স্থলেই আঁশ ও বীজ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আঁশ 
সংগ্রছ্থের জন্য তারত গবর্ণষেন্ট ও কয়েকটী সাহেব কোম্পানি কয়েক বৎসর 
এ দেশে তিসির পৰীক্ষ। ক্ষেত্র স্থাপন করিয়। বিস্তর চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া 
ছিলেন; কিন্ত অনেকস্থলে ফল সন্তোষজনক হয় নাই; সেই জন্যই সে 
চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে । চেষ্ট! বিফল হওয়ায়, এ দেশের জলবায়ু তিসির 
আশ উৎপাদনের অনুপযোগী বিবেচিত হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন স্কুলের 
আবাদে বিশেষ সন্তোষজনক ফলও হইয়াছিল) তথাপি সেই সকল স্থানেও 
আ'শের জন্য আবাদ পরিত্যক্ত হইল কেন, তাহার বিশেষ সংবাঁদ পাওয়া যায় 
মা। আমর যতদুর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয়, স্থান বিশেষে 'বীজ-ও 
শাশের জন্য আবাদ বেশ লাভ-জনক হইতে পারে। যে সকল স্থানে রীঙ্গের 
শত চাব হইতেছে, সেই স্থানের ক্ৃষকগ্নণ যদি কতক পরিমাণ করিয়া! 
হীজ.ও আশ সংগ্রহের জন্য কয়েক বৎসর পরীক্ষ। করে, তাহা হইলেই 
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প্রকৃত পরীক্ষা হয়। কিন্তু কধকগণের সেরূপ শিক্ষা ও শক্তি নাই) শিক্ষিত 
ও অবস্থাপন্ন লোকের কেহ কেহ আজ কাল ক্ৃবিকার্ধ্য মনোযোগী হইয়াছেন, 
তাহারা পরীক্ষার জন্য ঘত্বশীল হইলে, এদেশে একটি প্রধান কবির উ্লৃতি 
সাধিত হইতে পারে । পাটের অপেক্ষা তিসির অ'শ বিশেষ মূল্যবান; ৃত- 
রাং এরূপ পরীক্ষায় কেহ কেহ অগ্রসর হৃইতে পারেন। * 

তিপির গাছ ক্ষুদ্র, পাতা লরু, এবং ফুলের রং সুন্দর নীলবর্ণ। ইহার, 
সংস্কত নাম অতসী। ইহা ওষধি-জাতীয়; অর্থাৎ এক বৎসর ফল প্রসব 
করিয়৷ মরিয়। যায়; সুতরাং প্রতি বৎসর ইহার আবাদ করিতে হয়। শীত 
বা ্রীক্ষপ্রধান ও নাতিশীতোক্চ, সকল দেশেই তিসির আবাদ হয়। সকল 
প্রকার জমীতেই ইহ জন্মিয়া থাকে । সকল দেশেই ইহার আবাদ বেশ লাত- 
জনক । মিসর ও ভারতবর্ষে হেষস্তকাঁলে তিসির আবাদ হইয়, বসস্তকালে 
যে সময় শল্য সংগ্রহ করা হয়, সে সময়ে শীতপ্রধান স্থানে ইহার আবাদ 
আরম্ভও হয় না। |] 

মসিন! তিন জাতীয় ; বীজের বর্ণ হইতেই ইহার জাতি বিভেদ জানিতে 
পার! যায়; শ্বেত, লোহিত ও পিঙ্গল এই তিন বর্ণের বীঞ্জ হইয়! থাকে । বীজ 
পেধাই করিয়। তৈল বাহির কর! হয়। কাচা তিসি হইতে কিন্বা বীজগুলি 
২০০ ডিগ্রী উত্তাপে গরম করিয়া তাহ হইতে তৈল বাহির করে। সিদ্ধ তিসি 
তৈল কাঁচা তৈল অপেক্ষা শীপ্ত শু হয়। সত্তর শুষ্ক হয় বলিয়াই তিসিতৈলের 
বিশেষ আদর ; এই জন্যই ইহ রং ও বার্ণিসের কার্যে এবং ছাপার কালির 
জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে ৷ ইহার খইল (০11 ০21০) গবাদি পণ্ডর বিশেষ 
পুষ্টিকর খান্ভ। মসিনা বীজ পুল্টিসের (7০410০6) জন্য ব্যবহৃত হয়) 
হৃদরোগে, উদবাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগে সেবনের জন্যও ইহ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 

তিসির ছাল হইতে যে অশাশ বাহির হয়, তাহাতে দড়ি এবং মোটা ও 
মিহি সকল প্রকার বসন্তের উপযোগী সুতা প্রস্তুত হইতে পারে। প্রধানতঃ 
এই আাশের জন্যই ইউরোপের প্রায় সকল দেশে, এবং মিসর ও আমেরিকায় 
ইহার চাষ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আঁশ পাইবার জন্য বীজ ঘন করিয়। বপন 
করা হয়) ইছাতে গাছ গুলি দীর্ঘ, সরল ও অধিক শাখা-বিহীন হইয়া থাকে! 
বীঙ্গ পাকিলে গাছের ছাল শক্ত হইয়া যায় বলিয়া, & সকল দেশে বীজ শি? 
বার পূর্বেই গাছ তুলিয়া লইয়া! থাকে। বীজের জম্য আবাদ হয় | 
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ভারতবর্ষে মসিম৷ বীজ পাতলা করিয়া বুনিয়! থাকে; ইহাতে অধিক ফলন 
হয় এবং ৰীজগুলি বড় আকারের ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু গাছে অধিক শাখা 
প্রশীথা হওয়ায়, কাণ্ড দীর্ঘ হইতে পায় না ও অণাশ বাহির করিবার উপযোগী 
হয় না|, বীজ পাকিবার পর গাছ শুকাইয়। গেলে তাহ! জালানি কাষ্ঠের জন্য 
, ব্যবহৃত হয়। ্ 
কেবলমাত্র বীজের জন্য তিসির আবাদে ধান্য গোধ্যাদির আবাদের ন্যায় 
লাত হয় ন৷ ; সেজন্য সাধারণতঃ ধান্যাদির অন্থপযোগী অপেক্ষাকৃত নিকষ 
জমীতে এ দেশে ইহার চাঁষ হইয়! থাকে । অনেক স্থলে ধান কাটিবার পর 
সেই সকল জযীতে তিসি বুনিয়া থাকে। আঁশ সংগ্রহের জন্য আবাদ 
করিলে তিসির একমণ শুফ গাছ হইতে /৫ দের আশবাহির কর! ফাইতে 
পারে। একমণ আশের দাম প্রায় ত্রিশ টাকা । বিলাতের এক বিঘা জমীর 
তিসি গাছ হইতে গড়ে ২ ছুই মণের উপর অশাশ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে 
স্বান বিশেষে অঁশের জন্য তিসির চাষ করিতে পারিলে বিশেষ লাভজনক 
হইতে পাবে। অনেক স্থানে মজুরীর হার অতি সামান্য ; বালক ও ভ্ত্রীলোক- 
গণও ইহাতে নিষুক্ত হইতে পারে, কেননা ইহাতে অধিক শক্তির প্রয়োজন 
হয় না। সুতরাং যেখানে অধিক মজুর পাওয়] যায়,সেখানে তিসির চাষ তাহা- 
দের মঙ্গলকর। গ্রীন্মপ্রধান স্থানে তিসির অ+শ মোট! হয়; কিন্ত মোটা 
অ'াশেরই কাটতি অধিক। পাটের দাম তিসির আশ অপেক্ষা অনেক 
কষ হইলেও) যখন এদেশে বিস্তর পাটের চাঁষ হইতেছে, তখন আ'াশের জন্য 
তিসির আবাদ ন| হইবার কোন কারণ নাই। 
ভারতীয় তিসির গাছ এক হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। এবং অধিক 
শাখ! ও শু'টী-বিশিষ্ট হর । সিন্ধু গ্রদেশে বীজ ঘন বৃনিয়। ও বীতিমত জল 
সেচন করায় এক বৎসর আবাদেই ছুই ফুটের অধিক উচ্চ গাছ হইয়াছিল। 
সগর ও নর্শর্ধা জেলায় এক প্রকার সাদা ভিসির আবাদ হয়; একবার ইহার 
বীজ লইয়া ব্রিহুত জেলার চাষ করা হইয়াছিল; কিন্তু পোকা লাগিয়! প্রায় 
বার আনা ফসল নষ্ট করিয়া দেয়; খচ দিকটেই বে কাল তিনি সাবা 
ছিল, তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। 
। সমুদ্রের উপকূলবর্তী বেস্থানে আবাদের প্রথম হইতে শেষ এরর 
ার্তা থাকায় বায়ুর উত্তাপের অধিক কমবেশী হয় না, সেই নকল স্থান 
[শের জন্য তিসির আবাদের বিশেষ উপযোগী; এইরূপ স্থানে ঘন করিয়! 
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বুনিলে গাছ ২।* হইতে ৩ তিন ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়; গাছ সোজা ও সরু হয় 
এবং অধিক শাখা! প্রশাখা হয় না। আর্রবামু-বিশিষ্ট স্থানে গাছ বেশ সতেঞ্গ 
হয়।' অধিক দিনব্যাপী অনাবৃষ্টিই তিসি আবাদের বিশেষ বিদ্বকর । 

তিসির আবাদ অতি অল্প সময়-ব্যাপী; বীজ বুনিবার তিন যাস, পরেই 
শস্য সংগ্রহ করা যায়। তালরূপে চাষ দিয়া আগাছ। পরিষ্কার করিয়া, মই দিয়া 
ও সার দিয়া তিসির জমী প্রস্তুত করিতে হয়।, গোমুত্রের সহিত রাই সরিষার 
ধইল মিশাইলে উত্তম সার প্রস্তত হয়। আশের জঙ্য চাষ করিতে হইলে, 
প্রতি বিঘা! জমীতে ২। মণ বীজ বপন করিতে হয় । বীজ বুনিবার পর 

মই দিয়! মাঁটী টানিয়! বীজ ঢাকিয়! দেওয়া উচিত। এক ইঞ্চি আন্দাজ মাঁটী 

চাপ! দিলেই যথেষ্ট হইল। বীজ বপনের পর একবার হাল্ক। রোলাব্র 
চা্গাইয়া মাটীর উপরিভাগ অল্প পরিমাণে শক্ত করিয়া দিলে ভাল হয় । 

তিসির চার! ২৩ ইঞ্চি উঠিবার পর ধদি অধিক দিনব্যাপী অনাবৃষ্টি ও 
রৌদ্রের কিরণ গ্রথর হয়, তাহা হইলে সেই সময় জল দিবার ব্যবস্থা করিতে 
না পান্সিলে চার়াগুলি মবিয়। যায় । গাছ বড় হইলে জলাভাবে বিশেষ ক্ষতি 
হয় না! গাছ সমতাবে আস্তে আন্তে বদ্ধিত হইতে পারিলেই আশ 
উৎকৃষ্ট হয়। 

বাঁজ সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেতিসি গাছ উঠাইয়। না লইলে অশশ 
ভাল হয় না। অধিক পূর্বে উঠাইলে আশ ভাল হয় বটে, কিন্তু অীশের 
অনেকাংশ এবং বীঙ্গও লোকসান হয়; পাকিবার পর উঠাইগে আশ মোটা 
হয়। যখন বীজের বর্ণ সবুজ হইতে কটা রংএ পরিবর্তিত হইতেছে, এবং 
ভাটার অর্ধেকের কিবিৎ অধিক পরিমাণের রং হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে, তখনই 
গাছ উঠাইবার উপযুক্ত সময় । 

'আাশ সংগ্রহের জন্য তিসির গাছ মূল সহিত উঠাইয়! অ'াটি বাধির ধাগ্তের 
মরাইএত্ ভ্তায় গাদি দিয়! রাখিতে হন; কিন্তু ধান্ঠের শীষ যেমন গাদির 
ভিতরে থাকে, তিসির অগ্রভাগ সেরূপ ভিতরে ম1 রাখিয়া ঘাহিরের দিকে 
রাখিতে হয়। তাহাতে গুটি ক্রমশঃ শুফ হওয়ায় ভিতরের বীজ পরিপুষ্ট 
হইয়া উঠে)তখনশু'টির সহিত ডশাটার অগ্রভাগ নাট লইলে গার্দিতে 
ডাটা মাত্র অবশিষ্ট থাকে । | 
কোন কোন স্থানে হিল পৃথক রি 


লইবার প্রথা আছে 1"; এজন্ত গাছের আাটির অগ্রভাগ লৌহের আঁ 
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ভিতর দিয়! টানিয়া লইয়! স্বঁটি পৃথক করিয়া থাকে। শণকআ্চড়াইবার জন্য 
যেরূপ আঁচড়া বা চিরুণী ব্যবহৃত হয়, ইহাও প্রায় সেইরূপ; কেনল লৌহের 
গোলঃশিকের পরিবর্তে চতুফ্ষোণ শিক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতে বীজ পরিপুষ্ট 
হইতে পায় না। 

ভালরীঁপ আবাদ হইলে এক বিঘঠ জমী হইতে ১৫।১৬ মণ ডাটা ও ৩৪ 
মণ বীজ পাওয়। যাইতে পারে। ১৬/* মণ ডাটা হইতে প্রায় ২/* মণ 
আঁশ পাওয়৷ যায়; এই আঁশের মূল্য প্রায় ৬০২ষাইট টাকা ও ৪/ মণ 
তিপিবীজের মূল্য প্রায় ২৪ টাকা। 
* চাষ ও আঁশ বাহির করিবার খরচ বাদে প্রতি বিঘ! জমী হইতে প্রায় 
৬০.টাঁকা লাভ থাকিতে পারে। 





দারিদ্র্য ও দুতিক্ষ। 


১৯৬ 





(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে বিশদভাবে প্রযাঁণ করিয়াছি যে, 
আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্র্যই ছুর্ভিক্ষের মূল কারণ; শস্তের অভাব ছূর্ভিক্ষের 
প্রকৃত কারণ নহে। অনেকে সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় না? 
তাহারা দেখিতে পায়, যে বৎসর কোন স্থানে অল্প শশ্ত উৎপন হয়) কিস্বা 
যেধানে অজন্ম! উপস্থিত' হয়, তৎসঙ্গে সেই স্থানের লোক ছূর্ভিক্ষে আক্রান্ত 
হইয়া থাকে । কিন্তু এরূপ অজন্মা ব৷ অন্পজনা। একটী অভিনব ব্যাপার নহে। 
চিরকালই সকল দেশে সময় সময় এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়; আমাদের 
দেশেও পূর্বে এরূপ ছুর্বৎসরের অসন্তাব ছিল ন1; কিন্তু দুর্ভিক্ষের এব্স্‌প 
আতিশয্য আর কন্মিন্‌ কালেও এদেশে ছিল নাঁ। তাহার কারণ এই ষে, 
পূর্বে লোকের অবস্থা উন্নত ছিল, প্রত্যেক ধনী ও মধ্যবিত্তের গৃহে প্রচুর 
পরিমাণে শস্তা্দি সঞ্চিত থাকিত7 সুতরাং অজন্মা বা অল্পজন্মার বৎসরে 
তাহারা সঞ্চিত শস্তের উপর নির্ভর করিতে পারিত। এক্ষণে সঞ্চয়ের ক্ষমতা] 
থাক, হাট, বাজার ও দোকানই অনেকের তাও!র স্বরূপ হইয়। উঠিয়াছে; 
[হির করিতে ন। পারিলে দৈনিক ক্ষুন্িবৃত্তি একরূপ অসম্ভব। কিন্তু 
নর শক্তি অনেকেরই নাই; গৃহস্থের ৫11 জনের মধ্যে হয়ত 

থও 
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একজন মাত্র উপার্জনক্ষম। অপর ৪১ জন তাহার যুখাপেক্ষী। দেশে থে 
বৎসর সুফসল উৎপন্ন হয়, সে বৎসর এই একজনের উপার্জিত অর্থে সকলের 
কায়করেশে দিনপাত হইতে পারে, কিন্তু অল্লঙন্া বা অজন্মার বৎসর তাহাদের 
দুর্গতির অবধি থাকে না। এই সকল দুর্বৎসরে শশ্তাদি মহার্ঘ হয়; উচ্চ- 
মৃস্যের শত্ত বিদেনী্লগণ অনায়াসে ক্রন্ব করিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্ত 
দেশের লোক অর্থাভাব-বশ £ঃ তাহা ক্রয় করিতে না পারিয়া মৃত্যুযুখে পতিত 
হইতে থাকে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি. তারতব্যাপী অনা প্রায় কখনও 
হয় না; একপ্রদেশে অল্প শস্য হইলেও) অপর সকল প্রদেশে সেই সঙ্গে অজন্মা 
উপস্থিত হয় না; কিন্তু এ সকল প্রদেশে শস্তের মূল্য বর্ধিত হয়। এইরূপ,” 
উচ্চমূল্যের শস্ত বিদেশীয়গণ বহব্যয়ে আপনাদের দেশে লইয়া যাইতে সক্ষম ' 
হইলেও, প্রথমোক্ত প্রদেশের লোক ভারতে থাকিয়াও অর্থাভাববশতঃ অপর 
প্রদেশের উচ্চমূল্যের শগ্ত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না। অপর প্রদেশের 
কথা কি, পূর্ধবঙ্গের বরিশাল প্রভৃতি কয়েকটী গেলায় গত বৎসর অল্প শস্ত 
উৎপন্ন হওয়ায় চাউলের মৃল্য বর্ধিত হইয়াছে ও তৎসহ এ সকল জেলায় আজ 
কয়েক মাস হইতে অনকষ্ট উপস্থিত; অধিবাসিগণ দারিত্র্যবশতঃ এই মহার্থ 
চাউল ক্রয় করিতে অশক্ত; কিন্তু বিদেশীয়গণ উচ্চমূল্য দিয়! এই সকল 
জেলারও চাউল ক্রমাগত আপনাদের দেশে লইয়া! যাইতেছে । ইহাতে কি 
দেশের দারিজ্্য স্থস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় না? 

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা দুরে থাক, এ বৎপরের বিষম 
জলপ্লাবনে অনেক স্থানের শশ্ত নষ্ট হওয়ায়, এই প্রকোপ প্রবলতর হইবার 
বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে । দেশের সকল লোকই অন্ধ নহে; অনেকেই 
চক্ষের সম্মুথে নিদারুণ অন্কষ্টের ভীষণতর আক্রমণের প্রতিযৃত্তি দেখিতে 
পাইতেছে। তথাপি রাজকর, মহাজনের খণ প্রভৃতির দায়ে আপনাদের 
জীবনোপায় বিক্রয়ে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। দরিদ্রগণ তগবানের উপর 
নির্ভর করিয়। নিশ্চে্ট হইয়া আছে। 

অনেকের ধারণা যে,আজকাল পয়সা শস্ত! হইয়াছে। সহর ও তন্নিকটবর্তীঁ 

স্থানসমূহে এ কথা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও দেশের অধিকাংশস্থলেরইঃ 
লোক অবলম্বনবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা অর্থাগষের উপায় 
বিহীন, তাহাদের দিকট পয়সা থে অতি ছুরখুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বা তররিকটবর্ স্থানসনৃহে যাহারা উপা্নক্ষমতাহাদেরপ্রতিপানয অন 


আশ্বিন, ১৩১৩। ] দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ । ৫৫৫ 


বিহীনগণের সংখ্য! এত অধিক যে, তাহাদের উপাঞ্জিত অর্থে কিছুততই 
স্ছুলান হয় না। আবার, আধুনিক উৎকট সভ্যতার প্রকোপে লোকের 
অভাবুও এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা৷ বিদুরিত করিবার উপযোগী 
অর্থোপার্জন অনেকেরই অসাধ্য । 
ঘারি্্যই যে এদেশের ছুর্িক্ষের একমাত্র কারণ, তাহাতে অণুমান্ত্র 
সন্দেহ নাই; তাহ না হইলে, থে ১৯০০ সালের ছুর্ডিক্ষে সাড়ে বার লক্ষ 
লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, সে বৎপরও কি দেশে শম্তাভাব ছিল? 
গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত প সালের বাণিজ্য বিবরণী হইতে দুষ্ট হইবে যে, সে 
' বসরও এদেশ হইতে প্রায় সাড়ে চারি কোটী মণ শস্য (তুল, গোধুম 
প্রভৃতি ) রপ্তানি হইয়াছিল। দেশের লোকের এই শন্ত ক্রয়ের সঙ্গতি থাকিলে 
কি তাহারা মৃত্যমুখে পতিত হইত? ইহা তাহাদের অন্ততঃ দশগুণ-সংখ্যক 
লোকের এক বৎসর জীবনধারণ জন্য প্রচুর হইতে পারিত। এই রপানি 
বাদেও দেশের মহাজনদিগের নিকট যে একমুষ্টি অননও সঞ্চিত ছিল না, তাহা 
নিতান্ত অসম্ভব। তবে দ্রেশেরই উৎপন্ন এবং সঞ্চিত শম্তও দেশের লোক 
ক্রয় করিতে পারিল না কেন? দেশের সাড়ে চারি কোটী মণ অন্ন বিদেশে 
পাঠাইয়া দিয়া, তাহারা স্বেচ্ছার মৃত্যুর নিদারুণ আলিঙ্গন বাঞ্ছ৷ করে নাই। 
কেবলমাত্র হুর্ভিক্ষ কেন, আমাদের স্বাস্থ্য ধর্শা, শিক্ষা, দীক্ষ। প্রভৃতি 
প্রত্যেক বিষয়ক অবনতির মূল কারণ--দারিদ্য। দেশ বিদেশের চিন্তাশীল 
হৃদয়বান্‌ ব্যক্তিগণের ধিনিই নিরপেক্ষ ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই 
ইহা! সুষ্পষ্টরূপে হবদয়ঙ্গষ করিতে পারিয়াছেন। কেবল আমাদের ভাগ্যদোষে 
ভারতগবর্ণমেন্ট দেশের এই নিদারুণ অবস্থা! প্রত্যক্ষ করিয়াও দেশের সম্পদ্‌ 
বৃদ্ধি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ! 
বিলাতের লোকের প্রত্যেকের বাৎসরিক গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ 
৬৭৫.টাকা (৪৫ পাউওড); আর আমাদের দেশের লোকের প্রত্যেকের 
বার্ষিক গড়পড়তা আয় ৩০. টাঁকা (২ পাউও )। এই গড়পড়তার অন্থপাঁতে 
ঘরিদ্রগণের আয় আরও অনেক অল্প; এবং এই সামান্য আয়ের উপর নির 
করিয়াই তাহাদিগকে বাৎসরিক গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। 
চুষে দৈনিক অর্দাশনেরও নিতান্ত অনুপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই; 
ইহাতে অপর বিবিধ প্রয়োজনীয় অতাব পুর্ণ হইবার সম্ভাবন! 


কোড? ৃ 


৫৫৬ শ্বদেশী। [ গ্রথমথণ, দ্বাদশ সং খ্য!। 


ইংরাজ গবর্ণমেন্ট অবাধ বাণিজ্য নীতির পক্ষপাতী ; সুতরাং যাহার অর্থ- 
বল অধিক, সে প্রয়োজন বোধে অপরের অপেক্ষা! অধিক মূল্য দিতে স্বীকৃত 
হইলে, এদেশ হইতে যে কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। যাহাদের মায় 
আমাদের দেশের লোকের আয়ের সাড়ে বাইশ গুণ; তাহাদের সহিত শশ্য 
ক্রয়ে প্রতিযোগিতা এদেশের লোকের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব" যখন 
কলিকাতায় যেকোন শগ্তের "কীটা বসে” অর্থাৎ খন কোন শস্ত জাহাজে" 
রপ্তানী হইবার জন্য ওজন হইত থাকে, তখনই প্রান বাঙ্গাল! দেশে সেই 
শস্তের মূল্য অধিক হয়। সেই অধিক যুল্যের শস্ত দেশের লোক ক্রয় করিয়া! 
সঞ্চিত রাখিতে পারিলে ত।লই, নচেৎ তাহাদের অর্ধাশন বা উপবাসের , 
ব্যবস্থ৷ হইল। কারণ, এই বপ্তানী উদ্ৃত্ত পরিমাণ মাত্র শস্তের নহে? ছুর্ভিক্ষের 
বংসরও বহু পরিমিত শগ্তের রপ্তানী এবং দেশের বহুসংখ্যক্ক লোক চির 
অর্ধশনে থাকিলেও প্রতি বংসর এইবপ শস্ত রপ্তানী তাহার প্রমাণ। 

ইহাতে প্রতিপন্ন হইল বে, আমরা দারিদ্যবশতঃ আমাদের জীবনধারণের 
জন্য অবশ্ত প্রয়োজনীয় শস্তাদি বিক্রয় করিতে দিয়া দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ আনিয়া 
উপস্থিত করিতেছি । অতএব দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে, আমাদের 
দেশের লোকের উপযোগী শস্ত রক্ষা কর! নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, ইহা! কির্ধূপে সম্ভবপর । মনে করুন এদেশের 
লোকের প্রত্যেকের বার্ষিক গড়পড়তা ৩০. টাকা আয় হইতে রাজকর পরিধেয় 
গৃহসজ্জা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে ৯৬২ টাক1 মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং 
একজন লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বৎসরে গড়ে ৪/০ মণ শস্তের প্রয়োজন হয়। 
তাহ! হইলে শশ্যের মূল্য মণপ্রতি ৪. চারি টাকার অধিক হইলে, লোকের 
সম্ঘৎসরের উপযোগী শস্তক্রয় অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং যদি দেশের 
লোকের শক্তির পরিমাণ বুঝিয় শগ্ের সর্বোচ্চ দর স্থিরীকৃত হয় এবং তাহার 
অধিক মূলো শস্ত বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই দেশের প্রয়োজনীয় শস্ত 
রক্ষা হইতে পারে? কিন্তু গবর্ণমেন্ট আমাদের উপার্জন শক্তির অবস্থা জানেন 
না এবং জানিংলও উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন না। তাহা না 
হইলে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান হইতেও শস্যের রপ্তানী সম্ভবপর হইত না 

দেশের লোকের দারিদ্র্যের পরিমাণ হ্বাস করিয়া তাহাদিগকে শ্ত রক্ষা 
সমর্থ করা দ্বিতীয় উপায়। কিন্তু প্রভূত ধনশালী বিদেশীয়গণের স] 
হওয়! এদেশের লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। দেশমধ্যে যতই কল 


আহিন, ১৩১৩।] দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ । ৫৫৭, 


খানা স্থাপিত হউক না কেন, এদেশের লোকের আয় সাড়ে বাইস গুণ পরি- 
মাণে বন্ধিত করিবার আশা সুদুরপরাহত। তমাঁপি অরর্থিক অবস্থার উন্নতির 
স[হত শস্য রক্ষার শক্কিও যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অতাবই দারিদ্রের মূল কারণ; যাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতাব হয় না, 
তাহার নিকট দারিজ্য শব্দই নিরর্থক । অন্নই মানবের প্রধান প্রয়োজনীয় ; 
এ দেশে তঙুল গোধুমাদি শস্য গ্রচুর উৎপন্ন হয়; ফিম্ত অপর বিতিধ অভাব 
পরিপুরণের জন্য দেশের অন্ন বিদেশে প্রেরিত হওয়ায়, দেশে অন্নাভাব উপস্থিত 
হইতেছে। এই শেষোক্ত প্রয়োজনীয় অভাবের যে পরিম!ণ দেশজাত দ্রব্যে 
পরিপূর্ণ হইবে, সেই পরিমাণে এদেশের অন্ন রক্ষা হইতে পারে। এদেশের 
অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী ; তাঁহার! শপ্ত উৎপাদন করিব বিক্রয় করে এবং 
দেখিতে প্রাওয়। যায় যে, সেই ক্ষষকশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই ছুর্ভিক্ষে 
আক্রান্ত হইয়। থাকে । সুতরাং তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় শস্ত সঞ্চিত 
রাখিতে পারেন! ; তাহাদের শস্তবিক্রয়-জনিত অর্থও ঘে সঞ্চিত থাকেনাঃ 
তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। ইহারা বৎসরের কঘ্মেকমাস মাত্র কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত 
থাকে; ইহাদের অবসর সময়ের উপযোগী অবলখন পাইলে আপনাদের 
আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিষ্বা অপর বিবিধ অভাব পূরণে সক্ষম হইতে 
পারে । দেশীয় শিল্পের সর্বনাশ সাধিত হওয়ায়, অপর বৃত্যবলত্বী বহশ্রেণীর 
লোকের কৃষিই একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া উঠিম্বাছে। এই সকল শিল্পের 
পুনরুষ্ধার সাধিত হইলে হাহাদের অন্কষ্ট নিবারিভ হইতে পারে। এক্ষণে 
কিজাত দ্রব্যই আমাদের দেশের অর্ধাগমের একমাত্র উপায় হুইয়। উঠিয়াছে 
শিল্পজাত দ্রব্যে কিঞ্চিৎ উপার্জনের স্বিধ। হইলে শস্ত বিক্রয়ের আধিক্য 
নিবারিত হইতে পারে। ূ্‌ 
কিন্তু পুর্বে বলিয়াছি, আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। অর্থলোত প্রদর্শন 
উৎগীড়ন বা! যেন তেন প্রকারেণ বিদেশীয়গণ তাহাদের প্রয়োজনীয় শস্ত এদেশ 
হইতে সংগ্রহে উদ্ভত হইলে, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা আমাদের প্রায় 
অসাধ্য ; সুতরাং বিদেশে শশ্ত রপ্তানী একেবারে বন্ধ করাও প্রায় অসম্ভব । 
তাহ। হইলে, আমাঁদের প্রয়োজনীয় শন্ত দেশে বাখিয়! উদ্বৃত্ত কতক পরিমাণ 
ধন্য রপ্তানী করিতে হইলে, আমাদের কৃষির উন্নতি নিতান্ত বিধেয় | দেশমধ্যে 
পরিমাণ শস্ত এক্ষনে উৎপন্ধ হয়, তাহা! দেশবাসীর পক্ষে ই যথেষ্ট ) ভারতীয়- 
রং উপযুক্ত পরিমাণের অধিক শশ্ত এক্ষণে এদেশে উৎপন্ন হয় না বলিয়াই 


৫৫৮ স্বদেশী। [ প্রথমধণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা 


আমাদের বিশ্বাস । * কৃষিও ধনাগমের প্রধান উপায়। ইহার উন্নতি সাধিত 
হইলে আমাদের অর্থাতাব কতকপরিমাশে বিদূরিত হইবে এবং বিদেশীয়গণের 
শন্য-ক্ষুধা নিবারিত করিতে পারা যাইবে । 





টি 
“স্পেন্সের তুলা । 
(€913600975 006107.” ) 


কিট লরি এ 


গুজরাটের দীস। নামক নগরের নিকট স্পেন্স নামক একজন সাঁহেব গাছ 
কার্পাসের বিস্তৃত আবাদ করিয়। দীর্ঘ আঁশ তুলা উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছেন। 
এই তুলায় প্রস্তত বন্ধ গবর্ণমেন্টের বাণিক্গ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনেরালের 
কলিকাতার আফিসে আ'সিয়াছে। এই বন্ত্র বেশ উত্তম হইয়াছে। বোন্বায়ের 
ওয়াদ্রি কোম্পানির মিলে ইহ প্রস্তুত হইয়াছিল। এপর্যয্ত বোস্বায়ের কাপ- 
ডের মিলে ২০ হইতে ৩০ নম্বর সুতাই ব্যবঙ্গত হইত; কিন্তু এই কাপড় ৫০ 
নম্বর স্থতায় প্রস্তুত । ভারতের অনেকস্থান ঘে উৎকৃষ্ট তুল! উৎপাদনের উপ- 
যোগী, তাহ। আমর তথ্িষয়ক প্রবন্ধে আালোচনা করিয়াছি । আমাদেরই 
অধ্যবসায় ও উৎসাহের অভাবে ওপর্যযস্ত এদেশে তুলা চাষের উন্নতি হয় নাই। 

স্পেন্স সাহেব অমৃত বাজার পত্রিকায় এই তুলা সম্বন্ধে স্বয়ং যাহ] লিখি- 
য়াছেন, তাহার ভাবার্থ নিযে প্রদত্ত হইল। 

«এদেশের ব্যবসায়িগণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, বিগত ২,:৩০ বৎসরের 
মধ্যে দেশীয় তুলার অবনতির জন্য অনেকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। অনেকেই 
মনে করিতেছেন ধে, যদি এইভাবে তুলার অবনতি হইতে থাকে, তাহা হইলে 
এদেশের এইু প্রধান কষিজাত ক্রমশঃ এদেশের কাপড়ের মিলে যে মোটা 
হতা ও কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহারও অব্যবহারধ্য হইয়া উঠিবে। 
সুতরাং কিরূপে আধুনিক এই নিক্্ট-জাতীয় তুলার পরিবর্তে দীর্ঘ আশ তুলা 
এদেশের সর্মত্র উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা আজকাল সকলের এরূপ 
বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয্বাছে যে, ইহাকে তারতের কৃষির পরশমণি 


( চ701050013925 50০86) নাষে অভিহিত করা হইয়াছে ; এই টা 


০ বরাগ্তরে ইছার অলোচনায় ইচ্ছা! রহিল। 





' আহিন। ১৩১৩1] স্পেন্দের তুলা । ৫৫৯ 


এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে জানিলে দেশের সর্বত্র সকলে আপ্যান়িত বোধ 
করিবেন। ও 
» আমি ভাগ্যক্রমে দেখিলাম, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের বিবিধ স্থানে যে 
একপ্রকার প্রায় দেশজ বৃক্ষ জন্মে, তাহার তুলা, শ্রেণি বিভাগ ও আশ 
. সম্বন্ধে, আমেরিকার তুল! হইতে সহত্্র গুণে উৎকৃষ্ট , এবং শ্রেণিবিভাগ অনু- 
সারেও মিসবীর তুলা তাহার তুলারূপ হইতে পারেনা । ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের 
বিষয় যে, পিপাহি বিদ্রোহের সময় হইতে, কিম্বা বোধ হয়, তাহার আরও 
একশত বৎসর পূর্ব হইতে এই বৃক্ষের অস্তিত্ব জানা থাকিলেও, এই বৃঙ্ছজাত 
তুলার উপধোগিত! এ পর্্যস্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পাবে নাই । হিন্দু দেবা- 
লয়ে প্রদত্ত প্রদীপের সলিত1 এবং লেপ, তোষক, বালিস প্রহথতির জন্তই এই 
তুলা এতদিন ব্যবহৃত হইয়া আমিতেছে। 
আমি প্রথমে দীদা নামক স্থানে আমার এক বন্ধুর বাগানে এই গাছ 
দেখি) ইহার তুলা পরীক্ষা করিবামাত্র ইহার মূল্য বুঝিতে পারিলায ; এবং 
নিকটবর্তী স্থান হইতে ইহার আদিম উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইলাম; আমি দেখিলাম, অপর বাগানেও এইরূপ কতকগুলি গাছ আছে; 
এবং সহর হইতে কয়েক মাইল দুরে একটা বৃহৎ বেড়া এই কার্পাস বৃক্ষেই 
নির্শিত। এই সকল গাছ হইতে আমি নমুনার জন্ঠ বিস্তর তুলা সংগ্রহ করি- 
যাছিলাম। বিশেষ তাবে পরীক্ষা দ্বারা! নিঃসন্দেহে আমার এই মত প্রকাশ 
করি বে, সম্ভবতঃ কালক্রমে ইহা ভারতের তুলাচাষের যুগান্তর উপস্থিত 
করিবে। তাহার পর আমি বোম্বাই ও লিবারপুলে নমুনা পাঠাই। প্রথম 
স্থানের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ইহাকে উৎককষ্ট (£17০), শ্বেতবর্ণ, ১ হইতে ১২ 
ইঞ্চি দীর্ঘ অশের, এবং ইহাতে ৬* নম্বর পর্যন্ত সত] প্রন্তত হইতে পারে 
বলিয়। বিবেচনা করেন । শেষোজ স্থানে ইহা সর্বোৎকষ্ট (57907 চি )) 
শ্বেতবর্ণ ১-১ হইতে ১ ইঞ্চি দীর্ঘ আশের এবং আমেরিকার মধাম 
(811019) প্রকার তুল! অপেক্ষা পাউও প্রতি প্রায় এক আনা (৫ 1১৩7০6) 
অধিক মূল্যের উপধুক্ত বলিয়৷ বিবেচিত হইয়াছিন। তখন আমি ইহার 
বিস্তৃতভাবে চাষে উদ্চত হইলাম; যতবীন্গ সংগৃহীত হইতে পারে তাহা ক্রয় 
লাম, এবং নিকটে ভবিষ্যতে যাহা! উৎপন্ন হইবে, তাহাও সংগ্রহ করিবার 
বস্ত করিলাম। | 
এই কৃষিক্ষেত্রে এক্ষণে এক লক্ষের অধিক গাছ হইয়াছে। গাছগুলি 


৫৬০ স্বদেশী। [ প্রথমথও,দাদশ সংখ্যা । 


বেশ সতেজ, ৪ হইতে ৫। ছুট দীর্ঘ, ফুল ও কনে পরিনুর্ণ এবং ছন্বমাস পুর্বে 
আবাদ হইলেও প্রতিদিন তুলা উৎপাদন করিতেছে । ১৯০৩ সালের নৃতন 
ফললের তুলা, আদিম বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত তুলা অপেক্ষ। শ্রেণিবি ভাগ ও আশ 
উভয় স্ব্ধেই শ্রেষ্ঠ। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম বংসরে 
প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে নুনকল্পে এক হইতে ছুই ছটাক তুলা উৎপন্ন হইবে। 
একার প্রতি ৩২০৪ টী (বিবাপ্রতি পরার ১১০০) বৃক্ষ থাকায়, প্রতি একারে 
৪০* হইতে ৮** পাউও (প্রতি বিঘায় ১১ সের হইতে ৩।২ সের) তুলা 
উৎপন্ন হইবে। এইরূপ ফসল মিসরের সাধারণ ফসল অপেক্ষ। অধিক এবং 
ভারতের সাধারণ ফসল অপেক্ষা আট হইতে যোল গুণ অধিক, দ্বিতীয় 
বৎসরের ফসল সম্ভবতঃ প্রথম বৎসরের দ্বিগুণ এবং তৃতীয় বৎসরে দ্বিতীয়ের 
দ্বিগুণ হইবে। প্রত্যেক পরবত্তী বৎসরের ফসল নিশ্চয়ই ক্রমস্ঠঃ আর্ক 
হইবে; কারণ বিশেষরূপে জনা গিয়াছে যে, এই শ্রেণীর প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে 
তৃতীয় বৎসরের পর, বৃক্ষের জীবিত কাল, বিশ কিন্ব। ততোধিক বৎসর 
পর্য্যস্ত, প্রতি বংসর পাঁচ হইতে দশ পাউও (/২॥ হইতে /৫ সের) পরিস্কৃত 
তুলা পাওয়া ায়। ইহাতে দ্রেখ| যাইতেছে যে, যদি ভারতের তুলাক্ষেত্রের 
তৃতীয়াংশ মাত্র পরিমাণ জমীতে এই বৃক্ষের আবাদ হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় 
বৎসরের ফদলই এই দেশ ও আমেরিকার একত্রীকৃত ফপলের অপেক্ষা 
অনেক অধিক হইবে। ইহার গুণ এত উৎত্ষ্ট যে, ভারতী বন্ঈশিক্পিগণের 
সমক্ষে ইহা একটী অভিনব কার্য্যক্ষেত্রের গার উদবাটিত করিতেছে । দেশের 
উন্নতি ইহার উপর নির্ভর করায়, ইহার প্রয়োজন অতিরঞ্রিত কর! 
সম্ভব নহে। 

আমি পূর্বে প্রায় বিশ বৎসর লিবারপুণের তুলার দালাল সমিতির সভ্য 
ছিলাম এবং মিসরে পাঁচ বৎসর থাকিয়া তুল! চাষে অভিজ্ঞতা লাত করি- 
য়াছি। এই তুলার প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করিয়া ইহাকে ব্যবসাক্ষেত্রে 
পরিচিত করিয়াছি বলিয়া আমার কার্যের পুরস্কার স্বরূপ ইহাকে খন্পেন্সের 
তুল।” নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । 

অনেক জাতীয় তুলার, বিশেষতঃ পের ও ব্রেজিল দেনণীয় তুলার, চাষের 
জন্য এদেশে পরীক্ষা হইয়াছে? কিন্তু পেরু দেশীয় তুল! এদেশের সমতন 
ভূমিতে (11217) জন্মিবে না) এবং ব্রেজিল দেশীয় তুলা এদেশের জল 
অন্পযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। "ন্পেন্ের তুলার” স্মুবিধা এই। 
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ইহ প্রায় দেশজ, ইহা। পশ্চিম ভারতের প্রায় সর্বত্র জন্মিয়! থাকে এবং পূর্ব. 
ভারতেও যে জন্মিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই; ইহা এদেশের থে কোন 
জমিতে তালরূপ জন্মিতে পারে ।” 

স্পেন্স সাহেব লিখিত উপরোক্ত বিবরণী বে বিশেষ আশাগ্রদ তাহাতে 
মন্দেহ নাই । উৎকষ্ট তুলা অভাবে আমাদের দেশে যোটা হৃতাই অধিক 
পরিমাণে প্রস্থত হইয়া থাকে 1 দীর্ঘ অশ তুলা অধিক পরিযাণে উৎপন্ন 
করিতে পারিলে দেনীয় হুপ্ম তারও আধিক্য হইবে এবং আমাদের স্ৃতার 
অভাব মিটিলে দেশীয় বন্ত্রেরও অতাব মিটিতে পারে। আমরা এই জাতীয় 
তুলার ,আবাদ করিয়! পরীক্ষার জন্য সাধারণকে অনুরোধ করি। বুড়ী 
কাঞ্রকবামকার্পাস' দেবকার্পাস ব। দেও কার্পাস নামে যে সকল গাছ- 
কার্পাস এদেশের প্রায় সর্ধত্রই জন্বিয়া থাকে, ম্পেন্স সাহেবের কার্পানও 
ইহাদের অন্তভূতি হওয়াই সন্তব! তাহার নিকট হইতে সামান্স পরিমাপ 
বাজ আনাইয়। ও আমাদের দেশজ উক্ত কার্পাসের বীজ এদেশে আবাছ 
করিয়া দেখিলেই এক বৎসরে ইহার জাতি চিনিতে পার! যাইবে । আমাদের 
দেশের গাছ-কার্পাসও ৮১০ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিতে 
দেখিয়াছি। ইহার তুলাও সঙ্গম এবং ফলনও প্রচুর হয়। অনেক স্থানে 
এখনও ইহা দেবালয়ের কার্ষ্যে এবং ব্রাক্ষণগণের উপবীত প্রস্তুতের জন্য 
ব্যবহৃত হইতেছে। 
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7 পাপিয়া জর্তসরিস্পিত 

(4১10601211501 ) 
নিয়লিখিত ধে কোন উপায়ে কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত করা যাইতে 
পারে £-- | 
১ম ৪ ভাগ গালা (516120) ও ১৬ ভাগ এযোনিয়। (00701789 ) 
একক্রে মিশ্রিত করিয়া পচ ঘণ্ট। কাল ৯৯২ ডিগ্রী উত্তাপে গরম করিতে 
ইবে। গরম করিবার সময় ক্রমাগত উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে । এজন্ত 
ব চোক্গার ন্ঠায় পাত্র (169০1%78 ০1707) বাবহত হইয়া! থাকে । 
গা বীভৃত হইয়া পাতলা সরবতের সায় পদার্থ উৎপর হইবে; ইহাতে 


পতশকীক্র আল 4 পুলিত কি৮০ ৯ উইকি আ্বিস্িসিজ আবিযং বহগ্াজা। কিতা 






৫৬২ স্বদেশী। [প্রথম খও্, দ্বাদশ সংখ্য।। 


_বাশিলে পেষণ কর। এখন ছা'ণচে ফেলিয়া চাপ দিলেই কৃত্রিম হস্তিদন্ত 
প্রস্তুত হইবে। 
২য় ৪ ত্রাণ (13157) ) ও আইজিং গ্লাসের (151781995) সহিত 
ডিষের খোসার হৃঙ্ষ চূর্ণ একত্রে বাটিয়া, মোমের মত কর। ইহার সহিত 
ইচ্ছামত রং মিলাইয়। গরম অবস্থায় ছাচে ঢাল। ছণচে তৈল মাথাইয়া* 
ঢালিতে হইবে । শুষ্ক হইলেই হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইল। 
৩য় £--তেড়া বা ছাগলের হাড় ক্লোরাইড অফ লাইমের (০107106 ০ 
10৩) জলে ১০1১৫ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবার পর পরিষ্কার জলে ধৌভ, 
করিয়। শ্ুকাইতে দাও। এই হাড়ের সহিত ছাগশিশু, হরিণ প্রত্থতির 
শাদ] চামড়ার কতক পরিমাণ টুকরা একত্র করিয়া একটী লৌহপুুতে নাঁনিয়। 
রী (5€6210) সংযোগে গালাইতে হইবে । ইহার সহিত শতকর! ২২ ভাগ 
ফটকিরি (51077 ) মিশ্রিত কর। হাড় প্রত্ৃতি গলিবার পর উপরে গাদের 
স্তায় ফেণ। ভাসিতে থাকিবে । এই ফেণ! উঠাইর়া লইতে লইতে ক্রমশঃ 
গলিত পদার্থ পরিফার ও স্বচ্ছ হইয়া আসিবে। ইহার সহিত এক্ষণে ইচ্ছামত 
রং মিশাইয়! ইহাকে রঞ্রিত করিতে পারা যায়। ইহ! গরম থাকিতে থাকিতে 
কাপড়ে ছখকিয়। লইয়া অপর পাত্রে ঢালিয়। ঠাণ্ডা কর। আটার মত হইয়া 
আসিলে কেন্বিসের (08089 ) উপর বিস্তৃত করিয়। হাঁওয়ায় শু করিতে 
দাও। ইহার অর্দেক পরিমাণ ওজনের ফটকিত্রি জলে মিশাইয়। সেই জলে 
ইহাকে ৮৯০ ঘণ্টা কাল রাখিবে। কাপড়? সুতা প্রভৃতি রং করিবার জন্ম 
কিম্বা অপর কার্ধ্ে একবার ব্যবহৃত ফটকিরির জল এই কাধ্যের উপযোগী । 
এই জলে বাখিলে ইহা কঠিন হইয়। হস্তিদ্তের ন্যায় পদার্থে পরিণত হইবে। 
র্ঘ £--/৪ সের ক্লোরোফরমে (010:010) /॥* আধসের বিশুদ্ধ 
রবার (1009 [ি/1১১০:) গলাইয়া ইহার ভিতর বিশুদ্ধ এমোনিয়া 
( 810770712 ) বাণ্প প্রবিষ্ট করাইয়া দাও। ১৮৫০ ডিগ্রী (7) উত্তাপে 
ইহাকে গরম করিয়া ক্লোরোফরম উড়াইয়া দ্াও। ইহার সহিত এক্ষণে 
গরম থাকিতে থাকিতে কার্বনেট অফ. জিঙ্ক (02:90736 06210) কিন্ত 
ফসূফেট অফ. লাইম (7)০91796 ০111726) মিশ্রিত করিষ। ছণাচে ঢালিযু 
চাপ দিয়া ঠা হইতে দাও। প্রথম পদার্থের যোগে ইহা পাটি 
শ্বেতবর্থ বিশিষ্ট হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় পদার্থের যোগে ঠিক হত্তিদতেরি 
বর্ণবিশিষ্ট হইবে। 
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সত্যতার আদির্ম অবস্থায় বৃক্ষের তক ও পণুচ্ম পরিধেয়রূপে ব্যবহৃত 
হইত।” এক্ষণে বৃ্ষঞাত কার্পাস, পলনেন (মদিনার আশ) প্রসৃতি ও 
*পশুজাত পশমই পরিধানের জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবন্ৃত হইয়৷ থাকে। 
কিন্তু চর্মের ব্যবহারও নিতাস্ত সামান্য নহে; সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত ইহা 
ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্র(প্ত হইতেছে। কলকারখানার কার্যে চামড়া বহু পরিমাণে 
« ব্যবহৃত হয়। জুতা, পাঁদত্রাণ (০৫178), ঘোড়ার দাজ, ব্যাগ (328) 
গাড়ির লাইনিং (8:0178) বহিবাধা প্রভৃতি বিবিধ কার্যে চামড়ার প্রয়োজন । 
ফেস্সফঈ-ক্ার্্যে চামড়া ব্যবন্ধত হয়, তাহার প্রত্যেকটার জন্ট ইহা! সম্পূর্ণ 
উপযোগী; ইহাতে বোধ হয় যবে, বছ পূর্বকা'ল হইতে মানবগণ পঞ্ডচর্দের 
ব্যবহার*আরম্ত করায়, ইহা যে সকল কার্যের উপযোগী তাহা স্থির করিয়া] 
লইয়াছে। 
কীচা চামড়া দৃঢ় নরম ও রর এবং দ্েখিলেই বোধ হয় যেন 
পরিধানের উপযোগী ? কিন্তু শুকাইলে ইহা৷ সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তখন ইহার 
জলাভেদ্য শক্তি থাকে না এবং জল বা জলীয় বাম্ণ লাগিলে পচিয়া৷ ছুর্গন্ধময় 
হইয়া উঠে। কিন্তু চামড়ার পাইট করিয়া লইলে ইহা! দৃঢ় ও জলাভেগ্ত হয়, 
এবং পচিবার ভয় থাকে না। 5 
আমাদের দেশে চামড়ার পাইট ভাল হয়না। কানপুরে গবর্ণষেণ্টের 
চামড়ার পাইটের বিস্তৃত কারখানা আছে। ভারতের অপর কেন স্থানে 
এন্ধপ কারখান! নাই। দেশীয় মুচির! চামড়ার ভ!লরূপ পাঁইট করিতে জানে 
না। প্রতিবংসর বিদেশীয়গণ এদেশ হইতে প্রায় ৯১০ কোটী টাকার 
অপরিস্কৃত চাষড়া এবং চামড়া পাইটের উপযোগী কষের জন্ট প্রায় এককোটী 
টাকার হরিতকী, থদির প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া 
সেখানে চামড়ার পাইট করিয়া প্রায় 81৫ গণ মৃল্যে বিক্রয় করে। আমাদের 
। দেশের অনেক ভ্রন্তান সাহেবী জুতার দৌঁকানে চাকনী স্বীকার করিতে 
্াগহ-সম্পন্ কিন্তু চামড়ার পাইটের কারখানা করিতে লক্া! বোধ করে। 
ণল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বোধ হয় কেহ কেহ চাকরীর প্রতি 
হইয়া, জুতার দোকানের চাকরী পরিত্যাগে চামড়ার কারখানা! 





৫৬৫ স্বদেশী । [প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা । 


» স্থাপনে অগ্রপর হইতে পারে। বাম্পীয় বস্ত্র বিনা সাহায্যেই চামড়ার 

কারখান! চলিতে পারে ? স্থৃতরাং অধিক মূলধন না থাকিলেও এরূপ কারধান। 
স্থাপন করা যায়। 

চামড়া হইতে মাংস ও চর্বি পৃথক করিয়া, ইহাকে করযুক্ত জলে তিজাইয়া 
রাখিতে হয় । টযানিন নামক পদার্থযুক্ত কষই এজন্য ব্যবস্ৃত হইয়। থাকে । 
বাবলার ছাল, গরাণের ছাল, গাবফল ও ছাল, খদ্দির, বনরিঠাঁর ছাল, পলাশের * 
ছাল, আমলকি ফল, পাতা ও ছাল, শিউলি (সেফালিকা) ছাল, আসান 
বা পিয়াসালের ছাল, হরিতকী, বহেড়া প্রহ্ৃতি অরণ্যজাত অনেক দ্রব্যে 
এইক্পপ কঘথাকে। ইহার অননেকগুলিই অনায়াসলভ্য এবং বু পরিমাণে 
বিছ্বেশে প্রেদিত হইয়া! থাকে । স্বৃতরাং চামড়ার পাইটের কাধ্য বিশেষ 
লাভজনক হওয়াই সম্ভব। 

কষে ভিজাইলে সমস্ত কব টানিয়। লইয়া চাষড়া শক্ত ও জলাতেগ্ত হয়। 
ফটক্িরির জলে কিম্বা তৈল বা চর্বিতে ভিজাইলেও চামড়ার কতক পরিমাণে 
উজ্তরূপ পরিবর্তন হয়। 


শিপ্প-সংবাদ | 


চি 


'কড়ির বোতাম, সেফী পিন, বোতামের রিং এবং মাথার কাটা । কলি- 
কাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত অযূল্যচরণ দত্ত এই সকল জিনিস প্রস্তুত করিয়াছেন। 
ভারতবর্ষে শিল্পোপযোগী দ্রব্যের অভাব কিছ্যাত্র নাই। কিন্তু আমাদের 
চেষ্টা ও শিল্লোন্নতি বিষয়ে ওদাসীন্য হেতু এই সকল দ্রব্যের আমাদের দ্বারায় 
প্রন্কত ব্যবহার না হইয়। পরহস্তগত হইতেছে অথবা অব্যবহাধ্য তুচ্ছ পদদার্থের 
হধো পরিগণিত হইতেছে । আঙকাল স্বদেশী আন্দৌলনের কল্যাণে অনেক 
অব্যবহার্য তুচ্ছ পদার্থ শিল্পজগতে বিশেষ আদরণীয় হইতেছে। শ্রীযুক্ত 
অমুল্যচরণ দত্ত গ্রস্থত কড়ির বোতাম নানাপ্রকারের । তন্মধ্যে আমরা সকল 
গুলিই দেখিয়। বুঝিরাছি ঘে সকল শ্রেণীর ভদলোকেই এ সকল বোত 
অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন। এই সকল বোতাম বিলাতী বোতাী 
চাকচিক্যে ও মূল্যে পরাস্ত করিয়“ছ। সেকতী পিন ইত্যাদিও কি 





আশ্বিন, ১৩১৩।] শিল্প-সংবাদ। ৫৬৫ 


অপেক্ষা কোনও অংশে নিকট নহে! একমাত্র প্রাপ্তিস্বান- "শ্বপ্দেশী 
নিকেতন” ৩৪৪নং অপার চিৎপুব রোড, কলিকাতা। 

. ছুরী, কাচি। কাঞ্চননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালচন্্র দে দ্বারায় প্রস্তুত 
ছুরী, কাচি ইত্যাদি আমর। উপহার পাইয়াছি। কাঞ্চন নগরের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
প্রেমটাদ্ মিস্ত্রী সকলের শ্রেষ্ঠ এবং বছদিন হইতে এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত 
করিতেছে । কিন্তু আমরা যতদুর দেখিলাম, রাখালের প্্রস্তত ছুরী, কচি 
প্রেমটাদের প্রস্তুত দ্রব্য অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই সকল 
ছুরী, কাচি বিলাতী রজর্সের অপেক্ষা মূল্যে অনেক কম। অথচ গুণে সম্পূর্ণ 
সমকক্ষ । আশা করি, আমাদের দেশের ভদ্র মহোদয়গণ এই সকল দেশীয় 
দ্রব্য ব্যবহার করিয়া! প্রস্ততকরকদের উৎসাহিত করিবেন। ৩৪৪নং অপার 
জিৎপুশ্ষব্ুুস্থ ভট্টাচার্য্য এও সন্দ ইহার সোল এজেন্টস। 

স্বদেশী লেড্পেন্সিল। আমরা যতদুর বুঝিতে পারি স্বদেণীর আঁচরখে 
আর্ত করিয়া কয়েকপ্রকারের বিলাতী লেড পেহ্সিল বাজারে বেশ চলিতেছে । 
আমর! হুগলী জেলার অন্তর্গত কুমীরমোড়। নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ সেনের 
কারখানায় গিয়া দেখিয়াছি, ইনি সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে বেড পেন্সিল 
প্রস্তুত করিতেছেন। উক্ত পেন্সিলের আপাততঃ কিছু দোষ থাকিলেও 
আমরা সমগ্র ছাত্রবর্গকে বিলাতী স্থানে এই পেন্সিল ব্যবহার করিতে অন্নরোধ 
করি। প্রাপ্তিস্থান__্রীযুক্ত রাঁজেন্্রনাথ সেনের সোল এজেপ্টস্‌, ভট্টাচার্য 
এও্ড সন্দ, স্বদ্দেশী নিকেতন, ৩৪৪নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। , 

স্বদেশী টুথ,পাউডার। আমরা আর, পি, দের প্রস্তুত দাতের মাজন 
উপহার পাইয়াছি। ইহ] সম্পূর্ণ স্বদেশী উপাদানে প্রস্তুত এবং আমাদের 
বিবেচনায় ইহা অতি উৎকষ্ট বলিয়া বোধ হয়। 

কেশতৈল, কেওড়! ইত্যাদি-_আমরা৷ এম, এন কোম্পানীর নিকট হইতে 
“অমিয়া” তৈল ও কেওড়ার নির্যাস উপহার পাইয়াছি। যতদুর দেখ! গেল, 
তাহাতে এগুলি ভদ্রলোকের উপবোগী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এ 
কোম্পানীর অগ্নপিত্তের গুধধাদি অশ্নরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী । 


পপ পা 


৫৬৬ [প্রথম থণ্ড, দ্বাদশ সংখ্যা। 


বিবিধ প্রসঙ্গ । 


বিউটি ০০ 


বিগত,বিজয়৷ দশমীর দিন মাড়োয়ারিগণ ২১ হাজার গাইট কাপড়ের 
চুক্তি করিয়াছে শুনিয়া অনেকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এখন শুনিতেছি, 
এই একুশ হাজারের মধ্যে ১৯ হাজার গাইট সুতার অর্ডার। দেশে সৃতা 
প্রস্তুতের জন্ট বিশেষ চেষ্টা না হইলে আমাদের উপায়াস্তর নাই। 

নৈনিতাল জেলায় তাওয়ালি নামক স্থানে গবর্ণমেপ্টের টার্পিণ প্রস্তের 
কারখান। আছে। চীর নামক বৃক্ষের রদ হইতে টাপিণ প্রস্তুত হয়। এখানে 
এই বৃক্ষ প্রচুর। বিগত দশ বৎসরের পরীক্ষার ফলে এই ব্যবসায় লাভজনক 
বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রথমে দশহাঁজার মাত্র গাছ চিরিয়া রস“বাইর 
করা৷ হইত? এক্ষণে এই গাছের সংখ্য। প্রায় একলক্ষ। ইহা হইতে ৬।৭ হাজার 
মণ রজন উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে দশ হাজার গ্যালন টাপিণ প্রস্তুত 
হইতেছে, তথ্ব্যতীত & হাজার মণ কলোফনি (০0101107)) প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। টারপিনের মূল্য প্রতি গ্যালন ২* ও কলে[ফনির মূল্য প্রতি মণ 
৮1 টাকা। এই ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের আবশ্তক হয় না) ৩৬৭ হাজার 
টাকা মাত্র মূলধন হইলেই এই ব্যবসা চলিতে পারে। কেহ ইহাতে প্ররৃত 
হইতে ইচ্ছ। করিলে গবর্ণমেন্ট সকল তথ্য জানাইতে প্রস্তুত আছেন। 
নৈনিতালের ডেপুটী ' কন্সার্ভেটর অফ ফরেষ্টের নিকট সকল সংবাদ 
পাওর। ষায়। 

মহেশচরণ সিং নামক একজন হিন্দু যুবক, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিদ্যা 
শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তথায় একটা প্রয়োজনীয় বিষয় আবিষ্কার 
করিয়া বিশেয় স্খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কফির সহিত অপর দ্রব্য ভেজাল 
থাকে"; এ পর্যযস্ত কেহ এই ভেজালের পরিমাণ স্থির করিতে পারে নাই; 
মহেশ বাবু এই তেজালের পরিমাণ স্থির করিবার উপায় বাহির করিয়া 
' আমেরিকাবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশাকরি তিনি দেশে 
ফিবিলে দেশের উন্নতিকর কার্ষ্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। 

পশ্চিম বাঙ্গালার গবর্ণমেন্ট এই. প্রদেশের তাছুই ধান্তের বর্তমান অবস্থা এ 
সমন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম £- 

এপ্রেল মাসে ও ঘে মাসের, প্রধ্ ভাগে হট না হওয়ায় প্রেসিডেক্্টি' 


আশ্বিন, ১৩১৩।] বিবিধ প্রসঙ্গ । ৫৬৭ 


বর্ধমান বিভাগের বপন কার্য্ে বিলম্ব হয়, তাহার পর বর্দমান ও উড়িষ্যা 
ব্ভাগের প্রায় প্রতেতক জেলাতেই উপযুক্তরূপ বৃষ্টিপাত হয় নাই এবং বেহান্ে 
ভয়ানক বন্তা উপস্থিত হয়। নদিয়া, মুরসিদাবাদ, যশোহর ও হুগলী জেলায়ও 
বন্ঠারপ্জন্ত অল্প বিস্তর ক্ষতি হইত্বাছে। খুঁলন| ও ২৪ পরগণা জেলার ধান্টে 
পোকা লাগিয়া কতক পরিমাণে অনিষ্ট করিয়াছে । ফলতঃ এই ধান্তের 
অবস্থ৷ আশাপ্রদ নহে। এই প্রদেশের দুই কোটী বিরানব্বই বিঘা জমীতে 
এই খান্ত হয় বলিয়া স্থির হইয়াছে; ইহার মধ্যে বিগত বৎসর দুই কোটী 
বায়াত্তর লক্ষ বিঘ! এবং এ বসর ছুই কোটী সাতধট লক্ষ বিঘা মাত্র জমীতে 
আবাধ হইয়াছে। জেলার কর্তৃপক্ষগণের হিসাবে এপ্রদেশে বিগত বৎসরের 
শচ্ষ্?২ ভাগের পরিবর্তে এবৎপর শতকর! ৭* ভাগ (অর্থাৎ প্রায় এগার 
আনা রকম ) ফসলের আশা কর! যায়। গয়া, হাজারিবাগ ও রাচি এই তিনটা 
জেলায় পুরা ফসল, পাঁচটী জেলায় শতকরা ৯০ হইতে ৯৯ ভাগ, অপর 
পাঁচচীতে শতকরা ৮০ হইতে ৮৯ ভাগ, আটটিতে ৭০, হইতে ৭৯ চারিটীতে 
৬০ হইতে ৬৯ ভাগ এবং অবশিষ্ট আটটি জেলায় শতকর। ৬* ভাগেরও কম 
কম ফসল উৎপন্ন হইতে পাবে। শেষোক্ত আাটটী জেলার মধ্যে নদিয়ায় ৫৯ 
পারণে ৫৯, পুর্ণিয়ায় ৫১, যুরসিদাবাদে ৫৯, চম্পারণে ৪৯, দ্বারবন্গে ২৯, মুলেরে 
২৬ ও মজঃফরপুরে ২৩ তাগ মাত্র ফসল উৎপন্ন হওয় সম্ভব। 

হৈমস্তিক ধান্ঠ সম্বন্ধে উক্ত সরকারের মন্তব্য এইরুপ্ন ২ 

পশ্চিম বঙ্গের ৩৩টী জেলার মধ্যে সম্বলপুর ও বচি জেলায় যোল 'আনার 
উপর ফসল আশা! কর যায়। সাঁওতাল পরগণা ও সিংভূমে পুরা ফসল হওয়। 
সন্ভব। বীরভূম, হুগলী, ভাগলপুর ও হাজারিবাগে শতকরা ৯* হইতে ৯৫ 
ভাগ নয়টী জেলায় ৮* হইতে ৮৯ ভাগ, সাতটীতে ৭০ হইতে ৭৯ ভাগ, এবং 
পাচটীতে ৬০ হইতে ৬৯ ভাগ ফসল হইতে পারে। অবশিষ্ট চারিটা ছ্ষেলার 
মধ্যে যুরসিদাবাদ ও মজঃফরপুরে ৫৬ হইতে ৫৮ ভাগ, দ্বারবঙ্গে ৩৮ ভাগ ও 
চম্পারণে ৫৯ তাগ ফসল হইতে পারে। মোটের উপর পশ্চিম বঙ্গপ্রদেশে , 
শতকরা ৮২ ভাগ (বা তেরমানা রকম) মাত্র ফসলের আশ! করা বাইতে 
পারে। গত বৎসর শতকরা ৮৮ ভাগ (বা চৌদ্দ আন! রকম ) ফল উৎপন্ন 
বলিম্বা অনুমান হয়। এ বৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং 
যর অনেকস্থানের ধান্য নষ্ট কন্ায় এই তের আনা রকম ফসলের 
হারাই যথেষ্ট । 





৫৬৮ স্বদেশী । [প্রথম খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা। 


.এ বৎসর কংগ্রেসের সহিত কলিকাতায় বে শিল্প প্রদর্শনী বসিবে, তাহাতে 
: কলিকাতা মিউনিসিপালিটী দশ হাজার টাক! প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন । 
বাঙ্গাল! গবর্ণমেষ্ট এই প্রদর্শনীর অরণ্য, কৃষি, রেশম প্রভৃতি বিবিধ বিভাগ 
ঘরকারী খরচে সঙ্ভিত করিয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন । ৃ 

দিল্লীতে যমুনা নদীর উততয় তটের বাধ ত্রাঞ্জিয়া বাওয়ায় ছুই পার্থর জমী 
জলপ্লাবিত হইয়ছে; বহুগ্রায ও শস্তের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে । রর 
অনেক্থানেই বন্ঠ।র বিশেষ প্রকোপ। 

পূর্ববঙ্গ ও আপাম গেজেটে উক্ত প্রদেশের হাপপাতালসমুহের ইসলের 
জেনেরাল ঘোষণ! দিয়াছেন বে, দেশীয় সামরিক হাদপাতাল এমিষ্টাপ্ট ছাত্র 
শ্রেণীর জন্ত ১৪ জন মুসলমান বা অ-বাঙ্গালী ছাত্রের প্রয়োজন? ইহাকে 
সরকারের ব্যয়ে আগ্রার শিক্ষ। দেওয়া যাইবে । ফুলারের বাধীনীবিদেষ 
এখনও পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছে । 


ক্রটা স্বীকার | 


বিগত সংখ্যায় “মানুষ ন! রাক্ষস” ণীর্ধক প্রবন্ধটী “সময়” পত্রিকা হইতে 
এবং "অন্বালায় কাচের কারখানা” প্রবন্ধটী “সন্ধ্যা” পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত 
হইয়াছিল; ভ্রমক্রমে এ সংখ্যায় ইহা স্বীকার করা হয় নাই। 








